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কালীদহে কনুল কামিনী। 


সম্বি্। 


কবিজীবনী, কাব্যপরিচয় ইত্যাদি 


ক্র গৌরবন্ছ্য অস্তমিত হইলে ইসলামধস্মের অর্চন্রচিহ্িত পতাকা ভারত-গগনে শোভমান 
হইল। বনুদিনেব শান্তিস্প্ত হিন্দু মোসলমানের রণতাওবে ভীত হইয়! পড়িল। একদিকে সংসার-বৈরাগ্য 
অপরধিকে জীবনেৰ অবদাদ উভয়ে মিলিয়া হিন্দত্বকে যেন কোন্‌ কাল-সমুদের দিকে লইম্ঘা যাইতে 
লাগিল। মোসলমানেরা হিন্দুদিগকে 'কাফের' অর্থাৎ বিধর্মী মনে করিয়া তাহাদের প্রতি প্রবল অত্যাচার 
আরম্ত করিয়া দিল। এইরূপে বিভেদের ভিত্তিতে এবং অত্যাচারের দ্বার! ক্রমশঃই নব্য-উদীয়মান 
মোসলমান-ধর্মের বিস্তৃতি ঘটতে লাগিল। বিরোধে -অত্যাচাৰে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহীতে কখনই মঙ্গলফল 
প্রচ্ছত হইতে পারে না। ভাবতেব পুব্বতন ইতিঙাস মোসলমাঁন রাজত্বের এই কলঙ্ক-কালিমা বক্ষে ধারণ 
করিয়া তাহার সাক্গা প্রদান করিতেছে । যেখানে বাজশক্তি প্রজাশক্তি হইতে অধিকতর বলশালী তথায় 
বাজার ভাষা প্রজাব ভাধার মধ্য প্রবেশাধিকার পাভ করে ইহা পরীক্ষিত সত্য। পূর্বকাঁলে মোসলমান- 
প্রভাবে হিন্দ্ত দৌভাগাববি যে কেমন নিশ্রভ হইতেছিল, তাৎকালিক হিন্দসাহিত্য তাহা সযত্তে বক্ষে ধারণ 
করিঘা রহিয়াছে । ইহারই ফলে তৎকালে হিন্দুসাহিতাভিধানে বহুল যাবনিক শব্দ অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়াছে । 
অধুনা বুটিশ অধিকারও হিন্দুপাহিত্য নব নব ধন্দ-সম্পদে গৌরবান্বিত হইতেছে । ইহা! হইতেও টি হয় 
যে, তৎকালে মোসলমান-প্রভ।ব হিন্দুর উপব কতটা! আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। 


এইরূপ অত্যাচারের ফলে ও হিন্দুরমণীর প্রতি মোগলবাদসাহগণের অনুরাগের আঁধিক্যে নি 
মোষলমানের মধ্যে বৈবাহিকতা সধ্বন্ধও চলিতে লাগিল। মৌগলকুলতিলক আকবরও এইরূপে এক হিন- : 


মুহিনার পাণিগ্রহণ করেন। সেই হিন্বকন্তার গর তাহার জাহাঙ্গীর নামে এক পুত্র জন্মে । তিনি যে- 

সময়ে দিল্ীশ্বর তখন:তদীয় গ্তালক মানসিংহ রাজমহলে স্থবাদারী করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীর দি্লীশ্বর 
হইয়া প্রথম প্রথম বিলাদের স্রোতে গা ভাসাইয়৷ দ্রিলেন। কথায় বলে, “অলস মস্তি সয়তানের 
কারখানা” |” সেই বাসনাসক্ত দিলীশবরের ঠ্ঠননৃষ্টি দি্ীর সিংহাসনের গৌরব ভুলিয়া বর্ধমানের শাসনকর্তা 
সের আফগানের রূপীয়সী ভার্ধ্যার উপর নিপতিত যইল। ননী টির চাতুর্য্যে সের আফগান 
নিহত হইল। সের আঞচগানের আলোক-সামান্যা রূপবতী বিধবা ভার্যা| এখন সম্রাটের অন্কশোভিনী 
হইলেন। দেশের এইরূপ বিশৃঙ্খলা-_রাজনৈতিক গগনে অত্যাচারের মেঘ উঠিয়। প্রজাকুলকে সন্ুস্ত ও 
বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল। ব্দ্রমানের শাসন-কর্তার পদে মামুদ সরীফ নিযুক্ত হইলেন। তাহার অত্যাচারে 
বর্ধমানের প্রজীকুলও শঙ্কিত হইয়। কালযাপন করিতে লাঁগিল। 

রাজা অত্যাচারী হইলে তাহার কর্মমচারিগণও অত্যাচার করিতে ক্রুট করেন না । কবিকন্কণ চণ্ডীর 
লেখক মুকুন্দরামও এই ডিহিদারের উৎপীড়নে তাহার “মীতপুরুষের” বসতি দামুন্তা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি তাহার কাব্যে যাহা লিখিয়াছেন, (৪পৃষ্ঠা_ গ্রস্থোৎপত্তির কারণ) তাহ! হইতে 


জি 


জান! যায় এই হার ুর্বপুরুষগণ সিলিমাবাজ (সিলিমাবাদ) পরগণার অধীন গোপীনাথ নিয়োগীর তালুক 
দামুত্যা গ্রামে ছয় সাত পুরুষ বাস করিয়া কৃষিকার্ধ্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছিলেন। কিন্ত 
ডিহিদার মামুদ্র সরীফের অত্যাচারে তাহাকে সেই ছয় সাত পুরুষের অধ্যুষিত বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে 
হইল। বে জন্মভূমির গ্তামল সৌনর্ধ্যে পুষ্ট হইয়া তাহার কবিপ্রতিভা গুপ্তভাবে ছিল, দারুণ দৈন্ত ও রাজার 
অত্যাচারের তাড়নায় আজ তাহা অস্কুরিত হইয়া উঠিল । 

রায়জাদা উজীর হইয়! বাবসায়ীধের শাসন কবিতে লাগিল এবং ধর্্াধর্ম জ্ঞানশূন্ত হইয়া_-প্রজাদের 
কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়। ১৫ কাঠা এক বিঘা মাপিয়া জমির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। 
উৎকোঁচগ্রাহী রাজপক্ষীয় লোকগণ বিন। উপকারে উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং পতিত ও অন্ুর্বর 
ভূমির কর নিদ্ধারণ করিতে লাগিল। পোদ্দারগণ টাকায় আঁড়াই আনা কম দিতে লাগিল এবং কুসীদ- 
ব্যবসাঁয়িগণ টাকায় এক পাই ভিসাবে সুদ গ্রহণ করিতে লাগিল । তাহার প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে 
বন্দী হইলেন । কবি মুকুন্দরাম গরিবখার পরামর্শমতে চণ্তীবাটাগ্রামবাসী শ্রীমন্তখীর সাহায্যে স্ত্রী, পুত্র.ও ভ্রাতা 
রামানন্দকে সঙ্গে লইয়া জন্মভূমির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । একদিকে জন্মভূমির চিরউন্মাদকরী 
স্ৃতি, অন্যদিকে অভাবের নিম্পেষণ তাহাকে ছুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। দুঃখের মর্ন্ধদ ঘাত-প্রতিঘাতে 
যখন তাহার হৃদয় শতধ বিদীর্ণ হইতেছিল-_ক্ষুধাতুর শিশুপুত্রের কাতর ক্রন্দনধ্বনি যখন তাহার হৃদয়কে 
উদ্বেলিত করিতেছিল, তখন সেই নিরুদ্দেশগতি পথিক বর্তমান বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুচুট কালেশ্বর 
গ্রামের এক পুষ্করিণী হইতে কুমুদকুল তুলির! শালুকনাড়া নৈবেগ্ত দিয়! বিশ্বজননীর পুজা করিলেন । জলজ 
কুমুদ্-প্রহ্ছন যেন গৃহত্যাগী সাধু পুরুষের হৃদরপ্লাবী অশ্রুসলিল-বিধৌত হইয়া দেবীর দয়া আকর্ষণ করিতে 
ুহূর্তমাত্র বিলষ্ষ করিল নাঁ। ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে তিনি তথায় নিদ্রিত হইয়।৷ পড়িলেন। বিশ্ব্বাতা চণ্ডী 
তাহাকে স্বপ্ধে দেখ! দিয়া “ণ্তীকাব্য” লিখিতে অনুমতি করিলেন। তাহার হৃদয় প্রশী শক্তিতে সুপ্রসারিত 
হইয়া উঠিল। স্থিরবিশ্বাসের সহিত তব আদেশকে ভগবতীর আদেশ ভাবিয়া .তিনি কার্যাক্ষে,ত্র 
অবতীর্ণ হইলেন । তখন হৃদ নববলে জা গ্রৎ হইবামাত্র পল্লাশোভা পুষ্ট সুপ্ত প্রতিভাও উদ্বদ্ধ হইয়া উঠিল। 
কবি নানা স্থান অতিক্রম করিযা ব্রাঙ্মণভূমিপতি আরড়ারাজ রঘুনাথের শরণাপন্ন হইয়া কাব্য-পরিচয়ে তাহার 
সহত পরিচিত হইলেন। তিনি রাজাকর্তুক সব্ঘদ্ধিত হই! তদীয় শিশুপুত্রেব শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন । 
এতদিনে বিপন্ন কবির ছুরবস্থাপীড়িত অন্ধকারমরী রজনীতে সৌভাগোর অরুপ-কিরণ নিপতিত হইল । কিন্তু 
এত সৌভাগ্যেও তাহার হৃদয় হইতে, সেই নিভৃত দীসুন্তা পল্লীর হৃদয়-মাতাঁন চিত্রথাঁনি অপগত হয় নাই। 
সেই অমৃতনলিলময় রত্বান্ুনদের মনোহারিণী স্থৃতির সহিত তাহার জীবন অবিচ্ছেগ্তরূপে বিজড়িত থাকিয়া 
তাহাকে চিরসরস করিয়া রাখিগ্নাছিল। অদৃষ্-বিড়ধনায় পল্লীবিতাঁড়িত কবি জন্মভূমির ঠ্াম-সৌন্দর্যো 
হদমকে একদিকে যেমন গ্তামায়িত কবিয়াছিলেন, অপরদিকে প্রবাসের শত যপ্্রণীর মধোও কবিত্বের 
শ্রোতকে নানারূপে প্রবাহিত করিয়া নান। মাধুর্ধো তাহা পুষ্ট করিয়াছিলেন । তাহার সপ্তাব-পবিত্র হৃদয়ে 
বাল্যহচরগণের সুথস্থতি চিরদিন বিসিত ছিল । এবং সেই স্বৃতির আকুল উত্তেজনায় গ্রস্থমধ্যে তাহার 
পরিচয়ও দিয়াছেন । কবৰিকঞ্চণ লিখিয়াছেন £-- 

“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা । 
সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা ॥৮ 

ইহা হইতে বুঝা যায় যে কবিকৰ্ণণ ১৪৯৯ শকে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পুস্তকখানি লিখিয়া 
যখন তিনি মুখবদ্ধ রচনা করেন তখন তাহার বয়স ৪০ এর অধিক ধর! যাইতে পারে, কেননা কবি কাব্য 


তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ, কন্তা, জামাতা ও পৌত্রের নাম টল্লেখ করিয়াছেন। স্ৃতরাং তাহার ১৬, শকাবার 
কাছাকাছি সময়ে জন্ম হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে । এই হিসাবে কাব্যখানি প্রায় ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন 
হইতেছে । কাব্যে তিনি নিজ্বের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন £-তাহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, 
পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, জোষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্ত্র, কনিষ্ঠের নাম রামানন্দ, পুত্রের নাম শিবরাম। 
কৰিকন্কণের পিতামহ “মীনমাংদ+-ত্যাগী একজন নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, তিনি" “গোপাল' দেবের পুজা 
করিতেন। তাহার বংশতালিকা এইরূপ পাওয়! গিয়াছে ₹__ 


বংশতালিকা | 


তপন 
(মিশ্র-উপাধিক কুয়ারী গ্রামীণ.) 


বি 
সা 
| ] | £ | 
উদ্ধবণ রা নিত্যানন্দ ডি বাজ্গুদেব রি সাগর সর্বেশ্বর পর মিশ্র 
দৈবকী+-হ্ৃদয় মিশ্র 





| | 
নিধিরাম ককিচন্ত্র মুক্ুন্দলরাস রামানন্দ 
(কাহারও কাহারও মতে অযোধারাম। 





বারি পঞ্চানন ডা 
(জামাত।_ মহেশ) 
কবিকম্কণ কর্ণজীবন কিননপ ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহাব পরিচয় কিছুই দেন লাই ।” 
"অতীতের অন্ধকারময় গর্ভ হইতে এখন্ন তাহার উদ্ধারের আশা নাই-_-তথাঁপি আমরা জানিতে পারি যে, 
তাহার সাংসারিক জীবন তত সুখকর ছিল না। ধনপতি দত্তের ছুই স্ত্রী ৮৮ বিবাদবর্ণন 
উপলক্ষে তিনি লিখিয়াছেন ঃ__ 
“একজন গহিলে বন্দল হয় দৃব। 
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর ।” 
এই অংশটুকু হইতে জানা যায়, তাহাব ছুই স্ত্রী বিগ্কমান ছিল এবং সেই সপত্বীদ্বয়েব বিবাদে তিনি 
সর্বদাই বিষণ্ণ হইয়। পড়িতেন। 


কাবিকঙ্কণের ধন্মমত 


ুকুন্দরামের ধর্মমত কি ছিল এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। চণ্তীর আদেশে তিনি 
চণ্তী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এজন্য তিনি “শান্ত” ছিলেন স্থৃলৃষ্টিতে তাহাই 'মনে হইলেও কাব্যের 
'আভ্যন্তরিক রচনা ও কবির হ্ৃদয়-ভাবের উচ্ছাস দেখিয়া মনে হয় তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন__এসমবন্ধে 


কলিকাতীসচিউনিভাসিটর বাঙ্গালা ভাষার অধাপক শ্রযুক্ত চারুচন্্র বন্দোপাধায় বি এ মহাশয় ১৩২৭ 
__অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহ! তাঁহার অভিমতানুসারে উদ্ধৃত হইল । * 
__ “আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের কোনে ভক্ত বস্‌ওয়েল ত।প্নেব জীবনচরিত লিখিয়া রাখিতেন 
না; কবিরাও নিজেদের আত্মচরিত লিখিয়! রাখিতেন না । কেবল ত্বরচিত কাবোর মাঝে মাঝে ভণিতায় ও ' 
কাঁব্যঘটনার প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে নিজের নিজের পরিচয় কবিরা ছড়াইঘাঁ যাইতেন। বঙ্গদেশেব প্রাচীন সাহিত্য 
মালার মধ্যে কবিকস্কণ মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাঁবা বিশেষ একটি মূল্যবান রত্র ; কবিকন্বণ তার কাব্যে 
আত্মপরিচয় অন্ত কবিদের চেয়ে বেশ একটু ভালো রকমই রাখিয়া গিযাছেন। কিন্তু কবিকস্কণ তার 
ধর্মমত সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট পরিচয় দেন নাই; আত্যন্তর প্রমাণ হইতে অনুসন্ধান করিষা অন্মান করা 
ছাড়! আর উপায় নাই। 
_.. চততীমঙ্গলের কবিকে শাক্ত বলিয়া ধরিয়া লইবারই প্রবৃত্তি হব। কবিকম্বণ্ গ্রশ্থউৎপত্তির বিবরণে 
লিখিয়াছেন-_- 
| উরিষা মাযের বেশে কবির শিয়ব-দেশে 
চণ্ডিকা বসিলা আচন্বিতে | 


সু গু 


আশ্রষি পুকুয়-আড়া, নৈবেদা শালুক নাড়া, 
পুজা কৈলু কুমুদ-প্রস্থনে। 

ক্ষুধা ভযে পরিশ্রমে নিদ্রা গেল সেই ধামে, 
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥ 

হাতে লষে পত্র মসী, অপনি কলমে বসি, 
নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব। 

যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা 
মহামন্ত্রজপি নিত্য নিত্য ॥ (৫ পৃষ্ঠা) 


১ ৪ সং স 


্বপ্লাদেশে কাব্যরচনা প্রচার করা প্রাচীন কবিদের একটা প্রথামীত্র ছিল। আদিকবি বাল্সীকি 
দেবাদেশে রামায়ণ রচনা করেন; আদি ইংরেজ কবি কেডমন দেবাদেশে গান বাধেন ) বাংলারও অনেক 
কবি দেবাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াছেন, যথা কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মঙ্গল, বিজয়গুপ্তের 
পন্মাপুরাণ, রামপ্রসাদের কাঁলিকা মঙ্গল, ভীরতচন্দ্রের অন্নদীম্গন্ক রাজ! জনা রায়ণ ঘোষালের চণ্তীমঞ্গল কাবা, 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বন্গুর ভাগবত, সঞ্জয় রচিত মহাভারত প্রভৃতি কাব্য স্বপ্রাদেশে রচিত। এইসব 
দেখিয়া দীনেশবাবু লিখিয়াছেন__-“যে-সে পুস্তক লিখিলেই তাঁহা। সাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইত না ।-..এইজন্য 
প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রতাদেশের ভাণ কবিযা কাবা 'লিখিতে হইত। দেবাদেশে 
কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা! কবা সাহিতোব বাবসাঁদারী ছিল ।”___বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 

.এ রোগ শুধু আমাদের দেশের কবিদেরই ছিল তা নয়, এ রোগ বিশ্বব্যাপী-_ 


ক্ষ চাকুবাবু বঙ্ধাী সংস্করণের পাঠ ও পত্রান্ক নির্দেশ করিয়াছেন-_-মামর। আমাদের সংস্করণের পাঠ ও পতঙ্ক নির্দদ 
করিয়। দিলাম | 


1862 2০0. 17301501015 5001 65012556366 01010810 06181 01 68119 11510110 
€1095,7500070109096015 13115510108, 
কবিকস্কণ চণ্ডীর চরণে ভক্তি ও নতি মাঁঝে মাঝে করিয়াছেন দেখা যায়__- 
উমাপদে হিত-চিত রচিল নৃতন গীত 
চক্রবর্তী শ্রীকবিকম্কণ। 
চে স্ সু 
অভয়াঁর চরণে মঙ্গুক নিজ চিত। 
রক 
অভয়া-চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ । 
অনুক্ষণ রহু মম কায-মনো-বাকা ॥ 
কিন্তু চণ্ডীচরণে ভক্তি হইতে বা চণ্ডীব আদেশ পাঁইযাই যে কবিকঙ্ষণ তাঁব কাঁবা রচনায় প্রবৃত্ত হন 
নাই, তার প্রমাণও তিনি রাখিয! গিযাছেন। তিনি বাববাব বলিয়াছেন-_ 
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে । (৪২ পৃষ্ঠা) 
ক 
দিল অনুমতি বিপ্র নরপতি, 
গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ। (১৪৪ পৃষ্ঠা ) 
সক 
চণ্ডীপদ ভাবি চিত বচিল মুকুন্দ গীত, 
বাঁজা বঘুনাথের কৌতৃক । (৪৮ পৃষ্ঠা ) 


বাঙ্গণভূপতি কুতুহলী। (৯৮ পৃষ্ঠা) 
্রা্মণ রাজা রঘুনাথের আদেশে কবিকল্কণ কাঁবা রচনায় প্রবৃত্ত হন-_এ্রইটিই আসল কথা; চণ্ডীর 
আদেশ ব৷ ভক্তি রঘুনাথের আদেশের অনুসঙ্গী গৌণ কাবণ হইযা উঠিয়াছিল। | 
কবি নিজের গ্রামবাসী ও পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে তাঁদে্য ধর্মবিশ্বাসের একটু পরিচয় 
দিয়াছেন__ 
দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত, 
সেই পুরী হরের ধরণী। 
ধন্য ধন্য কলিকালে রত্বান্থ নদের কুলে 
অবতার করিলা শস্কর। 
ধরি চক্রার্দিত্য নাম দামুন্য। করিলা ধাম 
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর ॥ 
গঙ্গা সম স্ুনির্মল তোমার স্ুচরণ-জল 
পান কৈলু' শিশুকাল হৈতে। 


৮৪০ 


সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে, 
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥ 
ক 
সর্বেশ্বর-অন্থজাত মহামিশ্র জগন্নাথ 
এক-ভাবে পুজিল শঙ্কর । 
রগ 
শিবরাম বংশধর, কুপা কর মহেশ্বর, 
রক্ষ পুত্ে পৌত্রে ত্রিনয়ান। 
এইসব পদ্দ হইতে কবিকে বংশানুক্রমে শৈব বলিয়াই অনুমান করার সম্ভাবনা হয় * কিন্তু আবার 
পাই__ 
কৈয়ড়ি বশজাত মহামিশ্র জগন্নাথ 
এক ভাবে সেবিল গোপাল । 
কবিত্ব মাগিয়৷ বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর, 
মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল ॥ 
কবির পিতামহ একবার “একভ।বে পুজিল শঙ্কর” আবার “একভাবে সেবিল গোপাল ।” তিনি 
আগে বোধ হয় মীনমাংসভোজী শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধন্ম গ্রহণ করিয়া “মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল, 
গোপালের দশাক্ষর মন্ত্র “শু গো পীজনবন্দভায় স্বাহা' জপ করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতামহের এই গোপাল- 
সেবার কথ! কবি নিজের কাব্যে তিন-তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন। ূ | 
ইহা হইতে অনুমান হয় কবিব পিতামহ শেষবয়সে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম অর্বলম্বন 
করিয়া থাকিবেন। এবং বৈষ্ণব বংশের ছেলে বলিয়। কবিও বৈষ্ণবই ছিলেন । এ-সন্বন্ধে কবিকঙ্কণের 
চণ্তীমঙ্জল হইতে বছ পোষক প্রমাণ পাওয়া যায় ।__ 
(১) চ্তীমঙ্জলের একেবারে প্রথম স্থত্রপাতেই মঙ্গলাচরণে গণেশ-বন্দনা শেষ করিয়! কৰি প্রার্থনা 
করিয়াছেন 
গাইয়৷ তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে 


চক্রবর্তী শ্রীকবিকদ্ধণ। (১ পৃষ্ঠা) 
সঃ সং ্ সি 
(২) ডিহিদার মামুদ সরীফ “ক্রাক্গণ বৈষ্বের হল অবি" বলিযা অত্যাচারপীডিত কৰি অন্ুযৌগ 
ও ছুংখ করিয়াছেন । (৪ পৃষ্ঠা) 


(৩) নীলাম্বব মথন অভিশপ্ত হইয়। দেবলোক হইতে মর্থ্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে দেবদেহ ত্যাগ 
করিতেছেন, তখন তার_-“চৌদিকে বান্ধব-মেলা, গলাতে তুলসীমালা।” (৪১ পৃষ্ঠা) এবং নীলাদ্বরের 
পত্ধী ছায়া স্বামীর সহমরণের সময় “হরি হরি ম্মরয়ে বিধাতা ।” (৪২ পৃষ্ঠা) 

(৪) চণ্তীকে বারদ্বার নারায়ণী ও বৈষণবী বলা হইয়াছে । যেখানে যেখানে যতবার যে-কেউ 
চণতীর স্তব করিয়াছে, তার মধ্যে চণ্তীমাহাদ্য্যের চেয়ে কৃষ্ণকথাই প্রবল ও প্রধান হুইয়। উঠিয়াছে; চণ্তীর 


৩০ 


গৌরব যে “নান| অবতারে মাতা বিঞুসহাঁয়িনী ।” বিষণ বা ক্ষ্ণকে সাহাঘা করিতে পারাতেই ষেন চত্তীর 
চরম মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁদব-তগিনী (২৫৯ পৃঃ) “নন্দগোপস্থতা হয়ে রাখিলে গোকুল।” 
যছযৌধা যুগন্ধর। যজ্ঞবিনাশিনী। 
"্যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী ॥ (১৯৬) 

(৫) চণ্তী বিশ্বম্মীকে কীচুলিনিম্্াণে নিষুক্ত করিলে বিশ্বকর্মা কীচুলিতে ছবি লিখিলেন চণ্তীর 
দশমহাবিদ্যা রূপের কীর্তি-কাহিনী অবলম্বন করিয়া নহে; সেসব ছবি হইল বিষ্ণুর দশাবতারের কার্যকলাপ 
এবং বিশেষ করিয়! কৃষ্চ-অবতারের কাহিনী ! (৬২৬৩) 

ক্ষ স্‌ ঁ ০ 

(৬) চত্তীর সতীন গঙ্গাকে দিয়! কবি চণ্তীকে শুনাইয়াছেন__ 

হই গো বিষ্ণুর দীসী, বিষ্ণপদ হৈতে আসি, 
সেই প্রভু গতি সবাকার। (৮০ পৃষ্ঠ!) 

(৭) চণ্ডীর ক্ষপাঁতেই নৃতন গুজরাট নগর পত্তন হইয়াছে । কিন্তু সেখানে দেখা যায়__“সারি 
সারি বিষ্কুর সদন" (৮৭ পৃষ্ঠা) এবং__ 

দিয় হীরা নীলাখণ্ড, নিন্মাইল দোলপিও, 
কদন্ব-কানন-সন্্িধান। (৮০ পৃষ্ঠা) 

এই গুজরাটপুরী__“রূপে জিনি দ্বারাবতী” শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, এবং দ্বারিকা সমান পুরী” 
(৮০ পৃষ্টা )। গুজরাটের ক্ষত্রিয় বৈশ্ত “কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ " তা ছাঁড়াও অনেক “বৈষ্ণব বসিল 
গুজরাটে” যাঁরা “দা লয় হরিনাম” (৮৭)। কলিঙ্গরাজের কোঁটাঁল গুজরাট দেখিয়া আসিয়৷ রাজার 
্ষাঙ্ছ বর্ণনা করিতেছে__ 

দেখিলাম গুজরাট, প্রতি বাড়ী গীতনাট, 
যেন অভিনব ছ্বারাবতী । 

অযোধ্যা মথুরা মায়া নাহি ধরে তার ছায়া, 
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি ॥ 

প্রতি বাড়ী দেবস্থল, বৈষ্ুবের অন্লজল, 
ছই সন্ধা! হরিসন্কীর্ন। (৯৫) 

(৮) কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় চণ্ডীর কৃপাতাজন কালকেতু চণ্ডীকে ভুলিয়া “হরি সউরণে 
বীর এড়ে ষতনে” (৯৯) এবং চণ্তীর ক্কপায় কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়। ও 
স্বাধীন রাজ৷ হইয়া নিশ্চিন্ত মনে__ 


বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ। 
শুনুন কৃষ্ণের গুণ হয়ে সাবধান ॥ (১১২) 
চা রি ঙ্ ক্ষ 


(৯) শুককে বন্দী করিয়া ব্যাধ শুকের কাছে তব্বজ্রান লাভ করিয়া! বলিতেছে__ “বৈষ্ণব 
জনার সঙ্গ বিস্তারের বীজ” (১৩২)। 


ঙ ক গা চি 


(৮) রাজা রঘুনাথের পরিচয়-প্রপঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন-- 
সেবনে গোপাল কামেশ্বর । (১৪৪) 

(১১) কবি আকাশ শবের পরিবর্তে সংস্কৃত আভিধানিক শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন বিষুপাদ ) 
এবং আকাঁশে চণ্ডীর আবির্ভাব তিনি দেখিতেছেন__“আজি বিষ্ণুপদতলে উরিল! ভবানী ।” চণ্তীকে বিষ্কু- 
পদতলে স্থাপন করিষা চণ্ীমঙ্গল-রচধিতা কবি আপনার ইট্টেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মনে হয়। 
এইটিই কবির বৈষ্ণবত্বের চরম প্রমাণ বলিয়া! আমার বিশ্বাস। (১৫৩ পুঃ) 

(১২) ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধের সভায় হরিবংশ ও রামায়ণ পাঠ হইয়্াছিল। (১৮১-১৮২ ) 

(১৩) চণ্তীব বরপুত্র শ্রীমস্তের জন্ম হইলে “দুর্বল! কি্করী গাঁয় কৃষ্ণের চরিত”' (২১৭ )। 

এবং 
“স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা । 
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন খুল্পনা ॥ (২১৭) 
বালক শ্রীমন্ত_ 
শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা । (২১৭) 
কুষ্ণলীলা অন্ুুবূপে কবে নানা ছলা। (২১৭) 

(১৪) শ্রীমন্ত সাগরকে জগন্নাথঙ্ষেত্র দশন কবিতে পাঠাইঘ়া কবি শ্রীক্ষেত্রের বিশদ বর্ণন 
করিয়াছেন, তাহাতে কবির হৃদয়[বেগেব পৰিচয় পাঁওষা যাম্ম | (২৪১) 

(১৫) শ্রীম্ত সিংহলবাঁজের কাছে উজানীরাজেব পরিচয় দিতে গিঘা বলিতেছে-- 

পবিত্র নির্মল যেন গল্গাজল, 
সদাই কুষ্ণ ধেযান। (২৫১) 
বিক্রমকেশরী রাজ! কিন্তু খতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তিনি শৈব ছিলেন, তার প্রমাণ আছে । 
(১৬) জরতী ব্রাক্মণীর বেশধারিণী চণ্তী সিংহলের কোটালকে বলিতেছেন__ 
কোটাঁল, ছুঃখ পাই নিজ কন্মদোষে। 
জিনিয়া ইন্দ্িঘগণ না৷ সেবিলু নারায়ণ, 
কাহারে না রাখিলু সন্তোষে ॥ (২৬৬) 
(১৭) মশানে শ্রীমন্ত কৌটালকে অনুরোধ করিতেছে-_“দেহ তুলসীর মালা ।” (২৬৭) 
(১৮) সিংহলেশ্বর চণ্ডীর স্ততির সময় বলিতেছেন__“থগেন্দ্রবাহন-সহচরী |” (২৭৯) 
র্‌ র্ সু 
(১৯) শ্রীমন্ত শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার সঙ্ধন্ন করিলে তার স্ত্রী সুশীলা তাঁর স্বামীকে নিজের 
পিত্রালয়ে রাখিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দ্রেখাইতেছিল ; তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রলোভন এই__ 


সখী মেলি গাব গত, সখী মেলি গাব গীত, 
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত। (২৯) 
০ চা চি | 


* পরিশিষ্ট ভষ্টব্য। 
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(২০) চণ্ডী খুক্পনাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার চেষ্টায় নানা শান্্-উপদেশ দিয়া খুলনার পৃথিবীর মমতা 
প্রায় শিথিল করিতেছেন; তখন তিনি খুল্লনীকে “গজেন্দ্রমোক্ষণ উপাখ্যান” এবং অজামিলের উপাখান 
শুনাইতে গুনাইতে বলিতেছেন-_ 

বি নামের কথা 9 ] 
র্ 
রা বলেন, ঝিষে শুন ইতিহাস ] 
হরিনাম গুণ দেখাইল কৃত্তিবাস ॥ (৩০৮) 
(২১) গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া কব্কিহ্বণ বলিতেছেন-__ 
সর্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত। 
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত ॥ (৩১৩) 

চণ্তীমঙ্গল কাব্যে হরিকথার এত ছড়াছড়ি মেই কালের উপব বৈষ্ণব প্রতাৰ অথবা বৈষ্ণব 
শ্রোতাদের মনোবগ্তনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজেব. ধর্শামতের জনাই হওয়। বেশী সম্ভব 
বলিয়৷ আমার অনুমান” 

কবিকন্কণ চণ্ডী মুকুন্দরামের পূর্বতন বঙ্গসমাজের একখানি নিখুত চিত্রপট । ইহাতে এমন কতকগুলি 
ব্যবহার আছে যাহা বর্তমান সময়ে নাই । আমরা যথাস্থানে তাহা৷ দেখাইব। প্রাচীন বঙ্গসমীজকে তিনি 
যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা৷ সাধারণ কবির সাধায়ত্ত নহে। চণ্ডীকাব্য কাব্যগরিমায় প্রাচীন 
সাহিত্যের উদ্ভ্বলরত্ব, এইজন্য ইহা অদ্যাবধি বঙ্গীয় সমালোচকের নিকট আদরণীয় রহিয়াছে । তিনি যেভাবে 
চিত্র বিশ্লেষুণ কুরিয়াছেন, যেভাবে মিথ্যা কল্পনাকে সত্যের সমুজ্বল পোষাকে আবৃত: করিয়াছেন এবং 
সন্দেহ-কুহেলিকাঁর মধ্যে মীমাংসার স্বর্ণকিরণ নিপাঁতিত করিয়া যেরূপে কাব্যথানিকে গৌরবান্িত 
করিমাছেন তাহ। বিবেচনা করিয়৷ দেখিলে তাহাকে একজন অন্তশী দার্শনিক কৰি বলিয়াই মনে হয়। 


কাব্য-পারচয়। 


কবি মুকুন্দরাম সর্বসিদিদাতা বিদ্ববিনাশন গণেশের বন্দনা করিয়া এই পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে 
সরম্বতী, লক্ষী, টৈতন্ত, শ্রীরাম ও চণ্ডীবন্দনা লিখিত হইয়াছে । অতঃপর মন্ুর প্রজা ্থষ্টি হইতে ভগবতাঁব 
জন্মঃ শিববিবাহ, মদনভম্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর উগ্রতপ, হরগৌরীর বিবাহ, গণেশ কার্ডিকেয়ের জন্ম, হর- 
পার্কতীর কন্দল, গৌরীর খেদ বর্ণনা করিয়া শেষে শিখরিস্ৃতা চণচগ্ডিকারূপিণী মর্ঠযে স্বীয় পৃজা-প্রচারের 
জন্ত যেরূপ ব্যাকুল! হইয়৷ পড়িলেন এবং তজ্জন্ত তিনি যেরূপ চেষ্টাপরা হইয়াছিলেন এই কাব্যে তাহাই 
লিখিত হইয়াছে। পুজাগ্রচারের জন্ দেবদেবীগণের এতাদৃশ চেষ্টা হিন্দুদাহিত্যে ছল ভ নহে। কিন্ত 
যিনি দেবা-তাহাকে পুজাপ্রাপ্তির জন্য এতনুর ক্রিয়াশীল করিয়া বর্ণন করিলে দৈবীশক্তিকে থর্ব করিরা 
তাহার স্থানে মান্থুমীধর্মের ছায্াপাত করা হয়। কিন্তু দৈবীশক্তির এই অবিসংবাদিত ও অসন্দিগ্ধ শক্তিতে 
অপূর্ব্ব ও অটল অন্ধাই বোধ হয় বঙ্গীয় কবিকে এদিকে দৃষ্টিহীন করিয়াছে। 

চণ্ডী স্বীয় পৃজা-প্রচারের “জন্ত কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন । ,কংসনদীব তটে তিনি নিজে 
তাহার মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন,__কলিগগরাজ যেন প্রজা, পুত্র, পুরোহিত সঙ্গে লইয়া নাবধানে তাহার 
পূজা করেন। রাজা এ উন্াস্বপ্নে সচকিত হইথা উঠিলেন এবং অতান্ত সমারোহের সহিত পুজা সমাপন 
করিলেন। এদিকে তগবতী বি্ধাপর্ব্বত-মান্লিধো তদ্নাশ্রযী পঞুকুলের পূজায় মন্তট হইয়া তাহাদের পব- 
ম্পরের এক একটা কর্মমবিধান করিয়৷ দিলেন । শৃঙ্খলাহীন জনসংঘের দ্বারা কোঁন কার্যাই সাধিত হয় না। 
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গত্তের মাতৃরূপিণী ভগবতীর এই যে পশুকুলের কাঁধ্যবিভাগ-স্থিরীকরণ ইহা! উপযুক্তই হইয়াছে এবং ইহাই 
যেন সেই সমস্ত উদ্দাম পণ্ডকুলের শক্তির গণ্তীস্বরূপ হইয়া শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বিতরণ করিতেছে । 
এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র শিবপৃজার্থ স্বীয় পুত্র নীলাম্বরকে পুষ্পচয়ন নিযুক্ত করিলেন। নীলাম্বর বহু 
বন্যকুন্থম আহরণ করিয়! শিবপৃজা সম্পাদন করিতে লাগিলেন । দৈবীমায়ায় স্বর্গীয় উদ্ান পু্পশৃন্ত হইলে 
নীলাম্বর পুষ্প-চয়নার্থ পৃথিবীতে আসিলেন। দেবী আপনার পুজা-প্রগারের জন্য মুগীরূপ ধারণ করিয়া 
ধর্মকেতু ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলেন। | 
নীলাম্বর সেই ধর্মমকেতু ব্যাধের ব্যায়ামপু্ট স্বাস্থ্াললিত দেহশ্রীতে স্বাধীনতার সরল মধধূর্ধয দেখিয়া 
আত্মবিস্বত হইলেন এবং স্বীয় পদমর্ধযাদ| ভুলিয়া ব্যাধজন্মই কাঙ্ফিত বলিয়া! বিশ্বামকরতঃ চিন্তাপর হইলেন । 
চঞ্চলপ্রাণে কোন কার্ধ্যই সুন্দর হয় না । সেদিন নীলাম্বরের আহত পুম্পগুলি শিবের সম্তোষকর হইল না। 
অধিকল্ত তন্মধ্যস্থ কীটের দংশনে শিব যদ্ত্রণাকুল হইয়া! পুষ্পচঘনক।রী নীলাঞ্ধরকে অভিশাপ প্রদান কবিলেন। 
নীলাম্বরের সাধবীপত্ী ছায়৷ স্বামীর মরণে দেহত্যাগ কবিলেন। নীলাম্বর ধর্মকেতু ব্যাধেব গৃহে এব* ছায়া 
সঞ্জয়কেতুর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ধর্্রকেতুর পুত্রের নাম কালকেতু এবং সঞ্জযকেতুর কন্তার নাম 
ফুল্পরা হইল । চণ্ডীকাব্যের পূর্ববাদ্ধের নারক নায়িকা এই ছুইটা অভিশপ্ত কুমার-কুমারী । 
কালকেতুর বিক্রমে পশুকুল অস্থির । সিংহ, ব্যাপ্ত, ভ্গুক প্রভৃতি নথাযুধ প্রাণিগণ কালকেতুব বজ্ররবে 
সনস্ত। মাতা নিদয়া ও পিত! ধর্্মকেতু বুদ্ধবয়সে পুত্র কাঁলকেতুব বিবাহদানের জন্য সচেষ্ট হইয়া, কুল- 
পুরোহিত সোমাই ওঝার উপর ভার দিলেন। সোমাই ওঝ| সঞ্জয়কেতুর তনঘা দুধকে পাত্রী নির্ববাচন 
করিল। দৈব-অভিশাপ আজ যেন কোন্‌ ছুলক্্যঙ্ত্র ধরিয়া দুইটা অভিশপ্ত কুমাব-কুমাবীর সন্তপ্ত জীবনের 
মিলনক্ষেত্রে ্বশীতল বারিকণার ন্যায় নিপতিত খইল। সোমাই ওঝার ঘটকালিতে রুক্নরা কালকেতুর 
পরিণীতা স্ত্রী হইল। আজ এই ভিন্নদশাপ্রাণ্ড কুমার-কুমারার হৃদয়ে মিলনের দিনে যেন পূর্ব-দৌভ[গ্যের 
অক্ষুটস্বতি দেখা দিল; তাহার! যেন আজ শতঘগ্্ণাদিপ্ধ পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র মিলনে অমবাঁবতীর অস্্ান 
কুহ্থম-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল । ফুল্পরা স্থশীলা' এবং জাতিবাবসাঁবে চতুরা । এম্থলে কবিকম্কণ মুকুন্দবাম 
উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পাত্রীই চিত্রিত করিয়াছেন । যেমন কাঁলকেতু ব্যাধ-তনয়, কুল্গরাও তন্ধপ ব্যাধ- 
নন্দিনী । ফুল্পরা পরিশ্রমশীল| এবং চতুর! । সে মাংসের পপর! লইয়া হাটে হ/টে বিক্রপন করিতে সমর্থ । 
কৰি শুদ্ধ তাহাকে এই গুণশালিনী বলিয়! ক্ষান্ত হন নাই | নামটাও তত্রূপ [ ফুল্ল_( বিকশিত ) বা (রব) 
উচ্চনিনাদকারিণী ] নির্দেশ করিয়াছেন। বস্ততঃ ব্যাধ-নন্দিনীর উচ্চরব থাকাও তাহার একটা পারদর্শিতার 
পরিচায়ক । এইরূপ খু'টিনাটা তুচ্ছ বিষয়েও কবি কত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন । এই সকল কারণেই 
কি কাঁব্যহিসাবে, কি চরিত্রচিত্রণে, কি কাঁলোচিত বর্ণবিস্তাসে কৰিকন্কণ চণ্ডী প্রথমশ্রেণী কাবোর অন্তর্গত । 
ব্যাধনন্দন মায়ামমতা ভুলিয়া পশুশিকারে নিধুক্ত। ফুললবাও পশুদিগের শৃঙ্গ, নখ, দন্ত, চর্ম প্রভৃতি বাজারে 
বিক্রয়তৎপরা। অনলস, উদ্বেগবিহীন দম্পতীর সম্মুথে সাংসারিক সুখের নিকুঞ্জ-কাঁননে কোকিল ডাকিতেছে। 
__মলয় ছুটিতেছে । পত্রী বঙ্গঃভরা প্রেম দিয়া স্বাস্থাললিত হৃদর়েশ্বরের পুজা বিভোর।-_-এই দৃশ্টের মধ্যে 
প্রেমের রাজ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত! পণুকুল কালকেতুর শরানলে সন্বস্ত ও ব্যাকুল। তাহার! 
ক্কতান্তরূপী সেই কালকেতুকে বনে দেখিলেই জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিত। কাঁলকেতু পশুকুলের 
এই ভীতি অনুভন করিয়া মন্পীড়ায় কাতর হইত। এক দিকে দারুণ অস্্কষ্ট_-অপরদিকে ভীত পশুকুলের 
উদাস দৃষ্টি মনে করিয়া! কালকেতুর মমতাহীন প্রাণের মধ্যেও জীবপ্রেমের স্বর্ণগঞ্গ। প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে 
জরস করিয়া তুলিত। রি 
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 কালকেতু পশ্ুশিকাবে ভগ্নোন্থম। পত্রী দুল্পরা কংসনদীর তীরে শ্তামল পত্র বিছাইয়া কালকেতুর 

বিশ্রামের উপায় করিত) বন ফল সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধ! দূর' করিত এবং কংসনদীর সুস্বাছু জলপান করাইয়া 
তাহাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিত, আর স্বামি-সোহাগিনী ফুন্নর৷ নিজের ভরা যৌবনে অনশন ক্িষ্টতার 
ছায়াপাত করিয়া নিদাঘ পদ্মিনীর মত শোভা পাইত। 

দারিদ্য-নিপীড়িত দম্পতী জীবপ্রেমের মধুর মন্ত্রে দীক্ষিত। তাহাদের জীবন মধুময় হইয়াছে । তাই 
তাহার! জন্মান্তরেব সেই পুণয-কাহিনী যেন কি এক নবীন আলোকচ্ছটীয় "দেখিতে পায়। সুনীল গগনরূপ 
মহাগ্রন্থে তারকাহাঁরে যেন আপনাদের পুর্ব জীবনের মধুর কাহিনী আলিখিত দেখিতে পায়__সর্ষোপরি মৃছ 
মধশরিত মলয়-পবন যেন দেবতার আশীর্বাদ লইয! তাহাদের সেই ঘগ্্ণার্লিষ্ট পাথিব জীবনের অবসাদ মুছিয়া 
দিয়া তাহাদিগকে স্বর্গীয় বলে উৎসাহিত করে । নবপ্রকাশিত অরুণ-রেখাঁয় ভবিষ্যতের গাঢ় কালিমা বিদুরিত 
করিয়া স্বর্গের সেই পবিত্র জীবন যেন সেই মব-জীবনেব মধ্যে স্বপ্নের মত__চকিতের মত দাগ ফেলিয়া যায় । 

দৈবীমায়ায় বিত্রান্তমস্তিষ্ক কাঁলকেতুর হৃদয়ে নৃতন বল আসিল। পত্বীর ভূবনতুলানী যৌবনঞ্রমতে 
অনশনের কালি দগ দেখিয়া প্রেমিক পতি কাতর হইয়া পড়িল। কাঁলকেতু ভাবিল, ব্যাধের 
হৃদষে মায়া মমতা কেন? ভগবান যে তাহাকে এ কার্যোর জন্তই পাঠাইয়াছেন। ইহা মনে করিয়া 
সে দৃচঞ্তিজ্ঞ হইল-_যেমন করিয়াই হউক এই দারিদ্রা ঘুচাইতে হইবে । 

কালকেতুর প্রতাপ পণুকুল অস্থির হইযা পড়িল। কালকেতু নবোদামে পণ্ডবধ 'করিতে লাগিল। 
ফু্লবাও মাংসে পসরা মাঁথ়ি করিঘা কিরাত নগর মুখরিত করিয়া তুলিল। 

এদিকে আরণা পশুকুল কাঁলকেতুর মেবান্তবিত মার্তগুতাপবৎ অসহনীয় তেজে অস্থির হইয়া উঠিল। 
তাহারা! নীশ্ববে" জগজ্জননীর আরাধনাধ প্রবৃত্ত হইল । জগন্মাত। নির্বাক পশুকুলের নীরবক্রন্দনে চলচিত্ত 
হইযা উঠিলেন। চণ্ডী কিরাতনগবের পার্স্থ বনবিভাগে উপস্থিত হইয়া তদ্বনবাসী হতশ্রী পণ্ডকুলের 
মন্্বেদনাব কথা অবগত হইলেন। জগন্মাতার মধুর আশ্বাসে পশুকুল শান্তচিন্ত হইল। সমবেত প্রাণি- 
কুলেব হৃদঘতব হা-সুতাশেব সহিত অশ্রিজল মিলিত হইয়া যেন তাহ। জগন্মাত।র রাতুল চরণে হেমন্ত নীহারের 
মত উজ্কবল ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিল। শতধাবিচ্ছিন্ন শক্তি আজ শত্তীশ্বরীর আদেশবাণীতে সম্মিলিত 
হইয়া যেন কোন্‌ অশরীরিণী সাধনার মত মিলিত হইল। যাহা অন্ৃতীপের অশ্রজলে বিধৌত, তাহাতে 
দেৰতাব স্নেহাশিস্‌ বধষিত হইবেই--আজ অনুতপ্ত অপমানিত পণুকুলের কাতর ক্রন্দনে জগন্মাতার আসন 
টলিল। যেন আজ বিভিন্নপ্রহথৃতিক পশুকুল একত। ও প্রেমের বলে দুর্জয় শক্তিলাভ করিল। কণ্্মগৌরব সমর- 
বিজধী বীবের গলায় অনেক সময়ে জয়মাল্য প্রদান করিতে উদ্বাসীন হয়। কিন্তু নিরাশ্রয় বালকের অনন্থ- 
নিভর মাতৃ-সম্বোধন পামাণপ্রতিমার বক্ষঃনিহিত মাতৃত্বের সুধা-ত্রোত সবলে আনয়ন করিতে পারে) 
তাই যেন আজ মমতাব প্রাঙ্গণে মিলিত এবং অন্য নানি্ব প্রাণিকুলের সগ্থুখে বিশ্বজননী জগদধাত্রী মৃর্তিতে 
বিবাজমান।__স্তানেব আমর নিজ মঙ্গল হস্তে মুছিষ। ফেলিতে চেষ্টাপরা । 

কবিক্কণ চণ্ডীর যেস্থানটা পড়া যাষ-_সেই স্থানেই একটী অনিন্দ্য সাংসারিক চিত্র যেন প্রাণের 
মধ্যে দাগ ফেলিষা দেয়। ক্বিস্থলভ কল্পন! তাঁহার লেখনীকে লীলাঁময়ী করিলেও তিনি তথায় এমন দক্ষতা 
প্রকাশ কবিয়াছেন যে, কল্িত ঘটনাটা যেন সত্যের আলোকযুক্ত হইয়া উঠিয্াছে। পশ্তগণ কাঁলকেতুর 
প্রতাপে কাতর হইবা ভগবতীর স্তবপবায়ণ হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই কবি-কল্পনার স্বর্ণরাগে অন্ুরঞ্জিত কিন্ত 
তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ের মধ্যে যেন কোন্‌ স্বপুপ্ত সতোর বরমৃত্তির মত উ্ভবল হইম্আা উঠে। পাঠক ৫৫ 
ৃষ্টয় পিশুগণ প্রতি ভগবতীর প্রশ্ন এই অংশটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যেন-_উৎপীড়িত কবি 
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পশুদের ছুঃখ দুর্দণ। ভাবিয়া সহান্থৃভৃতির অশ্রজলে অভিষিক্ত হইয়াছেন » যেন সেই মনোবেদনা সাস্বনার 
বাধন ন! মানিয়া কোথাও প্রকাশ পাইয়াছে £₹_ 

“বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক |, 

নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক ॥” 


বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর । 
লুকাইতে স্থান নাহি বীরের গোচর ॥ 
পলাইযা কোথা যাই কোথা গেলে তরি। 
আপনার দত্ত ছুট! আপনাব অরি ॥” 
করিব লেখনী এখানে পশুদের কথায় তাৎকাঁলিক রাজনৈতিক সমগ্তাব উজ্জ্বল চিত্র অস্কিত করিয়াছে। 
মুকুন্দবামেন কৃতিত্ব এইরূপ বর্ণনায় 
কালকেতু প্রভাতে বীর-সাজে সঙ্জিত হইয়া বনগমন করিল। পথিমধ্যে নান। শুভ-চিহ দেখিয়া 
বীর মনে মনে ভাবিল, আজ সরলা পত্থীর প্রেম-পৃত মুখখানিতে যে স্বর্স-শোভা দেখিয়া আসিয়াছি, 
বোধ হয় প্রাকৃতিক শুভ-চিহন সকল তাহারই পূর্বাভাষ বিজ্ঞাপিত করিতেছে । সরল পত্ধীনিষ্ঠ প্রেমিকের 
প্রেম-প্রবাহ সরল! প্রেমিকার হৃদয় নিহিত প্রেম-ধারার সহিত যেন সঙ্গত হইয়া এই বিশ্বকে প্রেমময় 
করিয়া তুলিল। কিন্তু অচিন্বিতে এ কোন্‌ অভিশাপ উদ্দিত হইয়। বাসনার ঘরে আজ অন্ধকাঁৰ ঢালিয়া 
দিল! বার পুবোভাগে এক অধাত্রিক অমঙ্গলমর স্বর্ণগোধিকা দেখিয়। একবারে বিস্মিত হইল। বীর 
বুঝিল ন|__অমঙ্গলেই মঙ্গলের অধিষ্ঠান। সর্বসিদ্ধিদাত্রী বিশ্বঘাতা মায়-আবরণের মধ্যেই নিজের প্রকট 
ুষ্ট লুক্কামিত রাখিয়াছেন! উধার ক্ষীণ আলোকের পশ্চাতেই সত্য-সুর্যের কনক-কিরণ যেমন ধরণীকে . 
উজ্জ্বল করিয়া তোলে তদ্রপ পাথিব অশুভ চিহ্নকে পুরোভাগে অবস্থাপিত করিয়। যেন শুভময়ীর প্রেমাঁহ্বান 
শিখপ্তীপুরতঃ বিজয়ের মত উপস্থিত হইল । 
কালকেতু মৃগযাবেশে সজ্জিত হইয়া বনগমন করিয়া বনমধ্যে এক ্বর্গগোধিকা দর্শনে কিছু বিশ্মিত 
হইল। সে রোষে তাহাকে বন্ধন করিয়া গভার বনে প্রবেশ করিল। দেখিল এক মৃগ সেই বনে ক্রীড়া 
করিতেছে; কালকেতু তাহার প্রতি শরসন্ধান করিবামীত্র সে কোথায় লুকাইয়া পড়িল। আজ এই 
অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়। কালকেতু চিন্তিত হইয়া পড়িল। প্রভাতের সমস্ত শুভ-চিহ্ন দেখিয়! তাহার হৃদয় 
যে অপরিপীম আনন্দে উদ্বেলিত হই! উঠাছিল, এখন মায়ামুগের যবনিকায় তাহাতে বিষাদের ছায়াপাত 
হইল। প্রচ কালকেতু তখনও বুঝিন না__তাহার পক্ষে আজ কার মত শুভদিনের উদয় আর কখনই হয় 
নাই__সে আজ সাক্ষাৎ জগঞজ্জননীর দেখ! পাইবে । 
কাঁলকেতু বনে বনে পশু-অন্বেষণে গলদবন্দেহ। আজ মায়াময়ীর মায়ায় বন যেন প্রাণিশূন্য বৌধ 
হইল। অনেক ভাবিয়! চিস্তিা সেই রঙ্জবন্ধ গোধিকা টাকে ধনু ণে ল্ষিত করিয়া পত্থীর সম্মুখে উপস্থিত 
হইল। ফুঝ্নর। প্রাণপতির চিরসরদ মুখধানিতে আজ বিষাদের কালিম। দেখিয়া প্রমাদ গণিল। হৃদয়ের 
ব্যথ৷ চাপ। দিয়া সখা বিমলার গৃহে কিছু ক্ষুদ ধার করিঘ। আনিতে লাগিল । কালকেতু-ক্লান্তির মধ্যে উদ্ঘম, 
হতাশার মধ্যে সফলতা! বুকে রাখিয়া মুস্তিমান ধৈর্য্যের মত গোলাঘাটে লবণ আনিবার জন্ত যাত্রা করিল। 
এদিকে গোর্ধিকারূপিণী ভগবতী বন্ধনরছ্ছ্‌ ছিন্ন করিয়া এক অপরূপ রূপলাবগ্যবতী রমণীর রূপে ব্যাধের 
' কুটার আলো! করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন। 
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এমন সময়ে সখীগৃহ-প্রত্যাগতা৷ ফুল্লরা তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই অপূর্ব মহিমাশীলিনী রমণীমৃত্তি 
দেখিয়া সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল-_“কে তুমি কাহার জায়া কহ সত ভাঘা'। দেবী পরিচয়চ্ছলে বলিলেন £_ 


“ইলাবৃতে ঘর মোর জাতিতে ত্রাঙ্মণী। 

শিশুক।ল হইতে মামি ত্রমি একাকিনী ॥ 

বন্যবংশে জন্ম স্বামী, বাপেরা ঘোষাল । , 

সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঙ্জাল ॥ 

তুমি গে! ফুলপরা যদি দেও অনুমতি । 

এই স্থানে কত দিন করিব বসতি ॥” 
উত্তর শুনিয়। ফুল্পরা যেন বজাহতেব মত নিশ্চল :হইযা ভাবিতে লাগিল--একি উত্পীত ! তখন মনে মনে 
নানা বিতর্ক করিয়া-_-“হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে কুলব। 1 গগো সুন্দবি! তুমি কেন এরূপ ভরা-যৌবন 
লইয়া স্বামি-পরিত্যাগিনী হইয়্াছ। যাও, বাড়ী কিবিধা মাও--এই বলিবা তাহাকে কত শাস্্কথা শুনাইল 
কিন্তু ভগবতী বলিলেন £__ 


দস্তন গো আমার বাক্য ফুললবা সুন্দবী হয নূর জিজ্ঞাসা করহ মহাঁবীবে । 
আইলু বীরের ছুংখ দেখিতে না পারি ॥ যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে ॥ 
আছিলাম একাঁকিনী বসিয়া কাননে । যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব। 
আনিলা তোমার স্বামী বাদ্ধি নিজ গুণে ॥ দি আপনাব ধন ছুঃখ নিবারিব ॥৮ 


ইহা শুনিয়া! , পঠ্িদোহাগিনীর মাথায় যেন আক।শ ভাঙ্গিরা পড়িল। স্বামী এঁ ভূবনমোহিনী রমণীকে 
আনিয়াছছে শুনিয়া সে যেন অস্থির হইয়া ভবিতে লাগিল৮_হায় কেন এ সর্ধনাণ উপস্থিত হইল। আমি 
কত সাধে সোনার সংসার পাতাইযা বসিয।ছিলাম--ইহাব মধ্যে কেন এ উৎপাত । আজ আমাদের প্রেমের 
বর্গরাজ্যে এ কোন্‌ মায়াবিনী আপিয়া উপস্থিত হইল--ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সুন্দরী ফু্রা অবদন্ন হইয়া 
পড়িল। স্বামীর নিশ্চয়ই ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে মনে করিয়া যেন তাহার মাথা ঘুরিরা গেল; কাতর প্রাণে ব্যাধ- 
জীবনের ছুঃখছুর্দশার কথ শুনাইল। দেবী কহিলেন, আমি তোমাদের ছুংখ-ছুর্গতি দূর করিব। ফুল্পরা 
যখন শুনিল £_-“আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে” তখন তাহার মনে যে বিষাদ ও বিস্ময় উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয় । পু 
কৰি এখানে একটা বড় চাতুরী দেখাইয়া বাঙ্গালীর নারীচবিত্রের কেমন এক উজ্জ্বল চিত্র দেখাইয়া- 
ছেন।__দেবীর মুখে--আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে" কথাটা বাহির করাইয়া সন্দিগ্ধীর হৃদয়ে 
কেমন সন্দেহটা বদ্ধমূল করিয়! দিয়াছেন । গুণ অর্থে ধন্থুকের ছিলা । কাঁলকেতু ধনুকের ছিলায় বীধিয়া স্বর্ণ 
গোধিকারূপিণী ভগবতীকে আনিয়াছিলেন, দেবা এই কথা বলিলেন । কিন্তু পতি-প্রেম-সন্দিগ্ধা কুস্রা ইহাতে 
প্রমাদ গণিয়! অস্থির হইয়া পড়িল । সতী সব সহা করিতে পারেন-_কিন্ত স্বামি-দোহাগের বিন্দুমাত্র ক্রুটি সহ 
করিতে পারেন না । আজন্মভিমানিনীর অভিমান উথলিয়া উঠিল। স্বামীর এত সোহাগে তাহার সন্দেহ 
জন্মিল। ফুক্পরা নিজের দিক দিয় দেখিতে লাগিল-_আমি যে দেবতাঁকে আত্মবিস্বৃত প্রেম দিয়া অভ্যর্থন! 
করিয়াছি__পাথিব কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিরা*মনে করি নাই-_ছুরন্ত শীতে উপাধানহীন মস্তক স্বামীর বিশাল 
ভুজদণ্ডে আরোপিত করিয়া স্বামিদেহ-সংস্পর্শে যখন উষ্ণবন্ত্রের অনাবশ্ঠকতা বুঝিয়াছি-__ নিজে অভুক্ত 
থাকিয়াও ন্বামীর ভোজনতৃপ্ত মুখমণ্ডলের পবিত্র শোভা দেখির! প্রেমাশ্র-সিক্ত হইয়। নিজের নারীজন্ম ধন্ত 


৮৮৬ 


বলিয়া মানিয়াছি--যে জীবন-দেবতাব পবিত্র প্রেমই নাবী-জীবনের শ্রেষ্ঠ পণা বলিয়! বুঝিয়াছি__চিরপরিহিত 
মৃগচর্ম স্বামি-প্রেমের উদ্তবল বর্ণে অন্ুরঞ্জিত করিয়া যাহাঁকে রাজরাণীর কৌধষেয় বস্ত্র অপেক্ষাও মৃল্যবান্‌ 
বোধ করিয়াছি__মনঃশিলা-চূর্ণে ললাটদেশ অন্কুরঞ্রিত করিয়া স্বামীর আত্মবিস্থৃত প্রেমকে বরেণ্য করিয়া 
তুলিয়াছি_-্বামি-প্রদত্ত লৌহ-আয়তিকে আমি রাজেন্্রাণীর রক্তবিজড়িত কনক-কন্বণ অপেক্ষাও মূলাবান্‌ বোধ 
করিতেছি, অহো-_এই স্থখের রাজ্যে কেন এ অনর্থপাত হইল! খণ্ডমেঘ-কলুষিত পৌর্ণমাসী রজনীতে যেমন 
ক্ষণে ক্ষণে চন্দ্র মেঘাস্তরালে লুক্কা়িত হয় আবার বাহির হইয় পড়ে, সন্দিপ্ধার হুদয়ও তদ্রপ একবার সন্দেহের 
মেঘে আৰৃত হইতেছিল, আবার ক্ষণপরে স্বামীর প্রেম কোন্‌ মধুমূত্তি ধবিয়া যেন স্সেহাঞ্চলে সেই বক্গঃগ্লাবী 
অশ্রন্জল মুছ্ছাইয৷ দিতেছিল; কিন্তু এই অলোকসামান্য বপবতী রমণী কি মিথ্যা কথা বলিতেছে? 
এইরূপে ₹- 

“বিষাদ ভাবিয়া কান্দে দুর্নরা রূপসী । 

নযনের লোহেতে মলিন মুখশশী ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে রাম করিল গমন । 

গোলাঘাটে বীর পাশে দিল দরণন |” 
একরাশি অভিমান-মিশ্রিত মনৌবেদনা বক্ষে লইব স্বামি সকাণে উপনীত হইল । কালকেতু পত্ধীর নিশ্রুভ 
মুখখানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল 

“শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোব সতা । 

কার সনে ছন্দ করি চক্ষু কৈলি বাতা ॥” 
কি স্বাভাবিক বর্ণন। ! পতির হৃদয়ে পবিত্রতা, পত্থীব হৃদবে আশঙ্ক। -একের হৃদয়ে বিশ্ব, জন্যের হৃদয়ে 
সংশয় । আজ এই ছুইটী বিরুদ্ধধন্মের সংগ্রামে দন্পতীব প্রাণ যে অবসন্ন হইঘা৷ পড়িঘাছে। গ্রস্থকাব যেরূপে 
এই অংশটা বর্ণনা করিযাছেন-__তাহ। বর্ণন। দ্বার। বুঝাইতে প্রয়াস পাঁওয়! বড় কঠিন। কবি ুকনদারাম মিজের 
জীবনব্যাপী ছঃখের দাঁবদাহে ভম্মীভূত হইঘ| ছুঃখ-বর্ণনাঘ যে কৃতিত্ব ও কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু 
তাহার কাবা পাঠ করিলেই অনুভব করিতে পারা যায় । যতই তাহার কাব্যের সহিত পরিচিত হওয়! যাঁয় 
ত্বতই বুঝিতে পারা যায়__কাব্যখানিতে যেন তাহার জীবনের ছুঃখকাহিনীই অন্ুস্যত রহিয়াছে । যত সুখের 
কথা ছুখ-দীবানলে যেন সংস্কৃত হইয়। বিশুদ্ধ স্বর্ণশোভা। ধারণ করিয়াছে । পাঠক একবার সুশীলার বারমাস্তা 
পাঠ করুন, দেখিবেন-__তাহাতে প্রেমগীতির যে বঙ্কার উঠিয়াছে খুল্লনা ও ফুল্পরাঁর বারমাস্তায় ছুঃখের ঝটিকাঁয় 
তাহা! যেন বিশ্বসঙ্গীতের বিরাট স্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে । বিরাট জগৎ যেমন মান্থুষকে বিশ্বপাতার সহিত 
পরিচিত করে তদ্রপ এই কাবাথানিও কবিকে আমাদের সহিত পরিচিত করিষা দিতেছে । এই জন্যই 
মুকুন্দরামের কাঁবাথানি এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে 

ফুক্পরা কাদিয়া কহিল £__ 
নট “সতা সৃতিন নাহি প্রভু তুমি মৌর সতা। 

ফুল্পরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা” রর 
আজ তাহার অশ্র-নিরুদ্ধ ক যেন হৃদয়ের কথাটা বলিতে দিল না। একদিকে রাজশাঁসনের ভয়, অপর 
দিকে স্বামীর প্রতি সন্দেহ-_উভয় জোতের মধ্যে পড়িয়া ফুলপরা সতী হাবুডুবু খাইতে লাগিল । 

কালকেতু,কত ভাবিতে ভাবিতে গৃহে উপস্থিত হইয়৷ দেখিল-_কুটার-দ্বারে ভুবনযোহিনী দ্াড়াইয়া 

.-তীহার বূুপজ্যোতিতে £_ 


৮৪/৩ 


“ভাঙ্গ। কুঁড়ে ঘরখানি করে ঝলমল । 
কোটা চন্দ্র প্রকাশিত গগনমণ্ডল ॥” 
কালকেতু বিন্মিত হইয়া বলিল £» 
“আমি ব্যাধ নীচ জাতি, তুমি রাম! কুলবতী, তাজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ, 
পরিচয় মাগে কালিকেতু ॥ থাক্রিতে থাকিতে দিননাথে । 
কিবা দেব-দ্বিজ-কন্যা, ত্রিভুবনে এক ধন্তা, যদি হয় পাপ নিশা, লোকে গাবে ছুষ্ট ভাষা, 
বাধের মন্দিরে কিবা হেতু ॥ রজনী বঞ্চিলা কার সাথে ॥ 
বাধ গো:হিংসক রাড়,  চৌদিকে পণুর হাড়, কিবা পথ পরিশ্রমে, আইলা দিগের ভ্রমে, 
শশীন সমান এই স্থান। আয়াস ছাঁড়িতে এই ঘর। 
কহি আমি সত্য বাণী, এই ঘরে ঠাকুরাণী, চল বন্ধুজন পথে, ফুল্পর! চলুক সাথে, 
প্রবেশে উচিত হয় স্নান ॥ পিছে লক্বে যাব ধন্ুঃশর ॥৮ 


তখনও দেবী নিরুত্তর । কালকেতু আবার বলিল £ 
“পুরাণ বসন ভাঁতি অবলা জনার জাতি, 
বক্ষা পায় অনেক যতনে 1” 
দেবী তখনও নিরুত্তর | এইবার বীরের হৃদয়ে ক্রোধেব আবিভাব হইল । বলিল £₹__ 


র্ ঁ র্ 


আপনি রাঁখিলে রহে আপন।র মান ॥ 


সং ্ 


বড়র বহুড়ি তুমি বড় লোকের ঝি। 

বুঝিয়া ব্াধেব ভাব তোর লাভ কি।” 
এত মিনতিতেও দেখীর কোন সাড়া নাই ।_-তখন কালকেতু অতিশয় কুদ্ধ হইয়া বলিল £-_ 

“চরণে ধরিয়! মাগি ছাড় গো নিলয় ।” 
কাঘকেতু তানুসান্ষী” করিয়া মায়ামম়ীকে বধ করিবার জন্ত ধন্থুকে বাণ-যোজন! করিল। কিন্ত ঠী- 
মায়ায় সে ধন্নুঃশর হাতেই রহিয়া গেল। মানুষ ক্রোধে অন্ধ হইলে কাম্য লাভ করিতে (পারে না । যখন 
কালকেতুর ক্রোধ সংযত হইয়া দেবীর চরণে বিলীন হইল--তখন জগজ্জননী মৃহ্মন্দ হাস্তচ্ছটায় চতুদ্দিক 
আলোকিত করিয়া কহিলেন, বস কালকেতু £_ 

“আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর। 

লহ বর কালকেতু ত্যজ ধন্মুঃশর ॥” 
দেবীর কথায় কালকেতুব বিশ্বাস হইল না । সে ভাবিল £-_ 

* . “হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি । 

কি কারণে মোর ঘরে আসিবে পার্বতী |”: 
বোধ হয় কোন মায়াবিনী মায়াবিস্তাৰ কবিয়া আমার বাণ ব্যর্থ করিয়াছে । তখন কালকেতু চণ্তীকে 
কহিলেন, ষর্দি তুমি সত্যই চণ্ডী হও, তাহা হইলে তোমার দশতুজ৷ মুত্তি দেখাইয়া! আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। 
তখম দেবী দশডুজ। মৃত্তি ধরিলেন-__কাঁলকেতু সবিশ্ময়ে বিশ্বমাভার মূর্তি দেখিল। এম্বলে মূকুন্দরাম বিশ্ব- 
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জননীর যে মৃত্তিটী চিত্রিত কবিয়াছেন তাহ! দেখাইতে প্রয়াস পাইয়! অপরাধী হইব না । পাঁঠক ৭২ পৃষ্ঠায় 
একবার “চণ্ডী মহ্ষিমন্দিনী রূপ ধাঁবণ” অংশটা পড়িয়া! দেখুন। 
ফুল্পরা ও কাঁলকেতু দেবীর চবণে প্রণত হইল । কাঁলকেতু বুঝিল; প্রভাতের আলোকে পত্বীর প্রেম- 
পৃত মুখখানিতে যে আনন্দ দেখিয়াছিলাম তাহা যেন এই আননারূপিণীব প্রত্যক্ষ দর্শনের আননের পূর্ববীভাষ 
জানাইয়াছিল। চণ্ডী কহিলেন,* কাঁলকেতু, আমি তোমার ছুঃখ দূর করিব। এই বলিয়া একটা অন্থুরী 
তাহাকে দিলেন । কুল্লরা বলিয়া উঠিল £_ 
“এক অন্ুরীতে প্রভু হবে কোন্‌ কাম। 
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের ছূর্নাম ।” 
অন্থুরীর মূল্য সাত কোটা টাকা শুনিযাও কুল্পরাঁব মন উঠিল না, দেখিয়া চণ্ডী আরও সাঁত ঘড়া ধন দিলেন । 
কালকেতু প্রথমবারে ছুই ঘড় ধন লইঘা৷ নিজ ভবনে চলিল। ফুল্লবাও তাহার অন্ুগমন করিল। কালকেতু 
ছুই ঘড়! ধন বাড়ীতে রাখিয়া আসিল । ফুল্পবা সেই ধনে পাহারা দিতে বাড়ীতে রহিল । কালকেতু পুনরায় 
ছুই ঘড়া ধন আনিয়া রাঁখিযা গেল । ততীঘ বারে ছুই ঘড়া ধন লইল | বাকী এক ঘড়ার জন্ত আর একবার 
তথায় আদিতে হইবে মনে করিধা £-- 
“হাবীব বলে মাতা কবি নিবেদন । 
চাহিযা চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন ॥ 
যদি গো অভয় ধন না দিবা অপব । 
এক ঘড়! ধন মাঁগেো নিজ কীথে কর ৮” 
ভক্তবৎসলা৷ মাতা ভাক্তের কথা এড়াইতে পারিলেন না । ভাক্তের কথায় এক ঘড়া ধন করক্ষে'লইয়া বীবের 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ।--কাঁলকেতু ভাবিতে লাগিল £-ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্বতী 1” 
কবির এই বর্ণনায় কেমন একটা অকুত্রিমতা প্রকাশ পাইধাছে। কালকেতু ব্যাধ__সে মূর্খ ও দরিদ্র। মূর্খ ও 
দরিদ্রের প্রাণে অর্থপিপাস৷ কত প্রবল কৰি তাহা কেমন দুটাইয! তুলিধাছেন। স্বভাব-সরল ব্যাধের প্রাণে 
যখন যে-ভাব খেল! করিঘাছে, কবি তাহার সবগুলিই সুন্ররূপে দেখাইযাছেন। বুঝিতে হইবে, চণ্ডীকাঁব্যের 
নায়ক-নায়িকা ব্যাধ ও ব্যাধপত্থী । কাঁজেই যে-সময়ে তাহাদেব প্রাণে যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহ! নিপুণ 
কৰি ভিন্ন অন্তে যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে পারেন না । মুকুন্দরাম নায়কীয় চরিত্রে হীনতার আশঙ্ক। না 
করিয়! তাহা বর্ণন করিয়াছেন । তাই ব্যাধ-নাঁয়কের ওরদার্ধয, মূর্খতা, অমূলক সন্দেহ, সর্ধোপরি চরিত্রবল 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। চরিত্রবল ও খদার্যোর সহিত মূর্খতা প্রভৃতি কমলিনী-অঙ্গম্পৃষ্ট শৈবালের মৃত অথব! 
কুস্থমসন্নিহিত হরিৎ পত্রেব মতই শোভমান হইয়াছে । 
কালকেতু দেবী প্রদত্ত অন্থুরীটা ভাঙ্গাইবার জন্য মুবারিশীল নামক এক বণিকের আলয়ে গমন করিল। 
মুরারিশীল একজন প্রবঞ্চক ও জুয়াচোর। তাঁহার পত্রীও তক্জপ। তবে তাহার মধ্যে নারীন্বভাবস্থুলভ 
কোমলতা! যে নাই তাহা নহে। কালকেতুর সহিত কপট মুরারিশীলের ও তদীয় পড়্ীর কথোপকথনটাও 
অতি সুন্দর । পাঠক দেখিবুন-_কবি এস্থলেও কেমন কৌশলে এক প্রবর্চক*বণিক ও বণিকপত্বীর অধ্যায়টী 
বর্ণনা করিয়াছেন। বণিকের কপট সম্ভাষ-_আর সরলচিত্ত ব্যাধ-নন্দনের সত্যপ্রিয়তার সংগ্রামে কিরূপে 
সত্য জয়ী ও কপটতা৷ উপহসনীয় হইয়াছে, পাঠিক ৭৩1৭৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন এবং দেখিতে 
পাইবেন, বঙ্গীয় কবি কেমন অন্তর ্ির লোকাতীত ক্ষমতীয় প্রবঞ্চক বণিকের খিড়কী-পথে ০০৪৪ 
দেখিয়া ফেলিয়াছেন। 
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কাঁলকেতু অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটী টাকা পাইয়! দেবীর আদেশে গুজরাটের বন কাঁটাইয়া তথায় 
রাজধানী স্থাপন করিল । দেবীর মায়ায় কলিঙ্গবাজয জলমগ্র হইল প্রজাকুল প্রাজার পাপে প্রজা ক্ষয়” 
মনে কবিয়া দলে দলে কালকেতুর নূব-প্রতিষ্িত রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। প্রথমে বুলান মণ্ডল 
নঈীমক এক ব্যক্তি কাঁলকেতুর প্রভা হইল । কাঁলকেতু নবাগত প্রজীকে সাদরে অভর্থনী করিল। বুলানের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীড়ুদত্ত নামক একজন মৃস্তিমতী শঠতার ন্যায় উপস্থিত হইল। কালকেতু তাহাকেও সমাদরে 
স্থান দান কবিল। ভীড়ুদন্ত প্রথম প্রথম নিজের ভগ্ামি চাপা দিয়া নগর-নির্াণে কালকেতুর অনেক 
সাহাঁধা করিয়াছিল। স্বভাব-সরল কালকেতু তীঁডুদত্তেব চাঁতুবীব বহন্তোছেদ কবিতে পারিল না । | 
ক্রমে ভীড়ুদত্ত রাজোব মধ্যে অতিশয় অত্যাচাব আরন্ত করিয়া দিল। তীড়ু প্রতিদিন হাটে ভোলা! 
আদা কবে-_তাহার বিধব! ভগিনী হাঁড়ি-বিক্রেতার হাড়ি ও গোয়ালাদের পসরা কাঁড়িয়া লয়__-আর তার 
পুত্রের উৎপাতে ময়রাদের গুড় থাকিবাঁর উপাঘ নাই-_নাগরিক কুলবধূগণ তাহার দৌরাত্যো সন্বস্ত-_নগরের 
শাস্তিবক্ষকগণও ভীঁড়ুদত্তেব প্রতাঁপে কেহ কোন কথ! কহে নাঁ-ইত্যাঁদি নানা অত্যাচারের কথা বলিয়া 
প্রজার! বাজাব নিকট নালিস করিল। কালকেতু সমস্ত কথ! শুনিয়া ভীঁডুদত্তকে অতান্ত তিরস্কার 
কবিল। ভাড়ুদত্ত কালকেতুর তিবদ্কারে আস্ফালন কবিতে করিতে ২ 
“দি হবিদত্তের বেটা হই জযদত্তেব নাতি । 
বেচাইব হাটেতে বারেন ঘোড়া হাতী ॥ 
তবে স্থশাসিত হবে গুজর।ট ধবা। 
পুনব্ধাব ভাটে মাধস বেচিবে ছুল্পরা ॥৮ 
বলিদা কিছু'বাজভেট সংএ্র5 কৰিন। কলিঙ্গবাজেব নিকট উপস্থিত হইল এবং কালকেতুর সন্ধে কত কথ! 
বল্মা বাজান মন টপাইল। বাজ। রোবকদ।যিতলোচনে নগবপাপকে ডাকাইয়া কালকেতুর সংবাদ 
জিজ্ঞাস! কবিলেন। নগবপাল বলিপ, রজনী-প্রভাতে তাবৎ সংবাদ যথাঁথ নিবেদন করিবে । 
নগবপাল গুজবাটে গমন কবিপ। বাজপুর্বাব শশ্বর্ধা, নাগবিকগণের বেশভৃষা এবং বিগ্যাধরীসন্িভ 
কুলবধূগণকে অবলোকন কবিঘা! অক্ভব কবিল যেন মুত্তিমতা রাজশ্র। বাঁরেব রাজো বাজ্য করিতেছে। 
নগব্পাল প্রাতে বাজদবব।রে নিবেদন কবিল। রাজা কাঁলকেতুর সহিত যুদ্ধে অনুমতি দিলেন। 
কালকেতু তাভাব সেনা সংগ্রহ কবিরা যুদ্ধেব জনা প্রস্থত হইল। যুদ্ধে ভাড়ুদত্ত কালকেতুব সিংহবিক্রম 
দর্শনে ভীত হইয়! পড়িযাছিল। পবদিন তীঁড়ুদত্ত কলিঙ্গরাজেব পলায়িত সৈম্তসকল সংগ্রহ করিয়া সমরাঙ্গণে 
অবভীর্ণ হইল। যুদ্ধভীতা ফুলবা প্রমাদ গণিল। স্বামীকে ভুলাইয়। ধান্যঘবে লুকাইয়া রাখিল। 
এদিকে ভীড়ুদত্ত কৌশলে কার্ধা সাধনেব চেষ্টা করিযা কপটভাঁবে ফুল্পরার নিকট উপস্থিত হইয়া কত 
আশ্বীসেব কথা শুনাইল। সবলা ফুলপরা ভাঁডুদন্তেব চাটুকারিতায় প্রতারিত হইয়া ধান্ঠঘরে লুক্কায়িত বীরের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। চতুর তাঁডুদত্ত সমস্ত বুঝিতে পারিয়া ফুব্নরার নিকট হইতে বিদাষ গ্রহণ করিল। 
তীড়ু পুরীর বাহিরে গিয়া কোটালকে সমন্ত জানাইল। কৰি এস্থলে কালকেতুকে "ভীরু বাঙ্গালীর” মতই 
বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেঁতুর মত বীর পড়ীর কথার লুক্কায়িত হইয়াছিল, বর্ণনা! করিয়া তিনি বাঙ্গালী- 
চরিত্রে অনির্মোচ্য কলঙ্ক-কাঁলিমাকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয় তৎকালীন বঙ্গবীরের দ্ণ্ 
উদদীহ্রণ কবিকে এবিষয়ে দৃষ্িহীন করিয়াছিল । 
এদিকে কালকেতুর শাপাবসান কাল উপস্থিত হইলে চণ্ডী কাঁলকেতুর অমিতপরাক্রম হরণ করিলেন। 
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কোটালের পাষাণবক্ষ: দ্রবীভূত করিতে পারিল না । কোটাল কালকেতুকে বীধিয়া সন্ধে আনিবামাত্র 
কলিঙ্গরাজ তাহাকে কারাগারে লইয়! যাইবার আদেশ দিলেন। 

কালকেতু কারাগারে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিল। কাঁলকেতুর কাতর প্রার্থনায় পাষাণীর হৃদ 
দ্রবীভূত হইল। তিনি ন্বর্গীয় শোভায় বন্দিশালা আলোকিত করিয়া কালকেতুকে কহিলেন-_“বৎস/ 
কালকেতু! আমি তোমার প্রতি সদয় হইয়াছি-তুমি তোমাৰ ব্যাধ-জীবনের পত্ুবধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
ভোগ করিতেছ__তোঘার পাপের শাস্তিভোগ পূর্ণ হইয়াছে__তুঁমি কলাই পবিব্রাণ পাইবে”, এই বলিয়া 
স্বপ্নে কলিঙ্গরাজকে দেখা দিয়া বলিলেন, “তুমি কাঁলকেতুকে ছাভিয়া দীও”। কলিঙ্গপতি স্বপ্নে চামুণ্ডামৃদ্ত 
দেখিয়া ভীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কালকেতুর বন্ধন মুক্ত করিবার জন্ত বন্দিশালায় গমন করিলেন । 
দেখিয়া আশ্টরয্যািত হইলেন ফে, কালকেতু ইত-পূর্কেই বন্ধন-ুক্ত হইয়া রহিয়াছে । 

রাজা পরম সমাঁদরে কাঁলকেতুকে বিদায় দ্িলেন। কালকেতু কলিঙ্গভূপতিকর্তৃক সম্বদ্ধিত হইয়া! 
নিজ রাজধানী গুজরাটে প্রত্যাগত হইল। কালকেতুর অভাবে যে গুজরাট শ্রশানসদৃশ হইয়াছিল আজ 
তাহা নাঁগরিকগণের আনন্দ-কোলাহলে ত্রিদশালয়েব মত মুখরিত হইয়! উঠিল । 

কালকেতু নগরে আসিয়াই চণ্ডিকার ববে যুদ্ধে নিহত সৈম্ভগণকে বাচাইল। গুজরাটে আনন্দোৎসব 
চলিতে লাগিল । মৃতপুত্রা মাতা পুত্র ফিবিয়৷ পাইল । স্বামিবিয়োগবিধুরা তাহার স্বামী দেখিতে পাইল। 
সকলে কাঁলকেতুকে শাপত্রষ্ট দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। 

এমন সময়ে ভীড়ুদত্ত কালকেতুর নিকট আগমন করিল। কাঁলকেতু উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত 
সম্বর্ধনা করিয়া বিদায় দিল। 

এদিকে কাঁলকেতুর শীপাবসান কাল উপস্থিত হইল। ইন্দ্র, পুত্রের শাঁপাঁবসান. কাল জানিয়া 
মহাঁদেবের নিকট নিবেদন করিলেন । শিবের কথায় চণ্ডিকা বীরের শিয়রে বসিয়া পূর্বজীবনের কাহিনী 
শুনাইলেন। কালকেতু স্বীয় পুত্র পুষ্পকেতুকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পতধী ফুল্পরার সহিত দেবতাঁর বূপ 
ধারণ করিয়৷ স্বর্গে গমন করিল । 

মহাদেব ও পার্বতী সাদরে অভিশগ্ু দম্পতীকে বরণ করিয়। লইলেন ।__আনন্দময় অমবাবতীতে 
আনন্দের আোত উথলিয়া উঠিল । 


উত্তরার্ধ। 


ূর্ববার্ধ বণিত কালকেতুর উপাথানে পুরুষ কাঁলকেতুর দ্বারা দেবীর পৃজ প্রচারিত হইল। এখন দেবী 
'্ত্রীলোকের পুজা” লইতে ইচ্ছা করিয়া রত্রমালা অগ্মরীকে ডাকিয়া দেবসভায় তাহার নৃত্য আরম্ত করাইয়! 
দিলেন। দেবীর আদেশে অনঙ্গ যৌবন-গর্ধ-্ফুরিতা নৃত্যপরা রত্সমালাকে অব্যর্থ পুষ্পশর হাঁনিলেন । 
সম্মোহনবাণে রত্বমালার তালভঙ্গ হইলে দেবী ভবানী তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, “তুমি .ইছানী 
নগরবাসী লক্ষপতির ছুহিতা হইয়া জন্মগ্রহণ কর, তোমার নাম হইবে খুল্পনা ; তুমি উজানী নগরবাসী 
সাধু ধনপতি দত্বের দ্বিতীয়া'ন্ত্রী হইবে ।” রত্মালা কত কীদিয়া শেষে বলিলেন £__“আচ্ছা তাহাই 
হউক-_কিন্ত আমি পৃথিবীতে গিয়া তোমারই পুজায় কালাতিপাত করিব এবং তোমার 5 
হত্রবতী ছইব।” দেবী ইহা শুনিয়া গ্রীত হইলেন। 

উজানীনগরবামী সাধু ধনপতি দত্ত একদিন পারাবত-ক্রীড়াী করিতেছিলেন । এমন সময়ে এফ 
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শ্তেনপক্ষীকে তথায় আসিতে দেখিয়া পারাবতসকল নানাদিকে উড়িরা গেল। ধনপতি দত্তের শ্বেতা পার(বতীও 
ইছানী নগর অভিমুখে যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ধমপতি দত্ত সখা জনার্দনকে সঙ্গে লইয়া উর্দমুখে 
পারাবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন । শ্রেনভীতা শ্বেতা উড়িতে উড়িতে সখীপরিবেষ্টিতা, ক্রীড়াপরায়ণা, 
ঈমুডি- যৌবন! ঘুন্ননার অঞ্চলে লুক্কাযিত'হইল। খুলপনা শ্বেতাকে অঞ্চলাবৃতা করিয়া সী সঙ্গে গৃহা ভিমুখে যাত্রা 
করিল। ধনপতি ধুলপনার নিকট পারারত ভিঙ্গা করিলে যৌবন-আলিঙ্গিতা রহস্ত-পরিয়া খুলনা স্বীয় ভগিনী- 
পতিকে চিনিতে পারিয়া তাহার সেই প্রফুল্ল কুন্মতুলা মুখখানি রহস্ত-পুলকিত করতঃ বলিল, “এই পারাবত 
আমার শরণাগত, আমি ইহ! আপনাকে দিতে পারি না।' ধন্পতি রাজভয় দেখাইলেন; রহস্তমুখরা কিশোরী ' 
তাহাতে কর্ণপাতও করিল ন| বরং কৌতুকের হান্তে ধনপতির বিভ্রম লাগাইয়া দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। 

ধনপতি খুল্লনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং জনার্দনকে বলিলেন, “থে! তুমি এই কুমারীর সহিত 
আমার বিবাহ দিয়া আমার জীবনরক্ষা কর।' 

দ্বিজ জনার্দন লক্ষপতির গৃহে গিয়া খুল্লনার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। লক্ষপতি “কুলে শীল 

বূপে গুণবান*, 'দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত', “শুদ্ধ সদাচার+, দাতা", “কাব্য-নাটকে স্থপণ্ডিত' ধনপতিকে বরত্বে 
পাইযা খুল্লনার সহিত বিবাহে সম্মতি দিলেন । পত্বী রস্তাবতীর অমতকে দৈবাজ্ছেব আজ্ঞায় প্রশমিত করিয়া 
লক্ষপতি ধনপতির সহিত খুল্পনার বিবাহ-সবব্ধ স্থির কবিলেন। 

এদ্দিকে ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহন স্বামীর পুনঃ দাবপরিগ্রহেব কথা শুনিয়া যেন শেলাহত হইল। 
ধনপতি দত্ত তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন £- 


“রীঁপ নাশ কৈলে প্রিষে বন্ধনের শালে । ম।সী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী। 
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে ॥ কেহ নাহি রহে ঘবে হইয়া রান্ধনী ॥ 
স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী। যুক্তি যদি লহে মনে কহিবে প্রকাশি। 
'রীদ্র না পায় কেশ শিরে বিদ্ধে পানী ॥ রন্ধনেব তরে তব ক'রে দিব দাসী ॥ 
অবিরত ওই চিত্ত! অন্ত নাহি গণি। বরিষা বাদলেতে উনানে পাড় কুঁক। 
বন্ধনের শালে নাশ হইলে পদ্মিনী ॥ কপূর তান্ষল বিনা রসহীন মুখ ।৮ 


স্বামীর এই মমতার কথা শুনিয়া, অধিকন্ত একখান পাটশাড়ী ও পাঁচপল সোনা পাইয়! অভিমানিনীর . 
অভিমানু দূরীভূত হইল। স্বামী পুনরায় বিবাহে অনুমতি পাইলেন। 
খুল্পনার সহিত ধনপতির বিবাহ হইয়৷ গেল। লহন! ভগিনীকে সাদরে বরণ করিষা লইল। কিন্ত 

লহনার এই তাৰ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। রাজ। বিক্রমকেশরী কোন ব্যাধের নিকট হইতে শুক ও 
সারিকা উপহার পাইয়াছিলেন। রাজা তাহাদিগকে স্বর্ণ পিঞ্জরে রাখিতে ইচ্ছা করিযা ধনপতি দত্তকে 
গৌড়দেশে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। প্রবাসগামী ধনপতি যাইবার সময় খুন্ননাকে লহনার হাতে স'পিযা 
দিযা গেলেন । লহনা, খুল্পন/কে প্র।ণাপেন্গা ও ভালবাদিতে লাগিল । কিন্তু হঠাৎ দাসী দুর্বল! ভাবিল £-_ 

“লহনা খুল্লনা ষদি থাকে এক মেলি। 

গ্রাইট করি মরিব, ছজনে দিবে গালি ॥ 

যেই ধরে ছু-সতিনে না হয় কন্দল। 

সে ঘরে যে দাঁসী থাকে সে বড় পাগল ॥ 

একের করিয়৷ নিন্দা যাব অন্তস্থান। 

সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥” 
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ইহ! ভাবিয়া হূর্বলা লহনার পবিত্র প্রাণকে কলুধিত করিবার উপায় করিল। লঙনা বড় সরলপ্রক্তিক 
রমণী; সে দুর্বলার কৃটবুদ্ধিতে পড়িয় নিজের সারলা বিসর্জন দিল। লহনা ছূর্বলার পরামর্শে খুল্পনাকে 
বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিল। একদিন লহনা ছূর্বলার পরামর্শমত সথী লীলার দ্বার এক জাল পত্রলিখ ইয়া 
ুল্পনাকে দেখাইল। বুদ্ধিমতী খুল্লনা বুঝিল, তাহা স্বামিকর্তক লিখিত নহে । নিজের শুদ্ধচারিতার কথা 
ভাবিয়া স্বামি-্বাক্ষরিত সেই কঠিন আদেশলিপির ভীষণতাঁ সে তখনও বুঝিতে পারিল না । সে বলিল__ 
“হয়ত কোন ছুষ্ট বাক্তি অনর্থ ঘটাইবার জন্ত এইরূপ কাণ্ড ঘটাইয়াছে।' খুল্লনা কিছুতেই বোঝে না। 
'অবশেষে লহনা ও খুল্ননার মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল। পবিণতবয়ন্কা লহনা সমরবিজর্িনী হইল । 
খুল্লনা হৃতালঙ্কারা হইঘা বনে ছাগল চরাইতে গমন করিল। তাহাব সেই শোকখি্ন তরুণত্রী 
বন্তকুস্থমের পরিমলে যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল হঈযা উসিল। সুন্দবী খুল্লনা নব-বসস্তেব আগমনে প্ররুতিসতীর 
যৌবনভরা লৌনর্য্যে বিহ্বল! হইয়া পড়িল। কোকিলের কুন্থরব, ভ্রমবেব গুঞ্জন, মলয়ের আকুল স্পশন 
খুল্পনাকে বিবহবিধূর৷ কবিয়া তুলিল। বিবহতপ্তা খুলনা অবসন্নদেহে বুগ্ষতলে নিদ্রিতা হইয়! পড়িলে চণ্ডী 
তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, পসর্ধশী ছাগল তোব খাইল শগালে।” খুল্লনা স্বপ্নে মার দেখা। 
পাইয়া কত কীদ্দিল। এতদিন মাত! তাহাব কোন সংবাদ লঘ নাই মনে কবিঘ। তাহাৰ অভিমান 
উথলিয়া উঠিল। কাতর প্রাগে সর্বশীর অনুসন্ধান কবিতে লাগিল । কোথাও সর্ধশীব দেখা 
পাইল না । সপড়ীর দারুণ শাসন মনে করিয়া কীদিতে কীদিতে বনের চতুদ্দিকে উদ্ভান্তভাবে বিচর। 
করিতে লাগিল । 
খুল্লনা বনে ভ্রমণ করিতে কবিতে দেবকনা|গণেন সতিত সাক্ষাৎকার লাড কবিল। দেবকনাগগ 
খুল্পনাকে চণ্তীমাহাত্য কহিযা চণ্ডীপূজা করিতে উপদেশ দিলেন । দেবকন্যান। খুল্লন|কে চত্ডীপূজা শিখাইযা 
দিলেন_ পুজা শেষ হইলে চণ্ডী আবিভভূতি। হইয়া খুল্লনাকে বন" দিলেন_“তোমার স্বাগী শীন্বই প্রতযাগত 
হইবেন এবং তুমি স্বামি-সোহাগিনী হইঘ। পুত্রবতী হইবে ।” ৮... 
ধনপতি গৌড়ে গিঘা হীনচরিত্র ভইযাছিলেন। চণ্ডী তাহাকে স্বপ্লে আদেশ কবিলেন--“তুমি অগ্ঠই 
বাটী গমন কর।” ধনপতি যেন স্বপ্নরযোগে নবশক্তি লাভ কবিদা পবদিনেই উজীনীতে আসিবান জন্য রাজাৰ 
, নিকট অন্কুমতি চাহিলেন। রাজার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ধনপতি উজানীতে প্রত্যাগত হইলেন। লহন! 
প্রত্যাগত-স্বামীর অন্ুুরঞ্জনের জন্য কাঁলাপগত যৌবনন্ত্রীকে দার্জিত করিয়া স্বামীব নিকট উপস্থিত হইল । 
খুজনা দেদিন সপত্রীর নিষেধসন্ষেও নিজে ভগবতী চণ্ডিকাকে স্মবণ করিযা রন্ধন করিল এবং দ্বামীকে ও 
স্বামীর নিমন্ত্রিতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইল । 
রজনীযোগে খুঙ্লনা স্বামীর শয়ন-গৃহে লুক্কায়িত রহিল। স্বামী প্রিয়তমা খুল্পনাব জন্য ব্যাকুল হইয়! 
পড়িলেন। রহসাপরা খুল্পনা স্বামীর আকুল উদ্বেগে আর থাকিতে না পাবিষা স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল 
এবং অশ্রজলে স্বামীব বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া লহনা তাহাকে যত ছুঃখ দিয়াছে একে একে সব বলিল। শুনিয়া 
ধনপতি দত্ত লহনাকে কত তিরস্কার করিলেন । 
ধনপতি দত্ত পিতৃশ্রাদ্ধ করেন নাই । পুবোহিত আসিযা ধনপতিত্বক পিতশ্রাদ্ধেব কথা বলিলেন । 
ধনপতি পিতৃশ্াদ্ধ উপলক্ষে কুটুম্ববর্গকে নিমগ্রণ করিলেন। ব্রান্মণগণের সম্মানের পর স্বজাতি-পৃজার সময় 
ধনপতি ঠাদবেণেকে মাল্যচন্দন দিলেন । ভাহাঁতে বণিকসমীজে যে কৌলাহল উপস্থিত হইল, তাহা প্রক্কৃতই 
অন্ুধাবনযৌগ্যন (১৮০1 ১৮১ পৃঃ) তখন রষ্ট স্বজাতীয়গণ এক ছল ধরিয়া বসিল যে, .ধনপতি দত্তের স্ত্রী 
পূর্ণ-ঘৌবনে বনে ছাগল চরাইত। 
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“গুখানের মত্ত আর নাবীর যৌবন । 
ত্রিপান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন ॥ 
অযত্তে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন্‌ জন। 
“দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনি জনার মন ॥ 
খুল্পনা পরীক্ষা দেক যদি হয় সতী । 
তবে নিমন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি |” * 
জ্ঞাতিগণের কথ গুনিয়া খুলনা পরীক্ষাদানে আগ্রহ্বতী হইল । ধনপতি বলিলেন, “তোমার পরীক্ষা দরিয়া 
কাজ মাই, জ্ঞাতিগণের দ্বিতীয় কথা রক্ষা করিব _মাঁমি একলক্ষ দুদ দিতেছি ।' খুল্পনা' বলিল-_না, 
তাহা হইবে না পরীক্ষা না দিলে আমাৰ কলঙ্ক রহিয়া যাইবে, অধিকন্তু জ্ঞাতিগণ আজ এক লক্ষ মুদ্রা 
পাইয়া আবার অন্ত সময়ে হয়ত অন্য ছলে মুদ! আদাধ করিবে--অতএব এ অনর্থে প্রয়োজন কি ?' 
খুল্লনা সতী পৰীক্ষা দিল, পরীক্ষায় সকলে ধনা ধনা করিতে লাগিল । খুল্নন৷ সতী অগ্নিসংস্কৃত 
স্বর্ণের মত মনোজ্ঞ হইয়া উঠিল। 
ইন্্পুত্র মালাধর শঙ্করের শাঁপে খুলনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। মালাধবের ছুই পক্গীর মধ্য 
একজন সিংহলরাজের ও অপবে বিক্রমকেশরীর গৃহে জন্মগ্রহণ কব্লি। 
এদিকে রাজভাগারে শঙ্খ চন্দনাদির অভাব ভ্ওয়াতে ধনপতি সিংহলে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। 
ধনপতি রাজার আদেশ এড়াইতে না পারিয়া সিংহলে গমন করিবাৰ উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন । অন্তর্বর্তী 
খুলনা স্বজাতির ভষে স্বামীর নিকট হইতে ভযপঞ্র লিখাইণা লইল। ধনপতি বিদাষের কালে খুল্পনার 
প্রতিষ্টিত চণ্ী-পুজাব মঙ্গলঘটে পদাঘাত কবিয়া “সী দেবতা” বলিয়া অবজ্ঞা করতঃ গমন করিলেন। 
যথাকালে খুলনার এক পুত্র সন্তান ভূমি হইল । স্বামীর আদেশান্ুসারে তাহার নাম শ্রীপতি (্রীমন্ত) 
রাখা হইল। শ্রীপতি গুরুমহাশযের পাঠশালায় পড়ে; একদিন শ্রীপতি গুরুকে এক কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিল। গুরুমহাশয়ের উত্তরে শ্রীপতির তৃপ্তি হইল না-_তাহার বদনে যেন উপহাসের রেখা দেখা দ্িল। 
গুরু বুঝিতে পারিয়া অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিলে শ্রীপতি মনোবেদনা পাইয়া মাতার নিকট 
পিতার কথা উত্থাপিত করিল । খুল্লনা শ্ীপতিকে সমস্ত পরিচয় দিল । শ্রীপতি দ্বাদশবর্যাধিক নিদিষ্ট গিতার ও 
অনুসন্ধানের জন্য সিংহল যাত্রা কবিল। 
*. এদিকে ধনপতি দেবীর ঘটে পদাঁঘাত কবিয়। “সপ্ত ডিঙ্গ৷ মধুকরে' চড়িয়া। কালীদ্হে উপনীত হইলেন। 
দেবীর মায়ায় এক মধুকর ব্যতীত সমস্ত ডিঙ্গা জলমগ্ন হইল। ধনপতি কালীদহে কমলবনে এক গজগ্রাস- 
শীলা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কামিনী দেখিয়! গিয়। সিংহলরাজের নিকটে নিবেদন করিলেন। সিংহলরাজ 
এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া ধনপতিকে বলিলেন, “যদি তুমি ইহা দেখাইতে না পার তবে তোমাকে যাঁব- 
জ্জীবন বন্দিশীলে থাকিতে হইবে ।' ধনপতি রাজাকে কমলকাননমধ্য্থা অপরূপ রূপলাবগ্যবতী কামিনী 
দেখাইতে ন! পাঁরিয়! রাজাকর্তৃক বন্দিশালায় নিক্ষিপ্ত হইয়। কারাযস্রণ। ভোগ করিতে লাগিলেন । 
এদিকে শ্রীপতিও পিতার অস্বেষণার্থ সিংহলে আসিতে রাঁজার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সাত খানি তরী 
লইয়া বহির্গত হইল। চণ্ডী মগরায় শ্রীমস্তুকে ছলনা করিলেন। শ্্রীমন্ত বিপুদে গড়িয়। চত্তীর স্তব করিতে 
লাগিল। চস্তী শ্রীমস্তকে আশ্বীস দিলেন । শ্রীমন্ত ক্রমে কালীদহে উপস্থিত হইয়া কমলাঁসনা সেই মুক্তি 
দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল । শ্রীমস্ত সিংহলে গিয়া রাজাকে এই অসম্ভব কথা জানাইলে, মিংহলরাজ 
কুপিত হইয়া বলিলেন, __“বহুকাঁল পূর্বে এক ব্যক্তি এই কথা বলিয়া শান্তি ভোগ করিতেছে, আজ আবার 
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বালক হয়৷ তুমি এমন কথ। কহিতেছ কেন? যদি তোমার কথা মিথা৷ হয তবে দক্গিণ মশাঁনে তোমার শির 
কর্তিত হইবে । শ্রীমন্ত ্বীকৃত ভইল,_ কিন্তু দেখাইতে না পাবিয়া কোটালকর্তৃক দক্গিণ মশানে নীত হইল। 
শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশাঁনে উপস্থিত হইয়া চণ্ডিকাঁর স্তব করিতেছে এমন সময়ে চণ্ডী এক বৃদ্ধা ্রাঙ্গণীর 
বেশে তথায় উপস্থিত হইয়! কোটালের নিকট শ্রীমস্তের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। কোটাল শ্রীমস্তকে ছাড়িতে 
চাহিল ন৷ দেখিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীরূপিণী চণ্ডিক! ক্রোধে কম্পিত কলেবরে হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। সেই' 
হুহুষ্কারে কোটাল ভয়প্রাপ্ত হইয়া মুচ্ছিত হইল । বৃদ্ধা শ্রীমন্তকে বন্ধনমক্ত করিয়া বকুল বৃক্ষের তলদেশে 
উপূবেশন করিলেন । রাজা! এই সংবাদ পাইয়া অনেক সৈনা পাঠাইয়া দিলেন; বৃদ্ধার সমরে অনেকেই 
প্রাণ হারাইল। ৃ 
শালবন রাঁজা বুঝিলেন, এই বুদ্ধ! সামান্য বৃদ্ধা নহেন , ইনি লোকমাতা শক্তিরূপিণী চিরপুরাতনী । 
সিংহলরাজ স্তব করিয়া চত্তীর দঘা! আকর্ষণ ,কবিলেন। বুদ্রা বলিলেন,-_“যাঁও এবার কালীদহে প্রফুল্ল 
কমলারঢা গজগ্রীসশীলা কামনী দেখিযা আইস (৮ 
প্ীমস্ত রাজাকে এ দৃঠ্া দেখাইয়। আনিল। িংহলরাজ সমস্তই বুঝিতে পাবিলেন,_এত যে লীলা _ 
সেই লীলাময়ীর কার্ধ্য ইহা বুঝিলেন। শ্রীমন্তের প্রার্থনাঘ দেবীব মাদেশে ধনপতি দত্ত কাবামুক্ত হইলেন । 
ধনপতি পড়ী খুলনাকে যে জঘপত্র দিযা আসিঘাছিলেন শ্রীমন্ত তাত। তাহাকে দেখাইল | দেবীর বরে 
ধমপতির বিকৃতদেহ পূর্ববস্থা প্রাপ্ত হইল। অতঃপর দেবীব আদেশে সিংতল-রাজকনা। স্ুশীলার সহিত 
্রীমস্তের বিবাহ হইল। সুশীল  ্রীমন্ত তাভাদেব মিলনের দিনে যেন পৃব্ব-জীবনেব মিলন-দৃপ্ত দেখিতে 
পাইল।__যেন গুভদৃষ্টির পবিত্র মৃহর্তে তাহারা কোন্‌ সুদূর স্বর্গের মনোহর দৃপ্ত দেখিয়া ও অমৃত কণ্ঠের 
কোলাহল শুনিযা আত্মহাবা হইল। শ্রীমস্তের'জনা খুলনার ব্যস্ততা দেখিয়া চণ্ডী শ্রীমস্তকে স্বপ্নে মাতার 
কথা বলিলেন। শ্রীমন্ত দেশে যাইবার প্রাস্তাব করিল । সিংহলরাজ কীদিতে কীদিতে কন্তা ও জামাতাকে 
বিদায় দিলেন। ও 
এততেও ধনপতির “ন্ত্রীদেবতার" উপর বিদ্বেভাব অপগত হইল না। সিংহলবাজ ও পুত্র শ্রীমন্ত 
তাহাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু তাহার সে ধনুভঙ্গ পণ কিছুতেই টলিল না। পথিমধ্যে মগরায় ধনপতি 
 পূর্ব-বিপদের কথা মনে করিয়া দুঃখে সমুদ্রজলে ঝাপ দিলেন । দেবীর ক্কপাষ ধনপতি জলমগ্ণ হইলেন না। 
'পিতাপুত্রে গৃহে পৌছিলে খুল্লনা পৃত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিল। 
অতঃপর পিতাপুত্রে রাজা বিক্রমকেশরীর সভার উপস্থিত হইলেন । শ্রীমন্ত কথায় কথায় কালীদহের 
কথা বলিলে, রাজ! বিক্রমকেশরী মনে কবিলেন, মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে উপহাস করিতেছে। 
এই মনে করিয়। বিক্রমকেশবী বলিলেন, ণ্যদি ইহা দেগাইতে পার তবে আমি আমার কন্তা জয়াবতীর 
সহিত তোমার বিবাহ দিব ।' শ্ীমন্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষব কবিপ। বাজা বিক্রমকেশবী আড়ম্ববের সহিত 
কালীদহে গমন করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইথা শ্রীমন্তুকে উত্তব মশানে প্রেবণ করিলেন। শ্রীমস্তের 
স্তবে চণ্ডী সদয় হইয়। রাজাব সেনাবল ব্যর্থ করিলেন। র।জা পবিহার প্রার্থনা করিয়া মৃত সৈন্তেব জীবন- 
ভিক্ষা চাহিলেন। চণ্ডী মৃত সৈম্ঠগণকে বাচাইয়। দ্রিলেন । পবে চণ্ডীর অস্কগ্রহে রাজা কালীদহে “কমলে- 
কামিনী” দেখিতে পাইয়া অদ্ধবূজা ও স্বী জয়াবতী নায়ী কন্ঠা দান কবিলেন। 
. ধনপতি দত্ত ধানে হরপার্ধতীর যুগলমূর্তি দেখিযা৷ প্রার্থনা কবিলেন। 
“দোয় ক্ষমা করি মোর লহ পুষ্পজল । 
অন্তকালে চরণ-কমলে দিও স্থল ॥” 
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চণ্ডী পরিতৃপ্ত হইলেন। সপত্বীদর্শনে স্শীলাৰ শোবা শ্রুপ্রবাহ উথলিয়া উঠিল । ভগবতী সুশীলাকে 
আশ্বাস দান করিলেন । 
শ্রীমন্ত জরতী বেশধারিণী চণ্ডিককে চিনিতে পারিল । তখন চত্তী খুলনাকে বলিলেন,--মা খুল্পনা, মনে 
করিয়া দেখ তুমি কে? তোমার শাপভোগ শেষ ভইয়াছে। তখন পুল্ননা স্বর্গেব'ছুন্দূতি শুনিতে পাইল__ 
স্বর্গীয় কাননের সৌরভ যেন খল্পনার সমস্ত বাথা হবণ কবিরা লইয়া গেল। *খুল্ননা বলিল-_“আঁমি আর কত 
দিন পৃথিবীতে থাকিব? তথন খুলনা নিজের স্বামীকে সকল কথা বলিল । ধনপতি সমস্ত দেখিরা শুনিয়! 
অবাক্‌ হইয়া গেলেন। 
চণ্ডিকার আদেশে খুলনা, শ্রীমন্ত, স্বশীলা ও জঘাবতী দেবছাতি ধরিয়। স্বর্গারোহণ করিল। চণ্তীর 
অগুগ্রহে লহনা পুত্রবতী হইল | ধনপতি দত্ত চণ্ডীপূজা করিয়া আবার সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । 
খুল্পনাব পবিত্র স্থতি তীভাঁব জীবনের সঙ্গিনী হইযা বিল । * 


কাবা-দমালোচনা | 


কবিকম্বণ চণ্ডী বঙ্গভাষার এক মূলাবান্‌ সম্পদ্‌। মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি ছিলেন এজন্য তিনি মাঁনব- 
জীবনেব স্তথ ছুঃখের কথা, সমাজের নিখুঁত চিত্র যেমন কবিয়া বর্ণনা কবিয়াছিলেন অন্য কবির পক্ষে তাহা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। প্রধাঁনতঃ এই কাঁবণেই তাঁহার কাব্য বঙ্গীয সমালোচকের এখনও সমালোচা হইয়া 
বহিয়াছে। এ বিষয়ে ১৩২৫ সালেব চৈত্র সংখ্যাৰ “ভাবতবর্ষ' পত্রিকাঘ বে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা বাঁহির 
হইয়াছে, আমরা এস্থানে ভাঙা ভাবতবর্ষ-সম্পাদক মহাশযের অনুমতি অন্থুসাবে মুদ্রিত করিলাম । 
“কবিকন্ধণ চণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগ ছুইটি। প্রথম ভাগে কালকেতুর উপাখ্যান, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি 
 সদাগরের উপাখ্যান। দুইটা উপাখানই মনোহর, তন্মধ্যে শ্রীমন্তের কাহিনী আবাল-বৃদ্ব-বনিতা সকল 
বাঙ্গালীই জানে অথবা জাঁনিত। এবপ করুণসপূরণ কাঁভিনীব ঘিনি প্রথম স্থট্টি করিয়াছিলেন, বঙ্গ-নরনারী 
তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিবে সন্দেহ নাই ৷ কবিকঙ্কণ এই উপাখান-ভাগ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এই উপাখান পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, কবি তাহাই, 
পুনরায় সাঁজাইয়া নৃতন করিযা আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। চণ্ডীর গান পূর্ব হইতেই প্রচলিত 
ছিল ;' কবিরা তাহাই উপজীব্য বিষয় করিয়া নূতন বাকো রচনা করিতেন। এইরূপেই বাঙ্গীলা সাহিতোর 
ইতিহাসে আমর! দেখিতে পাই যে, “ধর্মমঙ্গল” “বিদ্যানুন্দর” ও “মনসার ভাসান” বহু কবির হাত দিয়া 
আসিয়াছে। প্রথমে কোন্‌ ব্যক্তি এই নকলের ্ক্টি করেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই স্থকঠিন ॥ দীনেশ বাবু 
লিখিয়াছেন, “মুকুন্দরামের পূর্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় 
না।' বলরাম কবিকষ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মাঁধবাচার্যোব চণ্ডী ১৫৭৯ খুঃ প্রণীত 
হয়। এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাবা প্রণয়ন করেন । মুকুন্দরাম তাহার হস্তলিখিত 
পু'থির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন, 
শীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকপ্বণ 1” 
ইহা দ্বারা অন্তুমান হয়, বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় কাবা বচনা করেন। 
মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকক্ণ মুকুন্দরাম কবিকন্বণের শিক্ষাপ্তরু) 


সপ পাপা শপ শিপ শী শশী শার্শা 
* এই ভূমিক! লিখিতে অন্ধাম্পদ দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাঘা ও সাহিত্য' এবং বঙ্গবাসীয় সম্পাদিত 'কবিকম্কণ চণী। হইতে 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। 
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সে যাহা হউক, গল্পটি মৌলিক নহে বলিয়া মুকুন্দুরামের কাব্যের অপ্রশংস! করিবার কিছু নাই। তিনি 
কেমন সাজা ইযাছেন, তাহাই দেখিতে হইবে । ইংরাঁজ কৰি সেক্সগীয়র যে-স্কল নাটক লিখিয়া এত যশস্থী 
হইয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক উপাখ্যানই তিনি পূর্ব পূর্ব লেখকদিগের নিকট হইতে ধার করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহাতে তাহার মৌলিকতার হানি হয় নাই। তিনি যে-প্রকার সাজাইয়াছেন, তাহাতে অভিনব 
ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। কি রচনা-ভঙ্গীতে, কি নায়কনায়িক পাত্রপাত্রীর চিত্রান্কণে কবিকন্ধণ যে শিল্প-চারতুর্্য 
দেখাইয়াছেন, তাহ অতীব প্রশংসাহ,_গল্প মৌলিক না হইলেও ক্ষতি নাই। 

কবিকঙ্কণের ভাষা অতি সবল । তাহার বচনাঁতে ছত্রে-ছত্রে প্রসাদগুণ পরিস্ফুট । পরবর্তী গ্রস্থকার 
রায়-গুণাঁকর ভাবতচন্দ্রের ভাষার পারিপাটা তাহার নাই ;__এই ভাষার পারিপাটা নাই বলিয়াই আমার 
মনে হয়, তাহার কবিত্ব এত সুন্দর ফুটিয়াছে। 

মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি বলিয়াই প্রাণের সুখ-দুঃখের কথা এত নোজ! ভাষায অথচ এমন মন্ম্পর্শী কথায় 
বাক্ত করিতে পারিয়াছেন। কবি দরিদ্র ছিলেন; দরিদ্রেব কাহিনী বলিতে তিনি যেরূপ পারিয়াছেন, 
এরূপ বোধ হয় অল্প কবিই পারেন। কাঁলকেতুর উপাথান অন্য বিষয়ে নিকষ্ট হইলেও এই জন্যই এত 
হৃদয়গ্রাহী । বস্তুতঃ কবি নিজে যাহা ভূগিযাছেন, তাঁভাই যেন অকপটে বলিয়া আমাদিগের প্রাণ স্পর্শ 
করিয়াছেন। গ্রস্থোৎপত্তির বিবরণে তিনি যে নিজের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া 
পাঁষণ্ডেবও চক্ষু অশ্রু বর্ষণ কবিতে বাঁধা হয। 

কবিকন্কণেব কবিত্বেব আব এক বিশেষত্ব এই যে, তিনি তৎকাঁলের সমাজের এক নিথুঁৎ চিত্র অঙ্কিত 
করিয়া গিয়াছেন। লোকে তথন কিরূপে জীবন যাঁপন করিত, কি খাইত পরিত, কি ভাবিত, চিন্তা করিত, 
এ সকলের পুঙ্থানুপুখ চিত্র তাহার কাবো পাওয়া যাঘ। এ সকল বিষয়ে কৰিব অতিরঞ্তনের একটুকুও 
প্রয়াস নাই, বরং খুঁটিনাটি লইযাই তিনি এই সকল চিত্র আঁকিয়াছেন। কেহ-কেহ মনে কবেন যে, মানুষে 
কি খায় পরে, কি প্রকার থাকে, বেড়ায়, ইত্যাদি সামান্ত কথার ধণনায় আর কবিত্ব কি? কিন্তু লৌক- 
চরিত্রের প্রকৃত ছবি দিতে গেলে, এই সকলের আঁবগ্তকতা আছে,_নতুবা কাঁবো প্রকৃত লোক-চরিত্র 
বুঝান অসম্তব। এই সকল খু'টিনাটির মূল্য আছে বলিয়াই ছুর্বল! দাসীর নিখুঁৎ চরিত্রটি এত স্পষ্ট। ছূর্বলা 
ধনপতির শয্যা রচন! করিয়। যে ক্ষুদ্র কাঁওটা করিল, তাহা! যদি কবি না বলিতেন, তবে রি চরিত্র 
বুঝিতাঁম কি প্রকারে? 

“শ্যা। বিছাইয়৷ দাসী, ধরিতে না পারে হাসি, 
বার চারি গড়াগড়ি যায় ।” 

পুনশ্চ, দুর্বলার বেসাতি করার খুঁটিনাটি বর্ণনা না দিলে কি তাহার প্রকৃত চরিত্র হদয়ঙ্গম হইত? এই 
প্রকারে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ধনপতির ্তায় বিষরী, লহন! ও খুব্পনার স্ায় সপত্বী, ভীণড়ুদত্ের 
সায় প্রবঞ্চক (কালকেতু উপাখণান ), ছুব্ধলার স্তায় দাসী সংসারের নিত চিত্র; এবং নিপুণ কৰি খুটিনাটি 
দিয়াই এই সকলের বর্ণনা আমাদিগের নিকট উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন। 

উপসংহারে এই মাত্র'বক্তবা যে, মুকুন্দরাম বাঙ্গালী মহাকবিদিগের মধ্যে একজন প্রধান। কৃত্তিবাস, 
কাশীরাম দাসের পরেই তাহার আসন 1” 


শ্রীনয়নচন্্র মুখোপাধ্যায়। 


প্রকাশকের নিবেদন। 

বামায়ণ ও মহাভারতের মত কবিকঙ্কণ চণ্তীও বঙ্গবাসীর তুল্য আদরের । যে কাব্য প্রায় সার্ধ তিন শত 
বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়া এপর্যন্ত বাঙ্গালীব সাহিত্যকে অরস্কত এবং নানারপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে 
জশতীয়ত্বের বীজ সতেজ রাখিয়াঁছে আমরা তাহার 'এক সংস্করণ বাহির করিলাম । 

কবিকস্কণ চণ্ডী পূর্বতন বাঙ্গালী-সমাঁজের একখানি নিরৃৎ চিত্রপট | ,ইহা বহুদিন হইতে বঙ্গসমাজে 
সবদতা ও স্বাস্থ প্রন্নান করিয়। জাতীয়ভাবকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাহার 
একখানিও সুন্দর ও ভদ্রলমাজে পাঠোপযোগী সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই । বটতলা'র কুৎসিত ছাপা ও ত্রাস্ত 
পাঠপূর্ণ পুস্তকই সকলে পড়িয়া থাকেন। সেই অভাব দূরীকরণের জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা । 

“বাঙ্গালী সকল দিক হইতে আপন বাঙ্গালিত্বের দ্বারা পুষ্ট হইলেই তবে যথার্থভাবে 
সাব্বজাতীয় মন্ধত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে। স্বদেশের ভূমি হইতে তাহার হৃদয়ের শিকড় 
গুলিকে বিচ্ছিন্ন করিলেই সে যে উদার মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে তাহা! কখনই নহে--” 
কৰি রবীন্দ্রনাথেব এই অমূলা উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের পূর্ব ইতিহাস এই 
কৰিকন্কণ চণ্ডীও আধুনিক সময়ে প্রকাশিত রামায়ণ ও মহাভারতের মত সুদৃণ্ঠ সুখপাঠা ও স্ুরুচিস গত 
করিয়া মুদ্রিত হইল । 

মাননীয় 2 13. 0০২০1] সাহেব বঙ্গভাষার একজন অক্ুত্রিম বন্ধু। তিনি বঙ্গীয় কবির এই কাব্য- 
খানিকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। কৰিকঙ্বণ চণ্ডীতে বাঙ্গালীব গ্রাম্য সৌনরধ্যটুকু যে সরল 
্রামান্থরে মনোরম হইয়াছে তাহ। বিশেষরূপে অন্থধাবন করিতে পারিরাছিলেন বলিয়া তিনি ইংরাজীতে 
তাহাৰ আংশিক অন্ুুবাদও করিয়াছেন। তিনি মুকুন্দরামকে চলারের মত উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং স্বয়ং 
ভূমিকার একাংশে লিখিয়াছেন ৮. ও 
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কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি, বঙ্গবাসী সংস্করণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ১২৩৫ সালে মুদ্দিত একখানি পুস্তক 
সংগ্রহ করিয়া আমরা আমাদের এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ কবিলাম। ১২৩৫ সালের মুদ্রিত পুম্তকখানি 
বাকুড়াজেলার অন্তর্গত বেলিয়াতোড় গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদব্লভ মহাশয় অস্ুগ্রহপূর্ববক 
আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দ্িয়াছিলেন এজন্ত আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ । বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতেও 
আমরা সাহাা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া “বঙ্গবাসীর' নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি । 

' সকল সময়ের রুচি একরূপ থাকে না । কাল ও অবস্থাভেদে রুচিব পরিবর্তন হইয়া থাকে । এজন্ 
আমরা স্থানে স্থানে যাহ! আধুনিক রুচির বহির্ভূত এমন কয়েকটি স্কিল পরিবর্জজন এবং মধ্যে মধ্যে ছই একটি 
অশ্লীল শব্দের পরিবর্তন করিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি__তাহাতে গ্রন্থের মূল সৌন্দধ্যের হানি না হইয়া 
বরং তাহার বৃদ্ধি এবং সকল পণঠক পাঠিকারই উপযোগী হইয়াছে । 

চণ্তীকাব্য প্রাদদেশিকশব্ববছল ৷ এজন্ত অনেক স্থলে তাহার অর্থবৌধ করা কষ্টকর ও অসাধ্য হইয়া 
উঠে। আমর! পাঁদটাকায় ও পরিশিষ্টে সেই 'ছুর্ধোধ্য শবগুলির অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। ইহাতে 
পাঠক পাঠিকাগণের স্থবিধা হইবারই কথা । , - 


১1৮৩ 


্রন্থমধো এমন কতকগুলি সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ আছে, যাহার বাবহার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় 
না। যথ।-_আশ্ুতুক্ষণি, কুরুতা, মখ, নিপ্র, মাতুলুঙ্গ, মারুতি (গর্ভস্থ ্রণ ), তনূনপাৎ্, তবক, পশাতোহর, 
রথাগ্গপাখি, লাস, জরঠ, ঝস, ঘনদান, বার্তন (বার্তীয়ন ), প্লবঙ্গ, মাকন্দ, উপালন্ত প্রভৃতি-_আবার এমন 
কতকগুপি শব্দ আছে, যাহা পশ্চিম বঙ্গে ও হিন্দীভা ষাঁয় প্রচলিত , যথু--খেদাবাগ, বেউতড়কা, ফরিকাঁল, 
সঞ্চেনঞ্ (ঘথাস্থানে), ছামণ্, মোকা, বাগুলা, ছড়, ধুকড়ি, খোসলা, ওঢা, রাড়, জাত, বাড়ি, দেড়ি, বেকণ, 
দাতা, ন।ছ, ডোল, বাব, ফজন, বেবাদার, দ[নিশবন্দ, কল্তর, বিড়া, আউচালি, ধাব।ড়ে, লাদিয়া, ডাড়,কা, 
চানাটি, গাভা, কড়া, তোক, ববাতি, নেউটির।, গাহ। (৫টাতে 'গণন! হয়) ছাট, ফাবড়, পাকল, নিচোড়, 
তপ।স, বেসাতি, বেদার, সা পুড়।, নিয়ড়, বিহান, নাধব, পোয়াল, তড়েবাকে, আখুচী, বকাল, ঝনকাঁঠ, 
আহ, আগলা, রেজা, দিগারা, উস(স, কুলি, বেগর, মালুমকাঠ, সাট, হোলা ফেফাতুরা, ডাঙ্গাতি জ্রকুণ্তা, 
বড়াইধুড়ী, আউলী, গাবান, মুনসিব, আহলবাহল, ঢেষ|, হাবেশ, নিয়ড় ইতাদি | গ্রস্থমধ্যে পাদটাকায় ও 
পরিশিষ্টে এ সকলের অর্থ লিখিত হইয়াছে । 
কবিকম্কণ চণ্ডী বন্ুপ্রাচীন কাল হইতে চামব মন্দিবা সহবৌগে গীত হইয়া আসিতেছে । এজন্ত 
গাঘকগণ শ্রোতৃবর্গেব মনোবঞ্জনেব জন্য যে আপনাবা। কিছু কিছু যোগ করিয়া দিয়াছেন ইহা সহজেই 
অন্ুদেব ৷ প্রধানতঃ এই কারণেই চণ্ডীরাবা মূল বচনা হইতে অনেক বিস্তৃতি লাভ করিযাছে বলিয়া মনে 
হয়। একই বিষয বিভিন্নচ্ছন্দে বচিত হইরাছে দেখিতে পাইঘ। আমাদের এই অনুমান বদ্ধমূল হইয়াছে । 
মুকুন্দরাম একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কবি ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সখবে ঘুকুন্দবামের টপ্তী বলিয়া 
প্রসিদ্ধ পুস্তকে শ্রীমন্তের চৌত্রিশা স্তবে অন্তাস্থ ও বর্গীব ব এব প্রযোগে অসামঞ্জন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
এজন্তও আমরা অনুমান করি, হত কোন অসংস্কৃতজ্ঞ কবিকর্তৃক এরূপ লিখিত হইয়াছে । 
কবিকন্কণের চণ্ডী পাঠ করিলে জান। যায়, খুল্পনা লন প্রভৃতি রমণীগণ শাস্ত্রকথা অবগত ছিলেন; এমন 
কি ব্যাধনন্দিনী ফুল্পরার মুখেও অনেক শান্ত্রকথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে । ইহাঁতেই অনুমান হয যে, 
তৎকালে সমাজের মধ স্বীশিক্ষাব বিস্তাব ছিল। গ্রন্থে দীর্ঘ কেশ রাখার কথাও লিখিত আছে। যখন 
যাহাকে কোন কার্যা কবিতে বল। হইণাছে তখন তাহাকে পাণ দেওয়া হইয়াছে । এইজন্য অনুমান হব, 
তখন পাণের বাবহারটা! প্রচব পরিমাণে ছিল । এতগডিন্ন স্বামিবশীকরণের জন্য মগ্ তন্ম ষধ ব্যবহারের কথা 
দেখিতে পাওয়া যাঘ। বর্তমান সমঘে এ-সকপের ব্যবহার প্রাযই শুনা যায় না। ১২৮ পৃষ্ঠায় বর ও 
বরযাত্রীর গমন অংশে_- 
ধূলাখেলা চেল বৃষ্টি, মেলিলে না! রছে দৃষ্টি 
ঢই দলে খুনাখুনি পড়ে ॥” 
এইক্সপ বণনা দেখিতে পাওয়। যায়। কালক্রমে সভাসমাজে এখন এই বর্বরতা! বিগত হইয়াছে । তবে 
পশ্চিম বঙ্গে কোথ।ও কোথাও “ঢেলাই চণ্ডীর টাক” বলির। বরপঞ্ষীয় লোকদের নিকট হইতে কিছু 
আদাদেৰ প্রথা প্রচলিত আছে। 
কবিকস্কণ চণ্ডী যে কেবল বাঙ্গালীর সমাজচিত্র তাহা নহে) ইহা কবির সমসাময়িক সমাজচিত্র এবং 
বাঙ্গালীর চরিত্রচিত্রে যেমন, বাঙ্গালীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য এবং ইতিহাস-রসিকের ' আদরণীয়, তেমনি ইহা ধর্মের 
মাহাঘ্য, সত্যের জয়, সতীত্বের মহিমা এবং পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের গৌরবে প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
চরিত্রগঠনে ও মন্্যাত্বলাভে সহাঘস্বৰপ। এনপ উপাদেয়ত্ব অন্ুতব করিযাই প্রাচীন কাবাখানির বর্তমান 
সুলভ সচিত্র সুথপা।ঠ সংস্করণ বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার করে অর্পণ করিতেছি । 


দ্বিতীয় সংক্করণের নিবেদন 


কৰিকম্ণ চণ্তীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। যদিও ইহার দ্বিতীয় সংসবরণ বন্ছদিন পূর্বে প্রকাশিত 
হওয়া উচিত ছিল, তথাপি নানা কারণে তাহা ঘটবা উঠে নাই। প্রথম সংস্করণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রকাশের, 
সময় আমরা যে উদ্বেগ পোষণ করিয়াছিলাম, দ্বিতীব সংস্করণ গ্রকাশেব সময আমাদেন দে উদ্বেগ নাই। 
বঝিয়াছি বাঙ্গালী পাঠক ভাল জিনিযের আদব কবিতে নিখিাছে এব' প্রাচীন ক|বোতিহ।সের প্রতি 
অন্কুরাগ তাভাঁদের জাতীয় ধর্ম। ৃ 

বঙগপুর াহিতা-পবিষদের চতুদ্ণ বাধিক অধিবেশনে চিতবাদী-সম্পাদক পপ্ডিত চক্দোদর বিগ্ভাবিনোদ 
মহাশ সভাপতি রূপে কবিকপ্ধণ চণ্ডী স্থন্ধে আলোচন। কবিবাভেনঃ তাহাতে তিনি আমাদের সংহরণ 
চণ্তীর ঘে থে ক্রুটন উল্লেখ কবিযাছেন আমব! কৃতজ্ঞ হবদথে বর্ধন স-বণে তাহ। সংশোধন করিযা 
দিলাগ | গণেশ বন্দনা 

“কুটুম চচ্চিত অঙ্গ ভণ্ড শোভে মাতুলুক্গ, 
শূল দণ্ড ইমু পাশ কবে ॥? 
এই উক্তিতে তিনি গণেশের প্রচলিত ধ্যানেব সহিত অসামঞ্গ্ত দখাইর। আমাদেব সংস্করণের বে ক্রি 
দেখাইয়াছেন, বর্তমান ন'রণে তাভাব নিদ্দেশমত তন্ধসাবধৃত গণেশেন ধানানুথাধী-_ 
| “কুস্কুম-চচ্চিত অঙ্গ, শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ, 
রর শুণি দত্ত ইষ্ট পাশ কবে ॥" 

এইরূপ পবিবপ্তিত পাঠ সংযোজন করিঘা দেওঘ। গেল। তাহাব দি্দিষ্ট অন্তান্ত অংশও এইরপে 
সংশোধন করিঘ! দিয়াছি | 

কবিকন্ণ চণ্ডীর অবোধ বা ছুর্ধোধা অংশ আমব| বাদ দিই নাই। তবে প্রথম সংস্করণে খুল্ননাব চণ্ডী 
পুজা অংশে (১৫১ পৃ) " 

|] “শিখীর উদ্ধে বোম, তাভাব উদ্ধে সোম, 
বামাক্ষী-বিন্দু-বিভূষিত।” 

কবিতাংশ না বুঝিতে পারার জন্ত বাদ দিয়াছিলাম বলিয়। সভাপতি মহাশয় যে অনুযোগ কবিদাছেন 
তছস্তরে আমাদের বক্তবা যে, আমাদের আদর্শ পুথি বা মুদ্রিত পুস্তকে এ কবিতাংশ ছিল না। 
পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিষ্ঠাবিনোদ মহাশয যদ বঙ্গবানী-সংরণ চ্ডীব ,৪৭ পৃষ্ঠায় উক্ত কবিতাংশ দেখিতেন, 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন অনেক পু থিতে ব মুদিত পুস্তকে ই কবিতাংশ না থাকাদ এ পুস্তকে উক্ত 
কবিতাংশ বন্ধনী মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে । যাহাই হউক সভাপতি মহাশঘেব নিদশমত উক্ত কৰিতাপটি 
এই সং্রণে সংযোজিত হইল" এবং ই কবিতাংণেব তাহার পাগিতাপুর্ণ বাধ্যাও পাদটাকাদ ননোজিত 
করিয়া দিলামি।-_-১৫১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য । 

প্রথম সংস্করণে ব্যস্ততার সহিত পু্তক ছাপিতে হইবাছিল বলিবা যেসকল মুদ্রাকর গ্রনাদ ঘটরাছিল 
এবং সম্পাদকের অজ্ঞাতসারে আরো যাহা ছুই একটি ভুল বহিনা গিবাছিল এ সংস্করণে সবিশেষ যন্- 
সহকারে সেই সকল ভুল সংশোধন করিয়। দেওয়া গেল। পঙ্ডত চক্ত্রোদয় বিষ্ভাবিনোদ মহাশব 


১৪০ 


কুপাপূর্বক আমাদের এ সকল ক্র দেখাইয়। 'দিযাছেন এজন্য আমবা তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতেছি। 

কবিকন্কণ চণ্ডী-কাবা এম, এ, পবীক্ষাব পাঠারূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এজন্ত বর্তমান সংস্করণ ইহা 
পরীক্ষাথিগণের উপযোগী করিয়। সম্পাদিত হইল। কবিকক্কণ চণ্ডী সন্ধে আমাদের দেশের সুধী কলতবিগ্রগণ 
“ভারতী” “প্রবানী” “সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা" “ভারতবর্ষ” প্রত্ততি পত্রে যে-সকল ফুক্তিপূর্ 
আলোচনা করিয়াছেন তাহা এঁ এ পত্রিকার সম্পাঁদকগণের অভিমতানুসাঁবে পুস্তকেব ভূমিকা ও পরিশিষ্ট 
ভাগে প্রদত্ত হইল । আশা কবি ইহাতে পরীক্ষাথিগণেব বিশেষ উপকাব হইবে । ফলত; এই সংস্করণে পুস্তক- 
খানিকে সর্বান্সসুন্দর কবিবাঁব জন্য আমবা চেষ্টাব ক্রুট কবি নাই। এক্ষণে প্রথম সংস্করণের ন্যায বর্তমান 
সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্যামোদিগথেৰ মনোরঞ্জন করিতে পাবিলে আমাদের অ+বার এ পরিশ্রম সার্থক হইবে । 


বিষয় 


গণেশ বন্দনা 

সরম্বতী বন্দনা 

লক্ষী বন্দন! 

চৈতন্ত বন্দনা 

শ্রীরাম বন্দন! 

চণ্ডী বন্দনা 
ঠাস্থোৎপত্তির কারণ 
মঙ্গলবারের গান আরন্ত 
প্রার্থনা 

আদিদেব 

শক্তিরূপা মহামায়াব জন্ম 
থষটিপ্রকরণ 

বরাহরূপ ধারণ 

মনতর প্রজা 
তৃগুযজ্জে দক্ষের আগমন 
দক্ষের শিব-নিন্দ! 
দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ 
শিবস্থানে সতীর প্রার্থনা 
সতীর দক্ষালয়ে গমন 


যক্সস্থানে সতীর প্রবেশ এবং সতীর সহিত 


,দ্ক্ষের কথোপকথন 
দক্ষের শিব-নিননা 
শিবনিন্দ। শ্রবাণ সতীর প্রাণত্যাগ 
দক্ষষজ্ঞ নাশে শিবদূতের গমন 
দক্ষধজ্ঞ ধ্বংস 
বীরভদ্রের কৈলাস গমন 
শিবের প্রতি ব্রহ্মার স্তব 
দক্ষের জীবনলাত ও গৌরীর জন্ম 
গৌরীর রূপ বর্ণনা! নট 
হিমালয়ের চিন্তা 
হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদেশ 
কামদেব ভম্ম 
রতির খেদ 
রতির প্রতির প্রতি দৈববাণী 


সুচী। 


লন 
প্র 
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বিষয় ৬ 

গৌরীর তগস্তা 

গৌরীকে শিবেৰ ছলনা 
ভরগৌরীর কথোপকথন 
হরগৌরীর বিবাহ 
নাগরীদিগের বরদর্শনে গমন 
মেনকাঁন খেদ 
শিবের মদনমোহন রূপ ধারণ 
নারীগণের পতি-নিন্দা 
গৌরীর মালা দান 

গণেশের জন্ম 
কাষ্ঠিকের জন্ম 


গৌরীর পাশ! খেলা ও মেনকাব কী | 


হরপার্ধতীর কৈলাসে গমন 

হব পার্কাতীর কন্দল 

শিবের সংসার-বিরক্তি 

গৌরীর থেদ 

গোৌরীর প্রতি পন্মার হিতোপদেশ 
বিশ্বকম্মার দেউল নিম্মীণ 
কলিঙ্গরাজকে চণ্ডী স্বপ্রলাদেশ 
দেবীর পুজারম্ত 

কলিঙ্গ ভূপতি কর্তৃক ভগবতীর স্তব 
পণ্ডগণের ভগবতী পুজা 
পশ্ডরাজের সভা 

মহাদেবের অচ্চন! 

ইন্দ্রসভায় নারদের গমন 
দেবরাজের নারদ সম্ভাষণ 
নারদের উক্তি 


ইন্দ্রের শিবপৃজার আয়োজন 


নীলাম্বরের প্রতি ইন্প্রেব আদেশ 
নীলাম্বরের পুষ্পচয়নে গমন 
ইন্দ্রের শিবপৃজ। 

ভগবতীর মুগীরূপ ধারণ 
নীলাম্বরের থেদ 


পিপীলিক! রূপে তগবতীর পুষ্পমধ্ো প্রবেশ 


বিষষ 


শিবের প্রতি নীলাম্বরেব স্তব 
শিবের প্রতি ইন্দ্রের ব্তব 

নীলাম্বর মরণে ছায়ার সহমবণ 
নিদযাকে ভগবতীর ঁধধ দান 
নিদয়ার গর্ভ 

নিদয়ার মনের কথা 

নিদয়ার সাধ ভোজন 

কালকেতুব জন্ম 

ব্যাধনন্দনের জন্ম ও সংশ্কাৰ 
কালকেতুর বিক্রম 

কালকেতুর বিবাহের উদ্যোগ 
কালকেতুব বিবাহ 

কালকেতুব স্বদেশে গমন 
কালকেতুর মুগযা 

কাঁলকেতুব ভোভান 

পশুরাজেব নিকট পশুগণেব গমন 
পশুগণের প্রার্থনা 

সিংহের যুদ্ধ সঙ্জ। 

পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ 
পশুরাজের যুদ্ধে গমন 

পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ 
পশুদিগের রণে ভঙ্গ 

পশ্তগণের রোদন 

চণ্তীর নিকট পশুগণের ছুংখ নিবেদন 
পণুুগণ প্রতি ভগবতীর প্রশ্ন 
ভগবতীর গোধিকারূপ ধাবণ 


কালকেতুর বনযাত্রা 
কালকেতুর কাননে প্রবেশ 

সর্ধমঙ্গলার মুগীরূপ ধারণ 

কালকেতুর চিন্তা 

কাননে কালকেতুব খেদ 

কা'লকেতুর জন্ন-চিন্তা 

দেবীর চিন্তা 

ফুল্পরাব থেদ ॥ 

ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন 
অভয়ার নিজমূর্তি ধারণ 

দেবীর কঞ্চুলী চিত্রণ 

বিশ্বকন্মী কতৃক কঞ্চুলীতে অন্তান্ চিত্র লিখন 


পত্ানক, 


৪০ 
৪১ 
৪১ 
৪২ 
৪২ 
৪৩ 
৪৩ 
৪৪8 
৪৫ 
৪8৫ 
৪৩৬ 
৪৭ 
৪৮ 
৪৯ 
৪৯ 
৫০ 
৫০ 
৫১ 
৫১ 
৫১ 
৫২ 
৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 
৫৫ 
৫৬ 
৫৭ 
৫৭ 
৫৮ 
৫৮ 


১৮৮০ 


বিষয 


চণ্ডীব সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ 

ফুল্লরাব সহিত চণ্ডার কথোপকথন 

ফুল্লবাকে চণ্ডীর পৰিচয় দান 

চণ্তীর প্রতি ফুল্পরার উপদেশ 

পুনর্বার ফুল্পরার উপদেশ 

ফুলরাব প্রতি চণ্ডীব আদেশ 

ফুললবার বারমাস্ত। 

কালকেতু ও ফুল্পরাব কথাবার্তা 

চণ্ডীব প্রতি কালকেতুর উপদেশ 

দেবীব প্রতি কালকেতুর ক্রোধ 

দেবীর পবিচষ দান 

চণ্তীর মভিষমর্দিনী রূপ ধারণ 

কালকেতৃর ধন প্রাপ্পি - 
কালকেতুব অঙ্ুরী ভাঙ্গাইতে নিত গমন 
অশ্গুরী বিক্র 

কালকেতুর দ্রবাদি ক্রষ 

কালকেতুব গুজবাট বন কাটা 

বনে ব্যাদ্র ভঘ 

কালকেতুর ব্যাত্ব সহ যুদ্ধ 

নিব্বিবাঁদে বন কর্তন 

চণ্ডীর প্রতি কাপকেতুব স্তব 

কাঁলকেতুৰ গ্রভ নিম্মীণ 

নগর নিশ্মাণ 

নগর স্থাপনার্থ কালকেতুব প্রার্থন। 

গঙ্গার সহিত চণ্ডী কন্দল 

সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট চণ্ডীর গমন 

মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ 

কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টি 

নদনদীগণেব কলিঙ্গ গমন -* 
দুর্যোগের শাস্তি 

কলিঙ্গবাসীদিগেব খেদ 

বূলানম গুলের গুজবাট যাত্রা 

বুলানেব প্রতি কালকেতুর সন্তাষণ 
কালকেতুর নিকট ভীঙুদত্তের গমন 
ভাড়ুদত্তেব চাতুবী 

মুসলমানগণের আগমন তত 
মুসলমানগণেব শ্রেণীভেদ তত 
ব্রাহ্ণগণের আগমন ৭ 


৬৪ 
৬৪ 
৬৫ 
৬৬ 
৬৭ 
৬৮ 
৬৮ 
৭০ 
৭৩ 
৭১ 
৭১ 
৭২ 
৭২ 
৭৩ 
৭8 
৭৫ 
৭৬ 
৭৬ 
৭৬ 
৭৭ 
৭৮ 
৭৮ 
৭৯ 
৮০ 
৮০ 
৮১ 
৮২ 
৮২ 
৮৩ 


৮৪ 
৮৪ 
৮৫ 
৮৫ 
৮৫ 
৮৬ 
৮৭ 


বিষয় 


ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠ প্রভৃতির আগমন 
কাঁয়স্থগণের আগমন 
বণিক ৪ নবশায়কদ্দিগের আগমন 
ইতরজাতিগণের আগমন / 
হাটস্থাপন 
রাঁজাব নিকট হাটুরেদের না।লশ 
কালকেতুর সমীপে ভীভ,দত্তেব আগমণ 
কলিঙ্গবাজ সমীপে ভীড় দত্তের নিবেদন 
গুজবাঁটে কলিঙ্গপতির দূত “প্রবণ 
কোটাপলের গুজরাট দশন 
রাজদূতের গুজরাট বার্তা নিবেদন 
কলিঙ্ষবাজ সমীপে কোটাঁলের গুজরাট বণন 
কনিঙ্গপতির যুদ্ধ সজ্জা 
রাজকুমারের ঘুদ্ধে গমন 
গুজবাট আক্রম্ণ 
কালকেতুর রণ সঙ্জ। 
কালকেতুর যুদ্ধযাত্রা 
কালকেতুর যুদ্ধা বস্ত 
ূর্বদ্ধারেব যুদ্ধ বিববএ 
উত্তর ছ্বারেরু যুদ্ধ বিববগ 
যুদ্ধ দরশনে ভাঁড়,র চিন্তা ও 
,তজ্জন 
কোটালের চিন্তা 
কালকেতুর সন্ধানে ভাঁড়।র গমন 


কোটালেব প্রতি 


১৮০), 


১০০ 
১০ 
১৩১ 


বিষষ 


ফুলবার প্রতি ভীড়,ব ছলনা বাকা 
'কালকেতুর বন্ধন 

কোটালের প্রতি খুল্পনার বিনয় 
লকেতৃকে লইয়া সৈম্তগণেব কলিঙ্গে গমন 
লিঙ্গ নুপতির সহিত কাঁলকেতুব 
কথোপকথন* 

কালকেতুর কাবাগারে প্রবেশ 
ক।লকেতুব খেদ 

কালকেতু কর্তৃক চৌত্রিশা স্তব 
কালকেতুর বন্ধন মোচন 

লিঙ্গবাজের প্রতি চণ্তীর স্বপ্লাদেশ 
বাজার স্বগ্র বিবরণ 

কালকেতুর স্বদেশে গমন 

মৃত সৈশ্তগণেব প্রাণল[ভ 

গুজবাঁটে আনান্দৌৎ্সব 

কাঁলকেতুর নিকট ভাড়,দত্তেব আগমন 
ভাড়র প্রতি কালকেতৃব তিরক্কাৰ 
ভাড়,ব মন্তক মুণ্ডন 

কালকেতুর শাপাস্ত 

শিবেব প্রতি ইন্জেব স্তব 

চস্তীব গুজরাটে গমন 

পুষ্পকেতৃকে কালকেতুব রাজ্য সমর্পণ 
নীলা্ববের স্বর্গারোহণ 

বিনোদ বাঁশি কে আনি দিল দেশে 


সি ৯ 





সি 


ধনপতি স্দ।গরের উপাখ্যান। 


প্রস্তাবন৷ 

রূত্মমালার নৃত্য 

রত্ুমালার অভিশাপ 

রতবমালার বিলাপ 

খুল্পনার জন্ম 

খুল্পনার রূপ রি 

খুলনার বিবাহ-চিন্তা 

উজানী নগর বর্ণন রঃ 
ধনপতির পারাৰত ক্রীড়া ও খুলনা দরশন- 


১৯১৬ 

১১৬ 

৯১১৭ 

১১৪ 

১১৮ 
১১৮ 
১১৯ 
৯১৯ 
৯২০ 


খুল্পনীর সহিত ধনপতির কথোপকথন 
জনাই পণ্ডিতের লক্ষপতির ভবনে গমন " 
খুলনার বিবাহ প্রস্তাব 

জনাই পণ্ডিতের পাত্র-নির্বাচন 

ধনপতির সহিত খুল্লনীর সম্বন্ধ * 
লক্গপতির সহিত রস্তাবতীর কথোপকথন 
রম্তাবতীর জামাতা নিরীক্ষণ 

ছুর্বলার নিকট লহনা'র খেদ 

লহুনাৰ প্রতি ধনপতির প্রবোধ, 


প্রান 
১০১ 
১০২ 
১০২ 
১০৩ 


১৪০৩ 
৯০৪ 
৯০৫ 


১০৭ 
১০৭ 
১০৮ 
১০৯ 
১১৬ 
১১০ 
১১১ 
১১১ 
১১২ 
১১২ 
১১২ 
১১৩ 
১১৩ 


১১৫ 


১৩ 
১২৩ 
১২৪ 


বিষয় 


ধনপতির ভোজন 
দম্পতী-কলহ 
বিবাহের দিন নির্ণয় 
এ (পূর্ব ্রবৃত্তি ) 
বিবাহ-অধিবাঁ 
ধনপতির সহিত খুলনার বিবাহ 
রস্তাবতীর বশীকরণ অষধ সংগ্রহ 
বর ও বরযাত্রীর গমন 
সত্রীআচার 
লক্ষপতির কন্যা সম্প্রদান 
বিবাহ করিয়া ধনপতিব স্বদেশে গমন 
ধনপতির রাজ-সম্তাষণ 
খগাস্তক ও মুগান্তক বাধের বনপ্রবেশ *"" 
সাঁরীতশুকের উপদেশ ্ 
সারীশুকের বন্ধনমুক্তি ৮ 
রাজার সহিত সারীতুকের কখোপকথন 
প্রহেলিক। 
রাজার সহিত শুকের কথোপকথন 
পিঞ্জর গঠনার্থে ধনপতির গৌড়দেশে গমন 
গৌড়দেশীয় রাজার সহিত ধনপতির পরিচয় 
খুল্পনার প্রতি লহনার একাস্ত স্নেহ 
লহনার প্রতি ছূর্বলাব উপদেশ 
লীলাবতীর নিকটে ছুর্বলীর গমন 
লীলাবতীর সঙ্গে লহনার কথাবার্তা 
লীলার প্রবোধ দান ** 
লহনার প্রতি লীলাবতীর খুঁষধ ব্যবস্থা 
লহনার প্রতি লীলাবতীর উপদেশ 
লীলার প্রতি লহনীর উক্তি 
লীলাবতীর পত্র লিখন 
ুল্পনা ও লহনার বাগবিতও] 
ুল্পনার সহিত লহনার কলহ 
দর্বলার প্রতি ধুল্পনার বিনয় 
ুল্পনার ছাগ রক্ষণে স্বীকার 
খুল্পনাকে ছাগ দান 
খুন্পনার ছাগরক্ষণে গমন , 
ছুর্বলার ইছানি গমন 
ছর্বলার নিকট রম্তাবতীর রোদন ' 
খুল্পনার গৃঙ্থে আগমম 


পত্রাঙ্থ 


১২৪ 
১২৫ 
১২৫ 
১২৬ 
১২৬ 
১২৭ 
১২৭ 
১১৮ 
১২৮ 
১২৯ 
১২৯ 
১২৯ 
১৩০ 
১৩০ 
১৩২ 
১৩২ 
১৩৩ 
১৯৩৪ 
১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৬ 
উতধ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৩৮ 
১৩৯ 
১৪০ 
১১০ 


১৪১ 
১৪২ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১৪৪ 
১৪৫ 
১৪৫ 
১৪৫ 
১৪৬ 


বিষয় 


খুল্লনার বিলাঁপ 

বসস্ত আগমনে খুলনার খেদ 

সারীগুক প্রতি ধ্ল্লনা 

তরুলতার প্রতি খুল্লনা 

ভ্রমরের প্রতি খুলনা 

কোকিলের প্রতি খুল্লনা - 
রম্তাবতী বেশে খুল্পনাকে চণ্ডীর ছলনা *. 
মাতৃস্মরণে খুল্লনার আক্ষেপ 

ছাগী অন্বেষণ 

দেবকন্তার সহিত থুল্লনার পরিচয় 


ুল্পনার প্রতি দেবকন্যাগণের চণ্তীমাহা মা কথন 


ুল্লনার চণ্তীপৃজা 

খুল্লনার চত্তীদর্শন ও বর প্রার্থনা 

লহনার প্রতি চণ্তীর স্বপ্লাদদেশ 

খুল্লনার উদ্দেশে লহনার বন-গমন 

খুল্ননার মহিত লহনার মিলন 

খুলনার আদর 

খুলনার বিরহ-বেদনা 

চণ্ডিকার কাঁকরূপ ধারণ 

চণ্ডীর লহনা ও পদ্মাৰ খুল্পনারূপে সাধুকে 
ধন্পতির স্বদেশ যাত্রা! | 
বাজার সহিত দনপতির সাক্ষাৎ 

ধনপতির নিজালযে গমন | 


খুল্পনার বেশ ভা ধারণ ও স্বামীন নিকটে গমন 


খুল্ননার প্রিষ সম্ভাষণ 

লহনার আভরণাদি ধারণ 

লহনীর প্রতি ধনপতির প্রেমসম্ভীষণ 
ধনপতির সহিত লহুনার কথোপকথন ..' 
ছুর্বলার প্রতি বাজার করিবার আদেশ **' 
দর্বধলার হাটে গমন * 
ছর্বলার হাটের হিসাব দান 

রন্ধনশাঁলে চণ্ডিকার বরদান 

ধুল্পনার' রন্ধন 

সাগরের জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত ভোজন ঁ 
ছর্বলার শষ্য! রচনা ১ 
লহনার ক্রোধ শাস্তি ৯, 


খুল্পনার সজ্জা 5৭ 


পত্বা 


১৪৩৬ 
১৪৭ 
১৪৭ 
১৪৮ 
১৪০৮ 
১৪৮ 
১৪৯ 


১৫০ 
১৫০ 
১৫১ 
১৫১ 
১৫২ 
১৫৩ 
১৫৩ 
৯৫৪ 
১৫৪ 
১৫৪ 
১৫৫ 


১৫৫ 


"১৫৬ 


১৫৬ 
১৫৭ 


১৫৮ 


১৫৮ 


৯৫৯ 
৯৬০ 
১৬০ 
৯৬১ 
১৬২ 
১৬২ 
১৬৩ 
১৬৩ 
১৬৪ 
১৫ 
১৬৫ 


বিষয় 
খুল্লনার উত্তর 
খুল্লনার বাসগৃহে গমন ৪ 
শ্ধনার আক্ষেপ রঃ 
ধনপতির নিড্রাঙ্গ 
ধনপতির বিনয় 
সদাগর সমীপে খুক্পনার ছুখেকথন 
সাগরকে পত্রলিখন 
খুল্পনার প্রতি ধন্পতি 
খুল্পনার বারমাস্তা 
সদ্দাগরকে লহনার ভৎসনা 


নাকে ভন ও মহন রক খনার নিন ১৭১ 


. লহনার প্রতি খুক্পনার উত্তর 
ধনপতির সহিত খুল্লনার পাশাখেলা 
পাশা খেলা আরম্ত 

সাধুর নিত্যবর্ব 

লহনার আক্ষেপ 

লহনার প্রতি ধন্পতির প্রিয় বাক্য 
ুল্লনার উৎসব 

জলখেলা * 
খুল্লনার গর্ভ সার 

আন্যান্য অনুষ্ঠান 

মালাধরের অভিশাপ 
মালাধরের স্তুতি 

মালাধরের মর্ত্যলোকে গমন 
ধনপুতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন 
কুটুম্ব সমাগম 

শ্রান্ধ সমাপ্তি 
সম্মানপ্রাপ্তির জন্ত বিবাদ 
হরিবংশ-কথ! ঃ 
ধনপতির প্রতি রামায়ণের দৃষ্টান্ত 
জাতিগণের ক্রোধ 

লহনার প্রতি ধনপতির ভত্সনা 
খুলনাকে সাতশ, 
খুরনার পরীক্ষাদণানে আগ্রহ 
খুন্পনার পরীক্ষা! দিতে অঙ্গীকার 
সভাঁয় পরীক্ষা দান 

জতুগৃহের ব্যবস্থা 

জৌশৃহ নির্মাণ 


২/৬ 


১৬৫ 
১৬৬ 
১৬৬ 
১৬৭ 
১৬৭ 

১৬৮ 
১৬৯ 
১৬৯ 
১৬৯ 
১৭০ 


১৭১ 
১৭২ 
১৭২ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৫ 
১৭৬ 
১৭৭ 
১৭৮ 
১৭৮ 
১৭৭৯ 
১৭৯ 
১৮০ 
১৮৩ 
১৮১ 
১৮২ 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৮৫ 
১৮৬ 
১৮৭ 
১৮৮ 
১৬৮ 


বিষয় 


ুল্লনার চণ্ডী আরাধনা! 

ভগবতীর দয়া 

খুলনার জৌগৃহে প্রবেশ 

খুল্পনার বিচ্ছেদে ধনপতির রোদন 
ুক্ননার পরীক্ষা হইতে উদ্ধার 

খুল্পনার রন্ধন ও কুটুম ভোজন 

ধনপতির রাজ-সম্ভাষণ 

রাজার নিকট তাগারীর উক্তি 
রাজসমীপে ধনপতির বিনয় 

লহনার আনন্দ ও খুল্পনার চিন্তা পে 
ধনপতিকে সিংহলে যাইতে খুক্পনার নিষেধ 
সদাগর প্রতি লহনার উক্তি - 
ধনপতি সদাগরের সঙ্জা 

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি 

সাধুর কোঁপ 

খুলনার বিনয় 

ধনপতির প্রতি চণ্ডীর ক্রোধ 

পদ্মার উপদেশ 

ুল্লন! কর্তৃক ভগবতীর স্তব 

ধনপতিব বিনিময় দ্রব্য-সংগ্রহ 

ধনপতির সিংহল যার! 

ধনপতির নৌকাঁরোহুণ 

সাধুর মগরায় গমন 

ধনপতিকে ভগবতীর মগরায় ছলনা 
রন ঝড় 

ধনপতির বিলাপ 

ছয়খানি ডিঙ্গার নাশ 

নাবিকদিগের রোদন 

চণ্তীর আক্ষেপ 

ধনপতির কালীদহ গমন 

কমলে কামিনী বর্ণন 

ধনপতির সিংহল গমন 

সিংহলে ত্রাস 

কোটালের সহিত সদাগ্ররের বচসা 

ভেট লইয়া সিংহলাধিপতির নিকট ধনপতির 
রাজ সমীপে ধনপতির পরিচয় দান 
বিনিময় দ্রব্যের পরিচয় দান 


১৮৯ 
১৮৯ 
১৯০ 
১৯৩ 


বিষয় 


অগ্রিশর্্মী পুরোহিতের কথা 
কমলে কামিনীর কথ৷ 


চি 
রুহ জাতিটি নিধির রাও 


ধনপতির গমন 
শাঁলবানের ক্রোধ 
কারাগারে ধনপতি 
ুন্তনার সাধ 
খুল্পনার সাধ ভক্ষণ 
লহনার প্রতি খুল্পনার উক্তি 
শ্রীমস্তের জন্ম 
শ্রীমস্তের যষ্টাপূজাদি 
শ্রীমস্তের নামকরণ 
খুল্লনাকৃত শ্রীমস্তের সোহাগ 
শ্রীমন্তের রূপ 
শ্রীমস্তের বাল্যক্রীড়া 
বৎসহরণ ক্রীড়া 
ব্রহ্মার বিভ্রম 
প্রলম্ব বধ ক্রীড়া 


খুল্পনীকর্তৃক বাঁলকগণের সন্তোষ বিধান 


শ্রীমন্তের কর্ণবেধ 

পুরোহিত সমীপে খুক্ধনীর নিবেদন 
শ্রীমস্তের বিদ্যারস্ত 

ছাত্রগণের নিকট শ্রীমস্তের প্রশ্ন 
গুরুর সহিত এ্মন্তের ছন্দ 
শ্রীমস্তের অভিমান 

ওঝার প্রতি খুক্পনার বিনয় 
খুল্পনার প্রতি ওঝার ভৎসনা 
লহনা কর্তৃক খুল্লনার দোষকীর্ন 
শরীমস্তের প্রতি খুক্লনার প্রবোধ 
মাতাপুত্রে কথোপকথন 
জ্রীমন্তের সিংহল গমনে প্রার্থন৷ 


শ্রীমন্তকে সিংহল গমনে খুল্পনার রিট দান 


বিশ্বকর্ত্দমার আগমন $ 


শ্রীমন্তের সহিত বিশ্বকম্দ্ীর পরিচয় , 


ভিঙ্গা গঠনারস্ত 
শ্রীমন্তের ভিলা দর্শন * 
গণক বিদ্বায় ও 


২৮৬ 


পত্রাঙ্ক, 


২১০ 
২১০ 
২১৯ 


২১১ 
২১২ 
২১২ 
২১৩ 
১১৪ 
২১৪ 
২১৫ 
২১৫ 
২১৬ 
২১৬ 
২৯৬ 
১৭ 
১১৮ 
১১৮ 
২১৮ 
২১৯ 
২১৯ 


২২১ 
২২০ 
২২১ 
২২১ 
২২২ 
২২২ 
২২৩ 


২২৪ 
২২৪ 


২২৬ 
২২৬ 
২২৭ 
২২৭ 
২৭ 


বিষয় 


বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ 

বাজার নিকট শ্রীমান্তের গমন 
বাজার নিকট শ্রীপতির বিদায় 
খুলনাব নিকট শ্রীপতির বিদাষ 
চণ্তীব হন্ডে শ্রীমন্তকে সমর্পণ 
খুল্লনার চণ্ডী স্তব 

শ্রীমান্তেৰ প্রতি খুল্লনাব উপদেশ 
শ্রীমন্তেব সিণ্ছল যাত্র॥ 

গঙ্গা উতৎ্পন্তি কথন 

শ্রীমান্তের ত্রিবেণী গমন 

সপ্রগ্রাম বর্ণন 

শ্রীনস্তেব গমন 

শ্রীনন্তাকে ভগবতীব মগবায় ছলন! 
নদনর্দাগণের মগবাঁষ আগমন 
শ্রীনন্তেব বাকুলতা 

শ্রীমান্তেব চ্ডিকা। স্তব 
সগর-বশ উপাখান 

ভগীএগেব গঙ্গ। আনসপনে খালা 
ভগীবণেব গঙ্গা আনন 
সগর-বংশ উদ্ধাৰ 

আমান্তেব জগন্নাথ দশন 

ইন্দ্র্বায় রাজীব উপাখ্যান 
শ্রীমন্তের সেতৃ-বন্ধ গমন 
সেতুবন্ধ উপাখ্যান 

সেতুভঙ্গ বিবরণ 

শ্রীমন্তেব কমলে কামিনী দর্শন 
কাঁলীদহ বর্ণন 

কমলে কামিনীর রূপ বর্ণন 
শ্রীমন্তেব বিতর্ক 


রত্বমালার ঘাটে শ্রীমন্তের সহিত কোটাঁলের বচসা 


কোটালেব সহিত শ্রীমন্তের কলহ 


তগবতীর ক্ষেমস্করীরপে শ্রীমন্তের স্বর্ণ-টোপর 


লইয়া খুলনার নিকট গমন 


বাজ সম্ভাষণে শ্রীমন্তের গমন ও পরিচয় 


শ্রীমস্তের পরিচয় প্রদান 
বাণিজ্য-বিনিময় 
রাজপুবোহিতের আগমন 
ঘমুদ্র-ষাত্রার বিবরণ 


২২৮ 
২২৯ 
২২৯, 
২৩০ 
২৩০ 
২৩১ 
২৩১ 
২৩২ 
২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৪ 
২৩৪ 
২৩৫ 
২৩৩ 
২৩৬ 
২৩৭ 
২৩৭ 
২৩৮ 
২৩৯ 
২৪৮ 
২৪১ 
২৪১ 
২৪২ 
২৪৩ 
২৪৫ 
২৪৬ 
২৪৬ 
২৪৭ 
২৪৮ 
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কবিকঙ্কণ চণ্তী। 


গণেশ বদনা । 
বেদাস্ত দরশনে, ব্রহ্মা বলি বাখানে, অঙ্গের বন্ধুক-ছটা,  আজামুলঙ্ষিত জটা, 
অন্যে বলে পুরুষ-প্রধান। শশিকলা মুকুট-মণ্ডন। 
বিশ্বের পরম*গতি, হেতু অন্তরায়পতি, চরণ-পঙ্কজ-রাজে, কনক নৃপুর বাজে, 
তারে মোর লক্ষ পরণাম ॥ অঙ্গদ বলয় বিভূষণ ॥ 
বন্দ দেব গণপতি দেবের প্রধান । কুস্কমচচ্চিত অঙ্গ, শুণ্ডে শোভে মাতুলু্, 
ব্যাস আদি যত কবি, তোমার চরণ সেবি, শুণি দন্ত ইষ্ট পাশ করে। 
প্রকাশিল। আগম পুরাণ ॥ শিবস্ুত লম্বোদর, আজাম্লম্বিত কর, 
গিরিস্ৃতা অঙ্গজনু, খব্ধ গীবর তনু, রণজয়ী যে তোমারে ন্মরে ॥ 
* একান্ত কু্জর-বদন। পরিধান দ্বীপিচন্্, নিরস্তর জপ কর্ম, 
প্রথত জনের নিদ্ব, দুর কর মম বিশ্ব দুই করে কুশ স্ুশোভন । 
তব পদে করিনু বন্দন ॥ অঙ্গে যোগপাটা৷ শোভে, অলিকুল মধুলোভে, 
অবনী লোটায়ে কায়, প্রণাম তোমার পায়, চৌদ্দিকে বেড়িয়া করে গান ॥ 
কর মোরে কৃুপাবলোকন। নিরন্তর জপন্তৃতি, বিদ্বুরাজ গণপতি, 
করিয়া তোমায় ভক্তি, মুনিগণে পায় মুক্তি, হৈমবতী-হৃদয়-নন্দন। 
চারি পুরুষার্থের সাধন ॥ গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে, 
॥ চক্রবন্তী শ্রীকবিকম্ণ ॥ 


অন্তরায়_বিশ্ব। অক্সজন্ু_গুর। আগম-তনপা। গীবর--মোট| | নিশ্ব-মামন্ত। চারি পুবধার্থ-ধর্ অর্থ, কা 
মোক্ষু। বন্ধুক--বীধুলি ফুল। অঙ্গদ--বাজু। শৃপি--মনুশ। ই&্-বর। মাতুলুঙ্গ-_দাড়িশ্ব বা লেবু | যোগপাট।_. 


পুজাদিস্ব গ্রথমে ধায়ণীয় উত্তরীয় বিশেষ । 


২ কবিকঙ্কণ চণ্তী। 


দশ লিলদিটিশ শি ৪ভ্ি ৯৩ ৯ 


মরম্বতী বন্দন। | 


বিধিযুখে বেদবাশী, . বন্দ মাত] বীণাপাণি, 

ইন্ছু-কুন্দ- তৃষা র-সঙ্কা শা | 

ত্রিলোকতাবিণী ত্রয়ী, বিঞ্ুমায়! বণণময়ী, 
কবিষুখে অষ্টাদশ ভাষা ॥ 

শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বেতবস্থ্ব পরিধান, 
কণ্ে ভূষা মণিময় হাব। 

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে, 
তন্থুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥ 

শিরে শোভে ইন্দুকলা, করে শোভে জপমালা, 
শুকশিশু শোভে বাম করে। 

নিরস্তর আছে সঙ্গী, মসাপাত্র পুঁথি খুঙ্গি, 
স্মরণে জড়িমা যায় দুরে ॥ 

দিবানিশি করি ভাগ, সে যাবে ছয় রাগ, 
অন্ুুক্ষণ ছত্রিশ রাগিণী। 

বাব খমক বেণী, অপ্তন্বরা পিনাকিনী, 
বেণু বীণা মুদ্গ-বাঁদিনী ॥ 

সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দশ, সঙ্গীত কবিত্বরস, 
আসরে করহ অধিষ্ঠান। 

কহি গো! অঞ্জলিপুটে, উর গে। আমার ঘটে, 
দূর কর দুর্গতি কুজ্ঞান ॥ 

দেবতা অসুর নর, যক্ষ রক্ষঃ বিদ্াধর, 
সেবে তব চরণ-সবোজে । 

তুমি যারে কর দয়া, সেই বুঝে বিষুমায়া, 
বসে সেই পণ্তিত-সমাজে ॥ 

দিবানিশি তুয়া সেবি,  রচিল মুকুন্দ কবি, 
নৃতন-মঙ্গল অভিলাষে । 

উরিয়া কবির ধামে, কৃপা কর শিবরামে, 
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥ 


লক্ষী বন্দশা। 


অজিত-বল্পভ! দেবি ব্রহ্মার জননি। 
তোমার চরণ বন্দি জোড় করি পাণি ॥ 
যখন করিল! হরি অনন্ত-শয়ন | 
তাহার উদবে ছিল এ তিন ভুবন ॥ 
জন্ম জরা মৃত্যু তব নাহি কোন কালে । 
সেই কালে ছিল। তুমি হরি-পদতলে ॥ 
অনল গরল আর কুস্তীর মকর । 
কত শত ছিল রত্বাকরের ভিতর ॥ 
তুমি গো পরম রত্র সকল সংসারে । 
তোমা কন্তা হতে বত্বাকর বলি তারে ॥ 
ধন জন যৌবন নগর নিকেতন । 
পদাতি বারণ বাজী রত্রমিংহাসন ॥ 
অহঙ্কার তাহার তাবত শোভ। করে। 
কৃপাময়ী লক্ষ্মী গে। যাবৎ থাক ঘরে ॥ 
তোমারে চঞ্চল লক্ষ্মী বলে যেই জনে। 
তোমার মহিমা সেই কিছুই না জানে ॥ 
ছাড়হ সে জনে মাতা তার দোষ দেখি। 
নির্দোষ পুরুষে রাখ চিরকাল সুখী ॥. 
কমল! থাকিলে মান সকল ভূবনে। 
লক্ষ্মীবান্‌ হইলে বিজয়ী হয় রণে ॥ 
কুলীন পণ্ডিত সেই, সেই মহাবীর | 
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির ॥ 
তুমি বিষুপ্রিয়া, কৃপা নাহি কর যারে । 
থাকুক অন্তের কাধ্য দারা নিন্দে তারে ॥ 
লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ কুটুপ্ধ-বাড়ী যায়। 
থাকুক আসন জল, সম্ভাব না পায় ॥ 
লক্ষ্মীর মহিম। কবিকঙ্কণেতে গায় । 
ভক্ত নায়কেরে মাত হবে বর দায় ॥ 


সহ্াপা--হুলা। |, তরনী-সান, বক, মঙগুবেষপ | আগ্তাদশ ভ|ষ|_:১৮শ বিদা,_-৪ বেদ, ৬ বেদঙ্গ। পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, 
রত, আবুরেরণ, ধনুবেবন, গান্ধবর্ধ ও অর্থ-সাধন। | উর-_আবিভৃত হও । ইন্দু_চল্র। তত্ুচি-দেহকাত্তি। অজিত- 
সল্পভা-_বিঝু যায স্বামী । আনন্ত_শেধ নাগ। নিকেভন_-ঘর। বাঁজী-_ঘোঁড়।।॥ বারণ--হাতী। টু 


২৮৯ -পশীশীটিশিশীত পপি শিস টাতিশিতসক পাশিটি উি পিসিিশিিশ উনি 


চৈতন্য বন্দন1 | 


অবনীতে অবতরি, চৈতন্য রূপেতে হরি, 
». বন্দিব সন্ন্যাসি-চুড়ামণি। 
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ-কন্দ, 
মুকুতির দেখালে শরণি ॥ 
ভৃবনে বিখ্যাত নাম, সুধন্য সুপুণ্য গ্রাম, 
জনুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ । 
ঘোর কলি অন্ধকার, শ্রীচৈতন্য অবতার, 
প্রকাশিল হরিনাম গীত ॥ 
নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর, 
ধশ্য,পন্য শচী ঠাকুরাণী। 
ব্রিভুবনে অবতংস, হইয়া মিহির-অংশ, 
ত্রাণ কৈল। অখিল পরাণী ॥ 
স্ৃতপ্ত কাঞ্চন গৌর,  ভূবন-লোচন-চৌর, 
করঙ্গ কৌপীন দণ্ডধারী। 
নয়নে গলয়ে লোর, গলেতে ললামডোব, 
সদাই বলেন হরি হরি ॥ 
ভট্টাচার্য্য শিরোমণি, সার্র্বভৌম সন্দীপনি, 
. বড়তুজ দেখি কৈল স্ততি। 
প্রেমতক্তি কল্পতরু, অখিল জীবের গুরু, 
গুরু কৈল! কেশব ভারতী ॥ 
কপট জন্যাসি-বেশ, ভ্রমিল অনেক দেশ, 
সঙ্গে পারিষদ পুণ্যশালী। 
রামকৃষ্ণ গদাধর, গৌরী বাস্তু পুবন্দর 
মুকুন্দ মুরারি বনমালী ॥ 
কপাময় অবতার, কলিকালে কেবা আর, 
পাষগুদলনে দুঢ়পণ । 
জগাই মাধাই আদি, অশেষ পাপেব নিধি, 
হরিপদে দৃঢ় কৈল মন ॥ 
অযোধ্য। মথুর! মায়া, যথা হবি পদছায়া, 
কাশী কা্ধী অবস্তী*দ্বারিকা | 
ত্রিগর্ত লাহোর দিল্লী, ভ্রমিলা! অনেক পল্লী, 
করি প্রভু মুক্তির সাধিক! ॥ 


শ্রীরাম বন্দন|। 


কয়াড় অন্থুজজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, 

একভাবে পুজিল গোপাল । 

বিনয়ে মাগিল৷ বর, জপি মন্ত্র দশাক্ষর, 
মীনমাংস ত্যজি বহুকাল ॥ 

শ্রীকবিকঙ্কণ গায়. বিকাইন্থ রাঙ্গাপায়, 
আজি মোর সফল জীবন। 

গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ-তকতি মাগে, 
চক্রবন্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


ঘাম ধন্দনা। 


আনন্দে বন্রিব বাম, মুক্তিদাতা ধার নাম, 
প্রভূ রাম কমললোচন। 
অযোধ্যাব পতি রাম,  নবদূর্বাদলশ্যাম, 
প্রণমহ কৌশল্যানন্দন ॥ 
প্রণমহ প্রভুরাম, মন্ত্রী ধার জান্তুবান, 
মিত্র ধার গুহক চণ্ডাল। 
রিপু ধার দশানন, সদা সত্য-পরায়ণ, 
ধার কীত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল ॥ 
লক্ষমীরূপে উপনীত, শ্রীরাম-বনিতা সীতা, 
সঙ্গে যার অনুজ লক্ষ্মণ | 
আসি দেব পুরন্দরে, ধরিলেক দণ্ড শিরে, 
সেবে যারে পবননন্দন ॥ 
বাঞগ্। করি নিরন্তব হই শ্রীরামকিস্কর, 
পক্ষিরাজ ধাহাঁর বাহন। 
কর্ণের সমান দাতা, প্রজার পালনে পিতা, 
অশেষ গুণের নিকেতন ॥ 
ধনুবর্বাণ কবে ধরি,  ভয়েতে পলায় অরি, 
অনুগত জনে কৃপাবান্‌। 
ধন্য রাজা বুনাথ কুলে শীলে অন্নদাত, 
প্রীকবিকস্কণ রস গাঁন ॥ 





আনন্ম-কন্দ_আনন্দের মেঘ রূপ অথব| আননেোর মূল। শরণি_পথ। জনুদীপ-_ভারহবর্ষ। অবতংস_কর্ণ-ভূষণ ব| 


কিয্ীট। নিধি_-আধার। জাঙ্গাল - বাঁধ। 


পলিসি ০ উস সি উএলিকিল পলক ইউ নিত 


চণ্তী-বন্দনা । 


বন্দ নারায়ণী, ভৈরবী ভবানী, 
নগেন্দ্রনন্দিনী চণ্তী। 

বীণা সপ্তন্বরা, মুরজ মন্দিরা, 
বাজায়ে ছুন্দুভি ডিও ॥ 

স্থলান্থুজদল, চরণ-যুগল, 
তথি শোভে নখচন্র । 

চরণে চতণ্তীর, কনক মঞ্জীর, 
গঞ্জে গজগতি মন্দ ॥ 

করি-অবি জিনি, মাজা অতি ক্ীণি, 
কটিতে কিন্কিণী বাঁজে। 

জিনি করিকর, জঘন সুন্দর, 
নিতন্বে বসন সাজে ॥ 

নাভি-সরোবর, তথির উপর, 
তন্ুরুহাস্কুর-দাম। 

উচ্চ কুচগিরি, জিনি কুম্ত করী, 
কিবা শোভে অভিরাম ॥ 

জিনি শতদল, বদন-কমল, 
অধর বন্ধুক ভোর । 

পরিহরি ত্রীড়া, করে কত ক্রীড়া, 
নয়ন-খঞজজন জোর ॥ 

নয়নের কোণে, আছে কত তৃণে, 
অন্ুর-নাশিনী ইযু। 

টাচর কুস্তলে, মালতীর মালে, 
ভ্রময়ে ভ্রমর-শিশু ॥ 

শিরে শশিকলা, তারকের মালা, 
ঈষৎ চন্দনবিন্দু। 

ললাটফলকে, অলকা। ঝলকে, 
জিনি অকলঙ্ক ইন্দু ॥ 

হেমকাস্তি বর, অঙ্গ মনোহর, 
আননে ঈষৎ হাস। 

নিশ্রিত রতনে, অঙ্গের ভূষণে, 
দশদিক পরকাশ ॥ 


কবিক্ুহ্কণ চণ্তী। 


সে 


তাল মান গানে উর গো গায়নে, 
বলি বেদস্তাতিমতে। 

পূর্ণ কর কাম, আসি এই ধাম, 
কূপ কর গিরিস্থৃতে ॥ | 

ভবপারাবারে তরী করিবারে, 
ইহা বিনা নাহি আন। 

অভয়া-চরণে, জ্বীকবিকঙ্কণে, 

রচিল মধুর গান ॥ 


গ্রচ্থাৎগত্তিব কারণ। 


শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ, 
এই গীত হইল যেমতে। 

উরিয়ী মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে, 
চণ্তিকা বিল আচন্বিতে ॥ 

সহর শিলিমাবাজ, তাহাতে স্ুজনরাজ, 
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ। 

তাহার তালুকে বসি,  দামুন্ঠায় চাষ চষি, 
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥ 

ধন্য রাজা মানসিংহ, . বিষুপদাস্বুজ-ভূঙ্গ, 


গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ। 

সে মানসিংহেব কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥ 

উজীর হলো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা, 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি। 

মাপে কোণে দিয়ে দড়া পোনের কাঠায় কুড়া, 
নাহি মানে প্রজার গোহারি ॥ 

সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লিখে মাল, 
বিন। উপকারে খায় খতি। 

পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আন কম, 
পাই লভ্য লয় দিনপ্রতি ॥ 

ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ 
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে | 


অন্ুজ__পল্স । তনুরুহান্কুর-দাম-_লোমাবলি। ত্রীড়।__লজ্জা। জোর--যুগল। কুন্তপ-_-চুল। অলকা-_ললাটের চক্জন-চ্চ।। 
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মঙ্গলবারের গান আরম্ত। 


প্রভু গোগীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, 
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥ 
পেয়াদা সভার নাছে, প্রজরো পলায় পাছে, 
চ ছুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা । 
প্রজার ব্যাকুলচিত্ব, বেচে ধান্ত গরু নিত্য, 
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা ॥ 
সহায় শ্রীমস্তর্থা, চণ্তীবাটী যার গাঁ, 
যুক্তি কৈল গরিব খার সনে । 
দামুন্তা ছাড়িয়া যাই, সপ্গে রামানন্দ ভাই, 
পথে চত্তী দিলে দরশনে ॥ 
ভাই নহে উপযুক্ত, রূপরায় নিল বিভ্ত, 
যছুকৃণ্ড তেলি কৈল রক্ষা । 
দিয় আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডব, 
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ॥ 
বাহিয়া গোড়াই নদী, সব্ধদ] স্মরিয়! বিধি, 
তেউট্যায় হলু উপনীত। 
দারুকেশ্বর তরি, পাইল বাতনগিরি 
গঙ্গাদাস বু কৈল হিত ॥ 
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম দামোদর 
উপনীত কুচুট নগরে । 
তৈল বিন। করি স্লান,)) উদক কিন্ত পান 
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥ 
আশ্রয়ি পুকুরআড়া, নৈবেগ্ শালুকনাড়া, 
, পুজা কৈন্ধু কুমুদ প্রস্থনে । 
ক্ষুধা ভয়ে পরিশ্রমে, নিদ্রা গেন্ু সেইধামে, 
চণ্ডী দেখা দ্রিলেন স্বপনে ॥ 
করিয়া পরম দয়া, দরিয়া চরণের ছায়া, 
আজ্ঞ! দিল করিতে সঙ্গীত। 
করে লয়ে পত্র মপী, আপনি কমলে বসি, 
নান! ছন্দে লিখিল। কবিত্ব ॥ 
চণ্তীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই, 
আড়র! নগরে উপনীত । 
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, 
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥ 


. আডরা ব্রাহ্মণ ভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, 

নরপতি ব্যাসের সমান। 

পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিন্থ নৃপমণি, 
রাজ দিল দশ আড়া ধান॥ 

সুধন্ বাঁকুড়া রায়,  ভাঙ্গিল সকল দায়, 
স্ুত-পাশে কৈল নিয়োজিত। 

তার স্ৃত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, 
গুরু করি করিল পৃজিত ॥ 

সঙ্গে দামোদর নন্দী, যেজানে স্বপ্নের সন্ধি, 
অন্ুুদিন করিত যতন। 


নিত্য দেন অন্তুমতি, রঘুনাথ নরপতি, 
গায়কেরে দিলেন ভূষণ ॥ 
ধন্থ রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত, 


প্রকাশিল নূতন মঙ্গল। 
তাহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, 
সম ভাষা করিয়া কুশল ॥ 


মঙ্গলবারেব গান আরম্ত। 


আজ্ঞা দিল মহীপাল, শুভ তিথি শুভ কাল, 
শুভক্ষণে বারি-সংস্থাপন। 


নৈবেছ্য বিবিধরূপ, গন্ধপুষ্প দীপ ধৃপ, 
পউবপ্ধ নানা আয়োজন ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত, আর যত নিমন্ত্রিত, 


আনন্দিত সবে একস্থানে 

ভেরী তুরী বাজে ভাল, কাংসবাছ্য করতাল, 
পটহ ছুন্দুভি বাজে বীণে ॥ 

রাম দেয় জয়ধ্বনি, সপ্তত্বরা পিনাকিনী, 
বাজে নানা মঙ্গল-বাজন । 

হয়ে অতি শুচিকায়,। দ্বিজগণে বেদ গায়, 
মহামায়। ফরি আরাধন ॥ 

ঘট সংস্থাপন করি, মহামায়া মহেশ্বরী, 
স্থিতি কর এ অষ্ট রাসর। 


নাছে__দরজায়। থানা__চৌকি ; আড্ডা | পাইল-_পাইলাম | ওদন-__খাঁদ্য। আড।-পাড ; তীর। নাড়া__ভাঁটা। 


আদ্বা-_৪ মণ 


কুত-পাশে পুত্রকে শিক্ষারদানার্থে। সন্ধি-_হু ; বিবরণ। বারি-সং্ইপন- ঘটস্থাপন। বাসর - দিবস। 


কবিকন্কণ চণ্ডী 


লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত সহচরী” 
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর ॥ 

তুমি আছ্যা মহামায়া, আর যে তোমার কায়া, 
আসরে করহ অধিষ্ঠান। 

ভক্ত নায়কের প্রতি,  কুপা কর ভগবতি, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


প্রার্থনা । 


ত্যজিয়া কৈলাসগিরি, উর গো! মরতপুরী, 
ভক্তেরে করিতে পরিত্রাণ । 

বিশ্রাম দিবস আট, শুন গীত দেখ নাট, 
আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥ 

লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ, না জানি সঙ্গীতপন্থ, 
কৃপা করি দিলা গুরুভার। 

অনভিজ্ঞ তালমানে, কেমনে শিখিবে আনে, 
দোষ গুণ সকলি তোমার ॥ 

যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি, 
তুমি কর মোরে উপদেশ । 

প্রচারে যেমতে কাব্য, শুনয়ে যেমন ভব্য, 
করি চিন্তা, হর মোর ক্লেশ ॥ 

বলি-হোম-ধূপ-দীপে, তোমা পুজে সপ্তদ্ধীপে, 
তোমার সেবক জগজন । 

নায়কের থাকে দোষ, দূর কর অভিরোধ, 
কর মোরে কপাবলোকন ॥ 

তুমি রমা তুমি বাণী, যোগনিড্রা নারায়ণী, 
্রয়ী-বিদ্ভা অনাদি-বাসনা । 

মহাযোগ,.কালরাত্রি, গায়ত্রী তৃবনধাত্রী, 
ক্রিয়াশক্তি সংসার-বাসনা ॥ 

সলিলে ডুবিল মহী, আশ্রয় করিয়া আহি, 
শয়ন করিলা নারায়ণ । 

সেই অবসান কালে, প্রভুর শ্রবণমলে, 
জগ্মিল দানব দুইজন ॥ 


মধু আর কৈটভ নাম, ছুই দৈত্য অনুপম, 
ব্রহ্মারে করিল বিড়ম্বন। 

নাভিপদ্ধে প্রজাপতি, তোমারে করিল স্তৃতি, 
তাহে তুমি হইলা শরণ ॥ | 

তুমি শ্রদ্ধা তুমি তুষ্টি, তুমি ক্ষমা তুমি পুষ্টি, 
গিরিকন্তা ঈশাঁন-গুহিণী । 

আগম নিগম অন্তর, বীজরপা মহামন্ত্র' 
বেদমাতা বিশ্বের জননী ॥ 

গোকুলে গোমতীনামা, তমলুকে বর্গভীমা, 
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া। 

জয়ন্তী হস্তিনাপুরে' বিজয়া নন্দের ঘবে, 
হবি সন্ধানে মহামায়া ॥ 

অমরকুলের দর্পে, দেবকী অষ্টম-গর্ডে, 
হৈল। প্রভূ ক্ষিতিভার নাশে। 

হরিতে হরির ভীতি, যোগনিদ্রা ভগব্তী 
থুইলা যশোদা-গর্ভবাসে ॥ 

ভোজরাজ-মহাতন্কে, শ্রীহরি করিয়া অস্কে, 
বস্থদেব গেল৷ নন্দাগার। 

অগাধ যমুনা জল, মায়া পাতি কৈলা স্কুল, 
শিবাৰপে নদী হৈলা পার ॥ 

হরিতে অবনী-ভার, কৃপাময় অবতার, 
যছুকুলে হৈল! নারায়ণ । 

হইল] নন্দেব সুতা, কি কব সে সব কথা, 
চক্রবস্তী শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


মাদিদেব। 


আদিদেব নিরঞ্জন, ধার স্থষ্টি ত্রিভূবন, 
পরম পুকয পুবাতন | 

শূন্যেতে করিয়া স্থিতি, চিন্তিলেন মহামতি, 
স্জনের উপায় কারণ ॥ 

নাহি কেহ সহচর, দেবতা অস্থুর নর, 
সিদ্ধ-নাগ-চারণ-কিন্নর । 


বাণী-_-দরম্বতী। শরজন্ম।_কার্তিক; ছুন্দুভি--নাগর। ৷ পিনাক--ধন্ুকের মত আকৃতি বিশিষ্ট বাদ্য যস্ত্র। নট-নৃত্য। 
আসরে__সভভাতে। প্রচারে-_প্রচারিত হয়। অন্ধ__কোল। নিরগ্রন__নির্দল, পরব্রহ্ধ | চারণ-_দেবযোনি বিশেষ । 


শক্তিরূপা মহামায়ার জন্ম | 


নাহি তথা! দিবানিশি, না উদয়ে রবিশশী, 
অন্ধকার আছে নিরন্তর ॥ 

কোটি ভানু পরকাশ, পবিধান গীতবাস, 

& অন্ধকারে ভাবে ভগবান। 

কনক কঙ্কণ হার, দূর করে অন্ধকার, 

পুরট-মুকুট মণিদাম ॥ 

কণ্ঠেতে কৌন্তুভ-আভা, কোটিচন্দ্র মুখ-শোভা 

কুগুলে মণ্ডিত ছুই গণ্ড। 


নবীন নীরদকান্তি,। নখ জিনি ইন্ুপংক্তি 
আজানুলম্বিত ভূজদণ্ড ॥ 
অচিন্ত্য অনন্তশক্তি, . হৃদয়ে করেন যুক্তি, 


জল স্থল আদি অধিষ্টান। 
কথার সঙ্গতি নাই, চিন্তা করেন গোৌসাই, 
আপনারে অশক্ত সমান ॥ 


চিন্তিতে এমন কাজ, একচিত্তে দেবরাজ, 
তনু হৈতে নিত প্রকৃতি । 
চণ্তীর চরণ সেবি, বচিল মুকুন্দ কবি, 


প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহামতি ॥ 





শক্তিপা মহামাযাব জন্ম । 


আদিদেব নিত্যশক্তি, ভূবনমোহন মূর্তি, 
উরিলেন সষ্টির কাবিণী। 

রিয়া সম্পুট পাণি, মুুমন্দ সুভাষিণী, 
সম্মুখে রহিল নারায়ণী ॥ 

রাজহংস-রব জিনি, চরণে নৃপুরধ্বনি, 
| দশনখে দশ ইন্দু ভাসে। 

কোকনদ-দর্পহর, যাবক-বেষ্টিত কর, 
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥ 

রামরস্ত। জিনি উর, নিবিড় নিতম্ব গুরু, 
কেশরী জিনিয়! মধ্যদেশ । 

মধুর কিক্কিণী বাজে, পরিধান পট্রসাজে, 
বচন-গোচর নহে বেশ ॥ 


রাজহংস মন্দগতি, হেম জিনি দেহ-জ্যোতি, 


করিকুস্ত চারু পয়োধরে। 
তাহে শোভে অনুপম, মণি মুকুতার দাম, 
যেন গঙ্গ। স্থমের শিখরে ॥ 
হেম-হারবর ছলে, কিবা সে উল্জ্রল গলে, 
স্থির হয়ে সৌদামিনী বসে। 
নিরুপম-পরকাশ, সুমন্দ মধুর হাস, 
ভঙ্গী নব শিখিবার আশে ॥ 
বন্ধুক-কুসুম ছটা, কপালে সিন্দুর ফৌঁটা 
, প্রভাত কালের যেন রবি । 
অধর প্রবাল-ছ্যতি, দশন মাণিকর্পাতি, 
দৌহেতে বদল কবে ছবি ॥ 
কপালে সিন্দুরবিন্বু".. নব অরবিন্দ-বন্ধু, 
তার কোলে চন্দনের বিন্দু। 
করিয়া তিমির-মেলা, ধরিয়া কুস্তলছলা, 
বন্দী করি রাখে রবি ইন্দু॥ 
তিলফুল জিনি নাসা, বসন্ত-কোকিল-ভাষা 
জযুগল চাপ-সহোদর । 
খঞ্জন-গঞ্জন আখি, অকলঙ্ক শশিমুখী, 
শিরোরুহ অসিত চামর ॥ 
শবণ উপর দেশে, হেম-কলিকা৷ ভাসে, 
কুটিল কৃঞ্চিত কেশপাশ । 
আধষাটিয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিছ্যৎ সা'জে, 
পরিহরি চঞ্চলতা। দোষ ॥ 
অঙ্গদ বলয় শঙ্খ, ভূবন মোহন বঙ্ক, 
মণিময় মুকুট মণ্ডন। 
হাসিতে বিজুলি খেলে, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, 
হেমময় ভূষণ শোভন ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিত পায়া, আদি দেবী মহামায়া, 
স্্জন করিতে দিল মন। 
উমাপদে রত চিত, রচিল নৃতন গীত, 
চক্রবস্তী শ্রীকবিক্কণ ॥ 





পুরট-র্দ। কোগ্ত--এ$ঞেব হদ্ভূঘণ মণি বঙ্গতি_মিলন , সংস্থান । প্রকৃতি-_শক্কি। সম্পূট-_যোগ। যাবক 
*আলতা | অরবিন্দ-বন্ধু-ক্য্য। শিরোরহ-_চুল| বন্ক__বীকমল। পাঁরা_পাইয়া। 


কবিকঙ্কণ চণ্ডী। 


সষ্টি-প্রকবণ । 


এক দেব নানা মূর্তি হল মহাশয়। 
হেম হতে কুগুল বস্তুত ভিন্ন নয় ॥ 
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিল আধান। 
রূপবান্‌ হিল তাতে তনয় মহান্‌ ॥ 
মহতের পুজর হল নাম অহঙ্কার । 

যাহা হতে হল স্ষ্টি সকল সংসার ॥ 
অহঙ্কার হইতে হইল পঞ্চজন | 

পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥ 
আই পঞ্চ জনে লোক বলে পঞ্চভূত। 
ইঙ্গা হতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বভত ॥ 
পণ ভেদে এক দেব হল তিন জন। 
রজোগুণে পিতামহ মরালবাহন || 

সত্ব গুণে বিষুবূপে করেন পালন। 
তমোগুণে মহাদেব বিনাশকারণ || 
ব্রহ্মার মানস-পুত্র হল চারিজন। 
সনৎকুমার আর সনক সনাতন || 
সনন্দ হইল তথা চারের পুরণ । 
বৈষুবের আদি গুরু বিরিঞ্িনন্দন ॥। 
চাগ্সিজনে বুঝিলেন হরিভক্তি সুখ । 
পিতৃবাক্য না শুনিয়। সংসারে বিমুখ ॥ 
চারিপুত্র ত্যজে যদি পিতৃ-অনুরোধ | 
বিধাতার হৃদয়ে জন্মিল বড়ক্রোধ ॥ 
সেই ক্রোধে জরভঙ্গি হইল বিধাতার 
তাহাতে জন্মিল নীল-লোহিত কুমার ॥ 
শিশুভাবে মহাদেব করেন রোদন । 
নাম ধাম জায়া মোর কর নিয়োজন ॥ 
বিচারিয়া রুদ্রনাম থুইল প্রজাপতি । 
উন্মত্ত মহেশ আর শিব পশুপতি ॥ 
হৃদয় ইন্দ্রিয় ব্যোম বায়ু বহ্ছি জল। 
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর আকাশ্নগুল ॥ 
ধ্ৃতি বৃদ্ধি ঈশী বশী শিবা আর অণিমা । " 
একভাবে ছয় নারী ভজিবেক তোমা ॥ 


সথষ্টি করহ পুভ্র বাঁড়ক পরমাই। 
আজ্ঞা লজ্বিল তোমার জ্যেষ্ঠ চারি ভাই ॥ 
ব্রহ্মার আজ্জায়“ক্ষ্টি করেন শঙ্কর । 
স্কজিল প্রথম প্রেত ভূত নিশাচর ॥ 
জটাভম্ম হাড়মালা বিভূতি-ভূষণ । 
দেখিয়া বিধাতা তারে কৈল নিবারণ ॥ 
ভয়ঙ্কব প্রজা পুত্র, না কর গঠন । 
তপস্তা৷ করিয়া পুত্র, ভজ নারায়ণ | 
এত শুনি দিল শিব তপস্তাঁয় মন। 
তবে জন্মাইল ব্রহ্মঝষি দশ জন ॥ 
মরীচি অঙ্গিবা অত্র ভূগু দক্ষ ক্রুতু। 
পুলহ পুলস্ত্য হল সংসারের হেতু ॥ 
বশিগ্ঠ হইল! তথা মুনি মহাতপা। 
দশম নারদ ধারে হৈল হরি-কৃপা ॥ 
আপনার তনু ধাতা কৈল ছুই খান। 
বামদিকে নারী হল দক্ষিণে পুমান্‌॥ 
শতরূপা নামে নারী মনোহর তনু । 
পুরুষ হইল স্বায়ন্তুব নামে মনু ॥ 
মনুরে কহিলা ত্রন্ম! স্বষ্টির কারণ। 
প্রণাম করিয়া মনত করে নিবেদন ॥ 
জগৎ স্থজিতে ভাল বলিল! গোঁসাই। 
কোথা প্রজ। বসিবে এমন স্থান নাই ॥ 
যুগে যুগে প্রজাস্থিতি আছিল ধরণী । 
অন্ুরে হরিয়া নিল পাতাল-শরণি ॥ 
এ কথা শুনিয়া ব্রহ্ম। হলেন চিন্তিত। 
নাসাপথে বরাহ জন্মিল আচস্ষিত ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
প্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


বরাহ রূপধারণ। 
অনন্ত অচিন্ত্যমায়া, * ধরিয়া বরাহ কায়া 
অঙ্গে শোভে যজ্ঞপত্র-জাল। 
ধীরে ধীরে মহারস্ত, প্রবল-জলধি-অন্ত, 
প্রবেশিয়। পাইল পাতাল ॥ 


তেজ--প্রভাব। আধান- স্থাপন | উদক-_জল। নীল-লোহিত-_কষ্ঠে নীল এবং কেশে লোহিত ; মহাদেব পরমাই-_, 
পরসাযু। অপ-জল। ধৃতিধারণ। ঈশ-আমিত্ব | অপিসাশ্ধধ্য বিশেষ। শরণি--পথ। 


মর প্লাস । ১ 


মহাকায় মহাঁদস্ত, হার নাহিক, অন্তঃ 
সেবক-বৎসল ভগবান্‌। 

দশনে ধরণী ধরি, হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি, 

জল হৈতে করিলা উত্থান ॥ 

দশন কুন্দের আভা, তথি দেবী পান শোভা, 
তমাল-্শ্যামলা বস্তুমতী | 

যেন করি-দস্তমাঝে,  অপত্র পদ্মিনী সাজে, 

বিধি সিদ্ধ খধি করে স্তাতি ॥ 

জলের উপরে ক্ষিতি, আরোপি ভূবনপতি, 

শরীর ঝাড়েন ঘনে ঘন। 


উঠে বিন্দু ছটা ধৃত, ভুবন করয়ে পৃত, 
শিবোরুহ তপঃ-সত্য জন ॥ 
জল ত্যজি দেবরায়, সঘনে ঝাঁড়েন কায়। 


অঙ্গ হৈতে লোমচর খসে। 

পাইয়া ধরণী-গর্ভ, তাহাতে হইল দও, 
মখ-বিদ্ব নাশে সেই কুশে ॥ 

অখিল পব্বত গুরু, মধ্যে আরোপিয়। মেরু, 
মন্দরপ্রমুখ গিরিচয় 


গন্ধমাদন মাল্যবান্, নীল শ্বেত শুঙ্গবান্ঃ 
হিম হেমকুট হিমালয় ॥ 
প্রথমে উদয় গিরি, পাছে অস্তশিখরী, 


চৌদিকে বেডিয়া লোকালোক । 
বাহিরে কাঞ্চন ক্ষিতি, তথি যোগেশ্বর পতি, 
দেখি বিধাতার ঘুচে শোক ॥ 
স্বমৈরু-উপরভাগে,  রবি-রথ-চক্র লাগে, 
বেড়িয়া ফিরয়ে দিবাকর । 
গতাগতি করি লক্ষ্য, দিন নিশ৷ মাস পক্ষ, 
হৈল খতু অয়ন বৎসর ॥ 
কৃপাময় অবতার, হৈলা প্রভূ শিশুমার, 
উদ্ধ-পুচ্ছ হেট যার মাথা । 


তথি রাশিচক্রভর, ফিরে প্রভূ নিরস্তর, 
গ্রহ তারাগণ কৈল তথা ॥ 
উদ্ধলোক হইতে গঙ্গা, প্রবল-চপল-ভঙ্গা, 


মেরু-শুঙ্গে হৈলা চারি ধারা । 
বখসল-স্রেহযুক্ত | ধু ত্যক্জু, কম্পিত। 


শিশুমার-_তারকাচক্রুবিশেষ 
স্‌ রখ 


পৃত-পবিত্র | 
অলকানন্দ।__গঙ্গ। | কৈবলা-_মোক্ষ । যৌতুক__বিবাহকালে দণ্ড ধন। প্রক্কৃতি--অবিদ্য| | 


সিতা ভদ্রা বংখুনাম, অশেষ গুণের ধাম, 
শ্রীমলকানন্দা তীর্থবরা ॥ 
বৃহস্পতি রাজধানী, তথি মনু থপমণি, 


শতরূপা সঙ্গে কৈল বাস। 
শ্বীকবিকঙ্কণ গায়, শুনিলে কৈবল্য পায়, 
রাজ। কৈল পাঁচালি প্রকাশ ॥ 





মনর প্রজাহ্থষ্ি | 


শতবপা মন্ত্র সঙ্গে ক্রীড়া কুতৃহলে । 
গুণযূত দুই স্থৃত হৈল কতকালে ॥ 
জ্যে্টপুজ প্রিয়ত্রত হৈল নৃূপবর । 
রথচক্রে হেল তার এ সপ্ত সাগর ॥ 
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বিখ্যাত ভুবনে | 
পরব নামে পুজ্র তার বিদিত পুরাণে ॥ 
আকৃতি প্রস্থৃতি কন্া আর দেবহৃতি। 
তিন কন্তা হেল তার রূপ-গুপবতী ॥ 
আকুতিরে বিড়া৷ দিল রুচি মুনিবরে । 
দিলেন যৌতুক রথ তুবঙ্গ কুঙ্জরে ॥ 
কর্দঘম মুনিরে বিভা দিল! দেবহুতি। 
নানা ধন যৌতুক দ্রিলেন প্রজাপতি ॥ 
প্রন্থততিরে বিবাহ কৈলেন দক্ষ মুনি ।. 
জন্মিল! যাহার ঘরে তনয় ভবানী ॥ 
যোডশ কন্যার মাধ্যে মুখ্যস্তা সতী । 
যজ্ঞক্ষয় হেতু দেবী আপনি প্রকৃতি ॥ 
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি । 
মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্য। সতী ॥ 
নানা ধন যৌতুক পুরিয়া অভিলাষ । 
বর কন্যা দক্ষ মুনি পাঠাল কৈলাস ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
গ্রীকবিকস্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 





দভ-কুশ | অখবজ্ঞ | বল মধাস্থল, শিরধাড়। 


শুনহ সভার লোক, 


১৩ 


ভৃগুষজ্ঞে দক্ষেব আগমন। 
এমন সময়ে ভৃগু বিরিঞ্ি-নন্দন। 
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈল। আরম্তভণ ॥ 
দেবগণে নিমন্ত্রণ দিল ভগ্ুমুনি । 
ঘরে ঘরে বার্ত! দিল নাবুদ আপনি ॥ 

_আইলেন চক্রপাণি চাপিয়া গকড। 

: বুষভ বাহনে আইলেন চন্দ্রচূড় ॥ 
মহিষে চাপিয়া আইল চতুর্দশ যম। 
হরিণের পুষ্ঠে উনপঞ্চাশ পবন ॥ 
রাশিচক্রে চাপিয়া আইল গ্রহগণ | 
রথে দশদিক্‌পাল করিলা গমন ॥ 
চাবিবেদে পণ্ডিত অঙ্গিরা যার হোতা । 
সভাসদ হয়ে চলে আপনি বিধাতা ॥ 
মরীচি অঙ্গিব। আদি যত দেবঝবি। 
দেখিতে আইল সবে হয়ে অভিলাধী ॥ 
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তরঙ্গমে । 
দেব ধষি আইলেন ভূগুমুনি ধামে ॥ 
লক্ষ্মী সরন্বতী আদি যত দেবীগণ। 
আইল বিমানে চাপি ভূগুর সদন || 
পাগ্ঠ অধ্য দিল মুনি বসিতে আসন । 
মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন ॥ 
সিদ্ধান্ত করেন কেহ কেহ পৃর্ববপক্ষ। 

.এমন সময়ে তথা আইল। মুনি দক্ষ ॥ 
দক্ষেরে দেখিয়া সবে করিল উথ্থান। 
বিধি বিষণ শিব বিনা কবিল প্রণাম ॥ 
অনাদব দেখি শিনে দন্ছ কাপে রোষে। 
জভাজনে নিবেদয়ে গদ-গদ ভাষে ॥ 
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ । 
শ্রীকবিকম্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥ 





দক্দের শিবনিন্দ । 


এই শিব আমার জামাতা । 
বিবিঞিব্রঙ্ষ। |. ঢক্রপাণি- বিঞু। 
ভাঙ্গডমতি-_শ্দ্ধিখোর ; বদমেজ।লি | 


এ বড় দারুণ শোক, 


চন্ত্রচ্ড-মহাদেব। 
বিনোদশালা-_-আ।নন্দেরজীয়গ| | অবধান_-মনোযোগ ; প্রণিধান। 


কবিকস্কণ চণ্ডী 


আমি আসি যন্তরস্থান, না করে আমার মান, 
মোরে নত না করিল মাথা ॥ 

নারদে বলিব কি, তাব বাক্যে দিন্ু বি, 
এমন ভাঙ্গড়মতি পাপে। | 

ত্রিভূবানে এক ধন্যা, অপাত্রে দিলাম কন্যা, 
তনু শুকাইল অন্ুতাপে ॥ 

নাহি জানি আদি মূল, কিবা জাতি কিবা কুল, 
নাহি জানি কেবা মাতা পিতা । 

ভূষণ হাড়ের মালা, শ্মশান বিনোদশালা, 
হেন শূলী আমার জামাতা ॥ 

অঙ্গরাগ চিতা-ধুলি. কান্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি, 
বিষধর উত্তরী বসন । 

শ্মশানে যাহার স্থান, কেবা তার করে মান, 
দেব বুদ্ধি করে কোন্‌ জন ॥ 

যক্ষ দান! প্রেতভৃত, . বসতি যাহার ঘুখ, 
সহযোগে শরন ভোজন । 

হেন অমঙ্গল-ধাম, কে রাখিল শিব নাম, 
দেব মাঝে কে করে গণন |! 

চাহিতে চাহিতে ভাল, কুল করিলাম কাল, 
বাম হৈল আমারে বিধাতা । 


আমি ছার মন্দবুদ্ধি। অনলে ফেলিন্ু নিধি, 
সভামাঝে লাজে হেট মাথা || 
সতীকন্া। গুণনিধি, তারে বিড়ম্বিল বিধি, 


পতি হৈল হেন দিগন্বর | ৃ 

মনে নাহি পরিতোষ, লোকে গায় ধন্মদোষ, 
অপযশে পূর্ণ দিগন্তব ॥ 

শ্বশুর যেমন তাত, তারে না জুড়িল হাত, 
সভাতে করিল অপমান। 

ত্রিলোকে যে অনুরাগ, ঘুচাব যজ্ঞের ভাগ, 
বেদপথে নহে অবধান ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশরের তাত, 
কবিচন্দ্র-হ্ৃদয়নন্দন | 

তাহার অন্থজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল গ্রীকবিকল্কণ || 


সদন-_-গৃহ |. বিমান_যান। পূর্বপক্ষ--প্রশ্ন । 


শিবস্থানে সতীর প্রার্থন।। ১১ 


দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ। 


এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন। 
কোপে কম্পমান তন্থু লোহিত লোচন ॥ 
দক্ষে শীপ দিতে নন্দী জল নিল হাতে। 
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তি-পথে ॥ 
মহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন। 
অচিরাৎ হবে তোর ছাগল বদন ॥ 
পরস্পর ছুইজনে হবে প্রতিকূল । 
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গ-নকুল ॥ 
জামাত শ্বশুরে দ্ন্ব হবে বহুকাল । 
দক্ষের হৃদয়ে শেল বাজিল বিশাল ॥ 
শঙ্কর বিমনা হয়ে চলিল! কৈলাসে। 
দক্ষ প্রজাপতি গেল! আপনার বাসে ॥ 
কতকালে দক্ষে ব্রন্মা করিল! সম্মান । 
সকল পুজের মাঝে করিল! প্রধান ॥ 
ব্রাহ্মণের রাজ। করি ধরাইল ছাতা! | 
প্রসাদ দিলেন তাবে কনক পইতা| ॥ 
ব্রাহ্মণ পালিতৈ তারে বুদ্ধি দিল বিধি 1 
এই হেতু কুল-শ্রেষ্ঠ হইল পালধি ॥ 
ব্রঙ্মাব প্রসাদে দক্ষ করে মহাদন্ত ॥ 
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ত। 
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ স্ুর-নাগ-নরে । 
কহিল নারদ মুনি প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
বিধি বিষণ শিব বিনা যত দেবগণ। 
বিমানে চড়িয়া আইলা দক্ষের সদন ॥ 
আকাশে শুনিয়। বিমানের কোলাহল । 
দক্ষের ছুহিতা সতী হইলা চঞ্চল ॥ 
লোক মুখে শুনিয়৷ দক্ষের যজ্ঞবর । 
নিবেদয়ে শঙ্করে জুড়িয়া ছুই কর ॥ 

দক্ষ প্রজাপতি নাথ, তোমাব শ্বশুব। 
তার যজ্ঞে তিন লোক চলিল প্রচুর ॥ 
তুমি আজ্ঞা! দিলে আমি যাই পিতৃবাস। 
বাপের উৎসর দেখি বড় অভিলাষ ॥ 


শুনিয়া ঈষৎ হাসি বলেন শঙ্কব | 

হেন বাক্য অনুচিত কি দিব উত্তর ॥ 
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে হবে মাথা-কাটা । 
আমার প্রসঙ্গে সতি, পাবে বড় খোটা ॥ 
ভবানী বলেন, ফাব বাপের সদন । 

ইাথে দোষ কিবা, কিবা লোকের গঞ্জন ॥ 
অভয়ার চরণে নজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্কণ গাঁন মধুব সঙ্গীত ॥ 





শিবস্থানে সতীব প্রার্থনা । 


অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর, 
যঙ্জ-মহোৌতৎসব দে।খবারে । 

্রিভূুবনে যত বৈসে,  চলিল বাপের বাসে, 
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে ॥ 

চবণে ধরিয়। লাধি, কপ! কর গুণনিধি, 
যাব পঞ্চ দিবসের তরে । 

চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস, 
নিবেদন নাহি করি ডবে ॥ 

পৰ্বত কাননে বমি, নাহিক পাড়া পড়সী, 
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখাঁ। 

একতিল কোথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাই, 
বিধি মোবে কৈল জন্ম-ছুঃখী ॥ 


সুমঙ্গল সুত্র করে, আইলাম তব ঘরে, 
পুর্ণ সে হইল বর্ষ সাত। 
দূর কর বিস ধাদ, পূরাহ মনেব সাধ, 


মায়ের রন্ধনে খাব ভাত ॥ 

পিতা মোর পুণ্যবান্,। করিবে অনেক দান, 
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার | 

আমি আগে পাব মান, আভবণ পরিধান, 
ভেদবুদ্ধি নাহিক পিতাব ॥ 

সতীর বচন শুনি, ' কহিলেন শৃলপাণি 
শুন প্রিয়ে আমার বচন। 


উত্তরী-উড়ানি পালধি_-১ংশের নাম বিং। মুক্তি--সদগতি; নির্র্বাণ, মোন্দ, নিতাহবগ ইত্যাদি। উৎপস্ন_আনন্দগজনক 
বার"; ধুমধাম" খোৌটা- কৃতকার্ধ্যের উল্লেখ করিয়। তিরম্কার ; লজ্জ। দেও! | 


৯২ কবিকস্কণ চণ্ডী । 


বাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল, 
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন || 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র-হৃদয়নন্দন। 

তাহার অনুজ ভাই, চত্তীর আদেশ পাই, 

বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥৷ 


সতীর দক্ষালয়ে গমন । 


চলিবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি, 
দাক্ষায়ণী হৈলা কোপবতী। 

আপনি স্বভাবে রামা, চলিল। ভ্রকুটিভীমা, 
একাকিনী বাপের বসতি ॥ 

হইয়া উন্নত্ব-বেশ!, যান দেবী মুক্তকেশা, 
ন! শুনিয়া শিবের বচন। 

হরের আদেশ পায়, পাছে পাছে নন্দী ধায়, 
বৃষভের করিয়া সাজন ॥ 

সারিকা কুস্তল পেড়ি, পাছু লয়ে যায় চেডী, 
কেহ লয় বিউনি দর্পণ। 

পৃরিয়! সুগন্ধি বারি, কেহ লয়ে যায় ঝারি, 
শ্বেত-ছত্র লয় কোনজন ॥ 

ধাইল অনেক সেনা, সঙ্গে প্রেত ভূত দানা, 
নেকা জোকা ছুই সেনাপতি । 

আগে পাছে সেনা ধায়, রাঙ্গা ধূলি মাখে গায়, 
দেখি হরষিত হৈল সতী ॥ 

বৃষভ যোগান নন্দী, চাপিয়া চলেন চণ্ডী, 
শিরে ছত্র নন্দীরে ধরান। 

না জানি চলেন কত, তিন দিবসের পথ, 
চারিদণ্ডে কবিল প্রয়াণ ॥ 


পাইল বাপের গ্রাম,  শুনিয়। সতীর নাম, 
প্রস্থতি ধাইল,.বেগবতী। 


কোলেতে লইলা৷ সতী, প্রস্থৃতি পুলকবতী, 
কৈল চণ্ডী মায়েরে প্রণতি | . 


গেড়ি-পেটিকা। চেডী-দাসী। বিউনি--পাথ।। ঝারি--গাড় | প্রয়াণ_গমন| সদন-_গৃহ (নিকট)। 


দন্দ-পত্ঠী। টুটিল-_কমিল। অপ্ললি__-জোড়হাত। 


আনিয়া আপন ঘরে, প্রস্থতি দ্রিলেন তারে, 
পাস্ভ-অপ্য বসিতে আসন। 

যতেক ভগিনীগণ, সবে হরষিত মন, 
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসেন ॥ | 

জননী ভগিনী সঙ্গে, ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে, 
যান দেবী যজ্ঞের সদন। 

চণ্তীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি, 
চক্রবন্তী শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


যন্ঞস্থানে সতী প্রবেশ এবং সতীর সহিত 
দর্ষেব কখোপকথন। 
দক্ষের চবণে সতী করিল প্রণতি। 
কেট মুখে আশীব করিল প্রজাপতি ॥ 
এয়োতে যাউক কাল ঘুঢুক ছুর্গীতি। 
চিরজীবী হোক স্বামী সুস্থির স্মৃতি ॥ 
না দেখিয়া যক্ঞস্থানে শিবের পুজন। 
কোপে কস্পমান তন বাপে জিজ্ঞাসেন ॥ 
শুন বাপ। তোমাবে এ করি অভিমান । 
সতী বির প্রতি কেন টুটিল সম্মান ॥ 
ধর্ম আদি তোমাব যতেক বন্ধুগণ। 
সবাকে আসিতে যজ্ছে দিলা নিমন্ত্রণ ॥ 
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে। 
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে ॥ 
ব্রহ্মা ধার সতত বাঞ্চয়ে পদ-ধুলি। 
আপনি কমলাপতি করেন অঞ্জলি ॥ 
অন্ত জামাতারে দিলা বন্ত্র অলঙ্কার। 
শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার ॥ 
দারুণ দৈবের ফলে আমি তব ঝি। 
ন। করিলে ভাল কন্ম নিবেদিব কি ॥ 
এমত শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন। 
নিন্দিয়া বলৈন শিবে শুন সর্বজন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


প্রশ্থতি_ 


দক্ষষজ্জ নাশে শিব-দূতের গমন | 


দক্ষের শিবনিন্দা । 
কহিতে উচিত কথা, মনে প্লাছে পাও ব্যথা, 
* যেবা ছিল ললাটে লিখন। 
তোমার কর্মের গতি, স্বামী হৈল ছুর্দমতি, 
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ ॥ 
আরোহণ বৃষবরে, শিক্গ। ডন্ুব কবে, 
ভক্ষ্য যার ধুতুরার ফল। 
ভাঙ্গে বড় অভিলাষ, তুজঙ্গ উত্তরী বাস, 
ফণী হার ফণীর কৃগুল ॥ 
পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল, 
বিভূতি-ভূষিত যেই অঙ্গে । 
শাশানে যাহার স্তান, তারে কেবা কবে মান, 
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে ॥ 
আরাধিয়ী পশুপতি, পাইলে পশুর গতি, 
অহি সঙ্গে একত্র শয়ন। 
হর-শিবে শশিকলা, অহি সঙ্গে যার মেলা, 
বঞ্চিত ভূবনে ছুই জন॥ 
আমি ত ব্রহ্মা স্থুত, ত্রিভুবনে স্ুবিদিত, 
মোর প্রতি তার ব্যবহার । 
ভৃগুর যজ্ঞের স্বানে, দেবগণ বিদ্যমানে, 
আমারে না করে নমস্কার ॥ 
শুন সতী মম বাণী, ইথে যদি শিবে আনি, 
» অবশ্য হইবে যজ্ঞ নাশ। 
দেখিয়া শিবের গুণ, আর যত দেবগণ, 
নাহি করে একত্র নিবাস ॥ 
এমত দক্ষের কথা, শুনিয়া ভূবন-মাতা, 
সতী কোপে কাপে থর থর। 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, 
রচিল মুকুন্দ কবিবব ॥ 


ডি 


শশা 


। 
বিভৃতি_ছাই। অঙ্গজ--হগগ হতে উৎপন্ন। শিক্পিনী 
সরোজ__পদ্ম । মহামার_ঘোর বিপদ । 


১৩ 


শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর প্রাণত্যাগ । 


শিব-নিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার । 
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর ॥ 
সমুদ্র মথনে ঘোর উঠিল গরল। 

তিন লোক দহে যেন প্রলয়-অনল ॥ 
হেন বিষ পিয়া শিব রাখিল জগৎ ।". 
সম্পদেতে মুটমতি না জান মহৎ ॥ 
পিনাক ধনুক যার অনন্ত শিঞ্জগিনী। 
আপনি হইলা শর যাহে চক্রপাণি ॥ 
লোক-বিপু ত্রিপুর দাহন কেল হর। 
হেন জনে কি কারণে বল কটুস্তর ॥ 
চরণের নিছনিফুল, চরণের রজ। 

ছুল্লপভ মানিয়া বীর আশা করে অজ ॥ 
যত দেবগণ তারে করয়ে পূজন। 
তোম]! বিনা দ্বেবভাব করে কোন জন ॥ 
গুরুজন নিন্দা নাহি করিব শ্রবণ । 

যেই নিন্দী করে তারি করিব শাসন ॥ 
সেই স্থান ছাড়ি কিশ্বা! যাই অন্য স্থান। 
পাপ প্রতিকার হেতু ত্যজিব পরাণ ॥ 
হদয়-সরোজে চিন্তি শিবের চরণ। 

দৃঢ় করি ভগবতী পরিলা বসন ॥ 
যোগেতে ছাড়িলা তনু জগতের মাতা । 
মুকুন্দ বচিল গীত গৌরী-গুণ-গাথা ॥ 





দক্ষঘজ্ঞ নাশে শিব-দুতের গমন। 


দক্ষযজ্ছে রোষে সতী ত্যজিল! জীবন। 
যজ্ঞ নাশ করিতে ধাইল দানাগণ ॥ 
আগে নন্দী ধায় ছুই দিকে নেকা জোকা। 
শত শত দানা ধায় নাহি তার লেখা ॥ 
দেব নাগ নরে সব করে হাহাকার 1 
সবে বলে দক্ষ-যজ্ঞে হৈল মহামার ॥ 
ছিলা। চক্রপাণি বিট | অক্স_ রঙ্গ নিহনি--সজ্জ। | 


১৪ 


কবিকন্ধণ চণ্ডী 


যতেক অমরগণ করে কোলাহল । 
যোগবলে সতী-অঙ্গে উঠিল অনল ॥ 
বিপক্ষ নাশিতে ভূগু দিলেন আহুতি। 
কুণ্ড হৈতে উঠিল অনেক সেনাপতি ॥ 
রথ তুরঙ্গমপতি উঠিল কুঞ্জর। 
খরশরে দানাগণে করিল জর্জর ॥ 
ভঙ্গ দিয়া দানাগণ পলায় সমরে। 
বুষভ লইয়া নন্দী চলিল সত্বরে ॥ 
শিবের কিস্কর সবে পলায় তরাসে। 
ধাওয়াধায়ি উপস্থিত হইল কৈলাসে ॥ 
অশ্রুমুখে বার্তা কহে নন্দী মহেশ্বরে। 
লোটায়ে কান্দয়ে রুদ্র মহীর উপবে ॥ 
সতি সতি করিয়া আকুল শৃলপাণি। 
ত্রিজগৎ-নাথ হৈয়া লোটায় ধরণী ॥ 
ছি'ড়িয়া ফেলিল কোপে মহীতলে জট! । 
বীরভদ্র হৈল তাহে সঙ্গে বীরঘটা ॥ 
তিন স্ুধ্য জিনি তার তিনটা লোচন। 
মাথার মুকুট গিয়া! ঠেকিল গগন ॥ 
শূল হস্তে কৃতাঞ্জলি রহিল! সম্মুখে । 
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে ॥ 
প্রণাম করিয়! বীর করে নিবেদন । 
কি কাধ্য করিব প্রভু করহ জ্ঞাপন ॥ 
স্বর্গ উলটিব কিম্বা পাতাল ছেদিব। 
সমুদ্র শোষিব কিম্বা পৃথিবী তুলিব ॥ 
আজ্ঞা দিল! শিব তারে যজ্ঞ নাশিবারে। 
বিশেষ কহিলা হর বধিতে দক্ষেরে ॥ 
আজ্ঞা পা"য়। বীরভদ্র চলে শীঘ্রগতি। 
নন্দী আদি চলিল যতেক সেনাপতি ॥ 
সঙ্গে প্রেত ভূত চলে যোল কোটি দান! । 
দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা ॥ 
দক্ষ-যজ্ঞ-স্থানে গিয়া দিল দরশন। 
যজ্জ-কুণ্ড ভাঙ্গিতে লাগিল দানাগণ ॥ 
প্রাণভয়ে দ্বিজগণ দেখায় পইতা। 
প্রাণেতে,না মারি দেয় বহুতর ব্যথা ॥ 
আনৃতি -হৌম ; দেবোন্দেশে মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্নিতে ঘৃতদান । 


হোত। -হোমকারী। ক্রব_-কাষ্টনির্দিত ঘৃত-ক্ষেপণ পাত্র। মুকুটি _কিল। কাকড়ি_কীকুড়। ফড়া পা। 


অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত । 





শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 
দক্ষযঙ্ঞ ধ্বংস। 
প্রবেশিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে। 
দক্ষের নিজ পুব, ভাঙ্গিয়া করে চুর, 
কেহ নিবারিতে নারে ॥ 
ব্রাহ্মণে ধরিয়া, পুঁথি লয় কাড়িয়া, 
ডোর দিয়া ভূজ বান্ধে। 
ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার, 
পৈতা দেখাইয়া কান্দে ॥ 
বেগে হোতা ধায়, দান! পরি তায়, 
পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি। 
ভাঙ্গিল দশন, ছিডিল বসন, 
জ্রবের মাবিয়া বাড়ি ॥ 
দক্ষের আগুদল, ধাইল গজবল, 
'লোহাব মুদগব শুণ্ডে। 
রুষিল কীরবর, করিল জর জর, 
মুকটি মারিয়া মুণ্ডে ॥ | 
করিবর শুপ্ডে, ধরিয়া মুণ্ডেঃ 
মুকুটি মারি দিল টান। 
ছি'ডিল শুপু, ভাঙ্গিল মুণ্ড, 
কাকড়ি মত খানে খান ॥ 
ধরিয়া বারণে, তুরঙ্গ চরণে, 
মাথা তুলি দিল নাড়া । 
অঙ্গ ছি'ডিল, তুরঙ্গ পড়িল, 
হাতেতে রহিল ফড়া ॥ 
উভ করি পাণি, নাচে বীবমণি, 
করিবব গাঁথি খুলে । 
রুধিরেব পানা, , পিয়ে যত দানা, 
নাচে কত কুতৃহলে ॥ 
হইয়া বিচেতা, ধাইল প্রচেতা, 
বীরবর ধরিয়! বান্ধে। 


নিকলে--বাহির হয় 


কু যজ্সধাত। কুগ্রর-_হাতী। 


এছাড়াও 2808 চাকর প্রতি ত্রক্দীর স্তব। 
, ধর্মরাজ পলাইতে মহিষ উপরে । 


ব্রাহ্মণের জিউ,রাখ, ব্রাহ্ম জিউ রাখ, 

বলিয়। প্রচেতা কান্দে ॥ 

দক্ষের সেনাবর, বুরিষে ঘন শর, 
মেঘে যেন পানী পসালা । 

ঠেকি দানা গায়, উড়িয়া যায়, 
পুষ্পের যেমত মালা ॥ 

ভূগুর লোচন, করিল মোচন, 
প্রহাবে ভাঙ্গিল দত্ত । 

সুর্ধ্যের ঘোড়া, ছি'ড়িল দড়া, 
দিগের না পায় অস্ত ॥ 

সঙ্গে বীর ঘটা, ধাইল নেঙ্গটা, 
মৃতয়ে যজ্ঞের কুণ্ডে। 

কপাট ভাঙ্গিয়া, ভাণ্ডার লুটিয়া, 
ঘ্ৃত মধু ঢালে তুণ্ডে ॥ 

বীরবব লক্ষে, বসুমতী কম্পে, 
অষ্ট-কুলাচল ফিবে। 

কণিগণ ছাড়িল, মণিগণ পড়িল, 
ফুণিপতি মাথা ঘোরে ॥ 

দক্ষের কাটি শির, অনলে মহাবীর, 
ফেলিল যজ্ছের কুণ্ডে। 

মুকুন্দ নিবেদন, শুন হে সভাজন, 
মহেশ-নিন্নার দণ্ডে ॥ 


বীবৰভদ্বের কৈলাসে গমন । 
পলায় সকল দেব বীরের তরাসে। 
কেশ নাহি বান্ধে কেহ ছাড়য়ে নিশ্বাসে ॥ 
পলায় ত্রিদশপতি গজেন্দ্র গমনে | 
কাতর হইয়া বলে বীরের চরণে ॥ 
নাকে মুখে রক্ত পড়ে সূধ্য ধায় রথে । 
পলাইতে ঠেকি গেল বীরকদ্র-হাতে ॥ 
দন্ত ভাঙ্গি গেল বীর তোমার প্রহারে। 
শিবের কিস্কর আমি না মারিহ মোরে ॥ 


ঠেকিয়া বীরের হাতে পড়িল ফাপরে ॥ 
পরাণে কাতর যম পড়িল ভূমিতে । 
শিবের কিস্কর বলি কুটা নিল াতে ॥ 
দক্ষযজ্ঞ নাশি.বীর গমনে উল্লাস। 

দণ্ড মাত্রে বীরভদ্র পাইল কৈলাস ॥ _ 
সঙ্গে ষোল কোটি চলে প্রেত ভূত দানা ।' 
দামামা দগড় বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা ॥ 
প্রণাম করিয়া শিবে করে নিবেদন । 
প্রসাদ করিলা হর দিয়া আলিঙ্গন ॥ 
এমন দক্ষের মখ শুনি বিনাশন । 
তপস্তায় মন দিল। দেব পঞ্চানন ॥ 
দেবীর বিরহে হর ছাড়িয়া কৈলাস । 
ভিমগিরি যান হর হইয়া উদাস ॥ 

তথা উপনীত হৈলা মরালবাহন। 
কবজোড়ে কহিলেন বিনয় বচন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ টিত। 
শ্রীকবিকষ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





শিবের প্রতি ক্রহ্মার স্তব। 


তুমি দেব নিরঞ্জন, তুমি অহঙ্কার মন, 
তুমি দেব পুরুষ-প্রধান। 


সব তব অধিকার, পরম কৈবল্যাধার, 
তুমি ব্রহ্ম তুমি দিব্য জ্ঞান ॥ 

স্থাবর জঙ্গমময়, তোমা ভিন্ন কিছু নয়, 
ভাবিয়া বুঝিন্ু তুমি এক। 

এক বই নহে অন্য, ঘটে ঘটে দেখে ভিন্ন, 
ছুষ্টমতি দেখয়ে অনেক ॥ 

তুমি ধন্ম নিরাকার, তুমি সংসারের সার, 
শুন গঙ্গাধর শুলপাণে। 

ত্যজহ সকল রোষ, আমি কৈন্ু সব দোষ, 


অকালে প্রলয় কর কেনে ॥ 


উথডিয়-ঠিকুরিয়। | মৃতয়ে_প্র্নাব করে| তুণ্ডে_ মুখে ॥ অষ্ট"কুলীচাল-_মহেল্প, মলয়" সহা, শক্তিমান, খক্ষ, বিক্কয, 


পাক্সিষাত্র ও হিমালয়। কৈবলা-_ মুক্তি 1 স্থাবর--জড়; স্থিতিশীল। 


জঙ্গম-_গতিশীল। প্রলয়'.-কল্পাস্ | 


১৬ কবিকন্বণ চততী | 


অনাদি অনস্ত ্ত শিব, তুমি বুদ্ধিময় জীব, 
আপনারে স্থজিলে আপনি। 
গগন পবন জল, তেজ বস্ুমতী স্থল, 


চারি বেদে তোমারে পাখানি ॥ 

স্থজিয়া অমর নর, করিল! আপন পর, 
মহা অন্ধকারে দিলা মেলা । 

ভাঙ্গিয়া গ্রড়িয়া দেখ, গডিয়। ভাঙ্গিয়৷ রাখ, 
বালকে যেমন করে খেলা " 

তোমার মহত্ব যত, যগ্ভপি বৎসর শত, 
তবু কেহ বলিতে না পারে। 

অতি মূট হতজ্ঞানে, দক্ষ তোমী কিনা জানে, 
ন। জানিয়! মৈল অহঙ্কারে ॥ 


করপুটে মাগি বব, জীয়াও অমর নর, 
বারেক দক্ষেরে কর দয়া । 
শঙ্কর, সম্বর রাগ, ভূগ্তহ ফজ্ঞের ভাগ, 


উপজিবে দেবী মহামায়] । 

ওনিয়! ব্রহ্মার বাণী, বলে দেব শুলপাণি, 
তোমার বচনে হৈনু সুখী । 

জীবেক অমর নর, সেই দক্ষ প্রজেশ্বর, 
উপজীবে দেবী চন্দ্রমুখী ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র-হৃদয়-নন্দন | 

তাহার অনুজ ভাই, চণ্তীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


দক্ষের জীবন লাভ ও গৌরীর জন্স। 


ব্রহ্মার স্তবনে শিব পেয়ে মহাসুখ । 
কহিতে লাগিলা ধীরে যত মনোছুঃখ ॥ 
তুমি কি না জান ব্রহ্মা দক্ষের চরিত। 
যত অহঙ্কার কৈল তোমার বিদিত ॥ 
বারে বারে সহিলাম তব মুখ লাজে। 
না দিল যজ্ঞের ভাগ দেবতা সমাজে 


বাপ' ঘর র বলিয়া আনি গেল রি | 
পাগ্ঠ অধ্য নাহি দিল পাপিষ্ঠ ছুম্াতি ॥ 
যজ্ঞ-তাগ নাহি দিল বসিতে আসন। 
সেই অভিমাঁনে সতী ছাড়িল জীবন ॥ , 
মনস্তাপ পাইলাম সতীব মরণে। 
ক্ষমিব সকল দোষ তোমার কারণে ॥ 
এতেক বলিয়! আশুতোষ ত্রিলোচন। 
চলিল ব্রহ্মার সঙ্গে দক্ষের সদন ॥ 
জীয়াবারে দক্ষেরে চলিল দিগম্বর । 
নন্দী আদি যোগায় বাহন বুষবর ॥ 
চারি পায়ে বাদ্ধিল ঘাঘর উরুমাল। 
পালান ভিড়িয়! বান্ধে কেদে বাঘছাল ॥ 
বাঘছাল পুষ্ঠে শিব বরঘবরে সাজে । 
মেঘের পশ্চাতে যেন এরাবত গজে ॥ 
বুষপরে চাপিয়া চলিল ত্রিপুরারি । 
হিমালয় শিখরেতে যেমন কেশরী ॥ 
বাস্থুকি সহস্র ফণা শিরে ছত্র ধরে। 
অন্তরীক্ষে দেবগণ মঙ্গল উচ্চারে ॥ 
ডাহিনে চলিল নন্দী বামে মহাকাল । 
আগে পাছে দানা ধায় প্রথমে বেত্বাল ॥ 
দক্ষের সদনে গিয়া দিল দরশন। 
প্রসন্ন-বদন শিব মুক্তির কারণ ॥ 
পুরীখান দেখিয়া! অঙ্গার অস্থিময়। 
অন্তরে হইল শিব পরম সদয় ॥ 
হাতে জপমালা প্রভূ বসিলা আসনে । 
প্রাণ-সঞ্চারিণী বিচ্ভা জপে মনে মনে ॥ 
যার যেই হস্ত পদ লাগে সঞ্চে সঞ্চ। 
গাত্রে উপজিল মাংস হইল লোমাঞ্চ ॥ 
দক্ষে জীয়াবারে হর করে অন্ুবন্ধ । 
মুণ্ড বিনা নাচিয় বেড়ায় কাটা স্বন্ধ ॥ 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে ধায় রড়ে। 
আশে পাশে'ঠেকিয়া সে ঘুরে ঘুরে পড়ে ॥ 
দক্ষের ছুর্গতি দেখি সব্ধদেব হাসে । 
করপুটে বলে ব্রহ্মা শঙ্করের পাশে ॥ 


বাখানি-_প্রশংস! করে।' মেলা--অনেক (অমর, নর, জল, স্থল ইত্যাদি) । উপজিবে-_ জস্মিবে। উপজীবে-_বাচিবে ঘাঘর-_ঘুঙর। উরুমাল 
স্পরামীল ? পালান-_পণ্ুপুষ্টে বসিবার আসন । ভিড়িয়।_লাগাইয | অন্ুবন্ধ_-উপক্রম | সঞ্চে ন্__এক একটু ক।রয়! | রড়েই_বেগে। 


গৌরীর রূপ বর্ণনা । ১২ 


তোমার শ্বশুর দক্ষ হয় গুরুজন। 
দোষ ক্ষম; কেন প্রভূ কর বিডভম্বন ॥ 
নাহিক শ্রবণ প্রভূ নাহি ক্লাণ চোক। 
বিনা মুণ্ডে জীবন, শরীরে কিবা সুখ ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি বলে চন্দ্রচুড়। 

দক্ষের স্বন্ধেতে জোড়” ছাগলের মুড় ॥ 
পূর্বে শাপ দিল নন্দী দেবতা সভায়। 
দক্ষের ছাগল মুণ্ড খণ্ডন না যায় ॥ 
নন্দীর বচন কভু না হইবে আন। 

আর কিছু না বলিহ কবি সাবধান ॥ 
কাটা ছাগলের মুণ্ড ছিল যজ্ঞ ঘরে। 
লাগিল দক্ষেব স্বন্ধে শঙ্করের বরে ॥ 
সেই অধিকার দিল দক্ষেরে সম্মান । 
দেবগণে উঠি যায় যাব যেই স্থান || 
ভৃগু গর্গ পরাশব আদি মুনিগণ । 

গন্ধ পুষ্প দিয়া করে শিবের অর্চন ॥ 
আকাশে ছন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ। 
রত্ুময় পুরী তার হইল তখন ॥ 

যতেক অদিতি দিতি আদি দেবীগণ । 
সবারে দিলেন বর অক্ষয় যৌবন ॥ 

বর দিলা দক্ষে শিব পাও যজ্ঞ-ফল। 
স্থাপিলা যজ্ঞের ভাগ দক্ষের সকল ॥ 
রুদ্র-ভাগ না দিয়া যে জন যজ্ঞ করে । 
পিশাচ বেতাল আদি তার যজ্ঞ হরে ॥ 
দেব দৈত্য গন্ধবর্ধ কিন্নর বিদ্যাধর | 
স্্রতি করে শঙ্করে করিয়া জোড়কর ॥ 
রহ্ধা বিষণ ছুইজনে হয়ে একচিত। 
বলিতে লাগিল সবে শঙ্করের হিত ॥ 
এই যজ্ঞে সতী দেবী ছাড়িল শরীর 
তাহা বিন! সর্ধদেব হইল অস্থির || 
শুনিয়া হাসিল প্রভূ দেব ত্রিলোচন। 
আকাশে প্রকাশে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥ 
ততক্ষণে উপজিল অন্তরীক্ষে বাণী। 
হেমস্তের ঘরে জন্ম লভিল ভবানী ॥ 


এই মতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশি অভয়! । 
পুণ্যবান্‌ দেখি হিমালয়ে কৈলা দয়া ॥ 
লোক শুভহেতু সেই হৈল শুভ দ্রিন। 
হিমালয়ে জন্ম মাতা লইলা যে দিন ॥ 
তুষার-শিখুরী ভাগ্য নিবেদিব কি। 
ভূবন-জননী হৈলা হিমালয়ের ঝি ॥. 
মেনকার পুণ্য কিবা করিব গণন। 
যাহার উদরে চণ্ডী লইল জনম ॥ 
মৈনাক যাহার ভাই ভূবনসুন্দর | 

যার পক্ষ কাটিতে নারিল পুরন্দর ॥ 
পর্ববতরাজাব ছিল যত কুলাচার। 
ওদন-প্রাশন আদি করিল তাহার ॥ 
করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরবে । 
শোভাতে বাড়েন চণ্ডী দিবসে দিবসে ॥। 
নিবিষ্ট করিয়া মন শিবের চবণে। 
অন্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥ 


গৌরীর রূপ বণন|। 


ত্রিভুবন-জন-ধাত্রী,  পর্ববত-ভূপাল-পুত্রী, 
হিমালয়ে বাড়েন চণ্তিকা। 

অন্ত বেশ দিনে দিনে, শোভে অলঙ্কার বিনে, 
দেখি স্বুখী হইল মেনকা ॥ 

উরুযুগ করিকর, নাভি স্থগভীর সর, 
ছই ভূজ মৃণাল-সক্কাশ। 

বিমল অঙ্গের আভা, নান! অলঙ্কার শোভা, 
অন্ধকার করয়ে বিনাশ ॥ 

অধর বন্ধুক বন্ধু, বদন শারদ ইন্বু, 
খঞ্জন গঞ্জন বিলোচন । 

প্রভাতে ভাম্ুর ছটা, ললাটে সিন্দূর-ফেণটা, 
তন্ু-রুচি ভূবনমোহন || 

নাসায় দোলয়ে মতি, হীরায় জড়িত তথি, 
বদন-কমলে ভাল সাজে । 


যেঙাল-শিবের অনুচর | তুষার-শিথরী-_হিমীলয়। ওদন-প্রাখন-__অস্্ প্রাশন | শ্রবণবেধ _কর্ণবেধ | পর্বত-ভূপাল-পুক্রা 
*-পর্বঙরাজের কনা! | সঙ্কাশ-_তুল্য। বন্ধুক-বন্ধু-_দৃধ্য। বিলোচন-_ চকু । 


১৮ কবিকঙ্কণ চত্তী। 


তুলন! ষেদিতে নারি, তাহে অতি মনোহারী,, 
যেন স্ুধাকর তারা মাঝে ॥ 

গৌরীর বদন-শোভা, লখিতে না পারি কিবা 
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখ! । 

মলানচান্দ এই শোকে, না বিচারি সর্বলোকে, 
মিছে বলে কলঙ্কের রেখা | 

গোৌঁরীর দশন-রুচি, দেখিয়া দাড়িম্ব-বীচি, 

| মলিন হইল লজ্জাভরে । 

হেন বুঝি অন্ুমানে, এই শোক করি মনে 

পকুতায় দাড়িম্ব বিদরে ॥ 

শ্রবণ উপর দেশে, হেম-মুকুলিকা ভাসে, 
কুটিল কুঞ্চিত কেশপাশ। 

আধাটিয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিহ্যৎ সাজে, 
পরিহরি চপলত। দোষ ॥ 

স্থলতা উদরে ছিল, বলে তা লুঠিয়া নিল, 
উরঃস্থল জঘন ছুজন। 

চরণ চঞ্চল-ভাব, লৌোচন করিল লাভ, 
নব নৃপ আসিতে যৌবন ॥ 

দেখিয়া গৌরীর রূপ, চিস্তিত পর্ব্ত-ভৃপ, 
কারে দিব এ কম্তা রতন। 

উমাপদে হিতচিত, রচিল নৃতন গীত, 
চক্রবত্তী শ্রীকবিকম্কণ ॥| 





হিযালয়ের চিন্তা । 


রূপবতী হৈমবতী, মেনকা হরিষ-মতি 
হিমালয় চিস্তিত-অস্তর | 

. কুল শীল বুপবান্‌, নিরুপম স্ব-সমান, 
কোথা পাব কম্ঠা-যোগ্য বর ॥ 

অকুলীনে দিলে ন্ৃতা, লাজে হবে হেঁট মাথা, 
বংশে বহু থাকিবে গঞ্জন। 

মনে হবে অসস্তোষ, লোঁকে গা'বে অপযশ, 
বড় পুণ্যে পাই কুল-জন ॥ 


হধাকর--চন্্র। লখিতেদেখিতে। হেম-মুকুলিকাঁন্বর্ণনিশ্মিত পুষ্পকলিফ | 
সন | নিরাকুলস-নিশ্চিন্ত | হেমন্ত" হিমালয়। অঞ্জলি--জোড়হাত। 


বিছ্া-নিবেশিত-মন যদি পাই কুল-জন, 
সদাচারী বিনয়-ভূষিত। 

সকল লোকের. মাঝে, যোগ্য বর সেই সাজে, 
করিদস্ত কনকে জড়িত ॥ 

মেলি যত বন্ধুজন, দশ দিকে দেও মন, 
যথা পাও অমলিন কুল। 

তারে সমপিব কন্ঠা,  ত্রিভুবনে এক ধন্া, 
কবে আমি হব নিরাকুল ॥ 

বন্ধুজন সঙ্গে করি, বিচার করেন গিরি, 
সভায় বসিয়া দিনে দিনে । 

ভাবিতে এমত কালে, শ্রীনারদ কুতুহালে, 
আগমন করিল সেখানে ॥ 

পাদ্য-অর্ধ্য-আচমন, দিয়া রত্ু-সিংহাসন, 
নিবেদয়ে করিয়া অঞ্জলি । 

ভাবিয়া চণ্ডিকা পায়, শ্রীকবিকস্কণ গায়, 
ত্রাহ্মণভূপতি কুৃতৃহলী ॥ 


হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদ্ধেশ । 


কৃতাঞ্জলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি । 
কোন বরে বিভ। দিব মোর কন্যা! গৌরী ॥ 
হেমস্তের কথা শুনি বলেন নারদ। 

গৌরী হৈতে বাড়িবেক তোমার সম্পদ ॥ 
অচিরাতে হবে গৌরী হরের গৃহিণী ।' 
অদ্ধ অঙ্গ দিবে হর গৌরীকে আপনি ॥ 
এই উপদেশ কহি গেল। নিজ বাস। 
ত্যজিল হেমন্ত অন্যবর-অভিলাষ ॥ 

এমত সময় শিব তপস্যা কারণে। 

গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে ॥ 

. দেখি আনন্দিত বড় হৈল হিমাঁলয়। 
অঞ্জলি করিয়। নিবেদয়ে সবিনয় ॥| 
আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী । 
সংযোগ হইল যাহে তব পদ-ধুলি ॥ 

বিদ্যা-নিবেশিতমন-_ বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত 
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পরাজয় -পরাজি5। 
আ্রতি-নিবেদন। অজিন- ষৃগচন্্ | সম্মোহন__মুগ্গকয়ণ 


রতির থেদ। 


আমার কামনা নাথ করহ সফল । 

_ মম কন্যা নিত্য দিবে কুশ-পুষ্প*জল ॥ 
হেমস্তের বচন শুনিয়া পণ্পতি । 
গৌরীকে করিতে সেবা দিলা অনুমতি ॥ 
নানা উপহারে গৌরী পুজেন শঙ্করে। 
হেনকালে দেত্য-তয় হৈল স্ুুরপুরে ॥ 





কামদেব ভম্ম। 


দেত্য-রণে দেবরাজ হৈলা পরাজয় । 
দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার আলয় ॥ 
ভাবকের ভয় ইন্দ্র করিল গোচব। 
ধ্যানেতে জানিয়া ব্রন্মা দিলেন উত্তব ॥ 
মহেশের পুজ্র হবে নামে ষড়ানন। 
তার যুদ্ধে হইবেক তারক-নিধন ॥ 
আমার বচন শুন যত দেবগণ। 

সবে মিলি শিবের বিবাহে দেহ মন ॥ 
ব্রহ্মার বচনে ইজ হেট কৈল মাথা । 
বুঝিয়া ইন্দ্রের মন বলেন বিধাতা ॥ 
অযোধ্যা নগরে আছে নুপতি মান্ধাতা । 
স্্্যসম পরাক্রমে, কর্ণ সম দাতা ॥ 
তাহার তনয় বীর নামে মুচুকুন্দ। 
পাইলে সংগ্রাম তার বাড়য়ে আনন্দ ॥ 
মুছুকুন্দে ডাকি আনি দেহ রাজ্যভার। 
যাবৎ না হয় কাত্তিকের অবতার ॥ 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র পরম আনন্দে । 
রাজযভার সমপিল রাজ। মুচুকুন্দে ॥ 
মুচুকুন্দ তারকের দিবানিশি রণ। 
কামদেবে পাণ দিতে ইন্দ্র আদেশন ॥ 
দেবগণ লয়ে যুক্তি করি স্থুরপতি । 
কামদেবে পাণ দিয়ার্দলেন আরতি ॥ 
মহেশের পুজ হবে নামে ষড়ানন। 
ভাহার সমরে হবে তারক-নিধন ॥ 


পড়িয়া চরণতলে, 


১৯ 


চল চল মদন চলহ হিমগিরি । 

তপন্তা করেন যথা দেব ত্রিপুরারি ॥ 
আছেন অভয়। তার হয়ে অনুচরী। 
তোম] হৈতে শিব যেন হন কামচারী ॥ 
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কাম হয়ে ত্বরাষুত। 
সঙ্গে নিল সহচর বসম্ত-মারুত ॥ 
ফুলময় ধনু নিল ফুল-পঞ্চবাণ | 
মধুকর কোকিল করয়ে কলগান ॥ 
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে চলিল! মদন। 
দণ্ডমাত্রে গেল! বীর যথাঁ পঞ্চানন ॥ 
ধেয়ানে আছেন শিব অজিন-আসনে। 
ঝারি হাতে আছে গৌরী তাব সন্গিধানে ॥ 
সম্মোহন বাণ বীর পুরিল সহ্বরে। 
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে ॥ 

ধ্যান ভঙ্গ হয়ে শিব চারি দিকে চান। 
সম্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ ॥ 
কোপন-্দুষ্টে মহেশের বরিষে দহন | 
দেখিতে দেখিতে ভম্ম হইল মদন ॥ 
তপোভঙ্গ হেলে শিব গেল! অন্যস্থান | 
পব্বত-নন্দিনী গেলা পিতৃ-সন্গিধান ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





রতির খেদ। 


কামকাস্তা কান্দে রতি. কোলে করি মৃত পতি, 


ধূলায় ধূসর কলেবর। 


লোটায়ে কুন্তলভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার, 


সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর ॥ 
রতি সকরুণে বলে, 
প্রাণনাথ কর অবধান। 


তিলেকে দারুণ হয়ে, পাসরিলে প্রাণপ্রিয়ে, 


দুর কৈলে সোহাগ সম্মান ॥ 


ধড়'নন-_কার্তিক। অবতার--উৎপত্তি; প্রাছুর্ভাব। পাণ দিতে_ নিমন্ত্রণ করিতে , ইহ। পূর্ব প্রথা। 
পঞ্চবাণ-মদন। দহন-_মঅগ্সি। অবধান-সনোযোগ | 


২০ কবিকন্কণ চতী। 


চাহিয়৷ উত্তর দেহ, 
পাসবিলে পরব গীরিতি। 

তুমি নাথ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা, 
তবে কেন হৈল বিপরীতি ॥ 

মোর পর্মায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে, 

আমি মরি তোমার বদলে । 

যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি, 
রহিব তোমার পদতলে ॥ 

শঙ্করে মারিতে বাণ, ইন্দ্রের লইলা পাণ, 
রতিরে করিতে অনাথিনী । 

দিয়া নিদারণ শোক, গেলা! প্রভু পরলোক, 
মোৌব তবে পোহাল রজনী ॥ 


ভুবনে সুন্দর-তন্ঃ তোমার কুত্রমধন, 
সম্মোভন আদি পঞ্চবাণ। 
ল্লোটায় ধরণীতলে, মম পাপ-কম্মফলে, 


স্কিন বিধাতা প্রাণ ॥ 

এই হর-কোপানলে, তোমারে দহিল বলে, 
না বধিল রতির জীবন। 

তোমাবিনে প্রাণপতি, তিলেক না জীয়ে রতি, 
এই বড় রহিল গঞ্জন ॥ 

দেহ যোগ নহে সত্য, কেবল মরণ নিত্য, 
সর্ধলোকে এই কথা জানে। 

যৌবনে মরণ-কাল, হৃদয়ে রহিল শাল, 
নাহি মানে প্রবোধ পরাণে ॥ 

কুল শীল বূপগুণ, জীবন যৌবন ধন, 
বিধবার সকলি বিফল । 

বসন্ত প্রভূর সখা, মোরে আসি দেহ দেখা, 
কুণ্ড কাটি জ্বালাও অনল ॥ 

সুন্দর সিন্দুব ভালে, চিরুণী কুম্তলজালে, 
সঘনে নাড়য়ে আত্রডাল । 

সঘনে হুলুই পড়ে, রতি চতর্দোলে চড়ে, 
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল ॥ 

অনুমূতা হবে রতি, হেনকালে সরম্বতী, 
আকাশে কহিলা হিতবাণী। 


রতিরে সংহতি লহ, উমাপদে হিতচিত, 


রচিল নৃতন গীত, 
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী ॥ | 


রকি প্রতি দৈববাণী। 


হিত উপদেশ বলি শুন দেবী রতি | 
আমার বচন তুমি কর অবগতি ॥ 
অনলে পোড়ায়ে নষ্ট না করিহ তন্ু। 
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধন্গু ॥ 
কিছুকাল থাক গিয়। সম্বরের ঘরে । 
তথায় তোমার পতি মিলিবে সত্বরে ॥ 
আপনার নাম ভুমি না বলিও রতি। 
আজি হৈতে নাম তমি ধর মায়াবতী ॥ 
রন্ধনশালার তুমি হবে অধিকারী । 
তনয়া বলিবে তোমা সম্বরের নারী ॥ 
বলবৃত্তি তোমারে করিবে যেইজন। 
সেইক্ষণে হবে তাঁর অবশ্ঠ মরণ ॥ 

যবে যছুকুলে হরি হবে অবতার । 
হরিবে অস্ুর বধি অবনীর ভার ॥ 

কংস আদি অস্থুরের করিয়। বিনাশ। 
অবনীর ভার প্রভূ করিবেন হাস ॥ 
রুক্সিণী বিবাহ হরি করিবে প্রথম । 
তার গর্ভে হবে কামদেবের জনম ॥. 
সম্বর পাইয়া নারদের উপদেশ । 
তাহার স্থৃতিকাগারে করিবে প্রবেশ ॥ 
চুরি করি লয়ে যাবে কৃষ্ণের নন্দনে । 
সমুদ্রে ফেলিয়া যাবে আপন ভবনে ॥ 
বিশাল কোদালি তাকে করিবেক গ্রাস। 
কৃষ্ণের নন্দন তবু না হবে বিনাশ ॥ 
বোদালি হইবে বন্দী ধীবরের জালে। 
তোমারে মিলিবে ভেট রন্ধনের শালে ॥ 
বোদালি কুটিতে তুমি পাবে নিজ স্বামী । 
সকল বিশেব কথ! বলিলাম আমি ॥ 


মংহতি - সঙ্গে। গতি-অবস্থ!, উপায়। পরলোক-_লোকান্তর ৷ গঞ্জন__অবমানন|। গ্লানি; যাতনা । নিত্য-_নিশ্চিত। 
শাল__শুল॥ কুগ্ু_গর্ত। অনুমৃতী-সহম্ৃতা । ুতিকাগার-_আতুড় ঘর। বোদালি-_বোদ্লাল মাছ। তেট-_সাক্ষাৎ। 


গোৌরীকে শিবের ছলনা । ২১ 


কোলে কাখে করি তারে করিও পালন । 
অতি অন্নকালে সেই পাইবে যৌবন ॥ 
যদি মাতা বলি তোরে করে পসম্ভাষণ। 
"সই কালে আচ্ছাদিত করিও শ্রবণ ॥ 
তার বিদ্যমানে তারে দিও পরিচয় । 
সম্বর্ বধিয়া যেন যান নিজালয় ॥ 
সরস্বতী চরণেতে করিয়া প্রণাম । 

ত্বরায় চলিল রতি সম্বরের ধাম ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


গৌবীব তপন্যা | 


তপস্তা করেন গৌরী হর-পদ-আশে। 
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে ॥ 
একদিন উপবাস দিনেক ভোজন । 
ত্যজিল ভাম্কুল তৈল ভূষণ চন্দন ॥ 
একপদে কৃতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ। 
রজনী সময়ে কুশে কবেন শয়ন | 
পঞ্চতপ করেন জ্বালিয়! পঞ্চানলে । 
উদ্দ'মুখ করি রহে অরুণ-মণ্ডলে ॥ 
শুরুবাস পিঙ্গ কেশ অরুণ মূরতি। 
করিলেন বৈশাখেতে ব্রতের নিয়তি ॥ 
ছুই উপবাস করি করেন পারণা । 
মহেশ পুজেন দেবী হয়ে সাবধানা || 
চিন্তেন শিবের পদ মুদ্রিত লোচন । 
মাঘ মাসে নিশাকালে উদকে শয়ন ॥ 
কৈল ব্রত গিরি-সুতা তিন উপবাস। 
পারণ। করিল শেষে সবে তিন গ্রাস ॥ 
অন্ন ত্যজি খান দেবী কদূলী বদর । 
কত কাল পান করে কেবল পুক্ষর ॥ 
শিব-পদ-ধ্যান গৌরী কৈল অনুক্ষণ। 
বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভক্ষণ ॥ 


*ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্ন পান। 
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান ॥ 
ছলিতে আইলা! হব দ্বিজবেশ ধরি । 
জিজ্ঞাসিল! গৌরী প্রতি তথায় উত্তরি ॥ 
তপন্ষিনী কেন কর শিব-পদে আশ। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অন্বিকার দাস ॥ 


গৌরীকে শিবের ছলনা] । 


কহ গো নিরুপমা) কার বোলে রামা, 
ইচ্ছিলে বুড়া জটাধরে । 

হইয়া সুন্দরী, ভজিবে ভিখারী, 
দরিদ্রবর দিগন্বরে ॥ 

শুন গো চন্দ্রমুখী, তোমারে আমি দেখি, 
রূপেতে ভূবনমোহিনী । 

কতেক আছে বর, ভুবনে মনোহর, 
ইচ্ছিল! বুড়া বব আপনি ॥ 

কহ গো রূপবতি, দেহ হেমছ্যতি, 


কচির মাণিক-দশনা । 


তৈল নাহি ঘরে, ইচ্ছিলে হেন বরে, 
হইবে বিভৃতি-ভূষণা ॥ 

দরিদ্র পতি যার, বিফল জনম তার, 
দারিদ্র্য গুণরাশি নাশে। 

শুন গো গুণময়ি, তোমারে আমি কই, 
দরিদ্রে কেহ না জন্তাষে ॥ 

গঙ্গা থাকি শিরে, ভিক্ষু দেখি হরে, 


মিলিল গিয়া রত্বাকরে । 

স্তন লে! গুণময়ি, তোমারে হিত কহি, 
দরিদ্রে কেহ না আদরে ॥ 

ভিক্ষ। অনুসারে, ভ্রমে ঘরে ঘরে, 
ডম্বরু করিয়া বাজনা |, 

গৃহিণী হবে সুখে, জন্ম যাবে ছুঃখে, 
তোমারে দৈব বিডন্বনা | 


আবণ _কাণ। ট্টান_কমান। নিয়ডি__নিরন। পুক্কর_সল। বদর_কুল। পারণ|--টপবাসের পর মাহার। গলিত 
-্বলিত' অভিধান__নাম। উত্তপ্ষি-_-উপস্থিত হুইয়া | রুচির-__উচ্ছল। বিভৃতি_ছাই। অনুসারে_নিমিত্ত। 


ক/বিক জান ৮৩) / 


বলন বাঘছাল, 
উত্তরী যার বিষধর । 
প্রেত ভূত সে, 
বাষ্থিল। কেন হেন বর | 


কার পুজ্র হর, €কোথা। তার ঘৰ 
নাতি ভ/ই বন জন / 
ভক্তি শলপাাদি, হইবে ছুঃখিনী, 


কেমনি দৈবেব ঘটন ॥| 

দ্বিজের শুনি কথা, বলেন গিরিস্ৃতা, 
তপন্বী, কর অবধান। 

যেযাব মনে ভায়।. সে নাবী ভজে তায়, 
মুকুন্দ এই রস গান ॥ 


হবগৌবীর কখোপকথন। 


অণিন। লঘিম। আদি যার অষ্ট সিদ্ধি । 
যাহাব ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি | 
ত্রিভুবনে দেখ যার পরম সম্পদ । 

কে বা সেবা নাহি কবে মহেশেব পদ | 
রক্ষা আদি দেব ধারে করেন অগুলি। 
ইন্্র চন্দ্র দিবাকর বাঞ্ছে পদধুলি ॥ 
ত্রিভবনে রক্ষিল। করিয়া বিষপান । 
মৃত্র্জয় বিনা বর কেবা আছে আন ॥। 
এমত গৌরীর কথা শুনি তপোধন । 
পুনরপি কিছু কহিবারে কৈল মন ॥ 
তপস্বীরে দেখে কিছু চঞ্চল-অধর । 

সে স্থান ছাড়িয়া গৌরী গেল! স্থানান্তর | 
এমত সময়ে হর নিজ বেশ ধরি । 
পার্ববতীর সম্মুখে রহিল ব্রিপুরারি ॥| 
মদনমোহন হর দেখি বিদ্যমান । 

সম্রমে পাসরে গৌরীংপৃজার বিধান || 
সন্নিধানে দেখি গৌরী ভ্রিজগত-নাথ । 
অবনী লোটায়ে দেবী করে প্রণিপাত ॥ 


ভার-_শোত। পায় ; ভাল লাগে। চঞ্চল*অধর _বাকাকথনাভিলামী। 


নিকট প্রাণিত বিষয় 


গলেতে হাড়মাল, 


চিতা-ধুলি অঙ্গে, 


অভিপ্রায় বুঝি হর বলেন তাহারে । 
প্রসন্ন হলাম গৌরী মাল্য দেহ মোরে । 
তপস্তায় বশ আমি হলাম তোমারে । 
অঞ্জলি করিয়! গৌরী কহিল! শঙ্করে ॥ 
পুপা কবি যদি মোরে দিলে বর দান । 
আমার পিতারে নাথ করহ প্রণাম || 
এমন শুনিয়া হব গৌরীর বিনয় । 
নাবদেবে পাঠাইয়া দিল ভিমালয় ॥ 
আসিয়! নারদ মুনি কহিল সকল । 
শুনি হিমালয় হেল! আনন্দে তরল ॥ 
অভরার চবণে মজুক নিজচিত। 
শ্রাকরিকক্ণ গান মধুর সঙ্গীত || 


হবগৌবার বিবাহ । 


হেমন্ত হরিবে কন্া অপিবাসে 
করিল ছুন্দুতি বাজনা । 
আমর নাগ নর, আসিবে মোব ঘব. 
যে মোর আছে বন্ধুজন! || 
সকল দোবঘসীন, আজি সে শুভদিন, 
গৌবীর বিবাহ-মঙ্গল ! 
খমক বণ বীণা, মুদঙ্গ ভেরী নানা, 
বাগ্যেতে হইল কোলাহল ॥ 
আনির়। দ্বিজগণ, করিয়া শুভক্ষণ, 
করিল ্বস্তিক বাচন। 
আবোপি হেম ঘটে, যুগল করপুটে, 
গণেশে করি আবাহন ॥ 
পার্বতী বপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি, 
পরিয়া বসিল আসনে । 
যুতক দ্বিজ মুনি, কবয়ে বেদধ্বনি, 
গৌরীর গন্ধাধিবাসনে ॥ 
মঙ্ঠা গন্ধ শিলা, দৃৰ্ধা পুষ্পমালা, 
ধান ফল ঘৃত দধি। 


সখম--*দাদি জন্ক আবেগ $ ব্যন্তত|।। বর- দেবতার 


আনলে তরল - অত্যন্ত আনন্দিত। অধিবাসন--ন্ধ মাল্যাদির দ্বারা নংস্কার 


মেনকার খেদ। | ২৩ 


স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কপূর, 
শঙ্খ দিল যথাবিধি ॥ 

বান্ধিল করে স্থত্র, প্রশস্ত দীপ-পাত্র, 

*. মস্তকে করিল বন্দনা । 

স্থবর্ণ সিথি শিরে, কনকার্রা করে, 
করিল আশীষ যোজন! ॥ 

রজত কাঞ্চন, তা গোবোচন, 
সিদ্ধার্থ চামর দর্পণ । 

মোদক আর লাজে, পুজিল দেবরাজে, 


কন্তাব গন্ধাধিবাসন ॥ 

নেবেছ্য দিয়া ভুরি, মাতক। পুজা কবি, 
দিলেন বসুধারা দান। 

নশ্বুবে পুজা করি, নিলা ভিনগিরি, 
করিলা নান্দীমুখ বিধান ॥ 


কাখে হেমঝারি, ননক! ম্বন্দবী, 
জল সাহে ঘরে ঘরে । 
ঘন এয়ো মেলি, দেয় ভলাভলি, 
তগল্‌-মঙ্গল কবে ॥ 
ঠোথা অধিবাস আদি, মহেশ যথা বিধি, 
করিল। বেদের ঘিধান। 
কে হাড়মাল, পরিল বাঘছাল, 
বৃুষভে কৈলা আরোহণ ॥ 
চলিল! দেবরায়, প্রমথ পিছে পায়, 
, দেউটি ধরে দানাগণ। 
শিকঙ্গার বাজনা, করয়ে ভূত দানা, 
চলয়ে ঝড় বরিষণ ॥ 
আইলা ত্রিপুরারি, হেমস্ত হাতে ধরি, 
বসাইল! কনক আসনে । 
বসন অন্গরী, মাল্য দিয়া গিরি, 
করিল বরের বরণে ॥ 
বিবলে স্থান করি, মেনকা সুন্দরী, 
করিল স্ত্রী-আচরণ। " 
রচিল ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া নন্ধ, 
গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


নাগবীদিগের বর দর্শনে গমন । 


কোন নাগরীর আধ সীমস্তে সিন্দুর | 
কারো ভ্রমে পদে হার করেতে নৃপুর ॥ 
কারে" এক নয়নে ভালে দিয়াছে কঙ্জলে। 
পত্রাবলী এক কুচে নহিল সকলে ॥ 
আঙলা বিমল! টাপা! কমলা ভারতী । 
পদ্মাবতী স্বর্ণরেখা রতি কলাবতী ॥ 
বল্পভা ছুলভা রস্তা স্থভদ্রা যমুনা | 
চরিত্রা তুলসী রাণী শচী স্লোচনা ॥ 
হীবাঁ তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী | 
কৌশল্যা বিজয়া গোপী স্ুমিত্রা সুন্দরী ॥ 
যশোদা রোহিণী রাধ। রুক্সিণী শঙ্করী। 
চিত্রালেখা স্মধামুখী গোপী মান্দোদরী ॥ 
হর! হেতু সবাকার বিপধ্যয় বেশ। 

এলো করি ধায় কেহ নাহি বান্ধে কেশ ॥ 
এক পদে কোন এয়ো দিয়াছে নূপুর । 
কপালে সিন্দুর নাই সীমস্তে সিন্দবর ॥ 
এক চক্ষে কোন এয়ো দিয়াছে অঞ্জন । 
এক কর্ণে কর্ণপূর ত্বরায় গমন ॥ 

শিশু কান্দে ছুগ্ধ দিতে নাহি করে মো। 
কোন এয়ো আইসে তার হাতে কাখে পো॥ 
চড়িয়া! জাঙ্গালে এয়ো দ্রিল বাহু নাড়া । 
আখির কটাক্ষে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া ॥ 
বরণ করিতে এয়ো করিল পয়াণ। 
অভয়া-মঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণে গান ॥ 


মেনকার খেদ। 


মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে । 
অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধরগণে ॥ 

চিতাভম্ম বিভূষণ দেখি কলেবরে । 
মেনকা বিষণ্ন অতি হইল অস্তরে ॥ 


বস্তিক-_পিটুলি স্থারা প্রস্তুত মাঙ্গ লিক ব্য দিদ্ধার্ঘ-_খেত সমপ । লাজ-থই| ভুরি_-অনেক। এযো -সধব। নারী। 
তঙল-মঙ্গল-_চাল'মঙ্গলান। প্রমথ -শিবানুচর | দেউটি-_প্রদীপ ; মশাল । ঘো-মায়। | জবাঙ্রাল*_আলি ; সেতু রা্তা। 


উরি চ্জী । 


কাদেন মেনকা রাণী গৌরী মায়ামোহে |. 
বসন তিতিল তার লোচনের লোহে ॥ 
চরণে নূপুর সপ সর্প কটিবন্ধ ৷ 

পরিধান ব্যান্রচম্ম দেখি লাগে ধন্ধ || 
অঙ্গদ বলয় সপ সর্পের পইত। | 

চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দ্রহিতা ॥ 
গৌরীর কপালে ছিল নাদিয়ার পো । 
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছে ॥ 
ওবধি সহিত ঘুত দিলাম কপালে । 
ঘ্ৃতযোগে ললাট-লোচনে বহ্ছি জ্বলে ॥ 
দেখিয়া বরের বপ লেগে গেল*ধাঁদা । 
কি ভাগ্য কপাল মাঝে আলো করে টাদা ॥ 
বর দেখি এয়োগণ করে কানাকানি | 
চক্ষু খাক পিতা, চক্ষে পড়,ক ছানি ॥ 
হেন বরে কন্তা দেয় কি দেখি সম্পদ । 
বাপ হয়ে মৃঢমতি কন্যা কবে বধ ॥ 
অঙ্গুলি বেষ্রিয়। ছিল গারুড় মহামণি। 
তাহার কারণে মোরে না খাইল ফণী ॥ 
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া হর। 

দেখিয়া বরের রূপ জ্বলয়ে অন্তর ॥ 
মেনকার দাসী আনে ওষধিব ডালি । 
আছিল ইসর মূল তাতে একফালি ॥ 
ইসর মূলের গন্ধে পলায় ভূজঙ্গ । 
অঙ্গনার মাঝে হর হইল! উলঙ্গ ॥ 

পলায় মেনকা রাণী লাজে গুটি গুটি । 
নিভাইল নন্দী কাধ্য বুঝিয়া দেউটি ॥ 
সেই খানে ফেলাইয়া ছায়নির ডালা । 
কান্দিতে কান্দিতে রামা নিজ গৃহে গেলা ॥ 
মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি। 

এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি ॥ 
কহিলেন নন্দী, শুন দেব শূলপাণি। 
মদন-মোহন রূপ ধরুন' আপনি ॥ 
এতেক নন্দীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন । 
দেখিতে দেখিতে হৈল ভূবনমোহন ॥ 


শীকড়-মরকত মণি । 
ডালা । অঙ্গদ-কেছুর , বাভু। ভুজজম--সর্প। 


 অভয়ার। চরণে মজুক নিজচিত। | 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শিবের মদন-মোহন রূপ-ধারণ | 


আছিল বাঘের ছাল হৈল বসন। 
অঙ্গদ বলয় হৈল ভূজঙ্গমগণ | 
_বাস্থুকি মাথায় হৈল কিরীট ভূষণ । 
অঙ্গের বিভূতি হৈল সুগন্ধি চন্দন || 
অস্থিমালা ছিল যত হইল রত্বমাল। 
হরিতাল তিলক শোভিত হেল ভাল ॥ 
মুকুট উপরে শোভে সুধাকব-কলা । 
ধরিল মদনরিপু মদনের লীলা ॥ 
যোগ-বলে ধরিলেন মনোহর বেশ । 
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারু কেশ ॥ 
হেরিয়া এ হেন বর সবার আহ্লাদ । 
আহ্বাদে মেনকা বাণী ত্যজিল বিষাদ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শা 


নাবীগণেব পতিনিন্দা । 


সবে বলে গৌরীর বব মিলিল ভালো । 
মদনমোহন-রূপে ঘর করেছে আলো ॥ 
দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী । 

একে একে নিন্দা করে নিজ নিজ পতি ॥ 
এক নারী বলে সই মোর পতি গোদা । 
সদ। কৌয়। জ্বরের ওষধি পাব কোথা ॥ 
ভাত্রপদ মাসে পায় পাকুই দূর্ববার। 
গোদে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার ॥ 
ফুলে যদি গোদ, কোয়া জর করে বল। 
কত বা বাঁটিব আর ওকডার ফল ॥ 


ইসরমূল__দর্প-বিষ-নিবারক এক প্রকার মূল। এফ ফালি __এক টুকরা । ছাঁয়নির ডালা--বরণ 


গৌরীর মাল্য দান। ২ 


প্রভুর দোসর নাহি উপায় কে করে। 
কাটনার কড়ি কত জোগাব ওঝারে ॥ 
দাদনি না দেয় এবে মহাজন*সবে । 
প্টুটিল স্ততার কড়ি উপায় কি হবে ॥ 

ছুপণ কড়ির সুতা একপণ বলে। 

এত দুঃখ লিখেছিল অভাগী-কপালে ॥ 
চক্ষু খেয়ে বাপ বিয়া দিল হেন ববে। 
মিথ্যা রাত্রি জেগে মবি কি কব গোদারে ॥ 
গোদের গেঁজেব ফোড়া হয় বিপরীত । 
পুণিমা হইলে তায় বেরয় শোণিত ॥ 
আাব জন বলে পতি বঞ্চিত দশন । 
ঝোলঝাল'বিন। ভাব না হয় অশন ॥ 
কঠিন ব্যঞজন আমি যেই দিন রান্ধি। 
মারয়ে গীড়িব বাড়ি কোণে বসে কান্দি ॥ 
আর জন বলে সই মোর কন্ম মন্দ | 
অভাগিয়া পতি মোব ছ্রটি চক্ষু আন্ধ ॥ 
কোন দেশে কেহ নাহি সই মোর পারা । 
কোলে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা ॥ 
কেহ বলে মোর পতি বড়ই নিগুণ। 

কত বা পুধিব দিয়া মা বাপেব ধন ॥ 
আব জন কহে সখী মোর পতি খোঁড়া । 
নড়িতে চড়িতে নাবে ঘর কবে জোড়া ॥ 
আর জন বলে সখী মম পতি কুজা । 

কুজ ভাল হইলে পুজিব দশভূজা ॥ 

চিত হয়ে শুতে নারে মরি মরি করে । 
আড়াই হাত খাদ করে মেজের ভিতরে ॥ 
লোকের গঞ্জন আর সহিতে না পারি । 
সংসার ছাড়িয়া আমি হব দেশাস্তরী ॥ 
আর জন বলে সই মোর স্বামী কাল! । 
অন্তের সংসার ভাল মোর বড় জালা ॥ 
ঠারে ঠোরে কথ! কহি দিনে পতি সনে । 
ঘাত্রি হৈলে থাকে যেন পশুর শয়নে ॥ 
সার্থক তপস্তা গৌরী কৈল অভিলাষে । 
সেই হেতু পাইল বর মনের হরিষে ॥ 


দোসর দঙ্গী। কাঁটনার কড়ি--হৃত। কাটার পয়স।। দাদনি-_দাদন; 


চে 


* আদুষ্টেব কথা কিছু কহনে না যায় । 


যা লিখিয়া থাকে বিধি অবশ্য তা হয়॥ 
আর নাবী বলে আসি না ভাবিও বাথ । 
মনোছুঃখ মনে রাখ ভাল পাবে কোথা ॥ 
যে হোক সে"তোক ন্বামী নাকীব ভূষণ | 
পতি সেবা কব সবে, জেনে নাবায়ণ ॥ 
নিবিষ্ট কবিয়া মন শিবের চরণে । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে ॥ 


০গৌবীর মালা দান। 


বষভেতে আরোহিলা দেব পর্যানন 1 
মাধোতে কাণগ্ডাব পট ধরে কত জন ॥ 
আকাশে ছুন্দুভি বাজে পুষ্প ববিযণ। 
মন্দ মন্দ নিনাদ কবয়ে মেঘগণ ॥ 

শিব প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাতবার । 
নিছিয়া ফেলিল পাণ কৈল নমক্গার ॥ 
মহোশের কণ্ঠে গৌবী দিল রদ্ুমাল। 
দেখি দেবগণে সুখ বাড়িল বিশাল ॥ 
হবিষে পুলক-তন্থু ছুজনে ছামশি | 
হুলাহুলি দেয় যত পরব-নিতন্থিনী ॥ 
ব্রহ্মা পুবোহিত হৈলা বাক্যের বিধান । 
হিমালয় আনন্দে করিল কনা! দান ॥ 
হব গৌরী ছুই জনে বসি একাসনে | 
গ্রন্থি-ছড়া বন্ধন কবিল মুনিগাণে ॥ 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পুজে প্রজাপতি । 
হব-গৌরী আনন্দে দেখিল অরুন্ধতী ॥ 
ঝাবি থালা ধেনু শযা! দিল নানা দান। 
উত্তম বসন শিবে দ্রিল হিমবান ॥ 
দিলেন বিজয়। জয়া, সখী পদ্মাবতী । 
সমপিলা গিবিবাজ মহেশে পার্বতী ॥ 
ক্ষীর খণ্ড ছুই জনে করিল ভোজন । 
কপূর তাম্বলে কৈল যুখেক শোধন ॥ 
কে।ন কাজের জন্য যাহ! অগ্রিম লওয়। যায়। গেঁজ 


ফোড়া । বিপরীত-_বিষম। কাণ্ডাব -পার্দা। নিছিয়1 -মুছিক়। । ছাশনি-শুভদৃষ্টি। বিধাঁন_বিধাষক 


২৬ কৰিকঙ্কণ চণ্ডী 


নিবাসে রহিলা দৌহে কুস্ুম-শয়নে | 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণে ॥ 


গণেশেব জন্ম । 


বিজয়া জয়াতে মেলি, তুলিল গৌরীর মলি, 
কুষ্কুম চন্দন দিয়া অঙ্গে । 

একত্র করিয়া মলি, মনোহর পুস্তলি, 
নিন্মীইল গৌরী খেলা রঙ্গে ॥ 

খর্কব গীবর তনু, বরণ প্রভাত ভানু, 
চারি ভূজ আজানুলম্িত। 

নখ পাঁতি যেন কুন্দ, তাহার উপমা ইন্দু, 
যোগ-পাটা হ'দয়ে শোভিত ॥ 

পরিধান বাঘ-ছাল, গলায় রত্বের মাল; 
চারি তূজে নানা আভরণ। 

বিকসিত কোকনদ,  নমিন্দিয়া উভয়.পদ, 
তাহে চারু মপ্জীর শৌভন ॥ 

সুবলিত চারি কর, শুল পাশ মনোহর, 
নিশ্মীণ করিয়া! দিল হাতে । 

যে অঙ্গে যে অলঙ্কার, নিম্মাণ করিল তার, 
নাহি মলি শির নিবমিতে ॥ 

হেনকালে মহেশ্বর, ভিক্ষা মাগি আইলা ঘর, 
লাজে ঘরে প্রবেশে পার্বতী । 

জিজ্ঞাসিল! শৃলপাণি, কহ জয়া সত্য বাণী, 
শালভগ্জী কাহার নিম্মিতি ॥ 

জয়া দিল তদুত্তর, শুন প্রভু মহেশ্বর, 
এ গৌরীর পুস্তলি গঠন। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, 
গাইলেক শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


জয়ার বচন শুনি বলেন শঙ্কব | 
অতিগ্রায় বুঝি, তাবে দিলেন উত্তর ॥ 


পুত্র আশা বুঝিলাম পুত্তলি নির্মাণে । 
সঙ্গে নাহি খেলাবার কেহ সমিধানে ॥ 
এত বলি নন্দশাকে দ্রিলেন জি ঠব ? 
চলিলেন নন্দী অসি লইয়৷ হৃধার ॥ 
হখে নিদ্রা যায় গজ উত্তর শিয়বে ॥ 
তথা গিয়া গজ-স্বন্ধ আনিল সতবে ॥ 
এক চোপে গজ-স্বন্ধ করিয়! ছেদন । 
মাথা লয়ে গেলা নন্দী যথা পঞ্চানন ॥ 
পুত্তলির কান্ধে মাথা দিলা জোড়া শিব। 
শিব-অঙ্গ পরশে পুত্তলি পাইল জীব ॥ 
অঙ্গ মোড়া দিয়া তবে বসিল পুত্তলি। 
দেখিয়া মদন-রিপু হৈল। কুতুহলী ॥ 
শিবের বচনে জয়! পুক্র লয়ে কোলে । 
আদবে অপিল গি'1 পার্বতীর স্থলে ॥ 
দেখিলেন পুল্র গৌবী কুজর-বদন। 
করুণ করিয়া বি*ং বলেন বচন ॥ 
এই পুজে আমার নাহিক কোন কাজ । 
কি মতে বসিবে পুজ দেবের সমাজ ॥ 
সুন্দর সুন্দর যত দেবতানন্দন। 
তার কাছে কেমনে বসিবে গজানন ॥ 
গৌরীব বচনে জয়া পুত্র লয়ে কোলে । 
পুনবর্বাৰ গেল তবে মহেশের স্থলে ॥ 
গৌরীর বচন শিবে কৈল নিবেদন । 
হাসিয়া জয়াকে শিব বলেন বচন ॥ 
এই পুক্র তোমার ভুবনে বিদ্বরাজ। 
ইহাকে পৃজিবে যত দেবের সমাজ ॥ 
সকল দেবতা মাঝে আগে পাবে পুজা । 
ইহাকে পুজিবে আগে ইন্দ্র আদি রাজা ॥ 
সকল দেবতা মাঝে হবেন প্রধান। 
এই হেতু গণেশ হইল অভিধান ॥ 
নাহি হবে যথা আগে গণেশের মান । 
সকল বিফল তথা পূজার বিধান ॥ 
শিবের আদেশে জয়। পুজ লয়ে কোলে । 
পুনরপি গেল জয়া পার্ববতীর স্থলে ॥ 


গীবর-স্কল। কোকনদ-_রক্তপন্ম। নির্টিতি---নিশ্মিত। শালভন্রী__পুতুল | স্থধার_তীক্ষ। কুঞ্জর-হাতী| 'দলি-_ 


ড় 
গৌরীর পাশা খেল! ও মেনকার তিরস্কার 1 * ই৭ 


যতেক শিবের বাক্য কহে জয়াবতী ৷ 
তবে স্ুৃতবুদ্ধি তারে করিলা পার্বতী ॥ 
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকল্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কাত্তিকেব জন্ম ॥ 


কুন্থম-রচিত ঘবে, হৈমবতী মতেশ্ববে, 
কুস্্ম-শয়নে নিয়োজিত। 

আনন্দিত গৌকী-হব, হাস্তপূর্ণ বিশ্বাধব, 
দৌতে অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত ॥ 

শুন সব সভাজন, হয়ে সাবধান মন, 
কান্তিকেব যে মতে জনম । 

শুনহ অপূর্ণব কথা, বিনাশে ভূবন ব্যথা, 
শুনিলে কলুষ বিনাশন ॥ 

হর্ষ রস কুতুভলে, মাভাশেব বিন্দু টলে, 
গৌবী তাহা নারে ধরিবাবে। 

অনলে ফেলিল গৌরী, - [নল সহিতে নারি, 
ফেলাইল জাহ্কবী নীরে ॥ 

চপল-প্রবল-ভঙ্গা, সহিতে না পারি গঙ্গা, 
শরমূলে করিল স্থাপিত। 

অমোঘ শিবের বিন্দু, তথি হইল গুণসিন্ধু 

, ছয় মুখ কুমার কান্তিক ॥ 

কাঞ্চন বরণ তনু, অভিনব চন্দ্রজন্ু, 
শরবন করে বিভৃষিত। 

কৃত্তিক' প্রভৃতি করি, চন্দ্রের যে ছয় নারী, 
কুমারে দেখিল আচন্থিত ॥ 

কৃত্তিক! ধরিয়া তোলে, রোহিণী করিলা কোলে, 
মৃগশিরা করিল চুম্বন। 

আর্্রা আর পুনর্ধস্থ,  মানিল পরম বন্থু, 
পুষ্যা কৈল অনেক পালন ॥ 

স্মরিয়ী পৃরের্বর কথা, সেই হেতু ছয় মাথা, 
ছয়মুখে কৈল স্তন পান। 


সকল লক্ষণ-যুত, পুষিয়! পালিয়া সত, 
গৌরী কোলে করিলা আধান ॥ 

ছুই পুত্র তিন দাসী, দেখি হয় অভিলাষী, 
গৌরীসঙ্গে রহিল নিবাসে। 

গৌরী দৈব নিয়োজনে, কলহ মায়ের সনে, 
শ্ীকবিকঙ্কণ রস ভাসে ॥ 


গৌরীর পাশা খেলা ও মেনকার তিরস্কার। 


কালি বাঙ্গি পাশ! সারি আনিলা পার্বতী । 
আপনি নিলেন রাঙ্গি কালি পদ্মাবতী ॥ 
হাতে পাগ্টি করিয়া ডাকেন দশ দশ । 

এ কালে মেনক। আসি করিল বিরস ॥ 
তোমা ঝি হইতে ঘর মজিল সকল। 

ঘরে জামাই*্রাখিয়া পুষিব কতকাল ॥ 
ভিখারীর মাগ্ড হয়ে পাশায় প্রবল । 

কি খেলা খেলিতে যদি থাকিত সম্বল ॥ 
প্রভাতে খাইতে চাহে কান্তিক গণাই। 
চারিকড়া তোর ঘরে সন্তাবনা নাই ॥ 
দরিদ্র তোমাব পতি পরে বাঘছাল। 
সবে ধন বুড়া বু গলে হাড়মাল ॥ 

ছুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি। 
প্রেত ভূত পিশাচের লেখা! নাহি জানি ॥ 
মিছা! কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষ বাস। 
অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বারমাস ॥ 
লোকলাজে স্বামী মোর কিছু নাহি কয়। 
জামাতার পাকে হৈল ঘরে সাপের ভয় ॥ 
প্রেত ভূত পিশাচ মিলয়ে তার সঙ্গ। 
শাশুড়ী হইয়া কত দেখিব তরঙ্গ ॥ 
নিরভ্তর আমি কত সহিব উৎপাত। 

রান্ধি বাড়ি দিতে মোর কাঁখে হৈল বাঁত ॥ 
দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানী। 
পাশা খেলাইয়া গোডঙাও দিবস রজনী ॥ 


স্বতবুদ্ধি__পুত্র.বলিয়! মনে করা | চপল-প্রবল-ভঙ্গ।__উদ্দাম-গতি যুক্ত! | ।চজ্রজনু__চন্ত্র-পুত্র বুধ। আধান_ স্থাপন | বিরস _ 
অশান্তি; আমোদে বাধা দান। মাগু_শ্ত্রী। সম্বল-_পু'জি। লেখা- সংখ্য। , পরিমাণ । 


২৮ কবিকন্কণ চণ্ডী । 


শুনিয়। পাব্বতী তবে ঈষৎ হাসিয়। । 
কহিতে লাগিল মাতা, মাতৃ সম্বোধিয়া ॥ 
জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমিদান। 
তথি ফলে মস্থ্র কাপাস মাঘ ধান ॥ 
রান্ষি বাড়ি দেও বলে কত দেও খোটা। 
তব ঘরে আসিলে ছুয়ারে দিও কাটা ॥ 
(মৈনাক তনয় লয়ে শ্তখে কব ঘব। 

কত বা সহিব নিন্দ।, যা স্যানাম্বর ॥ 
এত বলি যান দেবী ছাড়ি নায়। মোহ । 
ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লোহ ॥ 
শঙ্করে কহেন গৌরী সব্ব বিবরণ 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


হব-পার্বশীব কেলাসে গমন । 


গৌরী সঙ্গে যুক্তি কবি, চলিলা কৈলাসগিবি, 
শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি । 

ভবনে সম্বল নাই, চিন্তাযুক্ত সে গৌসাই। 
ভিক্ষা হেতু করিলেন মতি ॥ 

ত্রিজগধীশ্বর হর, ভিক্ষা মাগে ঘব ঘর, 
আরোহণ করি বৃষোপরে । 

বাজান ডম্বর শৃঙ্গ দেখিয়া বাড়য়ে রঙ্গ, 
নগবিয়া যোগানিত ধরে ॥ 

মাথায় বেষ্টিত ফণী, অমূল্য যাহার মণি, 
কুণ্ডলী কুণ্তল দোলে কাণে। 

কাণে ধুতুরার ফুল, অমূল্য যাহার মূল, 
বাস্ুকি কিরীট বিভূবণে ॥ 

ভ্রমেন উজানভাটী, চৌদিকে কোচেব বাটী, 
(কোচবধ, ভিক্ষী দেয় থালে। 

থাল হেতে চালগুলি, ভবিয়। রাখেন ঝলি, 
কান্ধেতে লম্বিত*ঝুলি দোলে ॥ 

কেহ দেয় চালকড়ি, কেহ দেয় ডালি বড়ি, 
কৃপি ভরি তৈল দেয় তেলি। 


ময়রা মোদক দেই, স্মত্রধার চিড়া খই, 
বেণে দেয় ভাঙ্গের পুটলি ॥ 

লবণিয়। দেয় লোণ, ঘৃতদধি গোপগণ, 
তাস্বলীতে দেয় গুয়াপাণ। 

বেল। হইল ছি প্রহব, শঙ্কর আইল ঘর, 
কান্তিক গণেশ আগুয়ান ॥ 

শঙ্ষব ঝাড়িল ঝলি, চালু হেল কতকগুলি, 
নানাবস্থ থুইল নানাস্থানে। 

দেখিয়া মোদক খই, দৌোহে আইল ধায়াধাই, 
কোন্দল বাধিল ছুইজনে ॥ 

দোহারে প্রবোধ কবি, বাটিয়। দিলেন গৌবী, 
বন্ধন কবিলা দাক্ষায়ণী | 

ভোজন করিল। হব, সঙ্গে গুহ লম্বোদব, 
স্বখে গেল দিবস বজনী ॥ 

মহামিশ্র জগনাাথ, হৃদয়ে মিশ্রেব তাত, 
কবিচন্দ্র ছদয়-নন্দন | 

তাহাব অনুজ ভাই,  চণ্তীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ . 


হর্-পার্বতার কোন্দল । 


রাম রাম স্মরণেতে পোহাল রজনী । 
শয্য। হৈতে প্রভাতে উঠিল শূলপাণি । 
নিত্য নিয়মিত কন্ম করি সমাপনে । 
বসিলেন মহাদেব অজিন আসনে ॥ 
বামদিকে কান্তিক দক্ষিণে লন্বোদর। 
গৃহিণী বলিয়! ডাক দিলেন শঙ্কর ॥ 
সম্ত্রমে উঠিয়। গৌবী কবিল! অঞ্গলি। 
কঠিছেন শঙ্ষন ভোজন-কুতৃহলী ॥ 
কালি ভিক্ষ। কবে তঃখ পাইন্ত বহুধামে। 
সকালে খাইয়া শগ্ত থাকিব আশ্রমে ॥ 
আজি গৌবী বাদ্ধিয়। দিবেক মনোমত । 
নিম শিম বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত ॥ 


মাষ-_মাষ কলাই ছুযারে দিও কাট।__ছুখারে প্রবেশ করিতে দিও ন। লোং_-অস্রি। যোগানিত _ভিক্ষার জোগ।ন ? 
চালু_চাঁউল। বৃপি--ভৈল রাখিষার ছোট ভাঁড় বা! চামড়ার থলি। মোদক-.লাড় | 
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স্ুকৃতা শীতের কালে বড়ই মধুর । 
কুম্মাণ্ড বার্তাকু দিয়! রান্ধিবে প্রচুর ॥ 
ঘৃতে ভাজি শক্রাতে ফেলহ ফুলবড়ি। 
*চৌয়া চোয়া করিয়া! ভাজহ পলাকড়ি ॥ 
রান্ধিবে ছোলার ডাল তাতে দিবে খণ্ড। 
আলম্ত ত্যজিয়া জ্বাল দিবে ছুই দণ্ড ॥ 
রান্ধিবে মন্থুব সুপ দিয়। লঘু জাল। 
সন্তোলিয়। দিবে তথি মরিচেব ঝাল 
নটিয়। কাঠাল বীচি সারি গোটা দশ । 
ঘ্ৃত সম্ববিয়া দিবা জামিরের বস। 
কড়,ই কবিয়া রান্ধ সরিষাব শাক। 

কটু তৈলে বাথুয়া কবহ দৃঢ় পাক ॥ 
বান্ধিবে মুগেব সুপ দিয়া ডাব জল। 
খণ্ডে মিশাইয়া রান্ধ করপঞ্সের ফল ॥ 
আমড়া সংযোগে গৌরী বান্ধহ পালঙ্গ । 
ঝাট স্নান কব গৌরী না কব বিলম্ব ॥ 
গোটা কাস্তুন্দিতে দিবা জামিবেব রস। 
এবেলাব অত রান্ধ এ ব্যগগন দশ ॥ 

বন্ধন উদযোগ গৌবী কব ভয়ে স্থির । 
ভোজনের শেষে খাব হাড়ি দশ ক্ষীর । 
বলিল এতেক বাকা যদি পশুপতি। 
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্বতী ॥ 
রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গৌসাই। 
প্রথমে যা পাত্রে দিব তাহা ঘরে নাই ॥ 
কালিকার ভিক্ষা নাথ, উধার শুধিন্ু। 
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন কবিন্ু ॥ 
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি ছুই ধান। 
গণেশের মৃষিক করিল জলপান ॥ 
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল। 
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তওুল ॥ 
এমত শুনিয়া হর গৌরীর ভাবতী। 
বলেন সক্রোধ হয়ে দেব পশুপতি ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত। 
আীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শিবের সংমার-বিরক্তি 
আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর, 
কি মোর ঘর করণে। 


হয়ে ্বতন্তর, তুমি কর ঘর, 
লয়ে গুহ গজাননে ॥ 
দেশে দেশে ফিবি, কত ভিক্ষা করি, 


ক্ষুধায় অন্ন না মিলে । 

গৃহিণী ছুজ্জন, গৃহ হৈল বন, 
বাস করি তক-তলে ॥ 

কত ঘবে আনি, লেখা নাহি জানি, 
দেড়ি সম্বল নাহি থাকে । 

কেক ইন্দুব, কবে হুড় ছুড়, 
গণাব মবিক পাকে | 

গুহাব ময়বে, খেদাইল মোবে, 
সাপ ধবি ধবি খায়। 

হেন লয় মোবে, এই পাপ ঘবে, 
বহিতে নাবি যুয়ায় ॥ 


কটাঙ্গ কবিয়া, বাঘ ফিবে ধায়্যা, 
দেখিয়। তাহাব চাহনি । 

বলদ দুর্বল, করে টল টল, 
নাহি খায় ঘাস পানী ॥ 

আন বাঘছাল, শিঙ্গা হাড়মাল, 
বিভূতি ডমরু ঝুলি । 

চল চল নন্দী, হও মোর সঙ্গী, 
ঘবে না থাকিবে শুলী ॥ 

এত বলি হব, ছাড়ি নিজ ঘর, 
চলিল। বুষ বাহনে। 

করিয়া মিনতি, কহেন পার্ধতী, 
শ্রাকবিকঙ্কণে ভণে ॥ 


শত্রা-চিনির রসে। পলাকড়ি--পটোল। সারি -*রিফ্কার করিয়া। কড়ই -কড়।। হ্ণ-ঝোল। থণ্ড - 
খাঁড়গুড়, পাটালি। ঝাট- শীত্্। উধার--ধার। পালি-_ক্ষু্র কাঠ), খুঁচি ! জলপ'ন - জলযোগ ; ভক্ষণ গুহ কাত্তিক। 


কবিকক্কণ চওী। 


গৌরীব খেদ। 


কি জানি তপের ফলে পাইয়াছি হর। 
সই-সাঙ্গাতি নাহি থাকে দেখি দিগম্বর ॥ 
উন্মত্ত লযাঙ্গটা হর চিতা-ধুলি গায়। 
ছাড়িলে শিরের জটা৷ অবনী লোটায় ॥ 
এক শয়নে শুতে নাবি সাপের নিশ্বাসে। 
ততোধিক পোড়ে প্রাণ বাঘছাল-বাসে ॥ 
বাপের সাপ পোয়ের ময়ুব সদাই করে কেলি। 
গণার মৃযা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি ॥ 
বাঘ-বলদে সদাই দ্বন্দ নিবারিব কত। 
অভাগিনী গৌরীর দারুণ উপহত ॥ 
বিনয়েতে ধার কবি শুধিতে কৌোন্দল। 
পুনর্ববার উধার করিতে নাহি স্থল || 
উচিত বলিতে আমি সবাকার বৈবী | 
দুঃখিত জনেবে বাপ বিভা দিল গৌবী ॥| 
শ্রীজয়৷ বিজয়া পদ্মা গুহ লন্বোদব। 
সঙ্গে লয়ে যাব আমি মা বাপেব ঘব ॥ 
এমত সময়ে পদ্মা গৌবীকে বুঝান। 
আমার বচন মাতা কর অবধান ॥ 
অকারণে ভিক্ষী ভাতে কবহ কোন্দল। 
শ্রীকবিক্কণ গান অভয়া-মঙ্গল || 


গৌবীব প্রতি পদ্মার হিত-উপদেশ। 


শুব গে! শিখরি-সুতা, কহিব ভবিষ্য কথা, 
শুনহ পুবাণ ইতিহাস। 

সপ্তদ্ধীপে যুগে যুগে, তোমাৰ অচ্চনা আগে, 
আপনি করহ পবকাশ ॥ 

দ্বাপর যুগের শেষে,  কলিঙ্গ রাজার দেশে, 
বিশ্বকন্মী বচিত দেহারা । 

মঙ্গল-চণ্ডিকারপে, স্বপনে কহিবা ভূপে, 


পূজা লৈবে সর্বছুঃখহবা ॥ 


দিগন্বর - উলঙ্গ । উপহত _বিস্ব। দেহার! মন্দির | নিদর্শন-_টিহ। মহেন্্র-ইক্র । 
নট-নষ্ট। উদ্দেশে-.অনুমন্ধানে। 


সন্দুথ_অনুকূল। শুততঙ্কর__মঙ্গলকারিণী। 


পণ্ডর লইয়া পূজা, সিংহেরে করিয়া রাজা 
নিজ ঘণ্টা দিবে নিদর্শন । 
সম্পদ বিপদ ভুমি, দারিজ্য নাশিবা তুমি, 
কাননে স্থাপিবা পশুগণ ॥ 
প্রথমে কলির অংশে, জন্মিবে ব্যাধের বংশে, 
মহেক্দ্কুমার নীলান্বরে | 
ছলিয়া অবনী আনি, লবে তার ফুলপানী, 
অবশেষে নিবে নিজ পুরে ॥ 
তালভঙ্গ করি ছলা, দেবকন্য। রত্বমালা, 
ছলিয়া আনিবা বস্্রমতী । 


গন্ধবণিক জাতি, স্বামী হবে ধনপতি, 
খুল্পনা হইবে তার খ্যাতি ॥ 
পতি যাবে দেশান্তব, ঘরে সতা৷ স্বতন্তর, 


বিধিমতে দিবে তারে ছুঃখ। 

কাননে পুজিয়া তোম।, হবে পতিপ্রাণসমা, 
তাবে তমি হইব সম্মুখ ॥ 

গুহে আসিবেক পতি, লভিবে জানন্দ তাতি, 
তাব গঙে হবে মালাধর। 

জ্ঞাতি বন্ধু ধবি ছল, নাহি খাবে অন্নজল, 
তাহে তুমি হবে শুভক্কর || 

রাজ-আজ্ঞা শিবে ধরি, সঙ্গে লয়ে সাত তরী, 
ধনপতি চলিবে সিংহলে । 

লজ্বিয়া তোমার ঘট, ছয় তরী হবে নট, 
বন্দী হবে রাজবন্দিশালে ॥ . 

শ্রীপতি হইবে স্ৃত, সঙ্গে সাত তরিযুত, 
চলিবেক বাপের উদ্দেশে । 

আপনি করিব! দয়া, রাজকন্তা বিভ1 দিয়া 
আনিবে তাহারে নিজ দেশে ॥ 

বিক্রমকেশরী নাম, নিজকন্ঠা দিবে দান, 
কেবল তোমার পূজাফলে । 

হেমঝারি জলগ্ডা, অষ্টম তঙুল দুর্ব্বা, 
পুজা লৈবে মঙ্গলবাসরে ॥ 

শুনিয়৷ পদ্মার বাণী, হরষিত নারায়ণী, 
বিশ্বকম্মী করিল ধেয়ান। 

খ্যাতি-নাম। নত।-সতীন। 

জল-গর্ভ|-_জলপূর্ণা ॥ বাঁনর--দিন। 


কলিঙ্গরাজকে চতীর স্বপ্রাদেশ। ৩১ 


রচিয়! ত্রিপদীছন্দ,  পাঁঙ্গলী করিল বন্ধ, 


বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


বিশ্বকশ্মাব দেউল নিম্মাণ | 


মনে লাগে পার্বতীব পদ্মার উপদেশ। 
যুক্তি করি সখী সঙ্গে উপায় বিশেষ ॥ 
বিশ্বকর্মা ভগবতী করিল ধেয়ান। 
সেইক্ষণে বিশ্বকম্মী আইল সন্নিধান ॥ 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বিশ্ব কবিল প্রণাম । 
আশ্বাসিয়া ভগবতী হাঁতে দিলা পাণ ॥ 
তোরে ভার দিন্থু বাপু নিজ পূজামূল। 
কলিঙ্গ দেশেতে মোর নিশ্মাহ দেউল ॥ 
ওনি বিশ্বকম্মী তবে কৈল নিবেদন । 
যুগ্ন কবি কব তবে বলয়ে বচন ॥ 

তবে সে দেউল পাবি কবিতে নিশ্মীণ। 
মোর সঙ্গে দেহ যদি বীর হনুমান ॥ 
স্মরণ কবিবা মাত্র আইল মারুতি ৷ 
হাতে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি ॥ 
উপনীত বিশ্বকর্মা কংস নদীকুলে। 
শুভক্ষণে আরন্ত তমাল তরুমূলে ॥ 
সাতাইশ বন্দে বিশাই ধরিলেক স্ৃতা । 
ইক্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পৌতা ॥ 
লুঠিয়া গহন গিরি আনে হনুমান । 
চারি প্রহর নিশি মধ্যে দেউল নিম্মীণ ॥ 
হীরা-নীলা-মরকতে নিরমিল চূড়া । 
রসান দর্পণে তার চারিদিকে বেড়া ॥ 
ধবল প্রস্তর ঘর যুকুতার পাঁতি। 
পূর্ণিমা সমান হইল অমাবস্যা রাতি ॥ 
নখে চিরে হনুমান পর্বত পাষাণ । 


চারি প্রহর রাত্রে কৈল দেউল নিশ্মীণ ॥ 


ধবল চামর শিরে শোভয়ে পতাকা । 
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা ॥ 


যামিনীর অবশেষে, 


সজল উভয় নেত্র, 


নানারত্বে নিশ্মাণ করিল জগতি । 
হেমময় তথি আরোপিলা ভগবতী ॥ 
কাঞ্চনের ছুই ঝারি বৃষভে মহেশ । 
ময়রে কাত্তিক লিখে মৃষিকে গণেশ ॥ 
হন্্রমান অভয়াঘ লয়ে অন্রমতি । 
পাষাণে নিশ্মীণ কৈল পুজার পদ্ধতি ॥ 
নখে খোদে হনুমান দিব্য সবোবর | 
চাবিখান পাড় কৈল যেন মহীধর ॥ 
পাষাণে বচিত কৈল চারিখানি ঘাট । 
নানাচিত্রে রচিত পাষাণ কৈল বাট ॥ 
শৃন্য দেখি সরোবর তন্তু মহাবল । 
পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতী-জল ॥ 
সরোবব বেড়ি বিশাই বচিল উদ্যান । 
পলাশ কাঞ্চন বস্ত। বোপে হনুমান ॥ 
নারিকেল তাল গুয়। দাঁড়িম্ব খঙ্জবর । 
করুণা কমলা টাবা নারঙ্গ বীজপুর ॥ 
নেহালি বান্ধুলি চাপা টগর তুলসী । 
বঙ্গণ মালতী জাতি শেফালি অতসী ॥ 
সেউতী পারুল স্ুমল্লিকা কুরুবক। 
কেতকী ধাতকী কুন্দ বিশ্ব কুরুণ্টক ॥ 
রাত্রি দিন জাগরণে পবননন্দন। 

মলয় লুঠিয়া আনি রোপিলা চন্দন ॥ 
নিম্নাণ কবিতে হৈল নিশা! অবসান । 
বিদায় দ্রিলেন চণ্তী করিয়া সম্মান ॥ 
বিদায় হইয়া দৌচে গেলা নিজ বাস। 
ক্রীকবিকষ্কণ গান অভয়াব দাস ॥ 


কলিঙ্গবাজকে চণ্ডীব স্বপ্রাদেশ। 


রাজার শিয়রদেশে, 
স্বপন কহৈন.ভগবতী । 
হয়ে লোমাঞ্চিত গাত্র, 
শ্রবণ করেন নরপতি ॥ 


থেয়ান শ্মরণ । বিশ্ব__বিশ্বকর্ম। | যুগ্ম--জোড় | মারুতি--হমুমান। পৌতা_-ঘরের মেজে, ভিত। রলান--বব্ণ-কৌপ্য---পরিঙ্গারক 
্রস্তরবিশেষ | রাকাপতি- চন্দ্র । জগতি---সিংহাসন। বাট---গধ। করুণা---গোৌঁড়ানেবু | মলয়---মলয় পর্বত, পশ্চিম ঘাট পর্বত। 


৬8... 2: চতী। 


দক্ষঘজ্জঞে ছাড়ি অঙ্গ, করি ' 
ক্ষিতি নাহি আসি বলুকাল। 
জন্মি হিমালয় ঘরে, 
সনহ আজিজ সস্ঘজ 
কি বক পর)নশ্ 
তীর ভটবচল পত্র আগে / 
করাব রিপুব ব্বংস, 
নুপতি কৰিব নব-আগে 
হয়ে তোবে কপাময়ী,  সমবে করাব জয়ী, 
একছত্রা পালিবে অবনী। 
ভূবন কবাব বশ, তোমাব পাড়াব ঘশ, 
কবিব শ্বপতি-চুড়ামণি ॥ 
কংস নদীব তবে ইচ্ছিয। কন্ুমনীরে, 
নিবসিলু দেহাবা আপনি । 
প্রজা পুত্র প্রবোহিত, সঙ্গে লেয়া সাবহিত, 
আমাবে পুজিবে শুপনণি ॥ 
দক্ষগশুতা আনি দাক্ষী, কাশীপুবে বিশালাক্দী, 
লিঙ্গধার! নৈমিষকীনানে। 
প্রয়াগে ললিত। নামে, বিমলা পুরুযোও্নে, 
কামবতী শ্রাগন্ধমাদনে ॥ 
গাকুলে গোমতী-নামা, তমলুকে ব্গভীনী, 
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়। । 
জয়্তী তস্তিনাপুরে, . বিজয়। নন্দের ঘরে, 
হরি সন্নিধানে মহামায়া ॥ 
তুঘিতে অমর সাবেব দেবকী-অষ্টমগর্ভে, 
হৈলা প্রভূ ক্ষিতিভার-নাশে। 
হরিতে কৃষ্ণের ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী, 
থুইলা যশোদা-গর্ভবাসে ॥ 
ভোজরাজ-মহাতস্কে, শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে, 
বস্থাদেব গেলা নন্দাগার । 
অগাধ যমুনা-জল, মায়! পাতি কৈলু স্থল, 
শিবারূপে নদী কৈলু পার ॥ 
পরিচয় পায় রায়, ধরিল চণ্তীর পায়, 
কোকিলে পঞ্চম নাঁদ পুরে । 


শব মখভঙ্গ, 


আইলাম মবত পুলে, 


তল ভ/বত কক, 


বাড়া তোমার বংশ, 


হইল প্রভাতকাল, ফুকারয়ে মহীপাল, 
"নন্দ হইল রাজপুরে ॥ 

মহামিশ্র জগন্াথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কতচন্ছ দুল 

তাকাল অশ্ুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিবচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


দেবার পূ্জ|র৪। 


শুভ স্বপন দেখি, ভূপতি হৈল ন্তুখী, 
ঘন ঘন ছুন্দ্ুভি বাজন। | 
কলিজ নগবে, বাতিবে অন্তঃপুারে, 
পুজিল দেবী ত্রিনয়না ॥ 
প্রভাতে কবি সান, দ্বিজেবে হেম দান, 
ভাটেরে দিল গজ ঘোড়া । 
কথ রুদ্রাঙ্গ মাল।,  পুগ্পোতে ভৰি থালা, 
পুজিল হেমঝাবি জোড়া ॥ 
পুজিল নবপতি, আনন্দে হেমবতী, 
ব্রাহ্মণে করে বেদগান। 
শঙ্ঘ ঘণ্ট। ডম্ফ, খমক জগঝম্প, 
বাজয়ে ডশ্বরু বিষাণ ॥ 
দেউল আচন্থিত, কাঞ্চন বিরচিত, 
দেখি বাজা সবিস্ময়মতি । 


শিশু বদ্ধ যুলা, বিহঙ্গ পশু কিবা, 
দেখিতে ধাইল শীস্্রগতি ॥ 
অমাত্য পুরোহিত, জ্ঞাতি বন্ধু যত, 
কন্তা তনয় পরিবারে । 
খও্-মধু-দধি, প্রচুব নানাবিধি, 
নৈবেছ্ দিল ভারে ভারে ॥ 
পুজার অবসানে,, মহিষ ছাগ আনে, 
উৎসর্গি দিল বলিদান। 
দেউল চারি ভিতে, রুধির বহে জোতে, 


চামুণ্ডা করেন রক্তপান ॥ 


নররায়--নরশ্রে্ট | নর-আগে_ নরগণমধ্যে। খুক্থম- -শীরে ফুল ও জল পাইতে । নিরমিপু_ শিল্ধীণ করিলাম । ফুকারে _ 
টচ্চেস্বেরে বলেন ভাট -স্াতি পাঠক, বন্দী। ঠেমঝারি--পর্ঘট। ঝারি- ঘট-বিশেষ | বিষাণ _শিল। নানাবিধি _নানাবিধ। 


পুরি বৰা ধন, 
*. দেখিতে ধীষু গজগীমণ ॥ 

অষ্টমী ভৌমবারে, ষোড়শ উপচারে, 
পুজার করিল বিধান । 

মহিষ ছাগ মেষ, বোহিত বাজহংস, 
শতেক দিল বলিদান ॥ 

জাহ্নবীজলগর্ভ।, অষ্ট তুল দৃর্ব্বা 
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারি। 

অঞ্জলি সরসিজে,  চণ্ডিকাবে বাজা পূজে, 


নাচয়ে গায় বিদ্ভাধরী ॥ 

পুজিয়া বারেবাবে, কবিল পরিহারে, 
নপতি কবেন অঞ্জলি । 

প্রদক্ষিণ প্রণতি, কবেন নবপততি, 
পুলকে অঙ্গ কতুহলী ॥ 

শ্রীবঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম, 
ত্রাহ্গণভূমেব পুরন্দর | 

তাহাঁব সভাসদ, রচিয়। চারু পদ, 
মুকন্দ গান কবিবব ॥ 


কলিঙ্গ ভূপতিকর্তৃক ভগবতীর স্তব। 


ছুর্গা ছুর্গী পরা তুমি ছুর্গতিনাশিনী । 
গোকুল বাখিল! হৈয়া৷ যশোদা-নন্দিনী ॥ 
নিদ্রারূপা হয়ে তৃমি ভাগ্ডিলা প্রহরী । 
যেকালে দেবকী-গর্ভে জন্মিল! প্রীহরি ! 
নানা অবতারে তুমি বিষুসহায়িনী। 
ছুরিতহারিণী মাতা ছুর্গাতিনাশিনী ॥ 
যমুনা আবর্ত্শালী বিষম কবালী। 
তথি পার কৈল! কৃষ্ণে হইয়া শগালী ॥ 
ভূভার খণ্ডিতে হৈলা৷ আপনি প্রচার । 
কংসভয়ে কৃষ্ণে কৈলা কালিন্দ'ব পার ॥ 
ভৌমবার- মঙ্গলবার রোট্তি_যুগ বিশেষ । 


পরিহার _ প্রার্থনা । 


ঘধস্দনািখনী। উম গায় হবিবংশে | 
কৃষ্ণের করিল! কার্য ভাগাইয়া কংসে ॥ 
নন্দগোপ-স্থৃতা শুসত-নিশুস্তনাশিনী | 
ভুবনবন্দিতা বিদ্বাশিখরবাসিনী | 
নানা আস্্র বিভৃষিতা অই্-মহাতুজা । 
বলি দিয়া দশদিকপালে কৈলা গুঁজা ॥ 
রাবণ-বধের হেতু মিলিয়া দেবতা । 
তোমাব বোধন কৈলা অকালে বিধাতা! ॥ 
ফোড়শোপচারেতে পৃজা কৈলা রঘুনাথ । 
তবে সে বাবণ চৈল সবংশে নিপাত ॥ 
হৈল মধুকৈটভ হবিব কণমলে। 
ত্রহ্মাবে হানিতে যায় নিজ বাভুবলে ॥ 
নাভি-পদ্ধে বিধাতা পুজিয়া তগবতী । 
অস্থুরের বধ হেতু নারায়ণে স্তৃতি ॥ 
যেই জন নাহি কবে তোমার সেবন। 
সে জন কি হয় হরি-সেবাব ভাজন ॥ 
কাত্যায়নী ব্রত করি নিল ববদান। 
“নন্দগোপ স্বৃতং” দেবি ইহাতে প্রমাণ ॥ 
এত স্তরতি কৈল যদি কলিঙ্গ ভূপতি। 
বর দিয়া কৈলাসে গেলেন ভগবতী ॥ 
রচিয়া মধুব পদ অমৃতের প্রায়। 
শ্রীকবিকস্কণ গায় অভয়ার পায় ॥ 





পশুগণের ভগবতী পুজা । 


পূজার দক্ষিণা দিল হেম দশ তোলা । 
মস্তকে কবিল বাজা দ্বিজ-পদধূলা ॥ 

দ্বিজে নিয়োজিল নিত্য-পৃজায় ঘৃপতি। 
শতেক ত্রাহ্মণে পাঠ কবে সপ্তশতী ॥ 

শঙ্কব সদনে চন্তী যান নিজ বেশে । 

অংশ রূপে পুজ নিলা কলিঙ্গেব দেশে ॥ 
পরা শ্রেষ্টা। দূরিভ- দুক্কৃতি, পাপ। আবর্ষ-_ 


জলের পাঁক। করালী তয়্করী। বোধন- ঙ্দীপন, জাগান। লক্মা-_উপকরণ। কর্ণমল-__কাণের খোল। নপ্তশভী_. চত্ী। 


ঘি 


আঞ্চ মীইল চত্তিকা দনশন ॥ 


কেশরী শার্দ,ল অশ্ব বাবণ গণ্ডার। 
শরভ চমর শ্বেত গবয়াদি আর || 
মহাকায় পশুগণ কত কব লাম | 
চণ্ডিকার পদে সবে করিল প্রণাম ॥ 
উদ্ধমুখে পশুগণ কবরে গোহারি | 


কপা করি পুজা মোর 


লহ মহেশ্বরী ॥ 


অপরাধ বিনা পশু সব্বদ। সশঙ্ক | 
বর দিয়া মহেশ্বরি, কর নিরাতঙ্ক ॥ 


পশুগণে সদয়া হইয়া 
ন্নেহ করি পুজিবারে 


ভগবতী। 
দিল। অন্তমতি ॥ 


আজ্ঞ! পা'য়। পশুকূল আনন্দে আকুল । 
বনে বনে খুঁজিয়। আনিল বনফুল ॥ 


আম জাম শেহাকুল 


কালোচিত ফল। 


নৈবেদ্য দিলেন, পাদ্য কংস-নদী-জল ॥ 
প্রদক্ষিণ হয়ে পশু কৈল নমস্কার । 


আশীর্বাদ ভদ্রকালী 
ব্যান্ত্র না খাইও মুগ, 


কবিল। আপার | 
কেশরী বারণে। 


তুরঙ্গ মহিষ সবে থাক এক বনে ॥ 
অবিরোধে থাক সবে শশার খটাস। 
স্মরণ করিলে ছঃখ করিব বিনাশ ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুব সঙ্গীত । 


শীট 


পশ্ববাজেব সভা । 


লইয়া পশুর পুজা, 


সিংহেবে কবিয়। রাজা, 


নিজ ঘণ্টা দিলা মহামায়া । 


যে যার উচিত হয়, 


দিলা তাবে সে বিষয়, 


করি চণ্ডী পশুগণে দয়া ॥ 


সিংহ তৃমি মহাঁতেজা, 


পশুমধ্যে হও রাজা, 


টিকা দিল! ভবানী ললাটে। 
উচিত--উপযুক্ত।  বিষয়-_কাঁধ্য টিকা রাজচিহ্ন|। শরভ--মুগগ বিশেব। কোক -বৃক 
নেকড়িয়। বাদ। পাত্র-মন্সী। রায়বার_স্ততিপাঠক | মধ্য__মহিষ। ক্ষেতি-_জায়গীর। থাবে--ভোগ করিবে। 


গোারি__বিচাঁর প্রার্থনা । 


কবিকন্বণ চত্তী। 


বিদ্্যের নিকটে ঘেতে ঘত্ত গশগাণ। বারণ শুনহ কথা, ধরিয়া ধবল ছাতা, 


থাক তমি রাজার নিকটে ॥ 
শরভ কূলীন তমি, সকল পশুর স্বামী, 
ব্রাহ্মণ যেমন নরমাঝে । | 
হয়ে তুমি পুরোহিত, চিন্তিবে মঙ্গল নীত, 
এই কন্মা আন্য নাতি সাজে | 
দুব কর নিজ শোক, শার্দ'ল ভল্লক কোক, 
রাহ গণ্ডার মহাঁবীর । 
গুরু সঙ্গে যেন ছাত্র, লয়ে পঞ্চ মহাপাত্ত, 
প্রতিদিন দিনে পুষ্পনীর ॥ 
সত্য কবি মুগবাজে, হআভয় দিলেন গজে, 
কবাইল সিংহের বাহন । 
আানি তথা জোড়া জোড়া, বাহন কবিতে ঘোড়া, 
নায়লার ভবে কপিগণ ॥ 
নিয়োজি তোমাবে আমি, শুনছে চমবি ভুমি, 
চামব ঢলাবে রাজ-আঙ্গে | 
তোরে আদি দিলু ভাব, মেষ তুমি রায়বার, 
হুম বন সতত তরঙ্গে ॥ 
বৈদ্য হে নকুল ভুমি, খাইব। ইনাম ভূমি, 
চিকিৎসা করিবা রাজপুবে 
পথ্যেব নিয়ম শিক্ষা, কবিবা পশুর বক্ষা, 
দরশনে ভূজঙ্গম মরে ॥ 
পশুর হাজরা মধ্য, খাইব। প্রজার শস্ত, 
তবে তুমি বাজার ছুয়ারী। 
নিশাতে জাগিয়। থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক, 
হবে তুমি শিয়াল প্রহরী ॥ 
নীলকণ্ঠ বারতান, বারশিঙ্গা ঢোলকাণ, 
পাঁজা মিগ্া কাবফরম।। 
আমার পূজাব ফলে, থাক সবে কুতুহলে, 
বাঘে আর না খাইবে তোমা ॥ 
উট গাধা ক্ষেতি খাবে, রাজার নফর হবে, 
বিপদে সম্পদে তোব ভার। 
আব যত পশুগণ, সবে হবে প্রজাগণ, 
মণ্ডল হইবে কালসাব ॥ 


ন্দ্র-সভায় নাঁরদের গমন । ৩৪ 


পালধি বংশেতে জাত,  দ্বিজপতি রঘুনাথ, 
সভাসদ শ্রীকবিকঙ্কণ। 

চণ্ডীর চরণে চিত, বটিল নৃতন গীত, 
*. শিব লয়ে শুনহ বচন ॥ 


মহাদেবের অচ্চন। | 


যে কালে ভবানী গেল। কলিঙ্গে দেশ । 
সে কালে মর্ত্বোর পূজা লইল মহেশ ॥ 
সপ্ত পাতালে শিবে পুজে নাগলোক । 
বর দরিয়া হর তাব দূর কৈলা শোক ॥ 
প্রথমে শিবেব পুজা কৈল দৈতাগণ । 
শুস্ত নিশুস্ত আগে কবিল পুজন ॥ 

মহিষ চানুব পুজে বাতাপি ইল্লল। 
মহেশ পুজিয়া ভাবা গায় নানা কল ॥ 
অবনীমণ্ডলে গুজে ধন্মাশীল নব । 
জীবন্যাস রুবি পুজে মুন্ময় শঙ্কব ॥ 

পুবী মধো দেয় কেহ শিবের মন্দিব | 
বর পেয়ে নবলোকে রণে হয় স্থিব॥ 
চেত্র মাসে শিব পুজে নানা উপচাবে । 
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে ॥ 
জিহ্বা ফোড়ে জিহ্বা কাটে কবয়ে চড়ক। 
অন্ভিমত ন্বর্গে যায় না যায় নরক ॥ 
ত্রেতাযুগে সন্যাস করিল দশানন । 
সেইমত অবনীতে কবে স+জন ॥ 
পিশাচ দানব শিবে পুজে প্রতিদিন । 

যে জন শঙ্কর পুজে নহে ধনহীন ॥ 
অমরাবতীতে শিব পুজে পুবন্দর | 

তার সুত কুস্থম যোগায় নীলাম্বর ॥ 
পুজা লয়ে শূলপাণি আইলা! কৈলাস। 
হেনকালে আইলা গৌবী মহেশের পাশ ॥ 
করজোড়ে গৌরী শিবে করেন প্রণতি । 
আশ্বাসিয়া তারে জিজ্ঞাসেন পশুপতি ॥ 


কহেন ভবানী তারে পূজার বাঁরত। । 
চরণে ধরিয়া গৌবী কন নিজ কথ। ॥ 
অষ্ট দিন পূজা মোর মর্ত্যের ভিতরে । 
তিন দিবসের কথা লয়ে নীলাম্বরে॥ 
নীলাম্বরে শাপ, দিয়া যদি ল ক্ষিতি। 
তবে সে প্রচাব হয় পুজাব পদ্ধতি ॥ 
তিল আধ নাহি দেখি নীলাম্বরের পাপ। 
কেমন প্রকারে তারে দিব অভিশাপ ॥ 
যদি মহী ইচ্ছা কবে ইন্দ্রের কোউর। 
তবে অভিশাপ দিব কি দোষ তোমার ॥ 
অঙ্গীকাব কৈল! হব গৌবী নিল! পাণ। 
নারদেরে পাণ দিয়। স্বর্গেতে পাঠান ॥ 
ইন্দ্র স্বানে সানা দিতে চলিলা নারদ । 
জ্ীকবিকঙ্কণ গান মনোহব পদ ॥ 


ইন্ত্রসভায় নাবদের গমন । 


সুধম্ম সভায়, বসি দেবরায়। 
বিচিত্র হেম-সিংহাসনে | 

লইয়া পাজি পুঁথি, সম্মাথে বৃহস্পতি, 
বসিল! রাজ-সনিধানে ॥ 

জয়ন্ত নীলাম্বর, আদি সহোদর, 
বেষ্টিত শতেক কুমার 

সেবক প্রধান, যোগায় গুয়া পাণ, 
মিলিত কবিয়া ঘনসার ॥ 

বাসয়ে শ্রীথণ্ড, হেম-রদ্বাদ্ঁ। 


চামর ঢুলার মাতলি। 

মাগধ বন্দী ভাট, করয়ে স্ত্রতি পাঠ, 
মাথায় করিয়া অঞ্জলি ॥ 

পাবক আদি করি, দিকের অধিকারী, 
বরুণ নৈঝনত শমন । 

কুবের প্রভঙ্জন, আদি দেবগণ, 
আইলা ইন্দ্রেব সদন ॥ 


জীবন্তাস _ প্রাণ-গ্রতিষ্টার মন্ত্র; যাহাতে দেহবগ পুরীতে প্রাণের প্রতিঠ। হয। পুরশর_ইন্দ। বনসার_-কপুর, চণ্দন। 
বাসয়ে_হৃবাস নির্গত হয়। তরীথও_ চন্দন । হেম-রত্রদণ্ড (চারের বিশেষণ ) মাথা করিয়। অগ্রলি-_-নতি করিয়।। 


কাঁবকন্বণ চণ্তী। 


আঙ্রী আদ জ্ঞানী, 
তন্তে? হতেন ভেব্ল / 
এমন সময়, আইলা মহাশয়, 
নাবদ বিরিঞ্িনন্দন ॥ 
উঠি স্বুরনাথ, করি প্রণিপাত, 
বসাইল কনক-আসনে । 
করিয়া পূজন, বার্ত। জিজ্ঞাসন, 
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥ 


দেবরাজের নারদ-সম্ভাষণ। 


কহ হে নারদ মুনি দেশেব বারতা । 
এত দিন মহামুনি ছিলে তুমি কোথা ॥ 
এই ত্রিভূবনে নাহি তোমার সমান । 
ভূত ভবিষ্যৎ তুমি জান বর্তমান ॥ 
ভাগ্যে তব পদ-ধুলি আমাব ভবনে । 
পবিত্র হইন্থু আজি তব দরশনে ॥ 
দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লয় মনে । 
চিরদিন লক্ষ্মী মোর থাকিবে ভবনে ॥ 
নিজ স্যষ্টি রাখিতে করিলা ধন্মসেতু । 
তোমারে করিল বিধি পালনের হেতু ॥ 
সেই জন বিশ্বজয়ী সকল ভূবনে। 

যেই জন তোমার বীণার রব শুনে ॥ 
ইন্দ্রের বচন এত শুনিল নারদ । 

মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর পদ ॥ 





নারদের উক্ভি। 


নারদ কহেন কথা, কহিতে হৃদয়ে ব্যথা, 
নিবেদিতে বড় ভয় করি। 

নিবাতকবচ জন্তু, আর শুস্ত নিশুস্ত, 
বাড়িল তোমার বড অরি ॥ 

মহাশ্র-্মতান্ত বলবান। জন্ত-্এক অন্থবেব নাম। 


ছব্বাসা। টজমিনি, 


দিককরী__দিগগন্, উরাবত প্রভৃতি । 
বিচ্বল-_অজ্ঞান। গণুগেল--গোতমাল; বিশৃঙ্খলা | মেলানি--ভেট, সওগাদ। 


সবর্ব উপভোগ-ভীন, শত ফুলে প্রতিদিন, 
দশ দওে মহাদেব গৃজে। 
মহাদেব পূজাফলে, সেই সব ভূজবলে, 
শুভ নিশুস্ত রণে যুঝে ॥ 


সেই মহাশূর জন্তু, কি কব তাহার দক্ত, 
ভুজবলে পর্বত উপাড়ে। 
সে অসুর মহাবলে, মহেশ পুজার ফলে, 


দিকৃকরী তুলিয়া আছাড়ে ॥ 

নানা পুষ্প নানা ছন্দে, কুস্কুম কম্তুরী গন্ধে, 
নেবে কি বলিব তাহার । 

করিল পুজার সার, দিয়া ষোড়শোপচার, 
দক্ষিণ কাঞ্চন শত ভার ॥ 

শিবেরে করিতে গ্রীত, দিন করে নাট্য গীত, 
সন্ধ্যাকালে ব্যাল্লিশ বাজন। 

যদি পায় চতুদ্দশী, থাকে বীব উপবাসী, 
নিশাকালে করে জাগরণ ॥ 

কিবা সে সঙ্কর করি, দৈত্য পুজে ত্রিপুরারি, 
ইহাতে সন্দেহ বড় মনে। 

বুঝিনু দৈত্যেব কাধ্য, লইবে তোমার রাজ্য, 
হেন আমি বুঝি অন্ুমানে ॥ 

ভোগ কর নান। রঙ্গে, থাকহ কামিনী সঙ্গে, 
রাজভোগে হইয়া বিহবল। 

পাইয়া শিবের বর, দৈত্য হইল ধন্ুদ্ধর, 
কোন দিন পাড়ে গণ্ডগোল ॥, 

ত্যজিয়া সকল কাজ, এক চিত্তে দেবরাজ" 
মহেশের করহ ভজন । 

রচিয়। ভ্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী কবিয়। বন্ধ, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


ইন্দ্রের শিবপুগ্ভার আয়োজন । 


উপদেশ বলিয়া চলিল মহামুনি । 
ইন্দ্রেরে মেলানি করি গেলেন অবনী ॥ 
ছন্দে__ছ'দে, প্রকরে। 


সুরালোক সহিভ উচিল। সুরপতি । 
বিদায় দিলেন তাঁরে কিয়! প্রণতি ॥ 
পুনরপি সভায় বসিলা স্থুররায়। 
নিবিষ্ট করিয়া চিত্ত শিবের পূজায় ॥ 
বৃহস্পতি বসিলেন লয়ে পাজি পুঁথি । 
বিচার করেন গুরু শুভযোগ তিথি ॥ 
বিচার করিল। গুরু কালি ভাল দিন। 
গুণ বত আছে তাহে দোষ পরিহীন ॥ 
মহেশ পৃজিতে ইন্দ্র হেল! ভক্তিমান্‌। 
জয়ন্তে ডাকিয়া আনি তারে দিলা পাণ ॥ 
প্রভাতে উঠিয়। পুত্র করি গঙ্গান্সান। 
মহেশ পুজার সজ্জা কব সাবধান ॥ 
শচীরে দিলেন ভার চন্দনের তরে। 
কুস্থুম তুলিতে ভাব দিল। নালান্বরে ॥ 
পাণ লৈতে নীলাম্বব কৈল জোডকর । 
ডাকিল শকুনি তাঁর মাথার উপর ॥ 
জ্যেঠীডাক নীলাম্বর কবিল শ্রবণ । 
দৈবযোগে, তাহ! নাহি শুনে অন্যজন ॥ 
বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাপ্ধর | 
পড়িল গৌঁসাই বাধা মস্তক উপর |. 
কুন্থুম তুলিতে কর অন্তেবে আরতি। 
রোষযুক্ত হইয়া বলেন শচীপতি ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত। 
শ্বীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শাপান্রের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ । 


পূজা করি মহেশ্বর শুন বংস নীলাম্বর, 
কুসুম তুলিতে লহ পাণ। 

প্রবেশ নন্দন-বনে, দ্বিধা ঘুচাইয়া মনে, 
মোর বাকা নাহি কর আন ॥ 

নাহি নিয়োজিনু রণে, ছুরন্ত অস্থুর সনে, 
নাহি পাঠাইনু দূর দেশ । 


সবে চীরি দণ্ড যাবে, কুস্থুম আনিয়া দিবে, 
ইথে কেন মনে ভাব ক্রেশ ॥ 

যষাতির পুত্র পুরু তাহার চরিত্র চার, 
জরা নিল বাপের বচনে। 

শান্তিরসে দিয়া,মন, দিল আপন যৌবন, 
যশ গায় সকল ভুবনে ॥ 

অনুজ্ঞা দিলেন তাত, বনে গেল৷ রঘুনাথ, 
ছাড়িয়া কনক-সিংহাসন | 

জানকী লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে কানন-পথে, 
যশে পূর্ণ করিলা ভূবন ॥ 

ভগু নামে মহামুনি, সকল পুবাণে শুনি, 
ব্রাহ্মণের কুলের নন্দন । 

রেণুকা রমণী তার, সত ভূবনের সার, 
ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশন ॥ 

রেণুকার দেখি দোষ হইল পরম রোষ, 
স্থতে আদেশিলা ভূগু মুনি । 

শুনিয়া পিতার কথা, কাটিল মায়ের মাথা, 
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি ॥ 

বিষম আদেশ নয়, সবে যাবে দণ্ড ছয়, 
এ নন্দন কানন ভিতরে । 

নিকটে কুস্থম আছে, উঠিতে না হবে গাছে, 
আরাধনা করিব শঙ্করে ॥ 

রোবযুক্ত পুরন্দর, দেখি বালা নীলাম্বর, 
অঞ্জলি করিয়া নিল পাণ। 

দামুন্যানগর-বাসী, সঙ্গীতের অভিলাধী, 
শ্্রীকবিকম্কণ বস গান || 


নীলাঙ্বরের পুষ্পচয়নে গমন । 


গঙ্গাজলে করি স্নান, শুক্র ধুতি পরিধান, 
প্রভাতে চ্লিল। নীলাম্বর । 

সাজি জীকুড়ি হাতে,  চলিল কানন-পথে, 
সোঙরিয়া ভবানীশঙ্কর ॥ 


সঙ্জা_আয়োজন। জোঠী-টিক্টিকী। বাঁধ।__বিত্ব, প্রতিবন্ধক | টিকৃটিকীর শব কর।, শুনি মাথার উপর উড। ইত্যাদি 
অমঙ্গলজনক এইরূপ সংস্কার । ছ্িধা--সঙ্গেহ, খুত। অনুজ্ঞ।-আদেশ । বাল।- পুত্র। আকুড়ি_ আক্ষি। 


নীলাম্বর গণিয়া তোলেন শত ফুল। 

প্রবেশি নন্দনবনে, কুমার হরিষ মনে, 
ছয় খত দেখিল সঙ্কুল ॥ 

কর্ণার কৈরব কল!, পানিশিয়লি পানিফলা, 
কুমুদ কহলার ইন্দীরব। 

অশোক কিংশুক ঝাটা, জাতী ঘুথি দোপাটি 
রক্ষণ তলসী নাগেশ্বব ॥ 

কুরুবক কুরুণ্টক, কুন্দ তোলে মরুবক, 
কদন্থ কনক-কববীব । 

লবঙ্গ তুলসী দোনা গলঘাব্যে বাকাসোণা, 
প্রত্যঙ্গিরা তোলে মচাবীব ॥ 

কুমার হবিষ মন, বাধুলি কদন্ব বন, 
আব টাপা কাঞ্চন কেশব । 

শ্বেতরক্ত তোলে গুড়, ভুলিল মলিক1 যোড, 
হযে তোলে প্রফল উগব ॥ 

নেহালি পিয়লি দৃক, বন কববীব মৃবা, 
তাতসী শিউলি পাবিজাত। 

অপাঙ্গ কুস্থম পালা, সাই [তোলে ভদ্রকলা, 
রক্তউৎপল অবদাত ॥ 

অমলা। কুড়চি কেয়।, মদন বাসক জয়া, 
কোবিদাব তলিল পাটলা । 

সঙ্কল শঙ্ষরজটা, বৃহতী ত্যজিয়া কাটা, 
ভূমিচাপা তিলক অপ্তলা ॥ 

কস্তুবী কেশর কলা, তোলে আমল কী মালা, 
বাছিয়া অখণ্ড শ্রাফল। 

নত করি ধরি ডালে, তমাল পলাশ তোলে, 
ছুই কুড়ি তুলিল হিজল ॥ 

আকন্দ তপন কাটা, কর্ণিকাব শ্বেত জটা, 
সৃধ্যমণি তুলিল গুলাল। 

বন-শোভা ভরদ্বাজী, তুলিয়া ভরিল সাজি, 
কোকিলাক্ষ চিত্রাঙ্গ দুলাল ॥। 

সেউতি কর্কটি বুথি, ইন্দ্ুফুল তোলে ইতি, 
বান্ধুলি তুলিল শতাবরী । 


৩৮ কবিকন্কণ চত্ী। 


কয়ত যুগল সোনা,  দাড়িম্ব মুদিত মনা, 
রামতুলসী হুলিল বিদারী ॥ 

হইল পুজার বেলা, গাখিল শতেক মালা, 
নীলাম্বর আইল ত্বরিত। 

আচ্ছাদিয়া পদ্মদলে, রাখিল পুজার স্থলে, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গীত ॥ 


হন্দেব শবপুজ। | 


আনন্দে জয় জয়, পুজেন হরিহয়, 
অনন্যভাবে ভূতনাথে | 

দোখণ্ড বাজে জোড়া, মদঙ্গ শঙ্খ পড়া, 
শতেক পুজ লয়ে সাথে ॥ 

দিবস নিশামান, রাগিণী সরস গান, 
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা । 

নারদ বীণাপাণি, গাঘেন দ্বিজনণি, 
শঙ্কর-গুণের গবিমা | 

শঙ্গবে প্রেম দিনে, ন্সান তেমগীঠে, 
পাখালে শিবের চরণ । 

বসনে পদ মুছি, নিছনি করিল শচী, 
বসন অমূল্য রতন ॥ 


শিবের মহান্নান, করান মঘবান, 
শতভার গঙ্গ।জলে । 

মৃগাঙ্ক জিনি ভাস, পরাইল দিব্যবাস, 
কন্তুরী কোটা দিল ভালে ॥ 

কুস্কুম চন্দন, কম্তুরী বিলেপন, 
বাসন দিল হর-অঙ্গে | 

যোড়শ উপচারে, পুজিল পুরহরে, 
সকল পুরজন সঙ্গে ॥ 

ডম্বরু ডিগিমি, বাজান দেবস্বামী, 
স্থসঞ্চে ঘন ঘন শিঙ্গা । 

প্রমথ-পতি কাছে, ত্রিদশ-পতি নাচে, 
ডম্ক ধিকি ধিকি ধিঙ্গা || 


সন্ুল ব্যাপ্ত, পূর্ণ। কৈবব-কুষ্দ। কহ্লাব_স্বেতপপ্ম, সাদি । কুকবক-__ঝ"াটিফুল। গলঘাযো-ফ্রোণপুষ্প। ওড-_জবা , 


কোবিদার__মন্দার, রক্তকাঞ্চন। হরি২য়_-ইন্দ। হেমপাঠে__ন্বর্ণাসনে। 


নিছনি - বেশবিল্তাস। মুগাঙ্ক-চন্ত্র । ভাস--দীপ্তি। 


নীলাদ্রেব খেদ। 


স্তবন গছ পঞ্চ, সঘনে মুখ-বাদ্য, 
অষ্টাঙ্গ নোয়ায়ে নতি । 

বাসব পুজে নিত্য, একান্ত ভাবে চিত্ত, 

তুষিল দেব উমাপতি ॥ 

নৈবেদা নানাবিধি, খণ্ড মধু দধি, 
শর্করা পুরি হেমথালে । 

স্থগন্ধি ধুপ-ধুমে, আমোদ কৈলা ধামে, 
জালিল বত্বদীপ-জালে ॥ 

এতেক বিধানে, পুজেন দিনে দিনে, 
নিয়ম দ্বাদশবংসর | 


ভ্রমিয়া বনে বনে, করিয়া যতনে, 
পুষ্প তোলে নীলাম্বর ॥ 
আপন ব্রত কথা, সাধিতে গিরিস্তৃতা, 


কাননে উরিল। ভবানী । 
শ্রীকবিকম্কণ, কবয়ে নিবেদন, 

বদনে নাচে যাব বাণী ॥ 

ভগবতীব খুগীকপ ধাবণ 
পন্মাব্তী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া । 
নন্দনকাননে গিয়। পাতিলেন মায়ী ॥ 
ফুলহীন কৈলা মাতা যত উপবন। 
হরিলা সকল ফুল নন্দন-কানন ॥ 
বাম করে সাজি, আকুড়ি ডানি করে। 
প্রবেশিলা নীলাম্বব কানন ভিতরে ॥ 
ফুলহীন বন দেখি ভাবে নীলাম্বর। 
কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতর ॥ 
অন্তরে ফুলের চিন্তা নীলাম্বব পায়। 
রথে চড়ি নীলাম্বর বস্ুমতী ধায় ॥ 
যাত্রার সময়ে ডোমচিল ডাকে মাথে। 
কাঠরিয়। কাষ্ঠভার লয়ে যায় পথে ॥ 
উপনীত নীলাম্বর হৈল ঘোব বনে। 
হেথ। ধন্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে ॥ 
সুন্দরী হরিণীরূপা হয়ে মহামায়া । 
ধন্মকেতু সম্মুখে রহিল হরজায়! ॥ 


মায়া-_কুহক, ইন্রজাল। তরঙ্গ_-অঙ্গভঙ্গী। নম্বর--আকাঁশ।| শাল-_-শেল, দুঃগ। 


রয়ে বয়ে যান দেবী করিয়া তরঙ্গ । 
তার পাছে ব্যাধ ধায় যেমন পতঙ্গ ॥ 
আকর্ণ পৃবিয়া ধনু বীর এড়ে শর। . 
শর ছাড়ি দিতে দেবী উঠিলা অশ্বব ॥ 
অনিমিষলোচনে দেখিল নীলাম্বর | 
ফুল চিন্তা দূরে গেল ভাবেন কমাব ॥ 
অভয়ার চরণে মজক নিজচি5 | 
শ্রীকবিকম্কণ গান মখুব সঙ্গীত ॥ 


নীনাদবেব খেদ। 


বসিয়া তকব তলে, শাসিয়। নয়ন-জলে, 
বিবাদ ভাবেন নীলাঙ্গর | 

হৃদয়ে রহিল শাল, বরং বাধ জন্ম ভাল, 
কেন ভেম্ত ইান্দ্রেব কোঙর ॥ 

এই ব্যাপ ভালজীয়ে, তষ্ঞা হেলে পানী পিয়ে, 
ক্ষুধা কাল করয়ে ভোজন। 

প্রমথনাথের পুজা, যাবত ন। করে রাজা, 
ততক্ষণ উদর-দাহন ॥ 

এই ব্যাধ গুণধাম, বনবাসী যেন রাম, 
মৃগ দেখি মাবীচ সমান । 

সিংহ জিনি মধ্যদেশ, লতাতে বেষ্টিত কেশ, 
অভিনব যেন পঞ্চবাণ ॥ 

না করিন্নু কোন কন্ম, বিফল:দেবতা জন্ম, 
বিদ্যার না কৈনু অন্বেষণ । | 

না করিম ধশিক্ষা, কেমনে পাইবৰ বক্ষা, 
যদি হয় দেবাস্থারে রণ || 

সাজি. দণ্ড হাতে কবি কাননে কাননে ফিরি, 
অন্রদিন যেন মালাকার । 

চরণে কন্টক ভূঁকে, . শতেক আচড় বুকে, 
নিদারুণ বিধাতা আনার | 

হইয়া বড় আকুল, সম্বনে তুলিল ফুল, 
শ্রীফল-কণ্টক ছিল, তথি | 

জীয়ে_বচে, জীবনমাত্র। নির্বাহ 


করে। 'পঞ্চবাণ--কামদেব | সাজি--পুপ্পপাত্র বিশেষ | দণ্ড-+লাঠি, আক | অন্দিন_-সকল দম । ভুকে-বিদ্ধ হয়। 


ভাবিয়া অশ্থিকা পায়, 
বেগে রথ চালায় সারথি | 





পিগীলিকাৰপে ভগবাঁর পুম্পমধো প্রবেশ । 


হইল পুজার কাল চিন্তিত কোওর। 
ছুই হাতে তলে ফুল কানন ভিতর ॥ 
ঘন বেলা পানে চায় তৃষায় আকুল। 
যত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল ॥। 
কুসুম ভিতরে মাতা পাতিলেন মায়া । 
পলাশে রহিল দারু-পিপীলিকা হৈয়া ॥ 
ব্যোমযাঁনে লঘুগতি আইল নীলাম্বর । 
স্বাতের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর ॥ 
খেলায় উন্মত্ত শিশু কিবা কৈল পাপ। 
আজি হর অবশ্য দিবেন অভিশাপ ॥ 
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করিল আবিলম্ব। 
আসিলে নীলাম্বৰ করিল পুজারস্ত | 
কুস্ুম-আঞ্জলি ইন্দ্র দিল হর-শিরে । 
কন্টক যাতনা প্রভূ পাইল অন্তরে ॥ 
দারু-পিপীলিকা তবে প্রবেশে কুম্তল । 
মরমে দংশিল হর হইল আকুল ॥ 
অনল সমান জ্বলে পিপীলিকা-বিষ। 
রোষেতে কহেন হর মনে বিমরিষ ॥ 
শুন শক্র তুমি তো ত্বর্গের অধিকারী । 
কিসের কারণে পূজ জনম-ভিখারী ॥ 
করহ আমারে ইন্দ্র কপট অগ্চনা। 
কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা ॥ 
পট্বস্থ পর তুমি গলে রত্বমাল। 
হাড়মালা গলে মম পরি বাঘছাল ॥ 
চল! কমলা তব সম্পদ বিশাল। 
পরিহাস কর মোরে দ্বেখিয়া কাঙ্গাল ॥ 
পুরহর নিষ্ঠর ভ্রুকুটি ভীম মুখ । 

নয়নে নিকলে, শিখী বলকে ঝলকে ॥। 


শ্বীকবিকক্কণ গায়, 


কারককণ ও / 


অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে পুরন্দর। 
মম দোষ নাহি ফুল তোলে নীলাম্বর || 
নীলাশ্বরে জিজ্ঞাসা করেন শুলপাণি। 
ভয় তাজি নীলাম্বর কহ সতা বাণী ॥ 
কহিল কুমার সতা যে দেখিল বনে । 
চণ্ডিকার সত্য কথা হব কৈল মনে ॥। 
মোর সেবা ত্যজি তৃমি কর অন্য সাধ । 
ত্ববিত চলহ মী হ৪ গিয়া বাধ | 
হেন বাক্য হৈল যদি মহেশের তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়ে কুমাবেৰ মুণ্ডে ॥ 
এতেক বচন যদি বলে পুবহর । 

চরণে ধরিয়া স্ততি করে নীলাম্বব ॥ 
অভয়ার চরণে মভক নিজ চিত। 
শ্লীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


শিবের প্রাভ নীল।দবের স্ব । 


চরণে ধরিয়া হরে, কুমাব মিনতি করে, 
অপবাধ ক্ষম কপাময়। 

করিলাম লঘু পাপ দিল! নিদারুণ শাপ, 
ব্যাধ-কুলে জনম নিশ্চয় ॥ 

অবহেলে পাণিপুটে পান করি কালকুটে, 
ত্রিভুবন কৈলা পরিত্রাণ। 

তুমি সত্য গুণধাম, কিন্করে হইলা বাঁম, 


মোবে দৈব ইহাতে নিদান । 

সুর নব নাগ দেবা, করয়ে তোমার সেবা, 
কেহ নাহি পায় অধোগতি । 

আমার পাপে ফলে, শাপ দিয়া ব্যাধকুলে, 
জন্ম করাইলে পশুপতি ॥ 

স্মবণ লইয়া যেবা, করে শিব তব সেবা, 
তার কিবা হয় অবিনয়। 

না দেখি এমন সৃষ্টি, চন্দ্র হৈতে বিষবৃষ্টি, 
চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয় || 


সন্্রমে- ভয়ে ভয়ে। দাক শিপীলিকা _কাঠপিপডড়ে। . ব্যোমযান - আকাশগামী রথ | টিনরিষ-_বিমরষ, ছুঃধিত। বিড্বন! 
সটাতুরী, বঞ্চনা | শিখী-_অগ্সি। পুরহর--মহাদেব | নিদান-_মুলকারণ । বান-_প্রতিকূল| ধনগ্ল__অগ্রি। 


নীলাঙ্গর-মরণে ছায়ার সহমরণ। 8১ 


অভিমত ইচ্ছা করি, সেবিলাম কাম-অবি, 
ফল তাহে হৈল প্রতিকূল । 

নিতান্ত দৈবের দোষে, ভরা দিছু লাভ আশে 

র্‌ হরি হরি নাশ গেল মূল ॥ 

বেচিল তোমার পায়, নীলাম্বরর্ণনজ কায়, 
যেই ইচ্ছা করহ তেমন । 

কপা কর দেববর্গ, না চাহি নবক স্বর্গ, 
তোমার চরণে রহ মন || 

দেখিয়া তাহাব ছুঃখ, লাজে হয়ে হেট মুখ, 
আজ্ঞা দিল দেব পঞ্চানন । 

হইয়! চণ্তীব ভক্ত, চারি মাসে হবে মুক্ত, 
আসিবে আপন নিকেতন ॥ 

এমত বলিতে হব, আইল মহেশজ্বর, 
নীলাম্ববে কৈল আলিঙ্গন । 

চৌদিকে বান্ধব-মেলা, গলায় তুলসীমালা, 
গঙ্গাজলে করিল শয়ন ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, দয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হদয়-নন্নন | 

তাহার অনুজ ভাই, জ্যেক্ঠেব আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


শিবেব প্রতি ইন্দ্রের গুব। 


নীলান্বৰ শাপ হেতু ভাবিত অন্তর । 

পূজা সাঙ্গ করি স্তরতি করে পুরন্নর ॥ 
প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বার বার। 
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥ 
পুজ মিত্র পরিবার শোকের নিদান। 
তুমি সত্য তোমা বিনা নাহি দেখি আন ॥ 
অভক্তি তোমার পদে বিপদ-নিদান । 
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ ॥ 
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলে জয় । 

যে জন শঙ্কর ভজে তার কোথা ভয় ॥ 


হৈল জলশায়ী পতি, 


তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি। 
ত্রিভৃবন মধ্যে তার নাহিক ছুর্গতি ॥ 
জন্ম জরা মৃত্য শোক ব্যাধি দৈন্য দোষ । 
তাবৎ যাবৎ নহে তোমার সন্তোষ ॥ 
মোৰ নিবেদন প্রভু কর অবধান। 
পুষ্প তলিবারে দেহ প্রববেরে পাণ ॥ 
ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হব। 
অঞ্জলি করিয়া পাণ লইল প্রবর ॥ 
হরপদ-কমলে মজুক নিজ চিত। 
ছায়ার প্রসঙ্গ না ছাড়িয়া গাব গীত | 


নীলাঞ্ঘব-মরণে ছায়ার সহমরণ। 


ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী, 
লোকমুখে শুনিল বাবতা । 

চৌদিকে বেষ্টিত সখী, সন্তাপে মলিনমুখী, 
হরি হরি স্মবয়ে বিধাতা ॥ 

ইন্দ্রবধু কান্দে ছায়া, সকল ত্যজিয়! মায়াঃ 
স্বামী মেল প্রথম যৌবনে । 

নীলান্বরে করি কোলে, বসিয়া গঙ্গার জলে, 
হৃদয়ে যুগল মুষ্টি হানে ॥ 

পড়িয়া চরণ-তলে, ছায়। সকরুণে বলে, 
প্রাণনাথ কর অবধান। 

তিলেকে দারুণ হয়ে, পাসরিয়া নিজ প্রিয়ে, 
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান | 

জাগিয়া উত্তর দেহ, ছায়ারে সঙ্গেতে লহ, 
পাসরিলা পুবেবর গীরিতি । 

তুমি যাহ যথা। যথা, আমি আগে যাই তথা, 
আজি কেন কৈলে বিপরীতি ॥ 

মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে, 
আমি মরি তোমার বদলে । 

যে গতি পাইবা তুমি, সে গতি পাইব আমি, 
রহিব তোমার পদতলে ॥ 


কাম-অরি--শিব | বেচিল__সমর্পণ করিল। চারিমাস-__দেবনে চারিমাদ পৃথিবীর ১২* বৎসর | মহেশত্বর--শিবজ্বর | 


বান্ধব-মেজ।-আবীয় সকল প্রবর-_ইন্দ্রের একজন সথা । 


৪২. 

যতেক করিন্ু আশ, হইল সকল নাশ, 
অবশেষে ত্যজিলে জীবন । 

বিধাতা হইল বামা, আর না দেখিব তোমা, 
বিধি কৈল অকালে মরণ।। 

তোমাবে তুলিতে ফুল, বিধি হৈলা প্রতিকূল, 
জীবন ত্যজিলা হর-শাপে। 

খণ্ড-কপালিনী ছায়া, শঙ্কর তাজিলা মায়া, 
মরিন্ পরম পরিতাপে ॥ 

দেহ যোগ নহে সত্য, কেবল মরণ নিত্য, 
সর্বলোকে এই কথা জানৈ। 

যৌবনে মরণ কাল, হৃদয়ে রহিল শাল, 


কবিকস্কণ চণ্ী। 
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শুন গো ব্রাহ্মণ, আমি অনাধিনী, 
সফল কর মোর আশ। 

পাইয়া তব বর, হৈলে বংশধর, 
করিব তোমার দাস ॥ 

হইয়াছে পঞ্চস্তৃতা, পতির মনের ব্যথা, 
ঘটক পাঠায় স্থানে স্থানে । 

মোর পতি ধন্মকেতু, অন্ত বিবাহের হেতু, 
গিয়াছে কন্যার অন্বেষণে ॥ 

কহিন্থু সত্য বাণী, ওষধ আমি জানি, 


কুমারের জনম কারণ । 
দিলে গো নাসাপুটে, সোহাগ নাহি টুটে, 


নাহি মানে প্রবোধ পরাণে ॥ হইবে পুত্রের জনম ॥ 
এলায়ে কুস্তল ভার, ত্যজে যত অলঙ্কার, শুনহ নিদয়া তুমি, গুষধি জানি আমি, 
সঘনে নাডয়ে আত্মভাল । মিথ্যা নহে বচন আমার । 
সঘনে হুলুই পড়ে, ছায়া চতুর্দদোলে চড়ে, স্নান করহ তুমি, ওষধ দিব আমি, 
শচীর হৃদয়ে বাজে শাল ॥ বংশধর হইবে তোমার ॥ 
অনল জ্বালিয়! কুণ্ডে, ঘৃত ঢালে ভাণ্ডে ভাণ্ডে নিদয় পুজ্রের আশে, স্নান করিয়া আইসে, 
সুরনদী-তীরে স্ুরপতি | রহিল বসিয়! উদ্ধমুখে 
ছুই কুলে দিয়া বাতি, জীবন ত্যজিল সতী, হইয়া মক্ষিকা বেশে,  নীলাম্বর প্রবেশে, 
পতির মরণে ছায়াবতী ॥ ওঁষধ দ্রিলেন তার নাকে ॥ 
বিদায় হইয়া শিবে, লয়ে ছুজনার জীবে, নিদয়া পায়ে পড়ি, দিল তারে দালি বড়ি, 
গেলা চণ্ডী ব্যাধের নিবাসে। চালু আর কড়ি চারিপণ। 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, চণ্তীর আদেশে, হীরার গর্ভবাসে, 
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে ॥ ছায়াবতী লভিল জনম ॥৷ 
১ শ্রীরঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম, 
রি ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর | 
নিদ্নয়াকে ভগবতীর ওষধ দান। তাহার সভাসদ, রচিয়া চারুপদ, 
প্রভাতে দ্বাদশী, অভয়া উপবাসী, গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ 
হইয়া! জরতী ব্রান্মণী। রিনি 
আইলা ভিক্ষা আশে,  ধন্্মকেতুর বাসে, 
নিদয়া দ্রিলেক পী'ড়া পানি ॥ 
কল্যাণ করেন ভগবতী । দিদয়ার গর্ভ । 
পারণ! হেতু ভিক্ষী দেহ, কর প্রাণ রক্ষা, সেই দিন ধন্মকেতু হরষিত মনে । 
অচিচুরতে হবে পুত্রবতী ॥| আনন্দে বঞ্চিল নিশি নিদয়ার সনে | 
খণ্ড কপালিনী__হতভাগিনী । নিত্য--চিরস্থায়ী। জীবে--আল্মাকে। জরতী-বৃদ্ধা। পীরড়-_কা্টাসস। পায়ণা-. 


উপবাসের পর গ্রথম ভোজন | অচিরে_শীত্। টুটে-ধুচে। 


নিদয়ার সাধ ভোজন । ৪, 


দেবীর মুখের বাক্য মিথ্যা নহে আর। 
সেই দিন হৈতে হৈল গর্ভের সঞ্চার ॥ 
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা'না জানি। 
"দ্বিতীয় মাসের কালে হয় কাণাকাণি ॥ 
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন। 
চতুর্থ মাসেতে করে মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ 
পাচ মাসে নিদয়ার না! রুচে ওদন। 
ছয়মাসে নাঠি চলে আলন্তে চরণ ॥ 
সাত মাসে নব বাস দিল ধন্মকেতু। 
গণকে জিজ্ঞাসে পুক্র জনমের হেতু ॥ 
আট মাসে নিদয়ার বেড়ে যায় পেট। 
চলিতে না পারে বামা চাইতে নারে হেট ॥ 
নয় মাসে নিদয়ার সাধ দেয় ব্যাধ। 
নিদয়া স্বামীর আগে করয়ে বিষাদ ॥ 
রচিয়া মধুর পদ একপদী ছন্ৰ। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥ 


নিদয়ার মনের কথা । 


ওন প্রাণনাথ! কহিয়ে তোমারে । 
এবে মোর প্রাণ কেমন কেমন করে ॥ঞু॥ 
কৈতে নিজ সাধ বড় লাজ বাসি। 
পাস্ত ওদনে ব্যঞ্জন বাসী ॥ 

বাথুয়া৷ ঠনঠনি তেলের পাক। 
ডগি ডগি লাউ ছোলার শাক ॥ 
মীন চড়চড়ি কুস্থম বড়ী। 

সরল সফরী ভাজ চিংড়ী॥ 

যদি ভাল পাই মহিষা দই। 

চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে খই ॥ 
পাকা চাপাকলা করিয়া জড়। 
খাইতে মনের সাধ বড় ॥ 
কনকের থালে ওদন শালি। 
কাঞ্জিকা সহিত করিয়া মেলি ॥ 


কাঞ্জি ভুষ্জি কিছু মনেতে ভায়। 
চাকা চাকা মূলা বেগুন তায় ॥ 
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালতা । 
আম্সি কাসন্দী কুল করঞ্জা ॥ 
থোড় উড়-ম্বর ইচলি মাচে। 
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে ॥ 
হিয়ে দগদ্রগী অন্তরে ভোক। 
মুখে নাহি চলে এ বড় শোক ॥ 
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা। 
খীব নারিকেল তিলের পিঠা ॥ 
বমিতে উঠিতে ঘুরয়ে মাথা । 
মুখে উঠে হাই কহিতে কথা ॥ 
সখী সাধে যদি বাড়াই পা। 
আ'লাইয়া পড়ে সকল গা ॥ 
ছুগ্ধে গুড়ে তিলে মিশায়ে লাউ। 
দধির সহিতে খুদের জাউ ॥ 

শুন প্রভূ কিছু কহি অপর। 
চিড়া চাপাকলা ছুধের সর ॥ 
আর কহি কিছু যে উঠে মনে। 
ভ্রীকবিকন্কণ মুকুন্দ ভণে ॥ 





নিদয়ার সাধ ভোজন । 


প্রাণনাথ কাল গর্ভ হৈল কোন্‌ ফলে। 
ক্রমে হাস হয় বল, ওদন ব্যঞ্জন জল, 
পেটে ক্ষুধা, মুখে নাহি চলে ॥ 
নিকটে নাহিক মাতা, কারে কব ছুঃখকথা, 
পিসী মাসী ভগিনী মাতুলী। 
জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আর, যে জানে ছুঃখের ভার 
মনোছুঃখ বল কারে বলি॥ 
গর্ভের দেখিয়া ভর, মনে লাগে বড় ডর, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ । 
আপনার মত পাই, তবে গ্রাস ছুই খাই, 
পোড়া মাছে জামি;রের রস॥ 


বাস__বন্ত্। গণক-দৈবজ্ঞ। আপনার মত-_মনের মত। সফরী- পুটিমাছ। শালি_এক প্রকার সরু ধান, এখানে 
ভজ্জাত চাল। নোক্সাড়ি-নেড় ফল . শিল আমডা। ছোঁক-ক্ষুধ।। আলাইয়। -বশ হইয়। । 


৪৪ কবিকন্কণ চতী ৷ 


নিধানী কবিয়া খই, তাহাতে মহিষ! দই 
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বামি। 

যদি পাই সাজো৷ ঘোল, পাকা-চালিতার ঝোল 
প্রাণ পাই পাইলে আমসি ॥ 

আমার সাধের সীমা, হেলঞ্1 কলমী গিমা, 
বোদালি কাটিয়া কর পাক। 

ঘনকাটি খর জ্বালে, সন্তোলিনে কটুতৈলে, 
দিবে তাতে পলতার শাক ॥ 


পুঁইডগা মুখী কচু, ফুলবড়ি আব কিছু, 
দিবে তথি মরিচেব ঝাল। 
সন্তোলন কবি কাজি, উদব পুরিয়া তৃপ্তি, 


প্রাণ পাই পাইলে পাকাল ॥ 


লোণ কিছু দিয়া বাড়া, নকুল গোধিকা-পোড়া 


হংস ডিমে তোল কিছু বড়া । 

ভাজ কিছু রাই খাড়া, চিঙ্গড়ির কর বড়া; 
সজারু করহ শিক-পোড়া ॥ 

সদাই ম্যাকার উঠে, দিনে দিনে বল টুটে, 
ব্দনে সঘনে উঠে জল। 

মূলা বেগুনেতে সিম, তাহে দিয়া রান্ধ নিম, 
তাহে দেও উড়ম্বর ফল ॥ 

নিদয়ার সাধ হেতু ঘবে ঘবে ধন্মকেত, 
চাহিয়া আনিল আয়োজন। 

আপনি রাদ্ধিয়। ব্যাধ, নিদয়াবে দিল সাধ, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 





কালকেতুর জন্ম 


পূর্ণ হেল দশমাস, ইন্দ্রস্থৃত গর্ভবাস, 
ভূঙ্গেন আপন কম্মফলে। 

প্রন্থুতি মারুতি নড়ে, ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা বাড়ে, 
লোটায় নিদয়৷ মহীতলে ॥ 

সখীস্কন্ধে দিয়া কর, আসে যায় বা'র ঘর, 
ফেহ জঙ্গে দেয় তৈল পাণি। 


আসি কেহ প্রিয় সই, মুখে তুলে দেয় দর, 
নিদয়া স্বামীকে কহে বাণী || 

বসিলে উঠিভে নারি, উদর হইল ভাবি, 
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ ॥ ' 

চাহিতে না পারি হেট, ছু'চ যেন বিন্ধে পেট, 
দুব হৈল জীবনের আশ ॥ 

আমার বচন শুন, ধাত্রিকা ডাকিয়া আন, 
যেই জানে প্রসব-সন্ধান। 

খুঁজিয়া নগবে জ্ঞানী, করহ উষধপানী, 
নিদয়ার রাখহ পবাণ ॥ 

শুনি নিদয়াব কথা, মরমে পাইয়। ব্যথা, 
চলে বাধ কলিঙ্গ নগবে। 

সেবক-সন্ভাপ-খণ্ডী,  ব্রাঙ্গণীর বেশে চণ্ডী, 
উত্তরিল। ব্যাপেব গোচরে ॥ 

কি কব পুণ্যের লেখা, পথে চণ্ডী দিল দেখা, 
ধন্মকেত পড়িলা চরণে । 

কৃপা কব ঠাকুবাণী, জান কি উুঁষধ পানী! 
নিদয়াবে বাখহ পবাণে ॥ 

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন কথা, শুনিয়া প্রসব-ব্যথা, 
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জলে। 

কেবল পুণ্যের ফল,  নিদয়া পিলেন জল, 
কুমার পড়িল ভূমিতলে ॥ 

উওা উডা কবে সৃত, ছুই জন হর্ষ-যুত, 
নিদয়ার সফল মানস। 

স্বৃতের কল্যাণ হেতু, স্নান করি ধশ্মকেতু, 
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ ॥ 

নিশি দিশি তুয়৷ সেবি, রচিল যুকুন্দ কবি, 
নৃতন মঙ্গল-অভিলাষে 

উব গো কবির ধামে, কৃপা কর শিবরামে, 
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥ 


নিধানী-_ধান-শূন্ত। কটুতৈল-_সরিষার তৈল। পাঁকাল_পাস্তাভাত। গোধিক| _ গোসাপ ' শিক-পৌড়া-শিক কাবাব, | 
আয়োজন জ্রব্য সামশ্রী । মারুতি__গর্ভস্থ জণ। বা"র-_সাহির। সেবক-সস্তীপ-খত্ী-কিস্করের দুঃখ নাশকারিগী। 


কাপকেতুর বিক্রম | "৪ 


ব্যাধ-নন্দনের জন্ম ও সংস্কার । 


পুর লাভে ধণ্মকেতু আনন্দিত মন। 
,ব্যোম-পথে ভগবতী উঠিল গগন ॥ 
ডাল কাটি জালে অগ্নি সুতিকা ভবানে। 
সঘনে ভ্ুলুই পড়ে নাড়িকা-ছেদনে ॥ 
গো-মুণ্ডে পাতিল বষ্টী দ্বার ডানিভাগে । 
পূজী করি ধন্মকেতু আগে বর মাগে ॥ 
তুমি নিদয়ার কর বিপন্তি তাবণ | 
তিন দিনে নিদরাব সুপথ্য পাচন ॥ 
পাচ দিনে পাচোটে পাউশ বিসজ্জন | 
ছয় দিনে বাটিয়ারা কৈল জাগবণ ॥ 
আট দিনে আট কড়াই কৈল ধম্মকেতু । 
নয় দিনে নব নত্তা কৈল শুভ হেতু ॥ 
আন রূপ বাধ স্থুত দিবসে দিবসে । 
যষ্টীপূজা একুশে কবিল এক মাসে ॥ 
পুজিল সোমাই ওঝা! দিল বলিদান। 
ঘোড়ারু দক্ষিণে বলি বাঁয়ে ঢোলকাণ ॥ 
দীর্ঘ নিদ্রা যায় শিশু কবয়ে দেহালা। 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে খেলে ব্যাধ-বালা ॥ 
নিরাতন্থে যায় তাঁব ছুই তিন মাস। 
কিরাতনন্দন দেয় উলটিয়া পাশ ॥ 
চারি পাঁচ মাস গেল ছয়েতে প্রবেশ । 
ভোজন করায় বসি দিয়া ছাগ মেষ ॥ 
গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু। 
গণকে দক্ষিণা দিল পরমায়ু হেতু ॥ 
সাত আট মাস গেল হৈল নয় মাস। 
মুকুতা জিনিয়া ছুই দশন প্রকাশ ॥ 
দশ মাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি । 
ধরিতে ধরিতে যায় বাকুড়ি বাকুড়ি ॥ 
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর । 
বাড়ী বাড়ী ফিরে শিশু নাহি করে ডর ॥ 
ছু তিন বসব গেলে শিশুগণ মেলে । 
ভল্লুক শরভ ধরি কালকেতু খেলে ॥ 


পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ-বেধন। 
নানা খেল! খেলে বাল নিত্য যাহা মন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কালকেতৃব বিক্রম । 


দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। 

বলে মন্ত গজপতি, রূপে নব বতিপতি, 
সবাব লোচন-স্থুখ হেতু ॥ 

নাক মুখ চমক কাণ,  কুন্দে যেন নিরমাণ, 
ছুই বা লোহার সাবল। 

রূপ গুণ শীল বাড়া, বাড়ে যেন শাল কোড়া, 
জিনি শ্যাম-চানর কুম্তল ॥ 

বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাঠি, 
করযুগে লোহার শিকলি। 

বুক শোভে ব্যাত্রনখে, অঙ্গে রাজা ধুলি মাখে 
কটিতটে শোভয়ে ভ্রিবলী ॥ 

কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ, 
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন । 

গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ, 
যুক্তাপাতি জিনিয়া দশন ॥ 

ছুইচক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডাগুলি ভশটা, 
কাণে শোভে স্ষটিক-কুগুল। 

পরিধান রাঙ্গী ধড়ী, মস্তকে জালের দড়ী, 
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল ॥ 

সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, 
তার হয় জীবন সংশয়। 

যেজনে আকড়ি করে, আছাড়ে ধরণী'পরে, 
ডরে কেহ নিকটে না রয়॥ 

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশার তাড়িয়া ধরে, 
দূরে গেলে ধরায় কুকুরে । 

বিহঙ্গ বাটুলে বিদ্ষে, লতায় জড়িয়া বান্ধে, 
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥ 


ঘোড়ার ও ঢোলকাণ - মগ বিশেষ | দেহাল_-শিশুদিগের স্বপ্ে হাসি কান্ন। ।॥ বাকুড়ি বাকুডি_গৃহে গৃহে । কুন্দ_ 
কাট কদিবার যন্ত্র বিশেষ | শাল কৌড়া__শালগাছের তেজাল চার। | তটা__দেশ। ত্রিবলী-_মাংস সঙ্কোচ জনিত রেখাত্রঘ়। 


দেবের সমান দেখি তোমার চরিত ॥ 


ফেটী/দ্যিঃ বিষে রেজা, ঝাড়িতে শিখায় নেজা পুত্রের বিঝহ হেতু করি অভিলাষ । 


চামের টৌপর দেয় শিরে ॥ 

ইচ্ছা! হয় যেই দিনে, বনে যায় বাপ সনে, 
আগে ধায়.জিনিয়া পবনে। 

তাড়িয়। হরিণ ধরে, কি কাজ ধনুক শরে, 
বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে ॥ 

দৈবযোগে একবার, পিতাপুজ্রে লয়ে 'ভার, 
হাটে গেল নিদয়ার সনে । 

হীরা নিদয়ার কাছে, মাংসের পসরা বেচে, 
ফুল্পরা আছেন সন্নিধানে ॥ 

হীরা নিদয়ারে বলে, কি হয়েছে পুত্র কোলে? 
তারে কিছু বলেন নিদয়!। 

আশীর্ব্বাদ কর সই, বৃদ্ধি হয় পরমাই, 

। বর দেহ ঝাট হয় বিয়া ॥ 

দৈবের নির্ধ্বন্ধ বড়, ছুজনে একত্রে জড়, 
মনে মনে চিন্তে হীবাবতী । 

ফুল্পরা সেবেছে হব, এই তার যোগ্য বর, 
যেমন মদন আর রতি ॥ 

সাই-ওবঝা ফুল তুলি,হহাতে কৃশ কান্ধে ঝুলি, 
আইল ধন্মকেতু সন্গিধান। 

কর্কট কমঠ ভেট, দিয়া কৈল মাথা হেট, 
সাই-ওঝা করিল কল্যাণ ॥ 

হাতে লয়ে পত্র মসী, আপনি কলমে বসি, 
যা বলান যেই বা লিখান। 

না জানি কি কৌতুকে, অন্থিকা মুকুন্দ মুখে, 
নিজ সঙ্গীর্তন রস গান ॥ 


কালকেতুর বিবাহর উদ্যোগ । 


সোমাই পণ্ডিত সনে বসিয়া বিরলে । 
চরণে ধরিয়। ধন্মকেতু কিছু বলে ॥ 


কিরাত নগরে কন্যা করহ তাস / 
এতেক্র বলিল ব্যাধ দ্বিজের চরণে । 
ফুল্লরা সঞ্চয়-স্তৃতা পড়ে তার মনে ॥ 
অঙ্গীকার করি ওঝা চলিলেন ঝাট। 
সবে গেল৷ নিকেতন সমাপিয়া হাট ॥ 
সগ্তয়কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ। 
বন্দিলা সঞ্জয় তার পদ-সরসিজ ॥ 
এমত সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী । 
পুরোহিতে নতি করে করজোড় করি ॥ 
কহেন সঞ্জয়কেতু দিব এক ভার। 
ফুল্লরার বর খোজ উদ্যোগ তোমার ॥ 
এই কন্তা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা । 
কিনিতে বেচিতে ভাল পাবয়ে পসরা ॥ 
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্তা জানে । 
বন্ধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গণে ॥ 

ইহা শুনি পুরোহিত দিলেন উত্তর । 
ইহার সদৃশ আছে কালকেতু বর ॥ 
হদয়ে সন্তোষ পাবে দেখি সেই বরে। 
নিত্য মগ বধ করে ভাত আছে ঘরে ॥ 
চন্দ্রকেতু পিতামহ বাপ ধর্মকেতু | 
তার পুজ কালকেতু কুল যশ হেতু ॥।' 
দৌড়িয়া ধরয়ে বাঘ রণে মত্ত হাতী। 
অজ্জন সমান যার ধুকে সুখ্যাতি ॥ 
সেই বর-যোগ্য কন্ঠা তোমার ফুল্পরা। 
খুঁজিয়া পাইল যেন হাড়ির মত সরা ॥ 
একে চায় আবে পায় বলে হীরাবতী। 
আমার ফুল্লরা কন্যা আন্ধারের বাতী ॥ 
পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন। 
ঘটকালি ওঝা তুমি পাবে বার পোণ ॥ 
পাঁচ গণ্ড গুয়া পাবে গুড় ছুই সের। 


ইহা দিলে আর কিছু]ুনা করিও ফের ॥ 


ফোটা-_দাগ; চিহ্ন রেজ।-_লক্ষ্য স্থান। নেজা-_তীর; বাটুল। পসরা--দোকান, বিক্রয়ের দ্রব্য সকল | কর্কট-_কাকড়া। 
কমঠ-কচ্ছপ। ভেট-উপহীর | কিরাত ্যাধ | দ্বাদশ কাহন-_বার কাহন কড়ি, প্রায়.তিন টাকা | ফের__গণ্গোল। 


কহিল সকল কথা হৈল বিভা হেতু ॥ 

ভক্ষ্য দ্রব্য কবি কৈল বান্ধবের মেলা । 
শঙীয় আনিয়া বরে দিল বর-মাল। ॥ 
তিনটী পাতন কাড় দিল জামাতারে | 
ছু বেহাই কোলাকুলি ছু'ঁহে গেল ঘরে ॥ 
গোলাহাটে পণ দিল দ্বাদশ কাহন। 
কন্যার দর্শনী দিয় করিল লগন ॥ 
রবিবার ত্রয়োদশী নক্ষত্র রেবতী । 
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত | 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কালকেতৃর বিবাহ । 


নানা দ্রব্য কিনে হাটে, হরিণ মহিষ কাটে, 
নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুগণ। 

লয়ে অধিবাস-ডালা, কিরাত নগরে গেলা, 
বন্ধু সহ সোমাই ব্রাহ্মণ ॥ 

আসনে বসিল দ্বিজ, পুর্ধব মুখ-সরসিজ, 
শুভক্ষণে বান্ধিল ছান্দল!। 

গোময়ে লেপিয়া মাটি, আলিপন1 পরিপাটি, 

* চতুর্দিকে বান্ধবের মেলা ॥ 

শুন, ফুল্পরার গন্ধ অধিবাস। 

স্থবেশ ফুল্পরা নারী, সঙ্গে সখী পাচ চারি, 
হীরাবতী হৃদয়ে উল্লাস ॥ 

পরিয়া হরিদ্রা-বাসে, কটাক্ষ করিয়া হাসে, 
যত ছিল পরিহাস্ত জনে । 

ছায়া-মণ্ডপের তলে, মন অতি কুতৃহলে, 
বসিলা পিতার সন্নিধানে ॥ 

ব্রাহ্মণ বসিয়া গীঠে, বেদ মন্ত্র পড়ি ঘটে, 
গণেশে করিল আবাহন। 


৬৯২ 
পৃজে পঞ্চ উপচারে, পুজে অন্য দেবতারে, 
শুভক্ষণে গম্ধাধিবাসন ৷ 
মহী গন্ধ ধান্য শিলা, দূরর্ধা শ্বেত গুষ্পমালা, 
ঘ্বত দধি স্বস্তিক সিন্রুব । 
শঙ্খ কঙ্জল সোণা, তাত্র রূপা গোরোচনা, 
চামর দর্পণ কর্ণপুর ॥ 
দ্িজে সূত্র বান্ধে করে, মুকুট বাধিল শিরে, 
জয় জয় ধ্বনি চারিভিতে । 
যোড়শমাতৃকা পুজা, ঘ্ৃত-ধারে চেদি রাজা, 
একে একে কৈল পুরোহিতে ॥ 
কম্মকাণ্ড ছিল যত,  কৈল সব পুরোহিত, 
ধন্মকেত্‌ শুনিয়া কৌতুকে। 
শাস্রমত যত ছিল, একে একে নিবড়িল, 
পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখে ॥ 
এমত মঙ্গল কম্ম, যেবা ছিল কুলধর্্, 
ধন্মকেতু কৈল সমাপন । 
মুকুট-মণ্ডিত শির, কালকেতু মহাবীর, 
বন্দে দ্বিজ গুরুর চরণ ॥ 
গমনের শুভ বেলা, বাউরী যোগায় দোলা, 
তথি বীব কৈল আরোহণ 
বরযাত্রী পড়ে সাড়া, ঢেমছ! দগড় কাড়াঃ 
বর বেড়ি বাজায় বাজন ॥ 
কালকেতুর বিবাহ-মঙ্গল। 
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি, দেয় ব্যাধমনিতম্থিনী, 
নিদয়ার মানস সফল ॥ 
চৌদ্িকে দেউটি জলে, যায় সবে কুতুহলে, 
বরযাত্রী আনন্দিত মন। 
জামাতা-গৌরব হেতু, আসিয়া সঞ্জয়কেতু, 
নানারপে করে সম্ভাষণ ॥ 
ছায়া-মণ্ডপের মাঝে,  বসাইল বরসাজে, 
বন্ধুজনে মিলি কুতৃহলে । 
স্বস্তি বাক্য দ্বিজবরে, বরণ করিল বরে, 
বীরধড়া স্ষটিক কুগুলে॥ 


কাড়_ধন্থৃক। পাতন-কড়-যে ধনু বনে পাতিয়া রাখিলে যন্ত্বলে আপনাআপনি হিংস্রজস্ত বিষাক্ত শরবিদ্ধ হয়। পূর্ব্ব মুখ- 
মরসিজ-_দ্বিজ, মুখ-সরসিজ পূর্র্ব কিয়! হায়া-মওপ-_চাদোয়া টাঙ্গান জায়গা । নিবড়িল-_শেষ করিল । বাউরী__জাতি বিং। 


৪৮ 


বিরলে করিয়া স্তান, জামাতাব করে মান, 
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা । 

শিরে দিয়া দূর্ব। ধান, নিছিয়। ফেলিল পাণ, 
গাথি গলে দিল পুষ্পমালা ॥ 

পাট চড়ি রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি, 
চৌদিক বেড়িয়া কোলাহল । 

যতেক ব্যাধের নাবী, গান করে মনোহারী, 
ফুল্পবার বিবাহ-মঙ্গল ॥ 

চারিদিপে গীত নাট,  ফুল্পব! চড়িল পাট, 
কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে। 

চৌদিগে ব্যাধের নাবী, উচ্চৈঃন্পবে বলে হরি, 
ছামনি কবিল কন্যাবাবে ॥ 

বাপেব পুণ্যেব হেতু, আনন্দে সঞজয়কেত্‌, 
হাতে কুশে কবে কন্যাদান । 

যৌতুক ধনুক খান, তিন তীব খরশাণ, 
আরে। দিল যে ছিল বিধান ॥ 

ঢেমচা বাজয়ে পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া, 

. বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী । 

বন্দিয়া রোহিণীসোম, লাজানতি করে হোম 
(্োহে কৈল অনলে প্রণতি ॥ 

দৌহে প্রবেশিয়া ঘরে, মীনমাংস ভোগকরে, 
রাত্রি গেল কুস্ুম-শয্যায় | 


চিন্তাযুক্ত ধন্মকেত, কুটুম্ব ভোজন হেতু, 
বেহাইবে মাগিল বিদায় ॥ 
বেহাইর চরণে পড়ি, ব্যবহার দিলা কড়ি, 


সাতনলা, জাল, আঠা ফান্দে। 

পাথারে আমানি ভরি, দিল সঞ্জয়েব নারী, 
ফুল্পরারে কোলে করি কান্দে ॥ 

ইষ্ট কুটুন্ব আদি, সঞ্জয়কেতুর জ্ঞাতি, 
অভিলাষে দিলেন যৌতুক । 

চণ্ডীপদ ভাবি চিত, .. রচিল-মুকুন্দ গীত, 
রাজা রঘুর্নাথের কৌতুক ॥ 


কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 


কালকেতুব স্বদেশে গমন । 


শ্বশুবে বিদায় কবি, আইসে বীর নিজ পুরী, 
ফুল্পবা সহিত সবিনয় । 

শিরে দিয়া দূর্ববা ধান, নিছিযা ফেলিল পাণ, 
নিদয়া দিলেন জয় জয় ॥ 

ছায়া-মণ্ডপেব মাঝে, ঢেমছ! দগড়া বাজে, 
বন্ধজন সমীপে কৌতুক । 

পঞ্চ দিন ঘবে বাখি, অন্ন পানে কবি সুখী, 
বিদায়ের দিলেন যৌতুক ॥ 


সমান অজ্জন ধীব, কালকেত মহাবীর, 
দেখি সখী হৈল ধন্মকেত । 
নিদয়ার সুখ বড়, গৃহ-কম্মে বধু দর, 


কুল-যশ বক্ষণের হেত ॥ 

যে দিনে যতেক পায়, সেই দিন তাই খায়, 
ন। রহে সম্বল দেড়ি ঘবে। 

তিন বাণ শরাসন, বিনা আর নাহি ধন, 
বান্ধা দিতে, পারে না উধারে ॥ 

প্রভাতে সম্বল ত্বরা, বাধ মুগ খগ বরা, 
প্রতিদিন করয়ে মৃগয়া । 

পুজ হেতু ধন্মকেত, নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু, 
আনন্দিত-হাদয়া নিদয়া ॥ 

নিদয়া বসিয়। খাটে, মাংস লয়ে গোলা হাটে 
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা । 

শাশুড়ী যেমত ভণে, সেইমত বেচে কিনে, 
শিরে কাখে মাংসের পসরা ॥ 

ংস বেচি লয় কড়ি, চাল লয় দাল বড়ি, 

তৈল লোণ কিনয়ে বেসাতি। 

শাক বেগুন কচু মূলা, এটে থোড় কাঁচকলা, 
নানা সঙ্জ ভরে আনে পাতি ॥ 

ফুল্লরা আইল ঘরে, নিদয়া জিজ্ঞাসা করে, 
কহে রামা হাট-বিবরণ | 

নিদয়ার আজ্ঞা ধরে, ফুল্পরা রন্ধন করে, 
আগে ধন্মকেতুর ভোজন ॥ 


পাট-__পী'ড়।, পাঠ। ছামনি_শুভদৃষ্টি। খরশাণ_তীক্ষু, খুব ধারাল। গ্রস্থিছড়।-গাঠট ছড়া । ব্যবহার--লৌকিক ত1। 


দেড়ি বাড়তি । উধারে-_-ধার লইয়।। পদ॥--পণাভার 


। বেসাতি--বাজারের সওদ!। পাতি -বংশ নিন্দিত পাত্র 


কালকেতুর ভোজন । ৪৯ 


তনয়ে বাগুরা জাল, সমপিয়া বহুকাল, 
ভুর্জে স্থুখ কিরাত-নন্দন। 

খাওয়ায় ফুল্লরা বধু, ক্ষীরখণ্ড দধি মধু, 

,. নিদয়ার সফল জীবন ॥ 

ব্যাধের উত্তম দৈব, নিজে সে আছিল শৈব, 
পাইল কুমার-বংশধব | 

চিরদিন সাধুসঙ্গ, হইল বিপদ ভঙ্গ, 
ধন্মকেত চিন্তে পুরহর ॥ 

মুক্তি-পথে দিয়া মন, শিব চিন্তে অনুক্ষণ, 
শুনয়ে পুরাণ উপাখ্যান । 

জায়া সঙ্গে ধম্মকেতু, ভাবিয়৷ মুক্তির ভেত, 
বারাণসী করিল প্রস্থান ॥ 

দম্পতী লোটায়ে কান্দেকেশপাশ নাহি বান্ধে, 
মাসে মাসে পাঠায় সম্বল । 

সুধন্য আডডবা স্থান, শ্রীকবিকক্কণ গান, 
হৈমবতী-শঙ্কর-মজল ॥ 


কালকেতুর মুগম।। 


অন্রদিন পশু বধে বীব মহাবলা। 
কুরুরাজ-সেনা যেন বাধে বৃহন্নলা ॥ 
শুণ্ডে ধবি গজবর আছাড়িয়া মারে। 
দত্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে ॥ 
চুপড়ি, মূলিয়া হাটে বেচয়ে ফুল্পরা । 
কৃষকে যেমন বেচে মূলার পসরা ॥ 
আসাজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চমরী | 
লেজ কাটি গছায় ফুল্লরা বরাবরি ॥ 
ফুল্লরা পসবা করে নগর-চাতরে । 
হাড়িয়। চামর বেচে চারিপণ দরে ॥ 
ভলুক সান্ধায় গর্থে ভয়ে কম্পমান। 
মহিষ তাড়িয়। ধরে উপাড়ে বিষাণ ॥ 
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে । 

পণ দরে শিঙ্গ জোড়া, লয় শিঙ্গীদারে ॥ 


যন্ত্র পাতি ব্যান্্র মারে খুলে লয় ছাল। 
ব্যান্র-নখ ক্ষুদ দিয়া কিনয়ে ছাওয়াল ॥ 
হাটে বাঘ-ছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী । 
যতনে কিনয়ে তাহা যতেক সন্াসী ॥ 
শরভে শরভে ধরি ঢুষাইয়া মুণ্ডে। 

গণ্ডকে ধরিয়া তার খড়গ লয় ছিণ্ডে ॥ 
ফুল্লরা বেচয়ে খড়গ দরে এক পণ। 

ব্রাহ্মণ সঙ্জনে লয় করিতে তপণ ॥ 

বন বেড়ি জাল পাতি ঝোঁড়ে মারে বাড়ি । 
জালে পড়ে ক্ষুদ্র পশু পায়্যা তাড়াতাড়ি ॥ 
শশার, হরিণ বব লতা-পাশে বান্ধে। 
ঘবে আইসে মহাবীর ভার করি কান্ধে ॥ 
একমতি হয়ে ছোট বড় পশুগণ। 
আদ্দাসে চলিল সবে যথা পঞ্চানন ॥ 
ফুল্লবা বীরেব তবে কবিছে রন্ধন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


কালকেতুব ভোজন । 


দূর হৈতে ফুল্পরা বীরের পায়ে সাড়া। 
সন্ত্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া ॥ 
মোকা নারিকেলেতে পুরিয়। দিল জল । 
ঝাটি জল দিয়া! কৈল ভোজনের স্থল ॥ 
পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখে । 
ভোজন কবিতে বৈসে মনের কৌত্কে ॥ 
সম্তরমে ফুল্পরা দিল মাটিয়! পাথরা । 
ব্যগ্নের তরে দিল নৃতন খাপরা ॥ 
মুচড়িয়া ছুই গৌপ বান্ধে নিয়া ঘাড়ে। 
এক শ্বাসে সাত হাড়ি আমানি উজাড়ে ॥ 
চারি হাড়ি মহাবীর খায় ক্ষুদ-জাউ । 
ছয় হাড়ি মস্থ্র স্থপ মিশাইয়া লাউ ॥ 
বুড়ি ছুই তিন খায় বন-গওল পোড়া । 
বন-পুঁই ভাব ছুই কলমি কাচড়া ॥ 


চুপডি মুলিয়া-_ঝুড়ি শুদ্ধ একবাবে দান ধরিয়। | সজুডিয়া__একত্র করিয।। হাঁড়ি বড | সাদ্ধায_সেথোয়। বিশাণ_ 


শ্গ। শিঙ্গাদার- শৃঙ্গ-ব্যবসায়ী। 
উজাড়ে-_খাইয়া ফেলে । জাঁউ-_-মণ্ড, মাড। 


আন্দাদ-__অভিযোগ । ছড়।_চাঁমড়। মৌক।_মাল|। 


পাখালিল_ধোত করিল। 


ফুল্লর! রন্ধন করে জ্বালে গোটা বাশ । 
ঝোল রান্ধি দিল ছুটা হরিণের মাস ॥ 
গণ্ড দশ মহাবীর খায় নেউল পোড়া ।, 
সার কচু মিশাইয়। করঞ্জ আমড়া । 
অস্বল খাইয়া বীর জারাকে জিজ্ঞাসে। 
রন্ধন করেছ ভাল আর কিছ আছে ॥ 
এনেছি হরিণ দিয়। দধি এক হাড়ি । 
তাহ] দিয়া খায় বীর ভাত তিন কাড়ি ॥ 
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্কাল। 
গ্রাসগুল। তোলে যেন তেআআটিয়া তাল ॥ 
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন । 
হরীতকী খেয়ে কৈল মুখের শোধন ॥ 
নিশাকাল হেল বীর করিল শয়নে । 
নিব্দেয়ে পশুগণ রাজাব চরণে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





পঞ্খরাজের নিকট পশুগণেব গমন । 


হেথা বার দেন গিরি-শিখরে কেশরী । 
ছোট বড় পশু যায় করিতে গোহাবি ॥ 
আর্বনাদে কান্নে গজ নিবেদয়ে ছুঃখ। 
তোম। সেবি দশনবর্জিত হেল মুখ ॥ 
মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির | 
কহিল এতেক ছুঃখ দের মহাবীব ॥ 
আদ্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘট] | 
ভাবয়ে বিষাদ সবাকাব লেজ কাটা ॥ 
গণ্ডক বলেন আমি বড় ছুঃখ পাই । 
খড়গ হেতু আমার মরিল সাত ভাই ॥ 
কপি বলে রাজা মোর কৈল জ্ঞাতি ধবংস। 
কালকেতু বাঁধিয়া বেচিল মোর বংশ ॥ 
বারশিঙ্গা ঘোড়ারু তুলার ঢোলকাণ। 
অবনী লোটায়ে কান্দে কবি অভিমান ॥ 


& কবিক্কণ চণ্ডী । 


করিল নিধন কালকেতু পরিবার । 
বিফল জনম মোর মৈল স্ুত দার ॥ 
রাণ্ডী হইয়া ভরিণী কান্দয়ে উভরায়। 
পতি-স্ুত-হীন পাপপ্রাণ নাহি যায় ॥ 
পশুর গোহাবি শুনি রাজা পঞ্চানন । 
ভ্রকৃটি করিয়া কোপে কোটালে গঙ্জন ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





পশুগণেৰ প্রার্থনা । 


শুন শুন রায়, মাগিয়ে বিদায়, 
ছাড়িব তোমার বন । 

পাত্র অধিকাবী, না শুনে গোহারি, 
বিপাকে ত্যজিব জীবন ॥ 

নারীগণ সঙ্গে, থাক লীলা রঙ্গে, 
না কর দেশের বিচার ! 

একা কালকেতু; পশু-বধহেতু, 
নিত্য করে মহামার ॥ 

এক মহাবীর, লয়ে তিন তীর, 
কুড়িচা কাঠের ধন্ু। 

পশুদের কাল, নিত্য পাতে জাল, 
ধায় যেন রথে ভানু ॥ 

ভূবনে বিখ্যাত, মোর প্রাণনাথ, 
কালকেতু বধে বনে। 

দেখি সৃত-যুখ, ত্যজি পতি-ছুঃখ, 
না গেলাম পতি সনে ॥ 

রূপ-গুণযুত, মোর ছুই সত, 
কালকেতু কেল বধ। 

হাট নিম্মাইল, বসাতে নারিল, 
হরিল বিধি সম্পদ ॥ * 

রাজা রদ্ুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক রাজ সুজন। 


কাড়ি রাশি, গাদ।। বিটকাল-বীভৎস। তেআঠিয়।_তিন আঁঠিওয়াল।, হুতরাং খুব বড়। বার-_সভ| এখানে সাহ্ষাৎ। 


উত্তরায়_-উচ্চরবে । 


* বাঁজার প্রস্তুত করিয়াছিলাম , কিন্তু রাখিতে পারিলাম প। ,:বিধি সকল সম্পদ হরণ করিল। 


পগুরাজের যুদ্ধে গমন । ৫১ 


তাঁর সভাসদ, রচি চারু পদ 
অন্থিকা-মঙ্গল গান ॥ 


সিংহের যুদ্ধগ-সঙ্জা। 


পশুব গোহারি শুনি রাজ! পঞ্চানন । 
কোটাল কোটাল ডাক পাড়ে ঘনে ঘন ॥ 
আসিয়া! কোটাল ন্বপে দিল দরশন । 
ভয়ে কম্পমান তন্থু মুদিত লোচন ॥ 
সিংহ বলে ব্যাঘ্র ভাল তোরে কব কি। 
তোমারে বিষয় দিয়। হইলাম দ্রঃখী ॥ 
পশুমাঝে তোমারে বলিয়ে বড় লোক। 
রায়বার তোমারে করিলু আমি কোক ॥ 
পশুব বচন শুনি মনে লাগে ব্যথা । 
ভাল মন্দ নাহি দেখ দেশের বাবতা। || 
আজি কালি যদি না দেখাও মহাবীর । 
তোর বুক চিরি পান করিব রুপিব ॥ 
বাঘ ঝলে বায় তমি আজি তও স্থিব। 
কালিকার প্রভাতে দেখাব মহাবীর ॥ 
সেই নিশ! গেল পবে হইল প্রভাত । 
পাত্র মিত্র সঙ্গে যুক্তি কৈল পশুনাথ ॥ 
দক্ষিণদিগেতে তারা ধায় লঘুগতি। 
গপ্ডার মহিষ ব্যাঘ্র তিন সেনাপতি ॥ 
যুঝিবারে সিংত নিজে চলিল সত্বব। 
জোড়করে তবে করে গণ্ডার উত্তর ॥ 
নর সনে বণে রায় বড় পাবে লাজ । 
মক্ষিক! মারিতে কিবা সাজে গজরাজ ॥ 
এতেক শুনিয়া সিংহ গণ্ডার-ভারতী । 
চন্দন তরুব তলে করিল বসতি ॥ 

চন্দন তরুব তলে রাজা ঢালে গা । 
ছদিগে চমরী দেয় চামরের বা ॥ 
চারিদিকে চর পাঠাইল সাবধান । 
শুভক্ষণে কালকেতু করিল প্রয়াণ ॥ 


গ| ঢালে-শয়ন করে ব| বিশ্রাম করে। বা-বাতাস। চর--গুপ্র দত 


অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ। 


প্রভাতে উঠিয়া কবীর পরে রাঙ্গা ধড়া। 
যৌতুকের বাশে দিল মুরুগার চড়া ॥ 
জাল দড়ি বান্ধিয়! ব্জিত কৈল কেশ। 
রাঙ্গা ধুলি মাখিয়! অঙ্গের করে বেশ ॥ 
প্রণাম করিয়! বীব চণ্ডীর চরণ । 

গহন কাননে গিয়া দিল দরশন ॥ 
কাননে থাকিয়া বাঘা দেখে মহাবীবে | 
সাড়া পেয়ে তখন আইসে ধীরে ধীরে ॥ 
চিবদিন রোষে বাঘা শোকাকুল তনু । 
লম্ফ দিয়া বাঘ! তার ধরিলেক ধনু ॥ 
বজ-মুকুটি বীর মারে তা মুণ্ডে। 
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার তুণ্ডে ॥ 
বজ্ব-মুকুটি শিরে মারে মহাবীব। 

এক ঘায়ে বাঘ। তথ। ত্যজিল শবীর ॥ 
সমরে পড়িল বাযান্র হেল বড় শোক । 
রাজস্থানে বার্তা দিতে চলিলেন কোক ॥ 
অভয়াব চরণে মক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





পশুরা-্জর যুদ্ধে গমন । 


শুনিয়া কোকের মুখে বাঘের মরণ। 
কোপে সি ধায়ে যায় করিবারে রণ ॥ 
লান্থুল তোলয়ে সিংহ মাথার উপর। 
কলাব বাগুল। যেন কম্পিত কেশর ॥ 


- পশুরাজ সঙ্গে বীব যুঝে কালকেতু। 


দেবাস্থরে রণ যেন হৈল সুধা হেতু॥ 


বাশে- ধনুতে। মুকগার চড়া দিল-__মুগ! কভার 


জ্যা যোজন! করিল । বেশ-_সজ্জা। মুকুটি-কীল; ঘুষি। কোক -বৃক ; নেকডে বাঁধ । বাগুল।__কলাগাছের ডাল। 


কৰিকস্কণ চত্তী। 


চতুদ্দিকে বীর বেড়ি সিংহ ডাকি বলে। 
আমাব যতেক পশু ভুমি ত মাবিলে ॥ 
পড়িলি আমার হাতে নিকটে মরণ । 
নখে দত্তে লেজে তোব কবিব নিধন ॥ 
মহাবীর বলে মোর বড় লাভ হৈল। 
মরিবার তবে পশু নিকটে আইল ॥ 
যেই পণ্ড চাহিয়া বেড়াই বনস্তলে । 
হেন পশু বিধি আনি মিলাইল কোলে ॥ 
ধন্নুকে টম্কার দিল ব্যাধেব নন্দন । 
আকাশেতে বজ্ঞাঘাত হইল যেমন ॥ 
ধাইল কুপ্জব, বল বড়ই ছ্রন্ত। 
কীরের শবীবে আসি ঠেকাইল দস্ত ॥ 
খর টাঙ্গি দিয়! বীর কাটে কবি-শুপ্ু। 
বালকেতে যেমন কাটয়ে ইক্ষুদণ্ড ॥ 
পড়িল সকল সেনা দেখে পশুপতি । 
ধাইল সমরে সিংহ সমীরণ গতি ॥ 
দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেরব ! 
শোণিত বীরের অঙ্গে বহে ঝর ঝর ॥ 
দেবীর বাহন সিংহ বিশাল-দশন। 
মহাবীর চিয়াড় চাপড়ে করে বণ ॥ 
ছুই জনে যুদ্ধ করে ছুই মহাবল। 
দৌহাকার পদভরে ক্ষিতি টলমল ॥ 
বজ-মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে। 
ঝলকে ঝলকে রক্ত নিকলয়ে তুণ্ডে ॥ 
রণ ছাড়ি সিংহ পলাইল দড়বড়ি। 
পাছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি ॥ 
ধন্থকের বাড়ি খায়ে সিংহ নাতি ফিবে। 
লাঙ্গুল লোটায় তার অবনী উপবৰে ॥ 
দেবীর বাহন বলে নাহি মাবে বীব। 
প্রাণ পেয়ে সিংহ তবে পান করে নীর ॥ 
সেই দিন মহাঁবীব যায় নিকেতন। 
অভয়।-মঙ্গল গান গ্রীকবিকল্কণ || 


পাশা 


পশুবাজেব সহিত কালকেতৃব যুদ্ধ। 


প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়। চড়া, 
খর ক্ষুব কাছে তিন বাণ। 

শিবে বান্ধে জালদড়ি, কাণে ফটিকের কড়ি, 
মহাবীর করিল প্রয়াণ | 

দূরে থাকি দেখে চর, কহে সিংহ বরাবব, 
কালকেতু এ আইসে বন। 

ববি অতি বড় দন্ত, পথ আগুলিল সিংহ, 
ছুই জনে করে মহারণ ॥ 

সিংহে মহাবীরে বণ, চমকিত পশুগণ, 
অবিরত দৌহাব গঙ্জন | 

সিংহের না বল টটে, আস্ম নাতি গায় ফুটে, 
ঝড় বহে নিশ্বাস পবন ॥ 

সিংহ-মুখ যেন দরী, নখ যেন তীক্ষু দ্ুরী, 
ছটা গোপ লাগিল শ্রবণে। 

দশনেন কড়মড়ি,  ঢাঁকে যেন পড়ে বাড়ি, 
যেন তারা উদয় লোচনে ॥ 

কাপয়ে উন্মন্ত জটা, ব্যোম ছাড়ি মেঘঘটা, 
যেন ফিরে বিজুলি সঞ্চারে। 

ধায় অতি শীঘ্রগতি, নখে আঁচড়িয়া ক্ষিতি, 
ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অস্বরে ॥ 

ঘন পাক দেয় গৌঁপে,ফেলি শরাসন লোফে, 
আগুলয়ে সিংহের শরণি। 

ধায় বীর বীরদাপে, ভরে বস্থমতী কাপে, 
ধুলায় লুকায় দিনমণি ॥ 

মার মার বীর ডাকে,বাণ মারে ঝাঁকে ঝাকে 
সঘনে বাজয়ে জয় শঙ্খ । 

সঘনে পড়য়ে গুলি, শ্রবণে লাগয়ে তালি, 
ত্রিভুবনে লাগয়ে আতঙ্ক ॥ 

গগনে উঠিয়া দাপে, বীরকে কেশরী ঝাপে, 
হানিতে চাপড় চাহে বুকে । 

তুলিয়া মহিষা ঢালে, সিংহের হানিল ভালে, 
দারুণ মুকুটি মারি মুখে ॥। 


দুরস্ত-ছুনিবার | কলেবর_-শরীর। চিন্াড় চাপড-ধরুর্বাপ। খর- তীক্ষ। বরাবর-_নিকটে। দরী- পর্বত-পুহা | 
লোচনে-চক্ষু মধ্যে । ব্যোম_আকাশ। অন্বরে শৃঙ্ছে | মহিষাটাল-_ মহিষি চর্দের ঢাল। 


পশ্তদিগের রণে ভঙ্গ । এ - 


সিংহ বড় রণে দড়, কীরকে মারিল চড়, 
লাফ দরিয়া উঠিল গগনে । 

পড়িতে বীরের গায়, লুকাছল ঢালে কায়, 

*.. সিংহ রহে চাপিয়া চরণে ॥ 

পরাক্রম নাহি টুটে, কেশরী ঠেলিয়! উঠে, 
যেন ক্ষিতি উদয় তপন । 

ধাইয়। কানন মাঝে, সিংহের ধরিল লেজে, 
বিষধরে গরুড় যেমন ॥ 

লেজে ধরি দিল পাক, সিংহ যেন ফিবে চাক, 
তথাপি সিংহের বড় বল। 

তুলিয়া আছাড়ে ভূয়ে, শোণিত নিকলে মুয়ে, 
ছুই অঙ্গে বহে ঘামজল ॥ 

পৃষ্ঠে মাবে পন্নু বাড়ি, লয়েষায় তাড়াতাড়ি, 
ভল্লুক প্রবেশে গিয়া গাড়ে । 

শরভ পলায়ে যায়,  বীব ধরে পাছু পায়, 
পাক দিয়া তুলিয়া আছাডে ॥ 

মাথায় লার্ল তুলি, বাঘ আইসে মুখ মেলি, 
বাক্সনা পুষ্প হেন দাড়া । 

ফেলিয়া মারিল টাঙ্গি, বাঘের দশন ভাঙ্গি, 
লেজে ধরি দেয়ু পাকনাড়া ॥ 

ভঙ্গ দিয়া সেনাগণ, প্রবেশ করিল বন, 
লাজে মনে হইয়া ব্যাকুলা। 

কবাট বিশাল পাটা, গগনে লাগিল ছটা, 
মুলার সমান দস্তগুলা ॥ 

সিংহ চাহে কোপ দৃষ্টে, জীচড়ে বীরের পৃষ্ঠে, 
করজে করিল ছারখার । 

বিষসম নখে ধরে, ছুই বীরে যুদ্ধ করে, 
অঙ্গে বহে শোৌণিতের ধার ॥ 

মার মারডাক ছাড়ে, ঝাকে ঝাঁকে বাণ এডে, 
বিবাদ পড়িল গজঠাটে । 

শরভ ভালুক বাঘ, রণে আসি লয় লাগ, 
কালকেতু বলে নাহি টুটে ॥ 

দৌহে বাহু কসাকসি, যেন যুঝে রাহু শশী, 
প্রথর নখর যমধার। 


তাড়াতাড়ি-ধেদাইয়! । গাড়ে-_গর্ভে। 


বাকসনা--বকফুল। দাড়।-বৃহদন্ত ঃশ্-দংসটা 


ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে, সিংহের নখর ভাঙ্গে, 
অঙ্গ যেন যাতয়ে কিস্কর ॥ 

কেশরীকে ধরি বলে, পাঁজর ভাঙ্গিল কিলে, 
কৃপায় ছাড়িল মহাবীর। 

সিংহ রণ ছাড়ি যায়, ঘন পাছু পানে চায়, 
ত্রাসে সিংহ পান করে নীর ॥ 

কালকেতু বণে জিতে, আনন্দে সরস চিতে, 
আইল আপন নিকেতন । 

রণে হাঁবি পশুগণে, . চলিল সিংভের সনে, 
রচিলেন শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


পশ্থদিগের বণে ভঙ্গ | 


দেবীর বাহন বলি নাহি মারে বীর। 
তষ্ায় আকুল হয়ে পান কবে নীব ॥ 
গপ্ডার শান্দ,ল ভয়ে পলায় তৃবঙ্গ। 
শরভ মহিষ কোক বণে দিল ভঙ্গ ॥ 
গবয় পলায় পাছে নাহি পড়ে পা। 
বড় বড় হ্রদে হাতী লুকাইল গা ॥ 
বায়ু ভর করি যায় তুলার ঘোড়ারু । 
উভকাণ করি ধায় আহত শশার ॥ 
ভূমে লেজ লুটাইয়া যায় বনগরু। 
বিকট কণ্টক বনে লুকাল শজার ॥ 
নকুল সাদ্ধায় গর্তে লুকায় জন্বুকী | 
আড়ালে থাকিয়া কপি মাবে উকিঝকি ॥ 
উপনীত চৈল পশু তমাল তরুতলে। 
প্রদক্ষিণ নমক্সাব কবিল দেউলে ॥ 
দেউলের চারিদিকে করয়ে রোদন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


পাকনাড়1-ঘুরান , আবর্তন। 


গাটা_বক্ষের বিস্তৃতি। করজে-নখে | ঠাট-সৈল্ত । লাগ-_সঙ্গ | যমধার--ক্ষিরীচের মত অস্ত্র; ইহার দুইদিকে ধার। 


পশুগণের রোদন। 


কান্দে সিংহ আদি পণ্ড স্মরিয়া অভয়! | 
আপরা বিনা মাত। দুল ১কলা। দ্ধা ॥ 

ভালে গিক। দিয়া মাত। কলে ম্বগরাজ । 
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ ॥ 
সুখে রাজ্য করিতে আখেগি হৈল কাল। 
কেন হেন দিল! মাতা বিষম জঞ্জাল ॥ 
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক । 
উদরের জ্বালা তাহে সোদরেব শোক ॥ 
তাহে গলে দড়ি দিয়া বাধে দুই তোক। 
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বাব কোক ॥ 
দয়াময়ি! পার কর অপার সংসার। 
তোমার স্মরণে মাতা বিপদ উদ্ধার ॥। 
বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক । 
নেউশ্লী চৌধুরী নহি না কবি তালুক ॥ 
সাত পুজ মারে বীর বান্ধি জাল-পাশে। 
সবংশে মজিলু মাতা তোমার আশ্বাসে ॥ 
প্রতিদিন মহাঁভয় বীরের তরাসে। 

পত্ধী পুত্র মৈল মোর ছুটি নাতি শেষে ॥ 
কান্দয়ে ভালুক সদা করি আত্মঘাতী । 
জরাকালে তৈল মোর অশেষ ছূর্গতি ॥ 
অবনী লোটায়ে কান্দে মহাআত্ত ববা। 
অরুণ লোচন-যুগে হে জলধাবা ॥ 
শ্বশুর শাশুড়ী মেল দেবর ভাশুব। 

পতি মৈল সব স্থুখ বিধি কৈল দৃব ॥ 
ছিল অভাগিনীর পেটের এক পো । 
পাসরিতে নারি মাতা তাহাব মায়া মো ॥ 
ধুলায় ধূসর হয়ে কান্দয়ে হস্তিনী । 
মিথা। বর দিয়া কেন বধ কব প্রাণী | 
শ্যামল সুন্বর পুজ কমল-লোচন। 
তুরু.কামধন্নু রূপ মদনমোহন ॥ 

কানন করয়ে আলো কপালেব ছাদে । 
সোঙরি তাহার রূপ প্রাণ মোর কাদে ॥ 


রি * কবিকন্কণ চণ্ডী । 


বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। 
লুকাইতে স্তান নাই বীরের গোচর ॥ 
পলাইয়া কোথা যাই কোথা গেলে তৰি 
আপনার দন্ত ছুটা আপনার অরি )। 
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন | 
এত অপমান মাতা সহে কোন জন ॥ 
শরভ করভ কাদে করি অভিমান । 
আমার কুলেব কথা তোমায় প্রমাণ ॥ 
আন্ে ধায় চারি পদে আমি অষ্টপদে | 
সকল বিক্র ট্রটে বীরেবে দেখিতে ॥ 
হুক ভক করি কান্দে বানর মর্কটে । 
জীবনে নাহিক কাধ্য বীর সনে হাঠে? ॥ 
বুদ্ধ পিতামহ ছিল রাঁম-সেনাপতি | 
সাগর তবিতে হৈল গণনে পদাতি ॥ 
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে । 
সাত পুক্র ধরি পীর বাদ্ধে ফাঁদ-জালে ॥ 
কারশিঙ্গা তুলার ঘোড়ার ঢোলকাণ। 
ধরণী লোটাঁযে কান্দে করি অভিমান ॥ 
কেন হেন জন্ম বিধি কেল পাপবংশে । 
জগত হইল বৈরী আপনাব মাংসে ॥ 
আক্ষেপ কবিয় কান্দে শজারু শশারু। 
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু | 
গন্তেব ভিতবে থাকি লুকি ভাল জানি । 
কি করি উপায় বীর গাড়ে ঢালে পানী ॥ 
চারি পুক্র মৈল মোর আর ছুটি ঝি। 
পত্বী মৈল বুড়াকালে জীয়ে কাজ কি॥ 
কান্দেন নকুল সত দারার ভুতাশে। 
সবংশে মজিলাম মাতা তোমার আশ্বাসে ॥ 
পশুগণ ঘন স্মরে চণ্তীর চবণ । 
ধ্াানেতে জানিলা মাতা পশুর রোদন ॥ 
পদ্মা জিজ্ঞাসিল মাতা দিল অনুমতি । 
পশুগণ রক্ষিতে উরিল! ভগবতী ॥| 
বলে পল্মাবতী মাতা চলহ ত্বরিত। 
বিজুবনে গিয়া কর পশ্তগণ-হিত ॥ 


টাকা রাজচিহ। আখেটা-ব্যাধ কাল-_যমসম ভীষণ। তোক - ছেলেমেয়ে (আরবী তৃবক অন্তঃস্থ ব“র” নহে )। রায়বার-- 
স্ততিপাঠক । আশ্বীসে_-আশাদানে । মে।মোহ। ছাদে__গঠন-ভঙ্গিতে | হঠে'-_হারিয়। | বিজুবন-__বিজন বন। 


পশুগণপ্রতি ভগবতীর পরশ । 


পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া । 
পশুগণে রাখিতে উরিলা মহামায়া ॥ 
উরিলেন মহামায়া পশুর সমাঁজ। 
লজ্জায় মলিন হয়ে বলে মুগরাজ ॥ 
অন্যের সেবক হয়ে সর্নবত্রেতে তরি । 
তোমার সেবক হয়ে বিপাকেতে মরি ॥ 
অভয়ার চরণে মক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নূতন সঙ্গীত ॥ 


চণ্তীর নিকটে পশ্ুগণেব ছুঃখ নিবেদন । 


চণ্তী জিজ্ঞাসেন পশুগণে । 

একা বীর কালকে, সবার বধের হেতু, 
শুনিতে কৌতুক বড় মনে ॥ 

বলে বীর মুগরাজ, নিবেদিতে করি লাজ, 
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন | 

কৃপা কর কপাময়ি, . তোমার বাহন হই, 
জীঁবনে কি মোর প্রয়োজন ॥ 

বাঘিনী কহেন কথা, কালকেতু দিল ব্যথা, 
স্বামীকে বধিল এক বাণে। 

ছিল মোর ছুটি পো, তাহে বড় মায়া মো, 
কালকেতু বধিল পবাণে ॥ 

কান্দিয়ে মহিষ কয়, নিবেদিতে করি ভয়, 
কালকেতু লাগিল বিবাদে । 

হই গো তোমার দাস, বনে খাই জল ঘাস, 
বধ করে বিনা অপবাধে ॥ 

তুমে নোয়াইয়া মাথা, গজ কহে ছুঃখকথা, 
দন্ত ছুটা হৈল নাশ হেতু । 

একবাণে করে অস্ত, টাঙ্গি দিয়া কাটে দস্ত, 
হাটে হাটে বেচে কালকেতু ॥ 

নিবেদন করে গপ্ডা, কার নাহি করি দণ্ড, 
বনমাঝে করিগো নিবাস । 

কার হিংসা নাহি করি, কালকেত হৈল অরি, 
প্রতিদিন পাই গো তরাস ॥ 


দণ্ডদণ্ড ; শাসন। ছা-বাচ্চা। রাঁশব্দ ; গর্জন। বীরবত--বীরের মত। 


কপিগণ বলে মা, আমার যতেক ছা, 
হাটেতে বেচিল মহাবীর । 
হেন লয় মোর মন, ত্যজিয় নিবাস-বন, 


প্রাণ দিব প্রবেশিয়! নীর ॥ 
মুগ আদি পশুগণ, কৈল সবে নিবেদন, 
অভয় দিলেন মহামায়া | 
পরাহ্মণ-ভূঁমেব পতি, রঘুনাথ নরপতি, 
জয়চণ্ডী তারে কর দয়া ॥ 


পশ্তগণপ্রাত ভগবতার প্রশ্ন । 


শুনিয়া পশুর কথ, মনেতে ভাবিয়া ব্যথা, 
জিজ্ঞাস! করেন পশুগণে। 

লাজে করি হেট মুখ, নিবেদন করে ছুঃখ, 
একে একে চণ্তীর চরণে ॥ 

সিংহ তুমি মহাতেজা, পশুমধ্যে তুমি রাজা, 
তোর নখে পাষাণ বিদরে | 


শুনিয়া তোমার বা, কাপয়ে সবার গা, 
কি কারণে ভয় কর নরে ? 
বীর ক্ষত্রি অদ্ভুত, দ্বিতীয় যমের দৃত, 


সমরে হানয়ে বীরবত | 

দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তন্থু কম্পমান, 
পলাইতে নাহি পাই পথ ॥ 

আদি ক্ষত্রিতুমি বাঘ, কে পায় তোমার লাগ, 
পবন জিনিতে পার জোরে । 

তব নখ হীরাধার, দশন বজের সার, 
কি কারণে ভয় কর নরে ? 

যদ্রি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই, 
কি করিতে পারি আমি দুরে । 

ব্যর্থ নহে তাব বাণ, এক বাণে লয় প্রাণ, 
দেখি বীরে প্রাণ কাপে ডরে॥ 

পশুমাধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা, 
বিরোধ না কর কার সনে। 

ঠাম-আকার ; ছরঙ্গী। লাগ- সঙ্গ। 


হীরাধার-হীর(র ধার থেহন কিহুতঠেই লঃ হয় ন। তজজপ তীক্ষ । 


৪৬" কবিকন্কণ চণ্তী। 


তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার, সবে জানে তুমি শিবা, ভক্ষণ তাহার কিবা, 
নরে ভয় কর কি কারণে? কালকেতু হৈতে কিবা ভয় ? 
কালকেতু মহাবীর, দূর হৈতে মারে ভীব, শিবা-দুতেব হেত্র, নিত্য ধারে কাজকেতু, 
খে? ত/র /কি করিতে পাকে / টৈচ্ভজনে করয়ে বিক্রয় ॥ 
বাঁরের অস্কের বেগে, বাত্রশ দশন ভাঙ্গে, তুলার ঘোড়ারু মুগ, পবন জিনিয়া বেগ, 
পশুগণে মহামারী করে ॥ কালসাব বীর মহাশয় । 
তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়, যছ্ভাপি মনেতে কর, পবন জিনিতে পার, 
বজসম তোমার দশন । কি কারণে নরে কর ভয়? 
তোর কোপে যেই পড়ে, যম-ঘরে সেই নড়ে, যাহারে কেশরী ডবে, তাড়িয়! কুঞ্জর ধরে, 
কেবা ইচ্ছে তব দরশন ? আমবা তাহার ঠাই মশা । 
মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, কপাকর কপাময়ি, তোমার শরণ লই, 
উলটিয়া শুণ্ডে মোর খোচে। চিবদিন তোমার ভরসা ॥ 
ছুই চারি ক্রোশ যায়, তবে মোর লাগ পায়, মুগ আদি পশুগণ, সবে কৈল নিবেদন, 


ছাগলের মুলে লয়ে বেচে ॥ 

শুন হে মহিষ বাণী, মানুষ তোমার প্রাণী, 
তুমি হও যমেব বাহন । 

তুমি যদি মনে কর, পর্বত চিরিতে পারে, 
নরে ভয় কর কি কাবণ ? 

কালকেতু বড় লড়ে, বলেতে ফেলায় গাড়ে, 
পড়িলে উঠিতে নাহি পারি । 

অনেক সন্ধান জানে, গাছে উঠে মারে বাণে, 
নর মধ্যে আমি তারে হারি ॥ 

খসয়ে যেমন তারা, সেই রূপ ধাও বরা, 
তোর দস্তে ক্ষিতি জরজর। 


কালকেতু একা নব, সবে ধরে তিন শর, 
কি কারণে তারে কব ডর? 

নিবেদন করি মাতী, শুনহ বীরের কথা, 
পশু মারে বিবিধ প্রকারে । 

জানয়ে অনেক অন্ত এড়য়ে বড়শী যন্ত্র 
বিনা অপরাধে পশু মারে ॥ 

তুমি ধাও দিবানিশ, পবন জিনিয়া শশ, 


কালকেতু কি করিতে পারে ? 
বীর কালকেতু কাল, বনবেড়া পাতে জাল, 
জীয়ন্ত বেচয়ে ঘরে ঘরে ॥ 


অভয় দিলেন মহামায়া । 
্রাহ্মণ-ভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি, 
জয়ছুর্গা তারে কব দয়া ॥ 


ভগবতীর গোধিৰারূপ ধারণ। 


পশুর গোহারি শুনি এাসর্ববমঙ্গলা | 
আশ্বাস করিয়া সিংতে দিলা কণ্ঠমালা৷ ॥ 
আজি হৈতে মনে কিছু না করিত ভয়। 
না ধরিবে মহাবীর বলিন্ু নিশ্চয় ॥ 

না কর সন্তভাপ সিংহ চলহ সত্বরে । 
কালকেতু আজি হৈতে না দেখিবে তোবে ॥ 
অভয় পাইয়। সিংহ চলিল ভবনে । 
নতি কৈল পশুগণ চণ্ডিকা-চরণে ॥ 

বর পেয়ে পশুগণ হরষিত মনে । 
সকলে মিলিয়া গেল আপনার স্থানে ॥ 
পশুগণে বর দিয়! শঙ্কর-গৃহিণী। 
স্ববর্ণ-গোধিকা মাতা হইলা আপনি ॥ 
পথেতে হইল। চণ্ডী সুবর্ণ-গোধিকা । 
কালকেতু কাননে যাইতে পাবে দেখা ॥ 


নড়ে_চলে। খোচে-আঘাত করে| লড়ে__লড়ীই করে। তন্ত্র_ফন্দী; কৌশল। বড়শী--মাছ ধরিবার লৌহনিশ্মিত 
কাটাবিশেষ | এড়য়ে বড়শী বর প্রকার কন্টকযুক্ক কল পাতিয়া রাথে। 


ফেক গো হিম, হয খা 
হর যা কারে পিক ২ কষ্ম গণ্ডা শশক শক) রা 
অভায চবণে সহুক নিজ ডি । কপা কর গুণধাম, রক রাম, 


ল্লীকবিকস্কণ গান মধুর সজীত ॥ 


বালকেতুর বন-ঘাজা । 


প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, 
খর ক্ষুর কাছে তিন বাণ। 

শিরে বান্ধে জালদড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি, 
মহাবীর করিল পয়াণ ॥ 
কালকেতু দেখে সুমঙ্গল | 

দক্ষিণে গো মুগ দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ, 
বামে শিবা ঘটপূরণজল ॥ 

চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি, দক্ষিণে আশুশুক্ষণি, 
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী। 

দেখিল রুচিব তনু, বসের সহিত ধেনু, 
পুরানা দেয় জয়ধ্বনি ॥ 

দূ্ববা ধান্ পুষ্পমালা, হীরা নীলা মতিপলা, 
বামভাগে বার-নিতম্থিনী | 

মুদ্গ মন্দিরা বায়, কেহ নাচে কেহ গায়, 
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি ॥ 

আসি বৃষ কত দূরে, ধরণী আঁচড়ে ক্ষুরে, 
ঘোরতর করয়ে গর্জন । 

সাজি আকুড়ি হাতে, মালাকার যায় পথে, 
করিবারে কুস্থুম চয়ন ॥| 

দেখি বীর শুভ রীত, আনন্দে সরস চিত, 
প্রবেশ করিল বন-আগে। 

দেখিল রুচির-তন্ু, বূপে জিনি হেম-ভানু, 
স্থববর্ণ-গোধিকা সব্য-ভাগে ॥ 

স্থবর্২-গোধিকা দেখি, মহাবীর হৈল ছুঃখী, 
অযাত্রিক পাপ দরশনে । 

দেখিলু* মঙ্গল যত, সকল হইল হত, 
দৈব ছুঃখ দেয় সব শুণে ॥ 

রাত _লঙ্গণ। 


আশুশুক্ষণি-আগ্ি | বায় খজে। 


যাত্রিক-_যাত্র।র সঈুলক্ষণ। 


ভব নান ছঃখনিবারক ॥ 
সি ক হিফ বং, জুই পিকে খল, 
নং ফাইবে দৈন্য-দুঃখজালে । 
যদি যগ পাই আমি, জাঁনিব দেবতা তুমি, 
নৈলে তোমা পোড়াব অনলে ॥ 
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন। 
তাহার অন্থজ ভাই,  চণ্তীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 





কাশকেতৃব বাশনে প্রবেশ | 


কাননে প্রবেশে বীর, করে শোভে তিন তীব, 
ঘন ঘন গৌঁপে দেয় তার। 

পাতিয়া বাগুবা দড়া, আগুলি বনের স্তৃড়া, 
কাননে করিল মহামার ॥ 
হাতে গাণ্ডী ফেবে কালকেতু । 

জালফাদ বনে এড়ি, ঝোপেকোপে মাবে বাড়ি, 
মৃগ বধে জীবিকার হেতু ॥ 

উঠিয়া পব্ধত পাড়ে, নেহালয়ে ঝাড়ে ঝাড়ে, 
দবী গিরি-শিখর কানন। 

ধায় মৃগ অনুপদী, ঘামে অঙ্গে বহে নদী, 
বেগ-বাতে কাপে তরুগণ ॥ 

নিকুগ্জ ভাঙ্গিয়া যায়, লুকি হয়ে নিজ কায়, 
ঝোপঝাপ উকটে গহন। 

চৌদিকে নেহালে শাখী, বাসা আছে নাহি পাখী 
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন ॥ 

দেখে মুগ ক্ষুর নখ, না চলে লোচন-পখ, 
কাছে মুগ দেখিতে না পায়। 

দৈম্ত-ছুঃখ-শোক-খণ্ডী, কৃপাতৃষ্টি দিলা চণ্ডী, 
মুগ পক্ষী হৈল লুকি কায় ॥ 


তাব-ভ।। 


হড়। সঙ্গাণ গথ। 


গাততী_ধন্ু। অন্ুপদী-পশ্চাদ্গামী | উকটে- উকট।য়? তন্ন তন্ন করিয়। খোজে | লে(চন-পণ-_চঙ্গুর পাত। | 


৮ 


4৮ কবিকস্কণ চণ্ডী । 


সপসপ্পপতাপিপাসপিপিশাশিপাপিটিশিশিশা এ তশিশিসিসি পশিতি 


শুকান কানন দেখি, কাঠে কাঠে উঠি শিখী, 
পোড়ে উলু কেশে বেণাবন। 

দৈশ্-দুঃখ-শোক-খণ্তী, পুনঃ দেখা দিলা চণ্ডী, 
মায়ামুগরূপেতে তখন ॥ 

দিবানিশি তয়া সেবি,. বচিল মুকুন্দ কৰি, 
নৃতন মঙ্গল অভিলাষে। 

উর গে। কবির ধামে, কুপা কব শিবরামে, 
চিত্রলেখা যশোদা মহোশে ॥ 


সর্দমর্গলাব মুগীৰপ ধাবণ। 


বীরেব পাক্যাল! দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী । 
যুগে যুগে দৈত্যগণ সঙ্গে বণ করি ॥ 
মহিষ চিকুর জন্ত শুস্ত ও নিশুস্ত। 
বীরের সমান কেহ নাহি কবে দন্ত ॥ 
মায়া-মগ হয়ে দেখি বীরেব পাক্যালা । 
মূগরূপ হৈল! বনে শ্রীসর্নমঙ্গল। ॥ 
উত্তরিল! দেবী কালকেতু সন্ধানে । 
দেখি বীর আকর্ণ পূরিয়! ধন টানে ॥ 
মুগ অনুুপদী বীব ধায় শীঘ্রগতি | 

ক্ষণে ক্ষণে ধুলায় লুকান ভগপতী ॥ 
রহিয়া রহিয়া যান দীঘল তবঙ্গ । 

তার পাছে ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ ॥ 
আকর্ণ পুবিয়! বীব ছাড়ে ধন্থু-শর । 
শর ছাড়ি দিতে দেবী উঠিলা অশ্বর ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্বীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কালকেতুৰ চিন্ত। । 


এই পাপ মায়ামুগ, . পন জিনিয়া বেগ, 
মোরে বিড়ম্থিত্কে কৈল বিধি। 
শ্রীবামেরে বিড়ন্বিতে, আইল কানন-পথে, 


মারীচ যেমন মায়ানিধি ॥ 





গায়ে রতন প্রচুর, রজতের চারি ক্ষুর, 
হেমময় উভয় বিষাঁণ। 

ইভাঁব বোগেব,কথা, উপমা যে দিব কোথা, 
লাগ নিতে নারে তন্পমান ॥ 

বদরী-কলেব তল্য, নাসা অগ্রেতে অমূল্য, 
গজমুক্তা তাহে লম্বমান। 

কঞ্ঠেতে কনক হাব, হীরাব গাথনি তার, 
কার সঙ্গে দিব উপমান ॥ 

অতসী কুসুম বণ, প্রবাল-রুচির কর্ণ, 
কমলের দল ছুই আখি। 

আমিত বৎসর সাত, মুগ মারি খাই ভাত, 
হেন মৃগ ক নাহি দেখি ॥ 

হেন লয় মোব মনে, পুধিয়াছে কোন জনে, 
এই ত হবিণ, অভিলাবে । 

লইয়। এ নান। ধন, বিপাকে আইল বন, 
আমাব দুঃখের অবশেষে ॥ 

এই মুগ যদি পবি, বেচিয়। সম্বল করি, 
ফুল্পরা পরিবে শৃগ-্ছাল । 

মণি মাণিক্য যত, হেমময় মবকত, 
পাইলে ঘুচিবে ছুঃখ-জাল ॥ 

হেমময় মুগ দেখি, আমি মনে হেন লখি, 
মোৌবে ধন মিলিল প্রটুর। 

আমি যদি মনে করি, পবন ধবিতে পারি, 
হবিণ পলাবে কত দৃব ? ৃ 

পুলকে পুণিত তনু, লুফিয়া ধরয়ে ধনু, 
ঘন ঘন গোফে দেয় তোলা । 

দিয়া ধন্ুকে টহ্কার, ছাড়ে বীর ভুভুস্কার, 
অঙ্গেতে মাখয়ে রাঙ্গা! ধুলা ॥ 

মগ ক্ষণে ক্ষণে উড়ে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে, 
মুগ দেখি নাহি দেখি ছায়া । 

ক্ষণেকে তাণ্ডব কবে, ক্ষণে চক্রাবর্তে ফিরে, 
মুগ নহে দেবতাব মায়া ॥ 

মৃগেব দেখিয়া মুখ, কালকেত ভাবে ছুঃখ, 
না কবিতে পাবিল সন্ধান। 


পাক্য।লা_(পাইক+কর্ণার্থে আল| ) বিক্রম। দীঘল তরঙ্গ_লম্বা লম্থ। আক! বাকা লাফ। বনুঃশর-_ধনুঃহইতে শর । 
অভিলাষে_সখ করিয়। । মৃগ দেখি নাহি দেখি ছায়া__দেবতাদের ছাঁয়াহীন কায়া, তাই সৃগের ছায়। নাই। 


কালকেতুর অন্নচিস্ত। ৷ 


আকর্ণ পুরিল শর, কোথা গেল মুগবর, 
দুরে গেল বীরের অভিমান ॥ 


মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিচশ্রর তাত, 
* কবিচন্দ্র ছদয়নন্দন | 
তাহাব আন্তজ ভাই,  চণ্ডীর আদেশ পাই, 


বিবচিল গ্রাকবিকম্কণ ॥ 





কানন কালিকেতির থেণ । 


বসিয়া তকব তলে, ভাসিয়া লোচন-জলে, 
বিষাদ ভাবয়ে কালকেতৃ । 

কোন দেন দিল শাপ, কিনা! পশুনধ পাপ, 
ছুখ আানি পাই সেই হেত ॥ 

হয়ে বাধ-কুলে জন্ম, কবি পশুহিংসা কন্ম, 
বেচিয়া সম্বল নিত্য কবি। 

দুর্গন কাননে ভ্রমি,  মৃগ না পাইন্ত আমি, 
কেবল আশয়ে মিথ্য। ফিরি ॥ 

ভ্রিবিধ প্রকার লোক, কাঙ্াব নাহিক শোক, 
শিবাস কৰয়ে ত্রিভূবনে । 

পাপ ভোগ ভুঞ্জিবারে, বিধি জন্মাইল মোরে, 
পণ্ড মাবি বিবিধ বিধানে ॥ 

অন্ুদিন বনে ফিরি, ঝোডে ঝোড়ে বাড়ি মাবি, 

, গায়ে ছড় কাটা ফুটে পায়। 


গগ্ডার শার্পুল করী, কত বনে বধ করি, 
তথাপি পবাণ নাহি যায় ॥ 
অধর্্া সঞ্চয় করি, অন্থদিন বনে ফিরি, 


ধিক ধিক আমাব জীবনে । 

কাগাবে মাগিবপধার, কে মোনে কবি পার, 
প্রাণ পোড়ে সম্বল নিহনে ॥ 

য দিনে যতেক পাই, সেই দিনে তাহা খাই, 
সম্বল না থাকে দেড়ি ঘবে। 

তন শর শরাসন, বিনা আর নাহি ধন, 
বান্ধা দিতে ধার বা উধাবে " 
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সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, অচেতন ভূমে পড়ে, 
রহিয়! ক্ষণেক নিদ্রা-জালে। 

অনেক বিলাপ করি, উঠে প্রাণে ভর করি, 
মুখ মুছে ধড়ার অঞ্চলে ॥ 

হাতে করি ধনুঃশরে, যায় বীর ধীরে ধীরে, 
সুবর্ণ-গোধিকা পুনঃ দেখে । 

তজ্জন গল্জন করে, বান্ধে বীর গোধিকারে, 
ধন্তকেতে লহ্বমান রাখে ॥ 

যাত্রাকালে তোম! দেখি, বনে ফিরি হয়ে ছুঃখী, 
নকুল বদলে তোমা খাব। 

পড়িয়া আমাব হাতে, এড়াঁবে কেমন মতে, 
জীয়ন্ত লইয়া পোড়াইব ॥ 

এমন বীরের কথা, শুনিয়া ভূবন-মাতা, 
মনে ভাবে কি বৃদ্ধি কবিব। 

মহিষ চিকুর জন্ত, নাশিন্ু তাহার দস্ত, 
বীবহস্তে কেমনে এড়াব ॥ 

ধন্য রাজা বঘুনাথ, বূপে গুণে অবদাত, 
বীর বাঁকৃড়া ভাগ্যবান। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


কালকেতুর অন্নচিন্তা । 


কংস নদীর জলে বীব করি স্ান। 
তৃষ্ঠায় আকুল হয়ে করে জল পান ॥ 
পথে যায় মহাবীর খায় বব-ফল। 
মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল ॥ 
কান্দে বীর কালকেতু মনের সন্তাপে। 
এত ছুঃখ পাই কোন দেবতার শাপে ॥ 
আখেটীৰ ঘবে হইল আমার জনম। 
পশু জাতি বধ হেত আঁমার জীবন ॥ 
উত্তম মধ্যম যত স্জিলা বিধাতা । 
সবাকার নাহি হেন সম্বলের কথা ॥ 


অভিমান-__গর্্ব । আশয়ে-ভরসাতে। ত্রিবিধ প্রকার লোক ধনী, মধ্যবিত্ত ও গয্লীব। ছড়-_আচড়। সম্বল --পঁজি 


এখানে খাদ্যদ্রব্য | লন্বমান_ঝুলাইয়। । আখেটা-ব্যাধ। 


৬০ কবিকস্কণ চণ্ডী । 


নানা উপভোগ সুখ কবে এ সংসারে । 
ছুঃখ ভূর্সিবারে বিধি স্থজিলা আমারে ॥ 
হেথাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে । 
নরক ভূঞ্জিতে আমি আইলু' ভারতে ॥ 
বিনা অপরাধে আমি বধি পশুগণ। 
অধর্্ম সঞ্চয় হেতু আমার জীবন ॥ 
ছুঃখিনী ফুল্পরা আছে আমার 'প্রত্যাশে। 
কি বলিয়া দাড়াইব ফুল্পরার পাশে ॥ 
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুডি। 
শ্বশুর ঘরের ধান্ঠ ধারি ছুই আড়ি ॥ 
সুকৃতি-পুরুষ জীয়ে সুখ-ভোগ-হেতু । 
দুঃখ ভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু ॥ 
কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার। 
হেন বন্ধু জন নাহি সহে কেহ ভার ॥ 
বিষম সম্বল-চিন্তা মহাবীবে লাগে । 
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে॥ 
দুঃখ ভাবিয়া বীর চলে পথে পথে। 
চিন্তায় মলিন চিত্ত ধন্ুঃশর হাতে ॥ 
ধড়ার অশচলে মোছে নয়নের নীর। 
কাঞ্চন-গোধিকা পুনঃ দেখে মহাবীর ॥ 
গোধিকা দেখিয়া বীর করয়ে তজ্জন। 
তোমারে পোড়ায়ে আজি করিব ভক্ষণ ॥ 
যাত্রার সময়ে দেখিয়াছি তোর মুখ । 
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলু' বড় ছুখ ॥ 
যত ছুঃখ পাই আমি অরণ্য বেড়ায়ে । 
নকুল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়ে ॥ 
এমত যুকতি বীর হৃদয়ে ভাবিয়া । 
বান্ধিল গোধিকা বীর জালদড়ি দিয়া ॥ 
চারি পায়ে বাধি তারে ফেলিল ধন্ুকে। 
অভয়া লক্ষিত উদ্ধপুচ্ছ হেটমুখে ॥ 
ধনুকের ছুলে হেমুগোধিকা টাঙ্গিয়া 
ঘরে চলে মহাবীর বিষাদ ভাবিয়া ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 
প্রত্যাশে-_ভরদায়। বুড়ি-_২*টা। 


দেবীর চিন্তা । 


ধনুকে চিন্তেন মাতা হয়ে লম্বমান। 
ব্যাধকে আইলাম ভাল দিতে বর দান॥ 
মহিষ চিকুর জন্ত শুস্ত ও নিশুস্ত। 
বীরের সমান কেহ নাহি করে দন্ত ॥ 
যেই কালে জন্মিলাম দৈবকী-উদরে । 
কৃষ্ণ হেতু পড়িলাম পাপ কংস-করে ॥ 
সারিলু অনেক যত্বে শিলায় নিপাত। 
কিবপে এড়াব আজি আখেটীর হাত ॥ 
উদ্যোগ করিল কংস করিতে নিধন। 
কিন্ত না করিল মোরে দারুণ বন্ধন ॥ 
এই হেতু উঠি কৈনু গগনে নিবাস। 
বীবের বন্ধনে বড় পাইন্ত তবাস ॥ 
কিন্তু এক অন্তরে লাগয়ে বড় ডব। 
অপমান-কথা পাছে শুনেন শঙ্কর ॥ 
স্থরপুরী হতে এই মহেন্দ্র-কুমার । 
ব্যাধের কুলেতে জন্ম হইল ইহার ॥ 
অকারণে ভ্রমে বীর কপটে আমার । 
যত ছুঃখ তাহার হইল প্রতিকার ॥ 
আপন অপেক্ষা কাজ করিল আপনি । 
কি করিব ব্যাধ মোরে না জানে ভবানী ॥ 
স্বরপতি যারে নিত্য পূজে বিধিমতে। 
হেন জন বদ্ধ হইল আখেটার হাতে ॥ 
গোধিকা হইয়া করিলাম কোন কাজ । 
ছুঃখের উপরে ছুঃখ পাই বড় লাজ ॥ 
গোধিক। লইয়া বীর গেল নিজ বাসা। 
অভয়ার না ঘুচিল বন্ধনের দশা ॥ 
গোধিকা চুপড়ি দিয়া চাপিল পাষাণে। 
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কছণেতে ভণে ॥ 


আড়ি-ধানেক্স মাপ বিশেষ। ম্ুকৃতি-_সৌভাগ্যশালী। কিন্লাত__ব্যাধ। 


তর্জন--মাক্ষালন | সারিলুঁ-রক্ষা পাইলাম । কপটে--হুলনাক়। বাসা- -গৃছে। 


শভয়ার নিজমৃত্তি ধারণ । রা 


ফুল্পরার খেদ। 

ফুল্পরা নাহিক বাসে, আখেটী অল্পের আশে, 
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা । 

পড়সী বারতা বলে, বীর গোলাহাটে চলে, 
দূর হৈতে দেখিল বনিতা ॥ 

বীরে দেখি শৃন্যপাণি, কপালে আঘাত হানি, 
করে রাম! দেবতা স্মরণ । 

বিধাতা আমারে দণ্তী, জীয়ন্ত স্বামীতে রাণ্ডী, 


কৈল দৈব ছুঃখের ভাজন ॥ 

কপালে আরোপি পাণি, কান্দে ব্যাধ-নিতম্বিনী 
নিশ্বাসে মলিন মুখটাদে | 

দারণ দৈবের গতি, কপালে দবিদ্র পতি, 
পড়িলু সম্বল-চিস্তা-ফাঁদে ॥ 

না করিন্ু কোন কর্ম, বিফল মানব জন্ম, 
অভাগীরে পাসরিলা মাতা । 

ঘটক সোমাই-ওঝা, দিলেক ছুঃখের বোঝা, 
ছুটি আখি খাইলেন পিতা ॥ 

অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে, বিয়া দ্রিল হেন বরে, 
কর্ণ-বেধ জাতি-ব্যবহারে | 

হরিত্রা চন্দন চুয়া, কুষ্ক'ম কস্তূরী গুয়া, 
পেয়েছিন্্ু বিবাহ বাসরে । 

ফুল্পরা করুণ ভাষে, বীর আইসে তার পাশে, 
প্রিয়ভাষে বলয়ে বচন। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন । 


ফুল্পরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়। 
আজি মহাবীর বল সম্বল-উপায় ॥ 

আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা । 
লইয়া সেঙাতি ভেট যাহ তুমি তথা ॥ 


শৃগ্ভপাশি-রজ্ হস্ত। দণ্ী_দগুদাতা; যম। ভাজন--পাত্রী। 


খঞ্জন-গঞ্জন আখি, 


সুচারু নিতম্ব সাজে, 


ক্ষুদ কিছু ধার লহ সখীর ভবনে । 
কীচড়া ক্ষু দর জাউ রান্ধিও যতনে ॥ 
রান্ধিও নালিতা শাক হাড়ি ছুই তিন। 
লবণের তরে চারি কড়া কর খণ ॥ 
সখীর উপরে দেহ তগুলের ভার । 
তোমার বদলে আমি করিব পসার ॥ 
গোধিকা রেখেছি বান্ধি দিয়া জালদড়া । 
ছাল উতারিয়! প্রিয়ে কর শিক-পোড়া ॥ 
সন্্রমে ফুল্পরা চলে সখীর ছুয়ার। 

ভেট দিয়া সেঙাতি সে করে নমস্কার ॥ 
আইস আইস বলি তারে ডাকিলেক জই। 
দেখিতে লাগয়ে সাধ এতদিন বই ॥ 
বিধাতা কবিল মোরে দবিদ্রের কাস্তা ৷ 
চারি প্রহর দিন করি উদরের চিন্তা 
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী । 
সুন্দর সিন্দুর ভালে দিল সহচরী ॥ 
চাঁপিয়া বসিতে দিল গাস্তারের গীড়ি। 
অঞ্চল ভরিয়া দিল খই আর মুড়ি ॥ 
ফুল্লরা ছু কাঠা চাল মাগিল উধার। 
কালি দিব বলে' সই কৈল অঙ্গীকার ॥ 
আইস প্রাণের সই ধরহ চিরণি। 

মোর মাথে গোটা কত দেখহ উকুনি ॥ 
ছুই সই কথায় মজিয়া গেল চিত। 
অভয়! লইয়া কিছু শুনহ সঙ্গীত ॥ 





অভয়ার নিজমৃত্তি ধারণ । 


হুঙ্কারে ছিড়িয়া দড়ি, পরিয়া পাটের শাড়ী, 


ষোল বৎসরের হৈল! রামা । 

অকলঙ্ক শশিমুষী, 
কিবা দিব পের উপমা ॥ 
চরণ-পক্কজে রাজে, 
মণিময় কাঞ্চন-নৃপুর 


বাসরে-দিবসে। সেঙাতি--বন্কৃধান্ধবকে দিবার 


উপবুক্ত দ্রব্যাদি । উতায়িয়া__তুলিক্।। হস্কার-_গর্জান। পঙ্ষজ-্পন্স। 


৬২ কাবকঙ্কণ চণ্ডী । 


বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কারে শোভা, 
রবিব কিরণ করে দূব ॥ 

ত্রিবলি-বলিত মাঝে, স্বর্ণ-কিস্কিণী সাজে, 
উরুযুগ রম্তার সমান । 

জিনিয়া কুগ্জর-বৃস্ত, কুচ-্যুগ ধরে দত্ত 
কেবা দিতে পারে উপমান ॥ 

চঞ্চল নয়ন-কোণে, মদন এডিল গুণে, 
কাজল-গরলযৃতশব । 

বিউনী কেশেব অস্ত, শোভয়ে মদন কন্ত, 
কবরীতে শোভিছে কেশব ॥ 


সর্বাঙ্গে চন্দন-পক্ক, অঙ্গদ বলয় শঙ্খ, 
বানু-বিভৃষণ-ম্থুশোভন | 
সকল অন্গলি ভরি, মাণিকের অঙ্গবী, 


দন্তকচি ভূবনমোহন ॥ 

মুখচন্দ্র অন্ুপাম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম, 
সিন্দর তিলক তিমিরারি। 

অধরে বিদ্রম-ছ্যতি,  তাখুলের রাগ তথি, 
নাসাগ্রে মাণিক ননোহারী ॥ 

পৰি নানা আভরণে, অবশেষে পড়ে মনে, 
হৃদয়ে কাচুলী আচ্ডাদন। 

মনে করি ভগবতী, কালী নিম্মাণে মতি, 
বিশ্বকণ্মায় কৈলেন স্মরণ ॥ 


দেবীব কঞ্চলী চিত্রণ। 


বিশাই কাঁচুলী লেখে, ভারত পুরাণ দেখে, 
লেখে নানা আগমেব সার। 

করিয়া চণ্তীর ধ্যান, তুলি ধরে সাবধান, 
আগে লিখে দশ অবতার ॥ 

মহামীন কলেবরে, প্রলয়-সাগব-নীবে, 
লিখিলা! প্রথম অবতার । 

করে বুতর লীলা, জলচব মাঝে খেলা, 
কৈল সত্যব্রতের উদ্ধার ॥ 


নিজ বলে পুষ্ঠে করি,  ধবিয়া মন্দর গিরি, 
সুধা হেতু জলধি-মন্থন । 

লিখে কুণ্ম অক্তার, ফিরে গিরি পৃষ্ঠে যার, 
পূ্চে নিল লক্ষৈক যোজন ॥ 

লিখিল ববাহ মৃন্তি, উদ্ধার কবিল ক্ষিতি, 
প্রবেশিয়া পাতাল ভিতরে । 

আদি দানবেবে মাবি, অবনী উদ্ধার করি, 
আবোপিলা জলের উপরে ॥ 

লিখিল নসিংহ-তন্্, অখণ্ড-প্রচণ্ড-ভানু, 
স্ষটিকের স্তান্তে অবতার । 

হিরণ্যকশিপু বীর, নখে করি ছুই চির, 
নিজ তেজে নাশিল জাধাব ॥ 

লিখিল বামন-মৃণ্তি, ভূবনমোহন কীন্তি, 
অস্থরকুলেব হেলা কাল। 

হইয়া ভ্রিলোকম্বামী, ত্রিপাদ মাগিলা ভূমি, 
দৈত্যবাজে লইল পাতাল ॥ 

ক্ষজিয়কুলেব বাম, লিখিল পরশুবাম, 
ত্রিভুবন বাখিল শাসনে | 

বার একনিংশতি, নিঃক্ষত্রিয়া কৈল ক্ষিতি, 
দ্রান কৈলা মবীচি-নন্দনে ॥ 

লিখে দূর্ববাদল-শ্যাম, জানকী সহিত রাম, 
শিবে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ। 

জায়া হরণের হেতু, আগরে বান্ধিল সেতু, 
ভূজবলে বধিলা রাবণ ॥ 

রূপে অভিনব কাম, লিখে হলধর বাম, 
প্রলম্ব-ধেন্বুক-বিনাশন । 

মুষ্টিক মারিয়া বীব,  হলাগ্রে যমুনা-নীর, 
প্রবেশ করিল বৃন্দাবন ॥ 

হবিতে অবনীভাব, যছ্ুকুলে অবতার, 
মধ্যে লিখে যশোদানন্দন। 

প্রকাশি শৈশব-রঙগ, করিল শকট-ভঙ্গ, 
পৃতনাকে করিল নিধন ॥ 

হইয়া বিষম ভারী, তৃণাবর্ত বীরে মারি, 
বিশ্বূপ দেখালে বদনে। 


চন্দন-পন্ক__ঘষ। চদন। বিউনী-বেণী। কুন্ত-_বাঁণ; ভল্লাস্্র। কেশর-বকুল ফুল। শনুপাষ__অনুপম | তিমিরারি-_ 
অন্ধকার নাশকারী। বিদ্রম-_ প্রবাল ব। পন্মরাগ মণি। রাগ-রঙ্গ | বাম--প্রতিকুল। মরীচি-নন্বন_ক্ঠপ | 


বিশ্বকর্মা কতক কঞ্চুলীতে অন্যান্ঠ চিত্র লিখন। ৬৬ 


যশোদ1 পরম-রঙ্গে, যমল-অজ্ঞুন ভঙ্গে, 
লিখে অঘাস্ব বিনাশনে ॥ 
লিখিল যমুনা হদ, কার ঘ-মস্তকে পদ, 
* তাগুব করেন বনমালী । 
গোপগণে করি বল, বনমাঝে দাবানল, 
পান কৈল। কবিয়া অঞ্জলি ॥ 
ইন্দ্রমুখ-ভঙ্গ-কাবী, . লিখে গোবদ্ধনধাব্ট 
গোকুলেব করিল বক্ষণ | 
ইন্দ্রের পবম গর্বব, আপনি করিল খবব, 
নিনারিয়। ঝড় বরিষণ ॥ 
লিখিল পবম ধন্যা, রাধা আদি গোপকন্া, 
লিখে বৃন্দী বিপিনবিশ্তাবী । 
যতেক আভীর-নাবী, সবাকার মনোহাবী, 
নানা ছন্দে লিখিল মুবাবি ॥ 
আসিয়া! মথুবাপুবী, কুবলয় গজে মারি, 
রণেতে চানুব-বিনাশন। 
ভোজরাজ অবতংসে, মঞ্চ হৈতে পাড়ি কংসে, 
কুম্ধ তাৰ করিল নিপন || 
জনক জননী লোক, হরিল সবার শোক, 
মথুরার করিল পালন। 
ধবিয়! পাষগুমত, নিন্দা কবি বেদ-পথ, 
বৌদ্ধবগ্গী লেখে নারায়ণ || 
লিখিল কলির শেব, 
, তাহা লিখে হয়ে সাবধান । 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, 
_. শ্রীকবিকম্কণ বস গান ॥ 


বিশ্বকশ্মা কর্তৃক কঞ্চলীতে এগ্ভাগ্ঠ 
চিত্র লিখন। 
ডানদিকে বিশ্বকর্মা লিখে মুনিগণ | 
কপালে তিলক ফোটা লোহিত বসন || 
দেবঝধি-জ্যে্ঈ লিখে সনৎকুমার । 
শ্রীনীললোহিত লিখে অনুজ তাহার ॥ 


হেলা প্রভূ কক্ষিবেশ, 


দীঘল ধপল দাঁড়ী তপ-জপ-শীল । 
পিতা পুজে লিখিলেক কর্দম কপিল ॥ 
ছুনাঁসা জৈমিনি গর্গ ভৃগু পবাশর । 
বশি্ট অঙ্গিরা! অত্রি ব্যাস মুনিবর ॥ 
পুলস্তা কশ্যপ কর্ণ পুলহ অসিত । 
নারদ পর্বত ধৌম্া শঙ্গ সে লিখিত ॥ 
দণ্ড-কমণ্ডলুধারী জটা স্ৃবিচিত্র। 
বামাদে জমদগ্রি লিখে বিশ্বামিত্র ॥ 
মবীচি গৌতম লিখে মুকগুনন্দন | 
শুকদেব তৃম্বুক লিখিল তাপোধন ॥ 
বামদিকে লিখিল গকড় মহাঁবীবে। 
জটায়ু সম্পাতি লিখে স্ুপর্ণ-কিন্করে ॥ 
জলে তামচড় লিখে চকোবৰ চকোরী। 
পেকন পনিয়া নাচে মযুর ময়ুবী ॥ 
সাবসী সারস হংস লিখে চক্রবাক। 
দেবরূপী বিহঙ্গ লিখিল শ্বেতকাক ॥ 
উড়িয়। পড়িয়া মতস্ত ধবে মতস্তাবাঙ্গ! | 
কজঙ্গ ধরিয়া খায় ধোকডিয়া কাজা ॥ 
উডভিয়া কমলে £বসে খজনীখপ্জন । 
চাতকী চাতক জল চাহে ঘনে ঘন ॥ 
চটক কপোত লিখে বায়স পেচক। 
সারি শুক কোকিল লিখিল আর বক ॥ 
ংন্ষেপে লিখিয়া পক্ষী লিখে পশুগণ। 
কেশরী শার্দুল আর গণ্ডার বারণ ॥ 
ভালুক লিখিল দেবরূপী জাম্বুবান। 
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনুমান ॥- 
পনস কুমুদ আদি যত বামসেনা । 
বনপশু আব লিখে বিশ্বকম্মা নানা ॥ 
তুলারু ঘোড়ার কৃষ্ণচসার ঢোলকাণ। 
গবয় মহিষ মহাবিষম বিষাণ || 
শশক শল্লকী লিখে নকুল শ্রগাল । 
তরক্ষু প্রভৃতি পশু লিখিল বিশাল ॥ 
জলপক্ষ মকর লিখিল সাবধান । 
চারিদিকে নানা চিত্র করিল নিম্মীণ ॥ 


আভীর-গোয়াল | হপর্ণ_গরুড়। ধোকড়িয়।-ছেড়া বন্ধ খও। তরক্কু-_নেকড়েব।ঘ। বিষাগ__শুগ | 


হি 


ও শুশুক কুক্তীর লিখে ঘড়াল হাঙ্গর | 


রোহিতাদি মতস্ত বিশাই লিখিল বিস্তর ॥ 


কাচ়ুলীর মধ্যভাগে লিখে বৃন্দাবন ॥ 
গৃর্বভাগে দোলমঞ্চ কদস্ব-কানন ॥ 
লিখিল আবর্তশালী যমুনা নিকট । 
তালের কানন লেখে ভাণ্তীরক বট ॥ 
অশোক কিংশুক শাল পিয়াল রসাল। 
শিংশপা আসন ধব খজ্জুর তমাল ॥ 
জশ্বথ কপিখ জণু জন্বীর পনস। 

টগর তুলসী দোনা নারঙ্গ বেতস॥ 
রঙ্গণ চম্পক পারিজাত কুরুবক। 
নেহালি বান্ধুলী করবীর কুরণ্টক ॥ 
লিখিল কালিয়-হুদে ভূজঙ্গমগণা । 
গোনস প্রভৃতি সর্প উভ যার ফণা ॥ 
গোখুরা কেউটা আর লিখে বড়া চিতি। 
পাতালে বাস্বকি লিখে শেষ অহিপতি । 
বিশ্বকন্মা কাচুলী দিলেক অভয়ারে। 
প্রসাদ পাইয়া বিশ্বকন্মা গেল ঘরে ॥ 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান কাচুলী রচিত। 

চারি সাতে রচিল আটাশপদী গীত ॥ 


চণ্ডীর সহিত ফুল্পরার সাক্ষাৎ । 


সখি-গৃহে ক্ষুদ সের করিয়া উধার। 
সত্বরে চলিল! রামা কুঁড়ের ছুয়ার ॥ 
বামবাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আখি। 
কুঁড়ের ছুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমুখী ॥ 
প্রণাম করিয়া রাম করয়ে জিজ্ঞাসা । 
কে তুমি কাহার জায়া কহ সত্য ভাষা ॥ 
হাস্তমুখী অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস। 
ফুল্পরারে অতয়া করের উপহাস ॥ 
ইলাবৃতে ঘর মোর জাতিতে ব্রাহ্মণী। 
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী ॥ 


কৰিক্ক্ষণ চখডী। 


বন্দনা বংশে জন্য সামা, বাপের ঘোষাল । 
সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঙ্গল | 
তামি গে। ফুলপুর) যাক (ও আহুমাতি / 
এইস্থানে কত দিন করিব বসতি || 
হেন বাকা হৈল যদি অভয়ার তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে ॥ 


হাদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্পরা । 


ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা ॥| 
রচিয়৷ মধুর পদে একপদী ছন্দ । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবি মুকুন্দ ॥ 





ফুল্লবাব সহিত চণ্তীর কথোপকথন । 


এরূপ যৌবনে, ছাড়িয়া ভবনে 
কেন আইল! পর-বাস। 

কহগো সুন্দরি, কেন একেশ্বরী, 
ভ্রমিতেছ নাহি ত্রাস ॥ 

ছাড়ি মকরন্দে, তোর মুখ গন্ধে, 
কত শত ধায় অলি। 

তোর মুখশশী, মন্দ মৃছ হাসি, 
সঘনে পড়ে বিজুলি ॥ 

জিনি নীল-গিরি, তোমার কবরী, 
মণ্ডিত মল্লিকা-মালে। 

বিধি কুতৃহলী, সুস্থির বিজুলি, 
আনিলেক কেশজালে ॥ 

কপোল-মগুল, চঞ্চল কুগুল, 
বদন-বিধু-মগ্ডলে । 

তোর রূপ সীমা, কি দিব উপমা 
নাহি তিন লোকে মিলে ॥ 

ললাটে সিন্দুর, তমঃ করে দূর, 
যেন প্রভাতের ভানু । 

চন্দনের বিন্দু, তাহে কিবা ইন্দু, 
শোভে অকলঙ্ক-তনু ॥ 


স্ত্রীলোকের বামাঙগ শ্দন গুভচিহ। ইপাবৃত -জদুত্ীপের নববষের চতুর্থ বস। ইলাবৃত বধ মের পব্বত খেষ্টন করিয়। 
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হেমলতা তনু, তোর ভুরু-ধন্গু, 
অপাঙ্গ-মদন-তুণে। 
কাজল গরল, বিশিখ প্রবল, 
».. তাহা ধর কি কারণে ॥ 
জিনি গজমতি, তোর দস্তপাতি, 
হাসিতে বিজুলি খেলে। 
পু বিশ্ববর, জিনিয়া অধর, 
ও নাসাধ মাণিক দোলে ॥ 
বরণে উজ্জ্বলি, কনক বউলি, 
শোভিছে তোর কুগুলে। 
দিতে তার শোভা, সৌদামিনী কিবা, 
ছাড়ি আইল কেশজালে ॥ 
শোভে অনুপম, কণ্ঠে মণিদাম, 
কত মরকত তায়। 
বক্ষের কাচুলী, করে ঝিলিমিলি, 
শোভিছে অঙ্গ ছটায় ॥ 
করে শঙ্খ দেখি, হেন মনে লখি, 
উর্বশী আইল আপনি। 
কিবা আইলা উমা, রস্তা তিলোত্তমা, 
কমলা কিবা ইন্দ্রাণী ॥ 
জিনি মগরাজ, তোর ক্ষীণ মাঝ, 
হেলয়ে মলয় বায়। 
ওরূপ মাধুরী, তোর কুচগিরি, 
* ভরে পাছে ভাঙ্গি যায় ॥। 
নাহি লখি তোমা, কার বোলে রামা, 
কি হেতু ছাড়িল! পতি। 
কিসের কারণ, একাকী ভ্রমণ, 
কেন কৈলে হেন মতি ॥ 
কিবা পতি-দোষ, দেখি কৈলা রোষ, 
সত্য কহ মোরে বাণী । 
তোর বিরহ-জ্বরে, পতি যদি মরে, 
কোন ঘাটে খাবে পানী ॥ 
শাশুড়ী ননন্দ, কিবা বৈল মন্দ, 
স্বরূপ কহ আমারে । 


১১ সস্টত সক ন্ধন ; 


তোল সঙ্গে যাব, ূ অনেক নিন্দিব, 
বুঝাব নানা প্রকারে ॥ 
ফুল্পরার বাণী, শুনিয়৷ আপনি, 
উত্তর দিল! পাকর্তী। 
রচিয়া সুচ্ছন্দ, গাইল মুকুন্দ, 
বদনে যার ভারতী ॥ 


৮ শা 


ফুল্লবাকে চণ্তীর পরিচয় দান। 


কি আর জিজ্ঞাসা কর, এলাম তোমার ঘর, 


বীরেব দেখিতে নারি ছুঃখ | 
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন, 


আজি হেতে পাবে বড় সুখ ॥ 

কি কব ছুঃখেব কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা, 
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে । 

ববঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়, 
ভবন ত্যজিলু' এই ছুঃখে ॥ 

গঙ্গা বড় আউচালি, দাই পাড়য়ে গালি, 
স্বামীর সোহাগ পরতাপে। 

দেখিয়া পতির দোষ, হইল পরম রোষ, 
লাজে জলাঞ্জলি দিলু তাপে ॥ 

সতিনের জন্মান, সেই মোর অপমান, 
অভিমানে নাহি মেলি আখি । 

দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা, 
পিতৃকুলে হৈলাম বিষুখী ॥ 

আমার কম্মের গতি, উগ্র হৈল মোর পতি, 
পাচমুখে মোরে দেয় গালি । 

তাহে সতিনের জ্বাল, কত বা সহিবে বালা, 
পরিতাপে হয়ে গেল্গু কালী ॥ 

দারুণ দৈবের গতি, দরিদ্র আমার পতি, 
পঞ্চমুখে গালি পাড়ে কোপে। 

বিষক্ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি, 
তন্তু শুকাইঈল সেই তাপে ॥ 
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৬৬ কবিকঙ্বণ চণ্ডা। 


প্রভুর সম্পদ বড়, সাত সতিনেতে জড়, 
অন্ুক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল। 

কি মোর কপালে ফল, খাইয়া ধৃতুবা ফল, 
আচম্থিতে হইল পাগল ॥ 

বিভূভি মাখেন গায়, ঝিমিকে বিমিকে যায়, 
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল। 

ভূজঙ-বেষ্টিত-অঙ্গ, বাজায় ডম্বর শৃঙ্গ, 
গলায় শোভিছে হাড়মাল ॥ 

কি হবে বিষয়-স্ুখ,  তাহে পতি পবাজ্ুখ, 
তারে বলে সবে কাম-অবি। 

সাস্ত সতিনীরা মারে, বুঝিয়া ন। শান্তি করে, 
সাত সতা পরাণেব বৈরী ॥ 

যে ঘরে সতিনী রয়, হিংসানলে প্রাণ দ"য়, 
যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা । 

বিধি মোরে হেল বাম, ন1 গণিন্থ পবিণাম, 
বনবাঁসী হইন্ু একেলা ॥ 

এবে বিধি হৈল সখা, বীবসঙ্গে পথে দেখা, 
সত্য করি আনে নিজ ঘবে । 

শুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝার কি, 
এবে আমি যাব কোথাকাবে ॥ 

ফুল্লবা দেবীবে কয়, এ মন যাবার নয়, 
বুঝাইয়া পাঠাইব ঘবে। 

বুঝি ফল্পরাব মতি, '  কহিছেন ভগবতী, 
আমি না ছাড়িব মভাবীরে ॥ 

খাও পর যত তুমি, সকল যোগাব আমি, 
তুমি মোরে না ভাবিও ভিন্ন । 

সমরে কানন-ভাগে, থাকিব বীরেব আগে, 
আজি হইতে সম্পদের চিহ্ন ॥ 


তোরে আমি পবিচয় কবি। 
আমাব করম-দোষী, বসি গুপ্ত বারাণসী, 
স্বামী মোর জনম ভিখারী ॥ 


সম্পদ বিস্তর দিব, কেবল ভকতি নিব, 
শীকবিকম্কণ রস ভণে ॥ 


চণ্তীব প্রতি ফুলবাব উপদেশ | 

আমি তোবে বলি ভাল, ম্বানীব বসতি চল, 
পবিণামে পাবে ক্ড সুখ । 

শুন গো বিমুট মতি, যদি ছাড় নিজ পতি, 
কেমনে দেখাবে লোকে মুখ ॥ 

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি, 
স্বামী বনিতার বিধাতা । 

স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্য জন, 
কেহ নহে আুখ-মোক্ষ দাতা ॥ 

সন্তোষে বসার খাটে, দোষ দেখি নাক কাটে, 
দণ্ডে রাজা বনিতাৰ পতি । 

শুনগে। শুনগো। সই, হিতবাণী তোরে কই, 
ইতিহাসে কর অবগৃতি ॥ 

রাবণে বধিয়া রাম, সাতাকে আনিল ধাম, 
করাইল পরীক্ষা দহনে । 

লোক-বাদ খপ্ডিবাবে, বনবাস দিল তাবে, 
আদেশিয়া সুমিআানন্বানে ॥ 

পঞ্চমাস গর্ভকালে, সাধ খাওয়াবার ছলে, 
লয়ে গেল গহন কাননে |, 

শুনগে। দারুণ কথা, কাননে এড়িয়া সীতা, 
পুনঃ বীর আইল ভবনে ॥ 

ভৃগু নামে মহামুনি, . সকল পুরাণে শুনি, 
ব্রহ্মার কুলের নন্দন । 

রেণুকা বমণী তার, সুত ভূবনের সার, 
ন্গত্রিয়কুলের বিনাশন ॥ 

রেণুকাব দেখি দোষ, করিল পরম রো, 
সুতে আজ্ঞা দিল মহামুনি । 

শুনিয়। পিতার কথা, মায়ের কাটিল মাথা, 


শতেক বাজার ধন, অঙ্গে মোর জাভরণ, 
ভূবুন কিনিতে পারি ধনে । ত্রিভুবনে করে জয়ধ্বনি ॥ 
পরাুখ_বিমুখ। দ'র-দহে। বাম--প্রতিকুল। বিমুড়মতি--জড়বুদ্ধি। পঞ্চি_পালনকণ্ত।। গতি-আবলঙ্ছন | 


বিধাত। বিধানকর্ত। | দণ্ডে_দওদান কাঘ্যে। দহন-_অগ্নি। বাদ--কথা, এখানে অপবাদ | কুলের_বংশের। 


পুনর্বাব ফুল্লবার উপদেশ । ৩৭ 


দেখি গো উত্তমজাতি, দেবতা সমান কাতি, 
কোপ কর নীচের সমান। 

ছাড়িয়া পতির পাঁশ, আইল' পরের বাস, 

* আপনাব কি সাধিতে মান ॥ 

ধম অবলা জাতি, যদি থাকে এক রাতি, 
পবের ভবনে কদাচিত। 

লোকে ব্যভিচাবী বলে, জ্ঞাতি বন্ধু ভল ধাবে, 
অবিচাবে কৈলে অন্রচিত ॥ 

সতিনে কোন্দল করে, দ্বিগুণ শুনাবে ভারে, 
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী। 

কোপে কৈলে বিষপান, আপনি ত্যজিবে প্রাণ, 
সতিনের কিবা হবে হানি ॥ 

কৌশলা বামে মাতা, কৈকেয়ী তাহাব সত, 
দৌভাব কোন্দলে সববশাশ । 

না গণিয়া হিতাভিত, ' কৈল সেই অন্রচিত, 
বামচন্দ্র গেলা বনবাস ॥ 

সুল্পরার কথা শুনি, ভগবভী মনে গুণি, 
উত্তব ন। দেন মহামায়া । 

বাঙ্গণ-ভূমিব পতি, বঘুনাথ নবপতি, 
জর্চণ্ডা তারে কর দয়। ॥ 


পুনর্বাব ফুললরাব উপদেশ । 


পুনঃ শুন ঠাকুবাণী,  কহি আমি হিতবাণী, 
ইতিহাসে কৰ অনধান। 

ভারত-বিধান-ক্রমে, শুনেছি পণ্ডিত-পধামে, 
সতী সাবিত্রী উপাখ্যান ॥ 

মদ্রদেশ-নবপতি, নাম তার অশ্বপতি, 
অপুভ্রক সেই নূপবর। 

পুজ জনমের হেতু, দ্বিজ আনি করে ক্রু, 
অগ্নি তারে দিল কন্যাবর ॥ 

কন্যা হৈল রূপবতী, দেখি বলে নবপত্িি, 
মনে ভাবি করহ বরণে। 


গুণিচিন্ত। করিধ।| ত্রতু যন্ঞ। মদ্রদেশে পঞ্জাবের চন্্রভাগ। ও ইবাবশা নদীর মধ্যবত্তী স্থান। 


প্রেমলগীলা, ভালবাস! প্রভৃতি 1 কাঁভি-কান্তি সৌন্দধ্য। 


পিতা দিল অনুমতি, অবিলম্বে বপবতী, 
মনে বরি আইল। সতাবানে ॥ 

কন্যা আসি কহে বাণী, হবষিত ন্বপমণি, 
সেই কালে আইল নারদ । 

নারদ শুনিয়া কথা, বলে বাজা পা+য়ে বাথা, 
সতাবানেব নিকট আপদ ॥ 

সাবিত্রী শুনিল কথা, বলেন শুনহ পিতা, 
যে ভৌক সে ভৌক মোব পতি । 

আব না ভাবিহ আন, তার পাছে মোব প্রাণ, 
ইথে তুমি কর অনুমতি ॥ 

শুনি নবপতি কয়, ঘে জন আমাব হয়, 
কর সবে এই আয়োজন । 

রাজান চন মাথে, . কবি সপ চলে সাথে, 
চলে বাণী কুতৃহল-মন ॥ 

জনক জননী কাছে, যথা সত্যবান আছে, 
তথ। বাজা দিল দবশন। 

সভাবানে আদেশিল, সাবিত্রীকে সমর্পিল, 
পুনঃ বাজ। দেশেতে গনন ॥ 

ভাপিয়া সাবিত্রী মনে, দেব গুজে দিনে দিনে, 
স্বামীর পালন কবে নিত। 

শাশুড়ী শ্বশুব অন্ধ, দেখে বধুব প্রেমতরঙ্গ, 
ছ্হে বুঝি, হন হরযিত ॥ 

সত্যবান্‌ চলে বনে, সাবিত্রী ভাবিল মনে, 
যেবা কথা নাবদ কহিল । 

শ্বশুবে বিদায় হয়, পতিব্রতা৷ সঙ্গে ধায়, 
গহন কাননে রামা গেল ॥ 

কৃতৃহলে ছুইজনে, ভ্রমিয়া গহন বনে, 
তরুমূলে বৈসে সত্যবান্‌। 

ত্যজিল কুমার বোল, কাল আসিদিল কোল, 
তাঁরে বিধি করিল নিদান ॥ 

যমে না কবিয়। ভয়, প্রণতি কবিয়া কয়, 
তদি দান দেহ মোব পতি । 

আব যেলা চাভ বর, দিব শামি যাও ঘর, 
পতি-কথ। না কতিও সতি ॥ 


প্রেমতবঙ্গ_ 


৬৮ কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 


শুনিয়া ধর্ের বাণী, করিয়া যুগল পাণি, 
যদি বর দিবে মহাশয় । 

শ্বশুর পাইবে দৃষ্টি. লভিবে আপন স্বষ্টি, 
পিতৃকূলে শতেক তনয় ॥ 

বর দিয়া ধন্মরায়, আপন ভবন যায়, 
অন্ুগতি যাঁয় রূপবতী । 

পুনরপি দেখি তারে, কুপা কবি দিল বরে, 


যাও তুমি হবে পুজবতা ॥ 

জোড় হাতে কহে সতি, তুমি লয়া। যাও পতি, 
কেমতে হইবে পুজ মোর। 

বুঝি বলে ধর্মবায়, ক্ষমিলু সকল দায়, 
পতির জীবন দিলু তোর ॥ 

সাধিল আপন কাধ, পতি লয়া! আইল রাজা, 
এই কথা শুনেছি পুরাণে । 

তুমি অতি মূঢ়মতি, ত্যজিয়া আপন পতি, 
একা ফির গহন কাননে ॥ 

শুনিয়া এমত বাণী, কহে মাতা নারায়ণী, 
না ছাড়িব তোমাৰ ভবন । 

অভয়া-চরণে চিত, রচিয়া নৃতন গীত, 
বিরচিল শ্রীকবিকক্কণ ॥ 





ফুল্পবার প্রতি চণ্ডীব আদেশ। 


শুনগো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি । 
আইলু' বীরের ছুঃখ দেখিতে না পাবি ॥ 
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে । 
আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে ॥ 
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে। 

যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে ॥ 
যেবল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব। 
দিয়া আপনার ধন ছুঃখ নিবারিব ॥ 


কুলের বুড়ি আমি কুলের নন্দিনী । 
আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি ॥ 


মোরে উপদেশ দিয়া তোমার কি কাজ । 
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ ॥ 
আইলু' তোমার ঘর হিত করিবারে । 
কত না নিষ্ঠুর বাণী বল বাবে বারে ॥ 
এতেক বচন যদি বলিলা ভবানী । 

ন। বুঝিয়া ছুঃখ ভাবে ব্যাধ-নিতশ্িনী ॥ 


বারমাসের ছুঃখ রামা করে নিবেদন 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 





ফুল্লবার বারমাস্। | 


বসিয়। চণ্ডীর পাশে কহে ছুঃখবাণী। 
ভাঙ্গ। কুড়ে-ঘব তালপাতার ছাউনি ॥ 
ভেরেগার খু'টী তার আছে মধ্যঘরে । 
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥ 
বৈশাখে অনল সম খরতর খরা । 
তরুভল নাহি মোর করিতে পসরা ॥ 
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ। 
শিরে দিতে নাহি আটে খু'য়ার বসন ॥ 
বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ। 
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ ॥ ১ 
স্থপাপিষ্ঠ জ্োষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন । 
রবিকরে করে সর্বব শরীর দাহন ॥ , 
পসরা এডিয়! জল খাইতে নাহি পারি। 
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি ॥ 
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যে্ঠমাস। 
বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস " ২ 
আষাটে পূরিল মহী নবমেঘে জল । 
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল । 

ংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে । 
কিছু ক্ষুদ ফুঁড়া মিলে উদর না পৃবে ॥ 
কি কহিব ছুঃংখ মোর কহনে না যায়। 
কাহারে বলিব কি দূষিব বাপ মায় ॥ ৩ 


গুণ--বিনয়ার্দি । ধনুকের বিল | কুলের-__সত্বংশের | বারমান্তা-_বার মার দুঃখ বর্পন। | খর! - রৌদ্র । পসরা--দোকান। 


খুয়।_ মোটা ছোট কাপড। আধাসারি-_আধাআধি | 


ফুল্লরার বারমাস্থ্যা | ৬৯ 


শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী । 
সিতাসিত ছুই পক্ষ একই না জানি ॥ 
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি*ঘরে ঘরে । 
*'আচ্ছাদন নাহি গায়ে সান বৃষ্টি-নীরে ॥ 
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি । 
কত শত খায় জৌক নাহি খায় ফণী॥ ৪ 
ভান্রপদ মাসে বড় ছুরস্ত বাদল । 

নদ নদী একাকার আটদিকে জল ॥ 
কত নিবেদিব ছুঃখ কত নিবেদিব ছুঃখ। 
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ ॥ 
তুঃখ কব অবধান ছুঃখ কর অবধান । 
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান ॥ ৫ 
আশ্বিনে অন্বিকা-পূজা করে জগজনে । 
ছাগল মহিষ মেষ দিয়! বলিদানে ॥ 
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা । 
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥ 
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে । 
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥ ৬ 
কান্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম । 
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥ 
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। 
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥ 
অভাগ্য মনে গণি অভাগ্য মনে গণি। 
পুরান দোপাটা! গায় দিতে টানাটানি ॥ ৭ 
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান । 
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥ 
উদ্রর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি । 

যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥ 
ছুঃখ কর অবধান ছুঃখ কর অবধান। 
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ ॥ ৮ 
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্বজন । 
তৈল তুল। তনৃনপাৎ তাঘুল তপন ॥ 
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ। 
অভাগী ফুল্পরা মাত্র শীতের ভাজন ॥ 


সিভাসিত_ শুরু-কৃষণ | কঁড়ার-_ফুটায়ে। 
উড়িতে__গাল্পে দিতে । তুলিতে নাহি-_ভুলিতে নিষেধ | 


ভাু--হৃধ্য। 


হরিণ বদলে পাই পুবান খোসলা । 
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা ॥ 

বৃথা বনিতা-জনম বৃথা বনিতা-জনম । 

ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন ॥ ৯ 
নিদারুণ মাঘ মাস সদাই কুজ্ঝটি। 

আধারে লুকায় মুগ না পায় আখেটী ॥ 
ফুল্পরার আছে কত কন্মের বিপাক । 

মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥ 
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস। 
সর্বজন নিরামিষ কিন্বা উপবাস ॥ ১০ 
সহজে শীতল খতু এ ফাল্কন মাসে। 
পোড়য়ে বমণীগণ বসম্ত-বাতাসে ॥ 
যুবতী-পুরুষ অঙ্গ পোড়ায় মদনে । 
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দনে ॥ 

শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী । 
কোন্‌ স্বখে আমোদিতা৷ হইবে ব্যাধিনী ॥ ১১ 
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ । 

মধুকর মালতীর পিয়ে মকরন্দ ॥ 

অনল সমান পোড়ে চইতের খরা । 

ক্ষুদ সেরে বান্ধা দিলু' মাটিয়! পাথরা ॥ 
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্মফল । 
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল ॥ 

ছুঙখ কর অবধান ছঃখ কর অবধান। 
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান ॥ 
দারুণ দৈব-দোষে দারুণ দৈব-দেবে । 
একত্র শয়ন স্বামী যেন ষোল ক্রোশে ॥ ১২ 
ফুল্লরার কথ শুনি কহেন পার্বতী | 
আজি হৈতে দূর হৈল সকল ছূর্গাতি ॥ 
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভূগুনংশ ॥ 


কৃশান্ু সি ।  তল্নপাৎ__-অগ্রি। থোসল।-কঘল। 


৭০. কবিফঙ্কণ চণ্ডী । 


কালকেতু ও ফুল্লরার কথাবান্তা । 


বিষাদ ভাবিয়৷ কান্দে ফুল্পরা রূপসী । 
নয়নের লোহেতে মলিন মুখশশী ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রাম করিল গমন । 
গোলাহাটে বীর-পাশে দিল দরশন ॥ 
গদ-গদ বচনে চক্ষৃতে বহে নীর। 
সবিম্ময় হইয়! জিজ্ঞাসে মহাবীর ॥ 
শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা । 
কার সনে দ্বন্দ করি চক্ষু কৈলি রাতা ॥ 
সতাসতিন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। 
ফুল্পরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা ॥ 
কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রতে স্বপনে । 
দোষ না দেখিয়া কর অপমান কেনে ॥ 
কি লাগিয়া! প্রত তুমি পাপে দিলা মন। 
যেই পাপে নষ্ট ৈলা লঙ্কাব রাবণ ॥ 
আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। 
তুমি হৈলে বাবণ বিপক্ষ হৈল রাম ॥ 
পিগীডার পাখা উঠে মরিবার তরে । 
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥ 
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী। 
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী ॥ 
শিয়রে কলিঞ্গ রাজা বড়ই দুর্ধার। * 
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার ॥ 
এ বোল শুনিয়। ক্রোধে বীর বলে বাণী। 
পর্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী ॥ 
স্ুব্যক্ত করিয়া রাম কহ সত্য ভাষা । 
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা ॥ 
সত্য-মিথা-বচনে আপনি ধন্ম সাক্ষী । 
তিন দিবসেরঠচন্দ্র বারে বসে দেখি ॥ 
পসরা চুবড়ী পাখি লইল ফুল্লরা ॥ 
চলিলেন গোলাহাটেব তুলিয়া পসরা ॥ 
আগে আগে চলিল ফুল্লরা নারীজন। 
পশ্চাতে চলিল,কালু ব্যাধের নন্দন ॥ 


কিৰ। দেব-দ্বিজ-কন্যা, 


চল বন্ধুজন রথে, 
সীতা যে পরম সতী, 


দূর হইতে দেখে বীর আপনার বাসে । 
তিমির ফেটেছে যেন তপন-তরাসে ॥ 
নিজ নিকেতনে গিয়া দিল দরশন। 
দেখিতে পাইল দৌহে অভয়া-চরণ ॥ 
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর খানি করে ঝলমল । 
কোটী চন্দ্র প্রকাশিত গগনমণ্ডল ॥ 
প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন । 
অভয়া-নঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


চণ্তীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ । 


আমি ব্যাধ নীচ জাতি, তুমি রামা কুলবতী, 


পরিচয় মাগে কালকেতু । 
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, 
বাধেব মন্দিরে কিবা হেতু ॥ 


ব্যাধ গো হিংসক রাড়, চৌদিকে পশুব হাঁড, 


শ্বশান সমান এই স্থান । * 


কহি আমি সত্যবাণী, এই ঘবে ঠাকুরাণী, 
প্রবেশে উচিত হয় আসান ॥ 
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ, 


থাকিতে থাকিতে দিননাথে | 


যদি.হয় পাপনিশা, লোকে গাবে হুষ্টভাষা, 


রজনী বঞ্চিল কার সাথে ॥ 


কিবা পথ-পরিশ্রমে, আইলা দিগের জমে, 


আয়াস ছাতিতে এই ঘর । 

ফুল্পরা চলুক সাথে, 
পিছে লয়ে যাব ধন্ুঃশর ॥ 

তার শুন যে ছুর্গতি, ' 
দৈবে ছিলা রবিণ-ভবনে | 


রণে রাম তারে হানি, সতী জানকীরে জানি, 


তবে সে আনিল নিকেতনে ॥ 


রজকের শুনি কথা, পরীক্ষা করায়ে সীতা, 


পুনরপি পাঠান কাননে । 


রাত রাঙ্গ। | শিয়ার_নিকটে। দুর্বার__দুরস্ব । পাঁধি-পেথে-_বংশনির্পিত পাত্র । রাড়__ইততর | আয়াস ছাড়িতে-_ 


বিজ্াম করিতে। 
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1১. 


/ভ 


দেবীর পরিচয় দান। 4১ 


যেমন তিপক- পানী, তেমনি অসত্য বাণী, 
সত্যবাণী তিলক চন্দনে ॥ 


পুরান বসন ভাতি, অবলা জনার জাতি, 


্ রক্ষা পায় অনেক যতনে । 


যথা তথা অবস্থিতি, দৌহাঁকার একগতি, 


হিত বিচারিয়া দেখ মনে ॥ 
দেখি গো উত্তমজাতি, 
তুয়া পদে কি বলিতে জানি । 


শুনিয়া বীবেব কথা, লাজে চণ্ডী হেঁটমাথা, 


মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥ 


দেবাঁব প্রতি কালকেতুব ক্রোধ । 


মৌনব্রত কবি যদি রহিল! ভবানী । 
ঈষৎ কুপিত বীর বলে জোডপাণি ॥ 
বুঝিতে না পারি গো তোমাব ব্যবহার । 
যে হও দে হও তুমি মোর নমস্কার ॥ 
ছাড় এই স্থান রাম ছাড় এই স্থান । 
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥ 
একাকিনী যুবতী ছাড়িলা নিজ ঘব। 
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তব ॥ 
বড়র বুড়ি তুমি বড় লোকের ঝি। 
বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি॥ 
শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে । 
মোহিনী হইয়! ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ॥ 
চোর খণ্ড হৈতে তুমি নাহি কর ভয়। 
চরণে ধরিয়া মাগি ছাড় গো নিলয় ॥ 
হিত উপদেশ বলি শুন ব্যবহার । 
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় ছুরাচার ॥ 
মোর বোলে চল ঘর পাবে বড় সুখ । 
রাজার গোচর হৈলে পাবে বড় ছুঃখ ॥ 
এত বাক্যে ষদি চণ্ডী না দিল! উক্র | 
ভান্ু সাক্ষী কবি বীর জুড়িলেক শর ॥ 


তিলক-পানা -জলের তিলক। 
পতর|-_বিশ্বাস 


দেবের সমান ভাতি, 


স্োহিনী--মোহকারিণী | 
শরম্তন্ত-বিদ্য। শর চালন! করিবাক্স শক্তি ব্যাহত বরা যায় যে বিদ্যা! হবার! । 


ফাফর-_হতবুদ্ধি। 


প্শিপিপিসিপাসিপপপাশিসিত পপপসাসিপাশাসপিপিপশসপিশিসিসি পাপিপিপীপাপপপপাপিপশিিশািশ পিপিপি পাপ পপি ১৩৩ পিসী 


শরাসনে আকর্ণ পৃিত কৈল বাণ। 
হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্মাণ ॥ 
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর। 
পুলকে পুর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর ॥ 
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন । 
হত-বল-বৃদ্ধি হৈল আখেটা-নন্দন ॥ 
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর | 
ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁফর ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত । 


শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


দেবীর পরিচয় দান , 


শবধনু স্তম্ভিত দেখিয়! মহাবীরে | 

করুণ! করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে ॥ 
আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর। 
লহ বব কালকেহ্‌ ত্যজ ধনুঃশর ॥ 
মাণিক-অস্ক্রী সপ্ত নৃপতির ধন । 
ভাঙ্গাইয়া কাট গিয়া গুজরাটের বন ॥ 
প্রজাগণে বসাইবা দিয়া গরু ধান । 
পালিহ সকল প্রজা পুজের সমান ॥ 

শনি কুজ বারেতে কধিহ মোব জাত । 
গুজরাট নগরেতে হৈবে ভুমি নাথ ॥ 
এতেক শুনিয়া বীর চণ্তীর বচন। 
কৃতাগ্তলি হয়ে কিছু করে নিবেদন ॥ 
হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। 
কি কারণে মোর ঘরে আসিলে পার্কবতী ॥ 
আগ্ঠাশক্তি মৌর মনে না হয় পতরা । 
শরস্তন্ত-বিদ্যা জান হেন বুঝি পারা ॥ 
আছ্ভাশক্তি যদি হও নগেন্দ্রনন্দিনী | 
তোমার চরণ বন্দি জোড় করি পাণি ॥ 
যদি রূপ ধর গো' প্রত্যয় যাই মনে। 
যেইরূপে লোকে তোমা পুজয়ে আশ্বিনে ॥ 
কুজ--মঙ্গল। জাত--পুজ।, মেল।। 


৯২ কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 


এমন শুনিয়া চণ্ডী বীরের বচন। 
নিজমৃত্তি ধরিতে চণ্ডিকা কৈল মন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


সপ এ লাস 


চণ্তীর মহিষমদ্দিনী কূপ ধারণ। 


মহিষমন্দিনী রূপ ধরিল! চণ্ডিকা । 
অষ্টদিকে শোভা করে অষ্টনায়িকা ॥ 
সিংহপৃষ্ঠে আরোপিয়া দক্ষিণ চরণ । 
মহিষের পৃষ্ঠে বামপদ আরোপণ ॥ 
বামকবে ধরিলেন মহিষের চুল। 

ডানি করে বুকে তার আঘাতিল শূল ॥ 
বামদিগে লম্বমান শোভে জটাজুট । 
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ॥ 
অঙ্গদ কষ্কণযুতা হৈল! দশতুজা । 
যেইরূপে অবনীমণ্ডলে নিলা পুজা ॥ 
পাশাস্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন। 

বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ ॥ 
অসি চক্র শূল শক্তি স্থশোভিত শর । 
পাঁচ অস্ত্রে শোভা করে ডানি পাঁচ কর ॥ 
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর । 
বৃুষে আরোহণ শিব মস্তক উপর ॥ 
দক্ষিণে জলধি-স্ৃতা বামে সরস্বতী । 
সম্মুখেতে দেবগণ করে নানা স্ততি ॥ 
তপ্ত কলধৌত জিনি হৈল অঙ্গ-শোভা । 
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আভা! ॥ 
শশিকল শোভে তার মস্তক-ভৃষণ। 
সম্পূর্ণ শারদ চন্দ্র জিনিয়া বদন ॥ 
দেখিয়া চণ্তীর রূপ ব্যাধের নন্দন । 
মৃচ্ছিত পড়িল ভূমে মুদিত-লোচন ॥ 
ফুল্লরা পড়িল ভূমে হইয়া যুচ্ছিত। 
শ্্ীকবিকঙ্ষণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি। 


মুচ্ছিত দেখিয়ী বীরে বলেন ভবানী । 
মুচ্ছ। ত্যজি উঠ পুক্র ত্যজিয়া ধরণী ॥ 
উঠ লঠ ফুল্লরা বলেন মহামায়া । 
বিনাশ করিব ছুঃখ তোরে করি দয়া ॥ 
চণ্ডীর বচনে উঠে ব্যাধের কুমার । 
অভয়া সম্মুখে রহে জুড়ি ছুই কর ॥ 
কৃতার্জলি করিয়া কহেন বীর বাণী । 
ত্যজ ভয়ঙ্কর মৃত্তি নগেন্দ্রনন্বিনী ॥ 
এমত বচন যদি বৈল মহাবীর । 
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্বের শরীর ॥ 
প্রদক্ষিণ করি কালু কৈল নমস্কার । 
ফুল্লরা সুন্দরী দিল জয় জয়কার ॥ 
বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মানিক্য অঙ্ুরী । 
লইতে নিষেধ করে ফুল্পরা স্ুন্ববী ॥ 
এক অন্থরীতে প্রভু হবে কোন কাম। 
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের ছনণম ॥ 
এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা । 
ফুল্পরা শুনিয়া মুল্য মুখ করে বাঁকা ॥ 
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্বতী | 
আর কিছু ধন দিতে করিলেন মতি ॥ 
অভয়া বলেন বাছা লহ শিকা ভার । 
লহ ঝুড়ি কোদালি খনতা ক্ষুরধার ॥ , 
কোদালি খনতা মাত না পাব নিয়ড়ে। 
তুমি আজ্ঞা দিলে ধন খু'ড়িব চিয়াড়ে ॥ 
আগে আগে হৈল মহামায়ার গমন | 
পশ্চাতে চলিল বীর হাতে শরাসন ॥ 
দাড়িম্ব তরুর তলে দিল দরশন । 
দেখাইয়া দিল চণ্ডী যেই খানে ধন ॥ 
চণ্ডিকা স্মরিয়। বীব লইল চিয়াড়। 
চেল কাটি ফেলে যেন পুকুরের পাড় ॥ 
তুলিয়া বান্ধিল বীর সপ্তঘড়া ধন। 
চণ্তীব সম্মুখে রাখে ব্যাধের ননান ॥ 


মহ্ছিযমন্দিলী_মহিষা ন্নরবিনাশিনী। অষ্টনায়িক।-_মঙ্গল।, বিজয়া, তদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, ফৌমারী 
এই অষ্টনাক্মিক! । থেটক-ঢাল। প্রহরণ--অস্্র। জলবি-কডা_লক্দী | কলখোৌত- ন্বর্ণ। নিয়ড়ে_নিকটে। 


বরন অঙ্ুরী ভাাইতে বণিকালয়ে গমন । তি 


একেবার লয়ে যান ছুই ঘড়া ধন। 
ফুল্পরা ভারের পাছে করিল গমন ॥ 

বন রক্ষা হেতু মাতা রহে তরুতলে। 
ফুল্পরা রহিল ঘবে ধন করি কোলে ॥ 
মার বারে আনে বীব ছুই ঘড়া ধন। 
দেখি আনন্দিত হৈল ফুল্লরাব মন ॥ 
মার বার মহাবীর শীত্রগতি যায় । 

ছুই দিকে ছুই গোটা কলসী বসায় ॥ 
এক ঘড়া অবাশেষ দেখি মহানীব | 
নিতে নারে দেড়ি ভার হইল শস্কির ॥ 
মহাবীর বলে, মাতা কবি নিবেদন । 
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন ॥ 
যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপব । 
এক ঘড়া ধন মা গো নিজ কাখে কর॥ 
শস্থির দেখিয়া বীবে ভাবেন অভয়া । 
পন ঘড়া কাখে কৈলা বীবে করি দয়া ॥ 
আগে আগে মহাবীর করিল গমন । 
পশ্চাতে চলিল্‌ চণ্ডী লয়ে তার ধন ॥ 
মানে মনে মহাবীর কবেন যুকতি। 

ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্বতী ॥ 
কালুর মন্দিরে মাতা দিল! দরশন। 
চিয়াড়ে খুঁড়িয়া পোতে সপ্ত ঘড়া ধন ॥ 
চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন । 
শগরের মাঝে দেহ আমার ভবন ॥ 
গৃজিও মঙ্গলবারে করাইও জাত। 
গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ || 
এমন শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন। 
কুতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন | 
শামি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়। 
কহ না পরশে জল লোকে বলে রাড়॥ 
পারোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ । 
শীচ কি উত্তম হয় পাইলে বন ধন ॥ 
চণ্তিক। বলেন শুন ব্যাধের নন্দন । 
তোমার কুটারে হইল মোর দরশন ॥ 


দেড়ি-দেড় গুণ । চোয়াড় -সতিনীচ, হেয় । খাতক-+অধমর্ণ 


১০ 


পবিত্র হইলা পুত্র ম মম দরশনে। 

আইস বাছ। কালকেতু মন্ত্র দিব কানে ॥ 
তব পুরোহিত পাবে মম দরশন | 

লইবে তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণ | 
মহাবীরে মন্ত্র দিয়া দেবী মহেশ্বরী | 
কৈলাসে চলিলা মাতা যথা ত্রিপুবারি ॥ 
সববধন সম্বরিয়া রাখিল খনিয়া । 

ব্যয় কবিবার যোগ্য রাখিল গণিয়া ॥ 
আন্বী ভাঙ্গাঈতে হৈল বীরের গমন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্ীকবিকস্কণ ॥ 


কালকেডব অঞ্গুবী ভাঙ্গাইতে বণিকালযে গমন । 


*বণে বড় ছুষ্টশীল,  নামেতে মুরারি শীল, 
লেখ! জোখা করে টাকা কড়ি। 
পাইয়। বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর বেড়া, 
মাংসেব ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥ 
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু। 

কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, 
আমি আইলাম সেই হেতু ॥ 

বীবেব বচন শুনি, আসিয়। বলে বেণেনী, 
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার । 

প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক পাড়া, 
কালি দিব মাংসের উধার ॥ 
আজি কালকেতু যাহ ঘর। 

কান্ঠ আন একভার, হাল বাকি দিব ধার, 
নিষ্ট কিছু আনিহ বদর ॥ 

শুন গো শুন গো খুড়ি, কিছু কার্য আছে দেড়ি, 
ভাঙ্গাইব একটি অন্গুরী। 

আমার জোহাব খুড়ি, কালি দিহ বাকি কড়ি, 
অন্য বণিকের যাই বাড়ী ॥ 
বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। 

সহাম্ত বদনে বাণী, বলে বেণে-নিতস্থিনী, 
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন | 


ধণী। জোহার--মিনতি , আবেদন। বদর --কুল। 


৪ কবিকক্কণ চওী। 


ধনের পাইয়! আশ, আসিতে বীরের পাশ, 
ধায় বেণে খিড়কিব পথে । 
মনে বড় কুতৃহলী, কান্ধেতে কড়িব থলী, 
সচড়গী তরাজু কবি হাতে | 
বরে বীব বোণেবে জোহাব । 
বেণে বাল ভাইপো, এবে নাহি দেখিতো।, 
এ তোর কেমন ব্যবহার ॥ 
খুড়া উঠিরা প্রভাত কালে,কাননে এডিয়! জালেঃ 
ভাতে শব চারি প্রশব ভ্রমি। 
ফুল্পরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, 
এই হেতু নাহি দেখ তুমি ॥ 
খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অন্গবী । 
হয়ে মোবে অনুকুল, উচিত করিবে মূল, 
তবে সেবিপদে আমি তবি ॥ 
বীর দেয় অঙ্গুরী, বেণিয়। প্রণাম করি, 
জোখে রতন চড়ায়ে পড়্যান। 
কুচ দিয়া করে মান, ষোল বতি দ্বই ধান, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 





অপুরা বিক্রয় 


সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। 
ঘসিয়া মাজিয়। বাপু করেছ উজ্জ্বল ॥ 
রতি প্রতি হইল বীর দশ গণ্ডা দর । 
ছুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর ॥ 
অষ্টপণ পাচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি 
মাংসের পিছিল। বাকী ধাবি দেড়বুড়ি ॥ 
একুনে হৈল মষ্টপণ আড়াই বুডি। 
চাল ক্ষুদ কিছ লহ, কিছু লহ কডি॥ 
কীব বলে কিবা আমি দেখেছি স্বপন। 
অন্গুরী সমান মিথ্যা সাত ঘড়া ধন ॥ 
কালকেতু বলে খুড় মূল্য নাহি পাই । 
যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাই ॥ 


বেণে"বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট । 
আমা সঙ্গে সও্দা কর না পাবে কপট ॥ 
ধন্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা দেনা । 
তাহা হতে দেখি বাপ। বড়ই সেয়ান' ॥ 
কালকেত বলে খুড়া না কর ঝগড়া । 
আন্গুবী লইয়া আমি যাই অন্ত পাড়া ॥ 
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। 
চাল ক্ষদ না লই গুণে লও কড়ি ॥ 
হাতবদল করিতে বেণের গেল মনে । 
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী হাসেন গগনে ॥ 
এমন সময়ে হৈল আকাশ-ভারতী | 
লইতে বীরের ধন না কবহ মতি ॥ 
সাত কোটী টাকা দেহ অন্গুরার মূল। 
দিয়াছেন চণ্ডী নীরে হয়ে অনুকূল ॥ 
অকপটে সাত কোটা টাকা দেহ বীরে। 
বাড়িবে তোমাব ধন অভয়ার বরে ॥ 
আকাশ-ভারতী গুনে বণিক-নন্দন। 
দৈবযোগে অন্ধ নাঠি শুনে কোন জন ॥ 
হৃদয়ে চিন্তিয়। বেণে বলে মহাবীরে | 
এতক্ষণ পরিহাস কবিনু তোমারে ॥ 
সাত কোটী টাকা লহ অন্গরীর ধন। 
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন | 
সিন্দুক হেতে বেণে গুণে দেয় টাকা । 
অকপটে দিল ধন ন! হইল বাঁকা ॥ 
লেখা করি বীরে দিল সাত কোটী ধন। 
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন ॥ 
বলদ আনিতে বীর করিল গমন । 
গোলাহাটে গিয়। বীর দিল দরশন ॥ 
বীরের জন্বাদ যদি শুনে মহাজন | 

বীর সন্তাষিতে বৈশ্য কবিল গমন ॥ 
মুকুন্দ মাধব ননমালী নারায়ণ । 
রামকুষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ ॥ 

কংসারি গোপাল ভরি শ্রীধর অজিত। 
মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাঁস অজ্জন অদ্বিত ॥ 


হুডগী -পেটীক। | জোথে--ওক্ষন করে। পড়্যান-_বাটখাঁর| পিছিলা_আগেকাব। সওদ1-কেনাবেচ। | পঞ্চবট-- 
পাঁচকড। | হাতবদল করিতে__লুকাইয়! সেইরূপ অস্ত অঙ্গুরী দিতে । ভারভী-_বাকা। লেখা কবি-_হিসাব করিয়া | 


কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয় । 


দামোদর গদাধর সুবল শ্রীদাম | 
গীতার হরিহর বাস শিবরাম ॥ 
মথুবেশ হৃবীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস। 
ব্যাধ-ম্থৃত ধন-যুত শুনি মহা হাঁস ॥ 
নিত্যানন্দ আদি যত জবাযুত কায়া। 
বিবেচনা কবে সবে দেবভাব মায়া ॥ 
বনে বনে ফিরিত এ বাধের নন্দন । 
মাংস বেচি করিত সে উদর ভরণ ॥ 
জনে জনে বলদেব কবিল ফুবাণ । 

সাত লঙ্গ পাঁচ হাজার করিল প্রয়াণ ॥ 
বলদ প্রতি এক তঙ্কা লবে অস্কে অঙ্কে । 
বলদ ভিডিয়া চলে মহাবীবের সঙ্গে ॥ 
সত্বরে পৃুছিল সবে বণিকের বাড়ী । 
ছালায় ভরিল সবে উমানিয়। আড়ি ॥ 
বলদের সঙ্গে বার করিল গমন। 

বাবে বাবে ধন বীর আনিল ভবন ॥ 
ভাড়া লয়ে শিজ স্ানে গেল বেশাগণে। 
সর্বব সন্তাধিয়া ধন রাখে লীব খুন্যে ॥ 
নিত্য বায় ভেত ধন কিছু বাখে গুণে । 
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্গণেতে ভাণে ॥ 


কালকেতুর দ্রবাদি ক্রঘ। 


লইয়! টাকার পাট, চলে বীর গোলাহাট, 
পাছে ধায় শতেক কিস্কর। 

সেবক যোগায় পাণ, বিউনি বীজয়ে আন, 
বৈসে বীর ছুলিচা উপর ॥ 

কানে কলম হাতে দোত, আসিয়। কায়স্থস্বুত, 
মহাবীরে নত কেল মাথ|। 

পাহুত মাহুত মাল,  যেবা ধবে অসি ঢাল, 
বীরেব শুনিয়া আইল কথা ॥ 

আনন্দে পৃণিত মন,  ভাঙ্গায়ে চণ্তীব ধন, 
কিনে দ্রব্য নাহি করে শঙ্কা | 


৭৫ 


বিচারিয়া কেহ দেখে, ভাগারে কায়স্থ লেখে, 
সায় করি বেণে দেয় টষ্কা ॥ 

কনকেব সীজাকুড়া, বিচিত্র পাটের গড়া, 
হীরাময় রতন জড়িত। 

চন্দন তরুর কুড়া, লম্বিত মুকুতা ছড়া, 
কিনে দোলা রতন-ভূষিত ॥ 

পার্বত্য টাঙ্গন ত্যজি, বাছিয়া কিনিল বাজী, 
গজ কিনে পর্বতের চড়া । 

লম্বমান মতি যাব, অঙগদ কঙ্কণ হার, 
কিনে বাব কনক সাপুড়া ॥ 

যুদ্ধের জানিয়া মন্ম,  অভেছ্য কিনিল বম্ম, 
নানা রতন বিচিত্র মুকুটে । 

কিনিল মহিষা ঢাল, তাড়ীপত্র করবাল, 
মুট বার বিচিত্র পুবটে ॥ 

তবক বেলক টাঙ্গি, ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি 
ভূষপ্ডি ভাঙ্গব খবশাণ। 

হীবামুটি যমধাব, পটিশ খেটক শর, 
কিনে বীর কামান কৃপাণ ॥ 

পুরাতে জায়াব সাধ, কিনিল পাটের জাদ, 
শোভে তাহে মুকুতার বেড়ি । 

হীর। নীলা মতি পলা, কলধোৌত কণ্ঠমালা, 
কিনিল কুগ্ডল ন্বর্ণচুড়ি ॥ 

নিয়োজিয়া জনে জনে, গোধন মহিষ কিনে, 
বলদ কিনিল আর খাসী । 

শকট বিমান রথ, কিনে বীর শত শত, 
খট্া পালঞ্ক দাস দাসী ॥ 

সরিষা মসুর মাস, ধান নাহি দিশ পাশ, 
গুড় তিল মুগ বববটি। 

কিনিল তল ছোলা, শত শত [লাণ গোলা, 
তৈল কিনে মূলাইয়া ঘটী ॥ 

কিনে বীব নান। ধন, গজ পুঙ্গে আরোহণ, 
নিকেতনে করিল পয়াণ। 

দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, 
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥ 


উমানিয়া__মাপিক্কা। খুগ্ে_ খুড়িযা। পাট_বস্ত।; ডাল।। রাভত__জান্তি বিশেষ সায়_শেব।*স জা কুড়।-_বদ । 
গড়া-_সাদা বান। টাঙ্গন অঙ্গ। সাপুড়! কোট! । তাঁড়ীপত্র-__তালপাত। | মুঢ--ধরিবার ই।হল। জাদ__ফিত।। 


৭৩ কাঁবকন্ধণ চত্তী । 


-২০১০৯০৯ছ ৯পলতি পাছিসি টিসি পিসি এই ৩ 


কালকেতুর গজরাট বনকাট। ॥ 


মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুণিয়া গণ) 
আইসে সবে নানা দেশ হইতে | 

কাতদ। কুড়ল বাসি, টাঙ্গিবাণ রাশি রাশি, 
কিনে বীর সবাকারে দিতে ॥ 

উত্তর দেশের জন, আইসে যেন দানাগণ, 
শতেক জনের আগুয়ান। 

বেরুণিয়া দেখি বীর, মনে বড় স্ৃস্থির, 
জনে জনে দিল গুয়াপাণ ॥ 

দক্ষিণ দেশের জন, আইল নাম বিকর্তন, 
পঞ্চশত জনের অধিকারী । 

আশ্বীসিয়! মহাবীর, সবাকাবে করে স্থির, 
দেখে বীর জন সারি সারি ॥ 

পশ্চিমের বেরুণিয়া, আইল দাফর মিয়া, 
সঙ্গে তার জন ছুহাজার। 

রুটি যুত ছুই কর, সেবে গীর পেগম্বর, 
বন কাটে পাতিয়া বাজার ॥ 

ভোজন করিয়া জন, প্রবেশ করিল বন, 
বেরুণিয়া শত শত জন । 

শুনি কুঠারের নাদ, মনে ভাবি পরমাদ, 
উঠে বাঘা করিয়া তঙ্জন ॥ 

কেহ বা যুচ্ছিত পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে, 
কেহ বীরে করে কতার্চলি । 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
গান শ্রীমুকুন্দ কৃতৃহলী ॥ 





বনে ব্যাস্রভয় | 


মহাবীর তোমার বেরুণে নাহি সাধ। * 
কানন ভিতরে বাঘ, আজি পেয়েছিল লাগ, 
হয়েছিল বড় পরমাদ ॥ 
যে দেখি বাঘার কোপ, ঝঁটা পারা ছুটা'গোপ, 
গগনে লেগেছে ছুট! কান। 


বিকট দশনগুলা, যেন মাঘ মাসে মলা, 
জিহ্বাখান খাগ্ডার সমান ॥ 
ধাইতে চঞ্চল গতি, নখে আঁচড়ায় গ্ষিতি, 


দেউটি সমান ছুটা আখিৎ। 

তার অতি ক্ষীণ মাঝ, জ্ঞান হয় মৃগরাজ, 
চলিছে উড়য়ে যেন পাখী ॥ 

বিশ নখ যমধাঁক, দেখিয়া লাগয়ে ডর, 
লাঙ্ুল লাগায় তার শিরে। 

কপাট সমান বুক, যম সম ভীমমুখ, 
কুমারেবণচাক যেন ফিরে ॥ 

যদি পায় কারো সাড়া, মেলিয়া বিকট দাঁড়া, 
বেরুণিয়া জনে খাইতে ধায়। 

আছে পরমায়ু বল, তোমাৰ পুণোর ফল, 
বিদায় হইন্ু তুয়া পায় ॥ 

বেরুণের কথা শুনি, মহাবীর মনে গণি, 
আশ্বীস করিল জনে জনে । 

প্রণাম করিয়া ভানু, হাতে লয়ে শবধনু, 
প্রবেশ করিল বীর বনে ॥ 

উটকিয়া ঝোপে ঝাড়ে, নেহালে পর্বত আতুড়, 
পাইল বাঘের দরশন । 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
শ্রীকবিকম্কণ রস গান ॥ 


পপ ৮ শি 


বালকেতিব ব্যান সহ যুঈী। 


বাঘ দেখি আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ। 
কালকেতু বলে ধন্ম তুমি সে প্রমাণ ॥ 
মহাবীর দেখি বাঘা নাহি করে ভয়। 

পথ আগুলিয়া বাঘা মুখ মেলি রয় ॥ 
লাফে লাফে ধায় বাঘা অচড়িয়া ক্ষিতি। 
শর হাতে বলে বীর কে দিল তুর্মতি ॥ 
সূর্য্য সাক্ষী করি বলে ব্যাধের কুমার । 
ভাল মন্দ সবাকার করহ বিচার ॥ 


বেরুণিয়।--মজুর | জন-_মজ্জুর ! বেক্ষণে--মজুরী করিতে । 


হতে বন, ৭৭ 


ধন দিয়া সত্য কৈল নগেন্দ্রনন্দিনী । 
আজি হৈতে আর না বধিও কোন প্রাণী ॥ 
মোব কিছু দোষ নাহি হইবে প্রমাণ । 
জানু ভূমে পাতি বীর ছেড়ে দিল বাণ ॥ 
সাই সাই করি বাণ চলে ব্যোমপথে । 
বাণট! লুফিয়া বাঘা চিবাইল দাতে ॥ 
জুড়িতে উদ্যম বীর কৈল আর বাণ। 
লাফ দিয়া বাঘা আসি ধাবে ধন্তখান ॥ 
বজ মুকুটি বীব মারে তার মুণ্ডে। 
ঝলকে ঝলকে তার বক্ত উঠে তুণ্ডে॥ 
মুকুটির শব্দ যেন তবাকেব গুলি। 

এক ঘায়ে বাঘার মাথার ভাঙ্গে কুলি ॥ 
মুকুটি খাইয়া বাঘা পুনবপি ধায়। 

বজ চাপড় মারে মহাবীবের গায় ॥ 
মহাবীরের গায়ে তাব নখ নাহি ফুটে । 
চাপড় খাইয়া বীব বালে নাহি টুটে ॥ 
পাছু হয়ে মহাবীব ছুড়িল কপাণ। 

এক ঘায়ে বাঘারে করিল ছুই খান ॥ 
হরি হরি স্মরিয়া কানন কাটে জন। 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 





নির্বিববানে বন-কন্তন | 
মহাবীব হাতে গাণ্ডী ফিরয়ে কাননে । 
বন কাটে বেরুণিয়া জনে ॥ 
শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ, 
ওকড়া ধুতৃরা কাটে আপাঙ্গ, 
আকড়া কাটে নিয়লি সিয়লি। 
আটসর খাটসর কাটিল নাটা, 
ভাছুল্যা ভারুল্যা চোর পালিতা, 
ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী ॥ 
গোরক্ষ বৃহতী কাটে সোমরাজি 
পটোলা পারুল্যা ভারদ্বাজী, 
টা্ুরঝাটি কাল্যানয়া । 


হোগল হেঁতাল চামরা কস! 
বাতাস বেতাস রাখালসশা 

সাজ্যোতা পাজ্যাতা কাটে সর্ধজয়া। 
ঘোড়াসিজ পাতাসিজ গুড়কাঙলী 
বাকস বাকসনা পানীসিয়লী 

কুলিতা চালিত। কাটিল মাবাটা। 
নেয়াতি সেয়াতি বরুণা সাই 
বেউডরাশের অবধি নাই 

কেতকী ধাতকী কাটিল বামুনহাটী ॥ 
সিয়াকুল ডামাকুল শিঙ্গার বেত 
কোদালে কাটিয়া কবিল ক্ষেত 

চিধ্ধার বনর্বাশ কাটিল মান্দারি । 
দেবধান গড়গড় ময়নাকাটা 
শালপাণি চাকুল্যা কাটিল জট 

কুকুব ছড়্য। কাটিল গান্তাবি ॥ 
পোডাতি বিছাতি কাটিল বনশব 
বনবাইগুণ পিড়িরা উড়ম্বর 

পড়াশি পুড়াশি কাটিল তৃবণ্তী ॥ 
আমড়া বহেড়া হরিড়া ধব 
শুকনা কাননে মেজাইল দব 

সবল ছাড়ি কাটিল সামলা । 
তেফল কাফল করঞ্জাবন 
করন্দি মহিন্দি কাটে আসন 

এরও মামুড়ি কাটিল বাবল! ॥ 
সরল ছাতিম কাটিল নিম 
পারুল দেবদারু বরুণাসীন 

শিমুল সোণা কাটিল বলিচ] | 
শিরীষ করুণ বনচালিতা। 
বালিগড়্যা বাকুলি কুচাইলতা 

রুস্থম কাটিল নাটাবীচ্যা ॥ 
পালাপাকুড়ি খদিরের বন 
কহাকড়া কেল্যাকড়া উলু বেণাবন 

ভাঠি শঠি কাটিল আদাড়ে। 


প্রমাণ-লাক্ষী | ব্যোষ--আকাশ। তবক-_বন্দুক | 


কাঁবকস্কণ চণ্তী। 


মাগ্ডার পণ্ডার কাটে শতমূলী 
ফলহীন আম জাম কাটিল কলী 

নন্দন চারুকুল কাটিয়া উপাড়ে ॥ 
ঘাটুফুল ঘাট্রকাল কাটিল কেয়া 
অশ্ব রাখিল মূল বান্ধিয়া 

বাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ | 
মালতী মল্লিকা নেহালা চাপা 
ভূজঙ্গকেশব বাখিল জবা 

টগর তুলসী বাখিল নারঙ্গ ॥ 
করুণা কমলা ছোলকঙ্গ টাব। 
তাঙ্ধ নারিকেল নগর-শোভা! 

শঙ্কর পূজিতে রাখিল বিশ্ববন। 
বক শেফালিকা আব কাঞ্চন, 
করবীকুন্দ করিল স্তাপন, 

টগর তুলসী রাখিল স্থাপন ॥ 
বটতক রাখিল ষ্ীর ধাম 
মহাতরু রাখিল জন-বিশ্রাম 

মূল বান্ধিবারে আনিল থৈকর। 
নৃপতি বঘুনাথ করিল অবধান 
দিয়া বধন কৈল অনুমান 

গাইল মুকুন্দ নামে কবিবব ॥ 


চ্ডকার প্রতি কালকেতৃব শুব । 


কত মায়া জান মায়াধারি, 
কে তোমা চিনিতে পারে। 
ব্রহ্মার ধেয়ানে এ চারি বয়ানে, 
জোড়করে স্তরতি করে ॥ 
আছ্যা সনাতনী, শস্তুর গৃভিণী, 
শক্তিবপা তিন'দেবে। 
শঙ্খিনী শলিনী, 


তিন লোকে ভোমা সেবে ॥ 


কপালমালিনী, 


ধাত্রী শাকন্তরী, গৌরী দিগন্বরী, 
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা । 
তুমি ভদ্রকাল, সেবে পুণ্যশালী, 


হবতন্ু হেমমালা ॥ 


ঘর্গা শিবা ক্ষমা, চণ্তী চণ্ড-ভীমা, 
বাল-শশি-শিরোমণি। 
ভেরবী ভাবতী, বাণী বস্থুমতী, 


সংসাব-ছুঃখ-তাবিণী ॥ 

কৌশিকী কুমারী, বোগ-শোক-হারী, 
বাবাহী বিন্ধ্যবাসিনী। 

উগ্রা উগ্রচণ্ড।, বাসন্তী চামুণ্ডা, 
শ্রীকলশাখা-বাসিনী ॥ 

দক্ষমখহরা, ছু দুর্গা পৰা, 
মহাকালী বর্গভীমা । 

ব্রহ্মা পুরন্দব, হর দিবাকর, 
দিতে নারে তপ সীমা ॥ 

ক্ম। কপদ্দিনী, মভিষমন্দিনী, 
শঙ্করী সিংহবাহিনী। * 

যাদব-সেবিতা, নন্দগোপ-স্ৃতা, 
শুস্ত-নিশুন্ত-নাশিনী ॥ 

বিপদেব কালে,  প্রবেশি পাতালে, 
বমানাথে কেলে দয়া । 

খপ্ডিয়া ছুর্গতি বামে ভগবতী, 
দেহ চরণের ছায়া ॥ 

রাজা বঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক মাঝে সুজন । 

তার সভাসদ, রচি চারু পদ, 
গান শ্রীকবিক্কণ ॥ 


কাঁলকেঁডুব গৃহ-নিশ্মাণ । 


এত স্ত্রতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন | 
কৈলাসে চত্তীব হেল সচঞ্চল মন ॥ 


ধৈকর-_মাটা বা পাথর । 


নগর নিশ্বীণ । ৭৯ 


পদ্মাবতী বলি মাতা ডাকেন পাব্বতী | 
স্মরণ করিবামাত্রে আইলা পদ্মাবতী ॥ 
গণন। করিয়া পদ্মা বলেন ,বচন। 
মহাবীর কালকেতু করিছে স্মবণ ॥ 
এমত শুনিয়। চণ্ডী পদ্মার ভারতী । 
নিশ্বকন্মে পাণ দিয়া দিলেন আবতি ॥ 
মোর ব্রতে বিশ্বকম্মী কর অবধান। 


সাতানই বন্দে বিশাই ধরাইল স্তৃত। | 
ইন্দ্রনীল পাষাঁণে রচিত কৈল পোতা ॥ 
সপ্তম মহলে তোলে চণ্তীর দেউল। 
নানা চিত্র লিখে বিশাই হয়ে অনুকূল ॥ 
নানা রতন দিয়। তথি রচিল পিগ্ডিকা | 
গান কবি জ্রীমুকুন্দ সন্ন চণ্ডিক! ॥ 


মহাবীরের নিজ পুরী করহ নিশ্মাণ ॥ 
বিশ্বকম্মী শিবে ধবি চণ্ডীর আদেশ। 
বেরুণিয়া বোশে তথ। করিল প্রবেশ ॥ 
সেই মতে প্রবেশ কবিল হন্তমান । 
বীরের তুলিতে ঘর হয়ে সাবধান ॥ 
আওয়াস তুলিল এক ক্রোশ পরিমাণ । 
আপনি কোদালি ধারে বীর হন্তমান ॥ 
বিশ্বকশ্মা নিবমিয়া দিলেন কোদাল । 
আডে দীর্থে দশ বাঁও প্রমাণ বিশাল ॥ 
যখন কোদ'ল ধরে বীব হনুমান । 
বাস্সকি সহিত নাগ হয় কম্পমান ॥ 

নাহি ঝালি কাটে বীব না ধরে সিউনি। 
অঞ্জলি কবিয়। হন্তমান তোলে পানী ॥ 
কাদ! তলে দিল বীব শুভক্ষণ বেলা । 
পোয়ালকুড় সম হনুমান তোলে ঢেলা ॥ 
এমন প্রাটীর দিল হৈল চাবি পাট । 
বাউটি পাথর তায় দিল ঝনকাট ॥ 

তাল তরু সম উচ্চ করিল প্রাচীর । 
পাথরের ধ্লীত্যা দিল হনুমান বীর ॥ 
মুড়লী রচিয়া তথি আবোপিলা কাঠ। 
চাবি হাল! খড়ে বিশাই ছায় চারি পাট ॥ 
পুরীর ভিতরে রচে চারি চতঃশালা। 
মাঝে আটচাল পিঁড়। বান্ধে দিয়া শিলা ॥ 
অন্তঃপুরে সবোবর করিল নিশ্মাণ। 
পাষাণে বাধিল তার ঘাট চারি খান ॥ 
উত্তরে খিড়কী সিহহুদ্বাব পূর্ববদেশে । খিড়কি উত্তর ভাগে, জলটুঙ্গি তার আগে, 
পাষাণে রচিত পাঠশালা চারি পাশে ॥ প্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয় ॥ 


আওয়াস-_ আবাস । বাঁও_-৩৫* হাত। ঝন কাট-ন্বারেক কপালী | দ্াত্যা__প্রাচীরে সংলগ্ন ভূমির সহিত সমান্তরাল কাঠখণ্ড। 
মুড়লী- প্রাচীরের সর্ধধোচ্চ স্তবক | পিগডিকা-পিঁড়ি। নাছ বাঁট__বাড়ীর বাহিরের রান্ত।”। জলটুঙ্গি_জলমধাস্থ গৃহ | 


নগর নিম্মাণ 


সিত পক্ষ ত্রয়োদশী, তাহে গুরু যুত শশী, 
তথি যোগ নামে আাযুক্সান | 

স্তধন্য কান্তিক মাস, বীর তোলে আওয়াস, 
বিশ্বকম্ম। সঙ্গে হনুমান ॥ 

দেবকাক বিশ্বকম্মা, তার সুত ব্রহ্মকম্মা, 
শিরে ধরে চণ্তিকার পাণ। 

চারি হর বাতি, জ্বালিয়া ঘ্বতের বাতি, 
নানা চিত্র করয়ে নিশ্মীণ ॥ 

হনুমান মহাবীর, নখে করে ছুই চির, 
শিলা তরু পক্বত সঞ্চয় । 

পিতা পুজ্রে একচিত, পাষাণে বচিল ভিত, 
গিবি সম রচিল নিলয় ॥ 

চারি চৌরী চত্ুঃশালা, মাঝে পি'ড়ে কাচ ঢালা, 
পাষাণে রচিল নাছ বাট । 

নিশ্মাণ করয়ে তখি, রূপে জিনি দ্বারাবতী, 
পাঠশালা পুরট কবাট ॥ 

আওয়াসের পুর্বদেশে, বিচিত্র কলস বৈসে, 
বিরচিল বিষ্ণুর দেউল। 

দিয়া হীবা নীল! খণ্ডী, বমিতে বিষ্ণুর পিশ্তী, 
অনল পিজলি স্মাকুল ॥ 

বাম ভাগে তুর্গা মেলা, তার কাছে নাটশালা, 
সিংহদ্বার পুবেব জলাশয় । 


কবিকন্কণ চণ্ডী! 


নগব চাতর মাঝে, শিবের মন্দির সাজে, 
অনাথমণ্ডপ ভাতশালা । 

বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, 
গবাসি-জনের যথা মেলা ॥ 

কাষ্ঠ আনে ভার বোঝা, কুমারে পোড়ায় পাজা 
নানা স্থান করয়ে নিল্মাণ। 

দিয়! হীরা নীলা খণ্ড, নিশ্মাইল দোল পিও, 
কদম্বকানন সন্নিধান ॥ 

পশ্চিমদিগেতে সেহ, উুলিল নমাজ-গৃহ, 
দলিজ মস্জিদ নান ছান্দে। 

সুধন্যা কোমল শালা, তুলিল বন্ধনশালা, 
বিবি চাখে বান্দী তথা রান্ধে ॥ 

আযোধা সমান পুরী, নিশাই নির্মাণ কবি, 
পুরদ্বারে বচিল কপাট । 

কবিয়া চ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গ।ন, 
বর্ণিল! নগব গুজবাট ॥ 


নগব-স্থাপনাথ কালকেতৃর প্রার্থনা । 


দ্বারকা সমান পুরী কবিয়া নিশ্মাণ। 
ছুই জন চণ্তীর প্রসাদ পাইল পাণ ॥ 
পুরী দেখি বীবের না পুরে অভিলাষ । 
কেহ নহে গুজরাটে শুন্য রহে বাস ॥ 
বিষাদ ভাবেন বীব শূন্য দেখি পুবী। 
সন্ভাপনাশিনী মাতা সোঙবে শঙ্করী ॥ 
তুমি সত্ব তুমি বজ তমি তমোগুণ। 
আরাধেন হরি হর ব্রহ্মা তিন জন ॥ 
বিপদনাশিনী ছুর্গা গায় হবিবংশে । 
কৃষ্ণের করিল। কাধ্য ভাগডাইয়া কসে ॥ 
ধন দিয়া কাটাইল। গুজরাট বন। 

কি লাগিয়। এতগুল। করিলা ভবন ॥ 
প্রজাকে আনিতে নাহি আমার শকতি। 
নগর বসাতে মাতা উর ভগবতি ॥ 


হইয়া উন্মত্ত বেশ, 


এত স্তরতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন । 
কৈলাসে চণ্ডীর হৈল সচঞ্চল মন ॥ 
পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন। 
স্থারণ করিতে পদ্মা দিল দরশন ॥ 
গণন। করিয়া পঞ্মা কিল বচন। 
কালকেতু মহাবীর করয়ে স্মরণ ॥ 
অবিলম্বে গেল মাতা কলিঙ্গ নগরে | 
স্বপন কহেন মাতা প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
নগর বসায় বীর বানের ভিতরে । 
ধান্ত গরু টাকা কড়ি দেন সবাকাবে ॥ 
তোমাদের বলি শুন বুলান মণ্ডল । 
তথ! গেলে তোমাদের হইবে মঙ্গল ॥ 
স্বপন কহেন মাত। কেহ নাহি শুনে । 
পদ্মা কে মাতা চল গঙ্গা সন্নিধানে ॥ 
অবিলম্বে যান চণ্ডী গঙ্গ। বিদ্যমান । 
অন্থিকা-মঙ্গল কবিক্কণেতে গান ॥ 


গঙ্গাব সহিত চণ্ডীব কোন্দল । 


সাধিতে আপন কাম, আইলু তোমার ধাম, 
সহিবে আমাব কিছু ভার। 
প্রাণের বহিনী গঙ্গে,  চলহ আমার সঙ্গে, 
হাজাও রাজ্য কলিঙ্ রাজার ॥ 
গঙ্গে, সন্ভাপ করহ মোর দূর । 
হাজাবে কলিঙ্গ দেশ, 
তবে বৈসে গুজরাট পুর ॥ 
হই গো বিফুব দাসী, বিষ্ুপদ হইতে আসি, 
সেই প্রভূ গতি সবাকার | 
হই গো বিফুব অংশা,কারো নাহি করি হিংসা, 
কেন রাজ্য হজাব রাজার ॥ 
দিদি, পর-পীড়া দেখি লাগে ভয় । 
পবের দেখিয়া দুঃখ, হই আমি অশ্রুমুখ, 
বড় হই সদয় হাদয় ॥ | 


তাত-শালা__অন্নসত্র। মন্দির_ঘর। হীজাও-_ডুবাইয়। দাও। বসে স্থাপিত হয়। 


সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট চণ্তীব গমন । ন 


কুম্তীর মকরগণ, প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ, 
কি কারণে ধর তাবে কোলে । 
মহাপাপ যার গায়, সে পাপীণতোমাতে নায়, 
».. বৈষ্ণবী তোমাবে কেবা বলে ॥ 
গঙ্গ।, গবব না কব মোব আগে। 
আঙিয়। তোমা নীবে, বালিঘট করি মরে, 
সেই বধ তোমাবে ত লাগে ॥ 


ছুর্গা, তার পধে মোর নাই দায়। 

পুঃবির করম কলে, আসিয়া আমাব জলে, 
প্রাণ তাজে আপন ইচ্ছায় ॥ 

ছাগল মহিষ মেষ, খেয়ে কেল। অবশেষ, 
নীচ পশু নাহি ছাড় ববা। 

স্বী হয়ে কবিলা রণ, মারিল। অস্থুবগণ, 
সমরে কবিল। পান স্ুবা ॥ 


তোবে আমি ভাল জানি,পিয়াছিল জহ্চ,মুনি, 
তব জল নাহি কবি পান। 

কোন মড়। পোড়ে কুলেখকোন মড়। ভাসে জলে 
শ্বশানে তোমার অধিষ্ঠান ॥ 
ছাড় গঞঙ্গ। আপন বড়াই । 

উচিত বলিব যি, ততানাব সমান নদী, 
ভুবনে তুলনা দিতে নাই ॥ 

দোহার কোন্দল শুনি, পগ্মাবতী বলে বাণী, 
চল মাতা সমৃদ্রেব স্তান। 

আজক্ঞ। দিলে জলনিধি, আসিবে সকল নদী, 
স্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট চণ্ডীৰ গমন । 


মহাকোপে কম্পমান হয় সব্ব গা। 
যোজন যোজন হেতে পড়ে এক পা॥ 
নিমিবেকে উত্তরিল সমুদ্রের ধাম। 
সম্ত্রমে উঠিয়া সিন্ধু করিল প্রণাম ॥ 


পাছা অধ্য মধুপক দিস আচমন । 
পুজা করি পাদপদ্ধ কবিল স্তবন ॥ 
অবনী লোটায়ে সিন্ধু বলে জোড়কর । 
কিসের কারণে মাতা আইলা মোর ঘর ॥ 
চিরদিন নাহি মাতা আইস ভদ্রকালী। 
আমার আশ্রম আজি হৈল পুণাশালী ॥ 
মোৰ পুণ্যতরু এবে ভৈল ফলনান। 
আমাব আশ্রমে চণ্ী তুমি অধিষ্ঠান ॥ 
পুর্বেতে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে । 
ততোধিক মাত! তব পদ দবশনে ॥ 
চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেই সিন্ধুপতি | 
দেহ নদ নদীগণ আনার সংহতি ॥ 

হাজাব কলিঙ্গ দেশ, বসাব নগর । 
ঘোষণ। রাখিব বীবের অবনী-ভিতর ॥ 
এমত শুণিয়া সিন্ধ চণ্ডীৰ বচন। 

হাতে ভাতে নদ নদী কৈল সমর্পণ ॥ 
প্রণাম কবিয়। দিল পুম্পক-বিনান। 

দণ্ড মাত্রে গেলা মাত। ইন্দ্র বিদ্যমান ॥ 
সম্্রমে উঠিয়া ইন্দ্র বলে জোড়কব। 
কিসের কারণে মাতি। আইল। মোর ঘব ॥ 
নীলাম্বরে ক্ষিতি লয়ে মনে ভাবি ব্যথ। | 
মহেন্দ্র, তোমাব লাজে নাঠি তুলি মাথা ॥ 
পুল-শোকে পুবন্দর কান্দিয়া বিকল। 
সুবপুরে উঠিল ক্রন্দন-কোলাহল ॥ 
চগ্ডিকা বলেন বাপা শুন পবন্দর। 
অবিলম্বে আনি দিব তোমার কোওব ॥ 
সাত দিবসের তরে দেহ চাবি মেঘে। 
নীলাম্বরের কাধ্য সাধি আনি দিব বেগে ॥ 
এমত শুনিয়া ইন্দ্র চণ্ডীব নচন। 

হাতে হাতে চাবি মেঘ কৈল- সমর্পণ ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত। 
ক্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





বালিঘট--গলে বালিপুর্ণ কলদ বদ্ধন | বডাই-_অহঙ্কীর। অধিষ্ঠশ-শবস্থিতি, উপস্থিভি। পোসখ।__ খ্যাতি, নাম। 


পুপ্পক-বিমান__পুণ্পক-রথ, ব্যেম-পথে গমনপীল যান | 
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খী 
মেগগগের এত হীরের এরর 
শুন শুন যে ঘগণ, 

কালিক্গে হইয়া এাতিকুল / 

মোর যজ্-ভঙ্গ-কালে, আকুল করিলা জলে, 

ৃ্‌ যেন নন্দ-গোপের গোঁকুল ॥ 

পাণ লহ ওরে দ্রোণ, শোঁধহ আমার লোণ, 
শীঘ্র চল চণ্ডিকাব সঙ্গে । 

পুগতরীক এরাবতে, ছুই গজ লয়ে সাথে, 
বৃষ্টি করি ডুবাও কলিঙ্গে ॥ 

চলহ পুষ্ধর মেঘ, ছুকষর তোমার বেগ, 
সঙ্গে লহ কুমুদ বামন । 

তুমি যদি মনে কব, প্রলয় করিতে পার, 
কলিঙ্গের কোথায় গণন ॥ 

সংবর্ত জলদ-রাজ, সাধহ চণ্ডীর কাজ, 
লইয়া অঞ্জন পুষ্পদস্ত | 

চলিবে চণ্তীর কাজে, সঙ্গে করি ছুই গজে, 
কলিঙ্গ নগর কর অস্ত ॥ 

তুমি প্রলয়ের মিত, আবর্ত করহ হিত, 
সার্বভৌম স্ুপ্রতীক লইয়া | 

মোর কাধ্যে কর দৃষ্টি, কলিঙ্গে করহ বুষ্টি, 
যেমন বলেন মহানায়া ॥ 

গজ যোগাইবে নীরে, বরিষ মুষলধারে, 
ঝাট চল কলিঙ্গ নগব। 

ঝনঝন। বৃষ্টি শিল, সঙ্গে লয়ে কর খেলা, 
কলিঙ্গেতে ন। রাখিবে ঘর ॥ 

ইন্দ্রের অদেশ পায়, শীঘ্রগতি মেঘ ধায়, 
উনপঞ্চাশ পরনে করি ভর । 


ক্ষণেকেতে বায়ু বেগে, গগন জুড়িল মেঘে, 
চতুদ্দিকে কলিঙ্গ নগর ॥ 
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত, 


কবিচন্দ্র হাদয়-নন্দন। 
তাহার অনুজ ভাই, " চণ্ডীর আদেশ পাই, 
* বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


ঘেখে-_সত্বর | , নীলাম্বরের-_এখানে কালকেতুর। 


কর ঝড় বারিফণ, 


প্রতিকূল-বিকদ্ধ ॥ 
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ঈশানে ভীড়িল মেঘ সনে চিরুর / 
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে ছুড় ছুড় ॥ 
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল। 
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥ 
কলিঙ্গে রহিয়া মেঘ করে ঘোরনাদ । 
প্রলয় দেখিয়! প্রজা ভাবয়ে বিষাদ ॥ 
ড় হড় ছুড় ছুড় বিমুখিয়া ঝড়। 
বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দেয় রড় ॥ 
আচ্ছাদিত ধুলায় হইল চারি ভিত। 
উলটিয়া পড়ে শস্ত প্রজা চমকিত ॥ 
চারি মেঘে জল বর্ষে অষ্ট গজরাজ । 
সঘনে চিকুর পড়ে ঘন ঘন বাজ ॥ 
করিকর সমান বরিষে জল-ধারা | 
জলে মহ্ী একাকার পথ হৈল হারা ॥ 
ঘন বভ্বাথাত পড়ে মেঘেব গর্জন । 
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥ 
পরিচ্ছন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী । 
স্মাবয়ে সকল লোক জনক জননী ॥ 
হুড় হুড় ছুড় ছুড় শুনি ঝন ঝন। 
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ ॥ 
গণ্ত ছাড়ি ভূজঙ্গম ভেসে যায় জলে. 
নাহিক নিজ্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে ॥ 
সাত দ্রিন জলধর-বৃষ্টি নিরস্তর | 
আছুক অন্তের কাধ্য হাজিলেক ঘর ॥ 
মাঝিয়াতে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল। 
ভাত্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ॥ 
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান । 
ষ্ট্যাঘাতে ঘরগুলা করে খান খান ॥ . 
চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্বত বিশাল। 
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দোলমাল ॥ . 
জ্রোণ, পুর, সংবর্ত, আবর্ত এই চারি মেধনায়ক 


৫২ মেঘের অধিপতি । এ্ররাবত, পুণুরীফ, বামন, কুমুদ, অন, পুল্পদস্ত, সার্্ঘতৌম ও সগুতীক পর্ধবানিক্রমে এই আট 
দিকৃহত্তী । চিকুর-বিছ্বাৎ। বিদুখিযা_এলোমেলো | ভিত-_দিক। মণ্ডলে-_সমন্ত কলিঙে | 


দুর্যোগের শাস্তি। 


১গীর আদেশে ধায় নদনদীগণ | 
মভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


নদনদীগণেব কলিঙ্গ গমন । 

আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিল মন্দাকিনী, 
ছাড়িয়া গগনে স্ডিতি। 

সঙ্গে মকর-জাল, ছাড়িয়া পাতাল, 
বেগে ধায় ভোগবতী ॥ 

প্রলয়-তরঙ্গা, ধাইলেন গঙ্গা, 
ভৈরবী কম্মনাশা ৷ 

ধাইল দ্রুপদ, শোণ মহানদ, 
ধাইল বান্দা বিপাশা ॥ 

আামোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর, 
শিলাই চক্দ্রভাগ। | 

দেবাই দানাই, ধাইল দুই ভাই, 


বগড়ির খানা ধায় বাগা ॥ 
ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়। দামাঁদামি, 
বিষাই মুধাই সঙ্গে । 
ধাইল তারাজুলি, গুস্কারা কুতৃহলী, 
রতন! চলিল বঙ্গে ॥ 
খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী, 
, কাণা ধায় দামোদর। 
খালি জুলি সঙ্গে, 
বুড় মন্ত্েশ্বর ॥ 
গঙ্গা যমুনা, ধাইল বরুণা, 
অজয় সরম্বতী। 
ধাইল কুস্তী, বাকা পায় গোমতী, 
সরযু স্ুধাবতী ॥ 
ধাইল কাসাই, মহানদী বিড়াই, 
খর ধায় বামনখান! | 
চারিদিগের জল, হয়া ধবল, 
কলিঙ্গ জুড়িয়। বহে ফেনা ॥ 


চলিল। রঙ্গে, 


রীতি-গতিক ! 


বাজায়ে দণ্ভী, আপনি চণ্ডী, 
চলিল। সত্বরা হয়ে । 

সঙ্গে কোলাঘাই, চলিল মহানই, 
সুবর্ণবেখা লয়ে ॥ 

দ্বিজবর অংশে, পালধি বংশে, 
নৃপতি রঘুরাম | 

তার সভাসদ, রচিল চারু পদ, 
শ্রীকবিকস্কণ গান ॥ 


ছুম্যোগের শাস্তি । 


ছুঃখিত কলিঙ্গরায়, হাতী ঘোড়। ভেসে যায়, 
অট্রালিক। উঠে রামাগণ । 


মহলে প্রবেশে জল, রহিতে নাহিক স্থল, 
খাট পালস্ক ভাসে নানা ধন ॥ 
দেখিয়া! জলের রীতি, চিন্ত। করি নরপতি, 


সন্ধান করিয়া আনে নায়। 
পরিবার সহ রাজা, করিয়া নৌকার পুজা, 
আমাবোহণ কেল দণ্ডরায় ॥ 
চণ্তীর আন্ত্ায় হনু, হাতে পাজি দ্বিজ জনু, 
উপনীত বাজার সভায়। 
পঞ্জিকা শুনায়ে কয়, মহারাজ নাহি ভয়, 
গণে আমি কহিয়ে উপায় ॥ 
দেখিয়া তোমার দোষ, কোন দেব কৈল রোষ, 
মজিল তোমার জনপদ । 


কলধোৌত দেহ দান, সাধ দেবতার মান, 
ঘুচিবেক তোমার আপদ ॥ 
শুনিয়া দ্বিজের বাণী, কলিঙ্গের নুপমণি, 


কলধোত দ্বিজে করে দান। 
সঙ্কল্প'করিয়। দ্বিজে,  ধূপদীপে শিব পুজে, 
কেবল উদক কবি পান ॥ 
নদ নদী পেয়ে মান, সবে গেল নিজস্থান, 
রাজাব স্মশ্থির হৈল মূন। 


ওধা'-রাজা। অন্ুর-যেন। কলধৌত-স্বর্ণ | 


২ পাপা সাপাশাস্পি পাপা 
পাপ শিক্পিসি হ 
০ পর্দা শি সানি পা 


৮৪ কবিকঙ্কণ চতী। 


দিনে দিনে টুটে নীর, দেখিয়া নুপতি স্থির, 
দ্বিজগণে দ্রিল নানা ধন || 

রাজ! বৈসে সিংহাসনে, আনন্দ হইলা মনে, 
করে নানা পুবাণ শ্রবণ । 


রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, পীচালি করিয়া বন্ধ, 


বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


কলিঙ্গবাসীদিগেব খেদ 


বিষাদ ভাবিয়। প্রজা কবয়ে বোদন। 
ছুই চক্ষে বহে যেন ধারাব শ্রাবণ ॥ 
বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই । 
হাজিল ক্ষেতের শস্য তাহে না ডরাই ॥ 
মশিল করিবে রাজ। দিয়া হাতে দড়ি। 
চাহিয়ে প্রথম মাসে এক তেহাই কড়ি ॥ 
এ দেশে বসতি নাহি ঘর নদীকুলে। 
হাঁজিবে সকল শসা বরবাব কালে ॥ 
তেসনী ইনাম পাব গুজবাট যাই । 

শুনি ভীড়,দন্ত দেয় রাজার দোহাই ॥ 
বুলান মণ্ডল বলে শুন মহাশয় । 
তোমার সকল প্রজা জানিবে নিশ্চর | 
তেসনী ইনাম পাব গুজরাটপুব। 
আগুয়ান তোমাব গ্রজা তুমি সে ঠাকৃব ॥ 
কেহ কেহ বলে ধন থুয়েছিলাম চালে । 
চালের সহিত ধন ভেসে গেল জলে ॥ 
দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর নোল। 


স্রোতে ভেসে গেল মোর কাপাসের ডোল ॥ [ও 


আর এক জন বলে শুন মোর বাণী। 
সব্ধন্ব ভাসিয়া গেল সাত মণ চিনি ॥ 
কোন কোন লোকে বলে শুন মোর কথা । 
প্রাণে বাচিলাম আমি ধরি চালের বাতা ॥ 
অনেক যতনে ভাই পাইলু' জীবন। 

সকল সহিত ভেসে গেল নিকেতন ॥ 


ভাঁড়, দত্ত বলে ভাই ঘোব কম্মফল | 
আমার, ছুয়ারে জল হইল অথল ॥ 
উঠানে ডুরবিফ মবি না জানি সাতার । 
জটে ধরি পত্রী মোর করিল নিস্তার ॥ 
বুলান মণ্ডল গেল। বীরের নগরে । 
গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবাবে ॥ 


প্লান মগুলেব গিজবাট যাত্রা । 


বুলান মণ্ডল বলে শুন সব ভাই। 
কলিঙ্গ ছাড়িয়। চল গুজরাটে যাই ॥ 
কালকেতু মহাবাজ বড় ভাগ্যবান । 
ধান্য গক টাকা দিয়া করিবে সম্মান ॥ 
গুজরাটে গেলা তবে বলান মণ্ডল। 
পশ্চাতে চলিল প্রজা হইয়। বিকল ॥ 
সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দগ্ডপর। 
নক্ষত্রগণেব মপো ঘেন নিশাকন ॥ 
পণ্ডিতে পুরাণ পড়ে স্তব করে ভাটে । 
গায়কে গাইছে গীত নত্তকীরা নাটে ॥ 
হেনকালে তথায় বুলান উপস্থিত । 
আইস আইস বলি রাজ। করিল সম্বিত ॥ 
কহ কহ বুলান দেশের বারতা | 
কিসের কারণে আইলে কহ সত্য কৃথা ॥ 
বুলান বলেন রায় কর অবধান। 
রহিতে নাহিক ঘব বসিবারে স্থান ॥ 
জলেতে ভাসিয়। গেল সকল আনাব। 
কি খাইব কিনা দিব খাজন। বাজার ॥ 
আইস বুলান ভাই ধর হে কন্বল। 
যত চাহ দিব টাকা ভক্ষণ সম্বল ॥ 
ভাবিয়া চণ্ডিকা-পদদ্ধয় একচিতে । 
রচিল নৃতন গীত মুকুন্দ পপ্ডিতে ॥ 








মশিল জুলুম । তেহাই-__তৃভীয়।ংশ | দেশমুখ__দেশের প্রধান। ডোল-__বংশনি্ষিত বৃহৎ পাত্র। অথণ-_জতল। 


বিকল-_অস্থির $ বিহবল। সম্থিত সম্মান, অভ্যর্থনা । 


ভীড়দত্তেক চাতুবা । ৮৫ 


বূলানের প্রাতি কালকেতুর সস্তাষণ। 


শুন ভাই বুলান মণ্ডল। 

আইস আমার পুর, সন্তাপ কবিব দূর, 
কানে দিব কনক কগুল ॥ 

আমার নগারে বৈস, যত ভূমি চাহ চষ, 
তিন সন বই দিও কর। 

হাল পিছে এক তঙ্কা, না কবো কাহার শঙ্কা, 
পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥ 

খন্দে নাহি নিব বাড়ি, রয়ে বসে দিও কডি, 
ডিহিদার না কবিব দেশে । 

সেলামী কি বাঁশগাড়ী, নানা বানে বত কডি, 
না লইব গুজবাট বাসে ॥ 

পাবর্বণী পঞ্চক যত, গুয়া লোণ সানাভাত, 
ধানকাটি কলম-কসুরে । 

যত বেচ চালধান, তার না লইব দান, 
অঙ্ক নাহি বাড়াউপ পুরে॥ 

ঘত বসে দ্বিজনর, কাক ন। লইব কব, 
চাবীজনে বাড়ি দিব ধান। 

হইয়া ব্রাহ্মণ-দাস, পুবান সবাব আশ, 
প্রতি জনে সাধিন সম্মান ॥ 

ভাড়ুদত্ত হেন কালে,  উঠিয়। মধুর বোলে, 
মোর আগে কেনা পাবে মান । 

বচিয়া,ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
ভ্রীকলিকঙ্গণ রস গান ॥ 


কালকেতৃব নিকট ভাড়দত্তের গমন । 


ভেট লয়ে কাচকলা, পশ্চাতে ভাড়,র শালা, 
আগে ভাড়ুদত্তে প্রয়াণ 

ফোটা কাটা মহাদস্ত, ছি'ড়া ধুতি কোচা লম্ব, 
শ্রবণে কলম লহ্বমান ॥ 


প্রণাম করিয়া বীরে,  ভাড়় নিবেদন কবে 
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়। খুড়া । 

ছিড়া কন্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি, 
ঘন ঘন দেয় বানু নাড়া ॥ 

আইলু বড় গ্রীতিআশে নসিতে তোমার দেশে, 
আগেতে ডাকিবে ভ ডদাত্তে। 

যতেক কায়স্থ দেখ, ভাড়র পশ্চাতে লেখ, 
কুল খাল বিচাব সনান্ডে ॥ 

কহি আপনাব তন্ব, আমলহাডাব দত্ত, 
তিন কুলে আমার মিলন । 

ঘোষ ও বন্ুর কন্যা, ছুই নারী মোৰ ধন্া, 
মিত্রে কেল কন্তার গ্রহণ ॥ 

গঙ্গাব ছুকুল পাশে, যতেক কায়স্থ বসে, 
মোর ঘানে কবে ভোজন । 

পট্টবস্ম অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার, 
কেহ নাহি করয়ে বন্ধন ॥ 

বভ পরিবাব মেলা, ছুই জায়। তিন শালা, 
চাবি পুত্র ভগিনী শাশুড়ী। 

ছয় জামাই আট বেটা, এই হেড সাত বাটি, 
স।হ্) দিলে নাহি দিপ বাড়ি ॥ 

হাল বলদ দিবে খুড়া, দিবেহে বীচের গুঁড়া, 
ভেনে খাইতে ঢেকি কলা দিবে। 

আমি পাত্র ভমি বাজা,আগে কব মোৰ পুজা, 
অবশে'ধ ভাঁড়বে জানিবে ॥ 

ভাড়,ব বচন শুনি, মহাবীব মনে গণি, 
ভাড়বে করিল পভ মান। 

দাযন্তা নগরবাসী, সঙ্গীতেব আভিলাষী, 
শ্রীকবিকঙ্গণ রস গান ॥ 


ভ।ডদভেব চাতুখা। 
সঘনে নাড়িয়। শিরে, চাড়বী প্রবন্ধে বীরে, 
ও ভাড়দত্ত কহে কানকথ|। 


চষ- চাষ কর।॥ হাল পিছে--লীঙ্গল প্রতি । পা্র।- ভুমি সংক্রান্ত ক্রয়পত্র। খন্দ -ববিশঙ্য , সরিষ। কলাই ইত্যাছি। 
বাড়ি-বৃদ্ধিঃ হ্রদ | ডিহিদার__৫1৭ খানি গ্রামের অধিকারী ॥। বাঁব_-রকম, বাব, দন| | লনা--কোটাল। মানাভাত 
মানাতাতা। _চৌকিদারী ট্যাক্স । লম্বমান--ঝৌলান, এখানে গৌজ। | কান-কথ।_ মস্্রণ। | 


৮৪ 


এম্বাহইা কারল্ত এআ কত ব্য আসি 
এতেকে একে এ্রক্ষার বারতা « 
স্ভাস্ভ শালা দিব। মান, 


উচিত বলিতে কিবা ভয় । 


জিনিতে গঙ্গার মায়, জনি দিবে মাপিয়। 


বলে ওণো এভা হেল লয় 
যখন পাঁকিবে খন্দ, পাঁতিবা বিষম ছন্দ, 
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা । 
খাইয়া তোমার ধন, না পালায় যেন জন, 
অবশেষে নাহি পাবে দাগ! ॥ 
দিয়ান ভেটের বেটা, বহিত আমার চিঠা, 
যারে বল বুলান মণ্ডল । 
থাকিতে সকল প্রজা, আগে আন মোর পুজা, 
কহি দিব প্রকার সকল ॥ 
পরি ছু-পণের কাচা, ভানিত আমার ভাচা, 


সেই বেটা হাবে দেশমুখ । 

নফরের হাতে খাড়া, বনুড়ি জনের ভাড়া, 
পরিণামে দেয় বড় দুঃখ ॥ 

শুনিয়া ভীড়ুর বাণী, মহাবীর মনে গণি, 
মনে ভাবি না দিল উত্তর । 

করিয়। চণ্ডিকা ধ্যান, শ্ট্রীকবিকঙ্কণ গান, 


নায়কেরে দেহ চণ্তী বর ॥ 





মুমলমানগণের আগমন। 
কলিঙ্গ নগর ছাড়ি, প্রজা লয় ঘর বাড়ী, 
নানা জাতি বীরের নগরে । 
বীরের পাইয়া পাণ”  বঙ্গিল মুসলমান, 
পশ্চিম দিক বীর দিল তারে ॥ 
আইসে চভিয়।৷ তাজী, সৈয়দ মোগল কাজী, 
খয়রাতে বীর দিল বাড়ি। 
পুরের পশ্চিম পটী,  * বলায় হাসন হাটা, 
একত্র সবার ঘর বাড়ি ॥ 


করজ্জ বলদ ধান, 


লাগ পাশ 


সরকিস্পেনে কল গে পি পারত গা 


পাঠচণেরি করে প5/ত্ / 
“ল্যালেমানি মাল ধরে, জপে পীর পেগম্থারে, 
পীরের মোকামে দেই সাজ। 
দশ বিশ বেরাদারে, . বসিয়া বিচার করে 
জরুযন্ 977 ত777/ 
সাঝে ডালা দে হাটে, পীরের শিরণি বাটে, 
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান ॥ 
বড়ই দানিশবন্দ, কারো নাহি করে ছন্দ, 
প্রাণ গেলে রোজ! নাহি ছাড়ি। 
ধরয়ে কান্বোৌজ বেশ, মাথায় না রাখে কেশ, 
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥ 
না ছাড়ে আপন পথে, দশ রেখা টুপী মাথে, 
ইজার পরয়ে দৃঢ় নারী । 
যাৰ দেখে খালি মাথা, ভা*সানে না কহে কথা, 
সারিয়া ঢেলাব মারে বাড়ী ॥ 
আপন টোপব নিয়া, বসিল অনেক মিঞা, 
ভূঙ্গিয়া কাপড়ে পৌছে হাত। 
সাবানি লোহানি আব, লোদানি স্থুরয়ানি চার, 
পাঠান বসিল নানা জাত ॥ 
আপন তরফ নিয়, বসিল অনেক মিঞা, 
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া । 
মোল্লা পড়ায়ে নিকা, দাঁন পায় সিকা। সিকণ, 
দৌয়! করে কলমা' পড়িয়া ॥ 
করে ধরি খর ছুরী, মুরগী জবাই করি, 
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি । 
বখরী জবাই যথা, মোল্লারে দেয় মাথা, 
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥ 
যত শিশু মুসলমান, তুলিল মক্তব স্থান, 
মখদম পড়ায় পঠনা। 
করিয়া চণ্ডীর ধ্যান, জ্রীকবিকঙ্কণ গান, 
গুজবাট পুরীর বর্ণনা ॥ 





করজ-_কর্জ, খণ। বন্দে বন্দে--কেত। মাফিক, প্রণালীবন্ধ। ভাচ। ভানিত _ধান্য হইতে চা্টল প্রস্তুত করিত। 
তাজী_খোড়া। ফজর-প্রতাষ। বেরাদার--তাই বন্ধু। দ্ানিশবন্দ__পুণাবান। ছন্দ-_প্রবঞ্চন। | সাবিয়-_দফারফ। 
করিয়া। ছবোল্া__আশীর্বাদ । কলমা-_ ই্টমন্ত্র। মক্তব--পাঠশীগা | মখদম- মৌলবী | 


মুনলমানগণের শ্রেণীভেদ । 


রোঁজা নমাজ করি কেহ হইল গোলা । 
তাসন করিয়া নাম বলাইল 'জোলা ॥ 
কলদ বাহিয়! কেহ বলায় মুকেরি। 
পিঠা বেচিয়া নাম কেহ বলায় পিঠারি ॥ 
মৎস্য বেচি নাম কেহ ধবাঁল কাবারি। 
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাতি রাখে দাড়ি ॥ 
হিন্দু হয়ে মুসলমান হয় গরসাল । 
নিশাকালে ভিক্ষা মাগে নাম ধরে কাল ॥ 
সানা বান্ধি নাম বলাইল সানাকব। 
জীবন উপায় তাব পেয়ে তাতি ঘর ॥ 
পট পড়িয়া বুলে কেহ নগবে নগর । 
তীরকর হয়ে কেহ নিরমায় শর ॥ 
কাগজ কুটিয়া নাম ধরায়, কাগতি। 
কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি ॥ 
বসন রঙ্গায়ে কেহ ধরে রঙ্গরেজ । 
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ ॥ 
সুন্নত করিয়া নাম বলায় হাজাম | 
সহরে সহবে ফিবে না কবে বিশ্রাম ॥ 
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দবজির ঘটা । 
নেয়াল বুনিয়া নাম বলাধ় বেনটা ॥ 
নান! বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান । 
সাবধান হয়ে শুন হিন্দ্রব বাখান ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


ত্রাঙ্গণগণের আগমন । 


পাইয়া বীরের পাণ, বৈসে যত কুলস্থান, 
বীরের নগরে বিপ্রগণ । 

শান্তর বিবেচনা করে, আশীষ করিয়া বীরে, 
নিত্য পায় ভূষণ চন্দন ॥ 


ত্রাঙ্ষণগণের আগমনন । 


ষ্্ 


. কলে শে নহে নিন্দা, মুখ চাটতি বদ, 


কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলী ঘোষাল । 

পৃতিতৃপ্ডি বৈসে হড়, রাইগ্গাই কেশর গুড়, 
ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলিন্যাল ॥ 

পারীঘাতী গীতিতুণ্ডি,র ঝিকরারী মালখণ্তী, 
ব্রাহ্মণ বড়াল কুলমাল। 

চোটচণ্ডী পলর্সাই,  দীর্ঘাড়ী কুসুম গাই, 
সাই-গণই কুলভি পড়াল ॥ 

কড়িয়াল কুলস্যাল, সিমলাই কুড়িলাল, 
পিপলাই বৈসে পূর্বব গাই । 

ধনে মানে অতিচও, বাপুলি বিশালমুণ্ড, 
করাল নিবসে সিমলাই ॥ 

পালধি হিজল গাই,  মাসচটক ডিজসাই, 
কাঞ্জারী সাহরি তূষ্িষ্ঠাল। 

বটগ্রামী নন্দী-গাঁই, ভাটাতি সিদ্ধলদায়ী, 

' নায়েরী কোয়ারী মতিলাল ॥ 

গাই নাই গোত্র আছে, বসিল বীরের কাছে, 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সা শত। 

বাবহারে বড় ঝজু, নিত্য পড়ে বেদ যজু, 
বেদ বিষ্তা পড়ে অবিরত ॥ 

দেখিতে সুধার সারি, ব্রাহ্মণের আগুয়ারি, 
সারি সারি বিষ্ণুর সদন । 

কনক কলস চুড়ে, নেতের পতাকা উড়ে, 
গৃহ-শিরে শোভে স্থর্শন ॥ 

(কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা, কোন ছ্বিজ কহে কথা, 
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ । 

নানা দেশ হইতে আসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে, 
দেই বীর হয় গজ দান ॥ 

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে, 
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান। 

চন্দন তিলক পরে, দেব পৃজে ঘরে ঘরে, 
চাউলের বোচকা বান্ধে টান ॥ 

ময়ুরাঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভাণ্, 
তেলিঘরে তৈলকৃপী ভরি। 


কলনদর--মুণ্ডিতকেশ মুসলমান স্ন্যাসী। ভাসন--কাপড় তৈয়ার করিবার সুতা যাজা। 


৮৮ কবিকস্কণ চণ্ী। 


কোথাও মাসব। কড়ি কেহ দেয় দালি-বড়ি, 
গ্রানযাজী আনন্দে সাতাবি ॥ 

গুজরাট নগরে, নগবিয়। শ্রাদ্ধ কবে, 
গ্রানঘ।জী হয় অপিঙ্গান | 

সাঙ্গ করি দিজে কয়, কাহন দক্ষিণ হয়। 
হাতে কুশে দক্ষিণ। ফবাণ ॥ 

গালি দিয়। লণ্তভ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণে দণ্ডে, 
ধলপাজা কবিয়া বিচাঁব | 

যে নাঠি গোৌবণ কবে, সায় পিড়ন্বে তারে, 
যাপৎ ন। পাধ প্ুবঙ্গাব ॥ 

গুজরাট এক পাশে, গ্রভ-বিপ্রগণ বৈসে, 
বর্ণ-দিজগণ মদপতি | 

দীপিকা ভাম্বভী পরবে, শাপ্প বিচাব কবে, 
বালকেব লেখে জন্মপাতি ॥ 

মাথায় পিঙ্গল জট, সন্ন্যাসী কাপালী ঘটা, 
বুপড়ি বান্ধিয়! এক পাশে। 

গায়ে নান। তীর্থ চিন, ভিলা কবি অনুদিন, 
একপাশে ভাবা সণ পৈসে॥ 

সদা লয় হরি নাম, ভূমি পাইয়া ইনাম, 
বৈষ্ব বসিল গুজরাটে | 

কাথ। কম্বল লাঠি, গলার ভলসী কাঠি, 
জদাই গোঙায় গীত নাটে ॥ 

আয়তন ভূমি বাড়ি, বীব দেয় বাক্য পড়ি, 
কশ নীব তিল করি করে। 

বচিয়া ত্রিপদ্দী ছন্দ, গান কবিল মুকন্দ, 
স্বখে থাকি আড়বা নগরে ॥ 


ক্ষত্রিয় বৈশা প্রভৃতি আগমন । 
বীর দেয় বাস যত, প্রজা বৈসে শত শত, 
আপনাব ছাড়িয়া নিবাস। 
তেসনী ইনামে বাড়ি, প্রজা নাহি গণে কড়ি, 
সবাকাৰ হৃদয়ে উল্লাস ॥ 


ক্ষত্রি বৈসে ভান্তবংশ, সব্বলোক-অবতংস, 
চন্দ্রবংশে বেসে মহাজন । 

পুবাণ শ্রবণ তাশে,  বসিল বিপ্রের পাশে, 
অনুদিন দ্বিজে দের ধন ॥ 

দোসব যমের দূত, বেসে যত রাজপুত, 
মল্প বৈসে রাজচক্রবন্তী | 

কৃষ্ণ সেবে অন্ুন্গণ, দাম করে নানা ধন, 
দেশে দেশে যাহার স্ুকীত্তি ॥ 

$লিয়া আখড়া ঘরে,  মল্প যুদ্ধ কেহ করে, 
মালবিছ্া। গুলী চাঁপগারি। 

লইয়া ঢাল খাড়া, কেহ কবে তোলাপাড়, | 
পশ্ড নে, কেহ বা শিকাবী ॥ 

আসি পুব গুজবাট, নিবাস করয়ে ভাট, 
অবিরত পঢ়য়ে পিপল। 

বীব দেয় খাস। জোড়া, চড়িতে উত্তম ঘোড়া, 
নিতা চিন্তে বীরেব মঙ্গল ॥ 

বেশ বৈসে মহাজন, কুঞ্ণ সেবে অনুক্ষণ, 
কৃবিকম্ম কবে গো-বদণ। 

কেহ কলন্তর লর, বাবে কেহ ধান্ বয়, 
কালে কিনে রাখে কোন জন ॥ 

কেহ দর কবি শোলা, হীরা নীল। মতি পলা, 
নানা দেশ জমে স্থানে স্থানে। 

সাজন কবিয়া নায়, নানান সহরে যায়, 
আনে শঙ্খ চামর চন্দনে॥ 

চামর চঘলী ভোট, . সগল্লাদ গজ ঘোট, 
কবভ পট্িশ অঙ্গরাখি। 

এক বেচে এক কেনে, নিভি নিতি বাড়ে ধনে, 
গুজরাটে বৈশ্য-জন সুখী ॥ 


বৈদ্চ জানের তত্ব, গুপ্ত সেন দাঁস দত্ত, 
কর আদি বৈসে কুলস্থান। 
বটিকায় কাব ষশ, কেহ প্রয়োগের বশ, 


নানা তন্ত্র করয়ে বাখান ॥ 
উসিয়া প্রভাত কালে, উদ্ধ কোট করে ভালে, 
বসন মণ্ডিত করি শিবে। 


জোডা-শাল। কলতস্তর--হুদ | নগল্লাদ--এক রকম দানী কাগড়। 


বণিক ও নবশাযকদিগের আগমন ] ৮৯ 


সন িশিসিপিসিসা পিপাসা শত 


পরিয়া জঙ্গর ধুতি, 
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে ॥ 

কার দেখি সাধ্য রোগ, উধধ রয়ে যোগ, 
বুকে ঘা মারয়ে সব্বদায়। 

অসাধ্য দেখিয়া! রোগ, পলাইতে করে যোগ, 
নানা ছলে মাগয়ে বিদায় ॥ 

কর্পুর পাঁচন করি, তবে জীয়াইতে পারি, 
কপুবের কবহ সন্ধান | 

রোগী সবিনয়ে বলে, কর্পুর আনিতে ছলে, 
সেই পথে বৈদ্যেব প্রয়াণ ॥ 

বৈদ্য জনেব পাশে, অগ্রদানীগণ বসে, 
নিত্য করে রোগীব সন্ধান । 

বাজ-কর নাহি দেয়, বৈতরণী ধেন্ত লয়, 
হেম বজত লয় তিলদান ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, দয়মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র ছদয়-নন্দন | 

তাহার অনুজ ভাই,  চণ্তীব আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


কারস্থগণেব আগমন । 


ভেট লয়ে দধি মাছ, দ্বন্কুন্তে বান্ধি গাছ, 
কায়স্থ আইল মহাজন । 

প্রণাম করিয়া বীরে, নিজ নিবেদন করে, 
সুখী হৈল! ব্যাধের নন্দন ॥ 

কায়স্থ মিলিয়া ভাষে, আইলাম তব দেশে, 
গুজরাটে করিব বসতি । 

বিচার করিয়া তুমি, দিবে ভাল বাড়ী ভূমি, 
প্রজাগণে কর অবগতি ॥ 

কোন জন সিদ্ধকুল, সাধ্য কেহ ধন্ম মূল, 
দৌষহীন কায়স্থের সভা । 

প্রসন্ন সবারে বাণী, লেখা পড়া সবে জানি, 
সর্বজন নগরের শোভা ॥ 


কক্ষদেশে করি পুখি, . 


অনেক কায়স্থ মেলা, শুনিয়। তোমার খেলা, 
আইলাম তব সন্নিধান । 

কুলে শীলে নাহি দোষ, কেহ মাহেশের ঘোষ, 
বস্থু মিত্র কুলের প্রধান ॥ 

তব গুণে হয়ে বন্দী, পাল পালিত নন্দী, 
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস। 

কর নাগ সোম চক্র, ভর্জ বিফু রাহা বিন্ব, 
এক স্বানে করিব নিবাস ॥ 

বীর কব অবধান, প্রজাগণে দেহ দান, 
ভূমি বাড়ী করিয়া চিহ্নিত । 

কিছু দিবে ধান্ট বাড়ি, বলদ কিনিতে কড়ি, 
সাধন না কর বিলক্ষিত ॥ 

ত্যাগ করিয়া কলিঙ্গ, লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গ, 
এক স্থানে করিব নিবাস। 

বিচার করিয়া তুমি, দিবে ভাল বাড়ী ভূমি, 
শুনি বীব হদয়ে উল্লাস ॥ 

ধাব লহ লক্ষ তঙ্কা, কাহারে না কর শঙ্কা, 
দক্ষিণ আওয়াসে কব বাঁস। 

বচির। ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রামুকুন্ৰ, 
রঘুনাথ বুপতি প্রকাশ ॥ 





বণিক ও নবশীয়কদিগেব আগমন | 


নিবসে বণিক গোপ, না জানে কপট কোপ, 
ক্ষেতে উপজায় নান ধন। 

মুগ তিল গুড় মাসে, গম সরিবা কাপাসে, 
সবার পুর্ণিত নিকেতন ॥ 

ভেলি বৈসে যত জনা, কেহ চাষী কেহ ঘনা, 
কিনিয়। বেচয়ে কেহ তেল। 

কামার পাতিয়া শাল, কোদালি কুড়ালি ফাল, 
গড়ে টাঙ্গি আঙ্গারখি শেল ॥ 

লইয়া গুবাক পাণ,  বৈসে তাম্ুলী জন, 
মহাঁবীরে নিত্য দেয় বিড্রী। 


উপজান্_জন্মায়| বিড়া্গানের খিলি। 


৯০ কবিকক্কণ চণ্ডী। 


গুবাক সহিত পাণ, বিড়া বান্ধে সাবধান, 
কখন না পায় বাজপাড়া ॥ 

কুন্তকার গুজরাটে, হাড়ি কড়ি গড়ে পিটে, 
মৃদঙ্গ দগড় কাঁড়া পড়া । 

শত শত একজায়, গুজরাটে তন্তবায়, 
ভূনি ধুতি আাদি বুনে গড়। ॥ 

মালী বৈসে গুজবাটে, মালঞে সদাই খাটে, 
মালা মৌড় গড়ে ফল-ঘব । 

ফুলের পুটলি বান্ধে, সাজি ভাবে লয়ে কান্ধে, 
ফিবে তারা নগবে নগরে ॥ 

বারুই নিবসে পুবে, . ববজ নিম্মাণ করে, 
মহাবীবে শিত্য দেয় পাণ। 

বলে যদি কেহ নেয়, বীবেখ দোহাই দেখ, 
অনুচিত না কবে বিধান ॥ 

নাপিত নিবসে তথা, কচ্ধতলে কবি কাতা, 
করে ধরি রসাল দপ্ণ। 

আগরী নিবসে পুরে, আপনার বৃন্তি করে, 
অন্থচিত না কবে কখন ॥ 

মোদক প্রধান জনা, কবে চিনি কারখানা, 
খগ্ুলাডু কনয়ে নিশ্মাণ। 

পসরা কবিয়া শিনে,  নগবে নগরে ফিরে, 
শিশুগণে করয়ে যোগান ॥ 

সরাক বসে গুজরাটে, জীব জন্ত নাহি কাটে, 
সর্ববকাল কবে নিবামিব | 

পাইয়৷ ইনাম বাড়ী, বুনে নেত পাট শাড়ী, 
দেখি বড় বীরের হরিব ॥ 

পুরে বসে গন্ধবেণা, গন্ধ বেচে ধ্প বুনা, 
পসরা সাজিয়ে চলে হাটে । 

শঙ্ঘবেণে কাটে শষ, কেহ কবে নবরঙ্গ, 
মণিবেণে বসে গুজরাটে ॥ 

কাঁসারি পাতিয়! শাল, গড়ে ঝাবি খুরি থাল, 
ঘটী বাটী বড় হাড়ী সীপ। 

ডাবর চুণাতি বাটা, সীপুড়া ঘাঘর ঘণ্টা, 
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ ॥ 

একজায়স্মঅনবরত2 | 


ভুনি-সাডা। মৌড-টোপর। সরাক-_নিরামিষাশী জৈনী। সীপ-কোষ!। 


সুবর্ণবণিক বসে, রজত কাঞ্চন কষে, 
পোড়ে ফোঢডে হইলে সংশয় । 

কিছু বেচে কিছু কেনে, মন্ত্রয্যেব ধন টানে, 
পুব মধ্যে যাহাব নিলয় ॥ | 

নিবসে পশ্যতোহর, . পুব মধ্যে যাৰ ঘর, 
নিশ্মাণ করয়ে আভরণে। 

দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সবাব ধন, 
হাতে হাতে বদলিতে জানে ॥ 

পল্লব গোপ বসে পুবে' কান্ধে ভার বিকি করে, 
বনভাগে বসায় বাথানে। 

বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়! বন্ধ, 
আ্ীকবিকম্কণ রস ভণে ॥ 


ইতর জাতিগগেব আগমন । 


পাইয়া ইনাম ক্ষিতি, বসে প্রজ। নানাজাতি, 
আনন্দিত বীরের নগবে'। 

বার করে বহুম।ন, দের দিব্য পরিধান, 
মৃত্য গাত সবাকার ঘরে ॥ 

মৎস্য মাবে চঘে চা, ছুই জাতি বসে দাস, 
নগরে ফিরায় কলু ঘানি। 

বাইতি নিবসে পুরে, নানাবিধ বাছা করে, 
নগরে মঞ্গুবী বিকি কিনি ॥ 

বাগৰী নিবসে পুবে, নানা অস্ত্র ধরি করে, 
দশ বিশ পাইক কবি সঙ্গে । 

মাছুয়। নিবসে পুবে, জাল বুনে মৎস্য ধরে, 
কৌচগণ বসে লীল। রাঙ্গে ॥ 

নগর করিয়। শোভা, বসিল অনেক ধোবাঃ 
দড়ার ওকায় নানা বাস। 


দরজী কাপড় সীয়ে, বেশন করিয়া জীয়ে, 
গুজরাটে বসে এক পাশ ॥ 
সিউলি নগরে বসে, খেজুরের কাটি রসে, 


গুড় করে বিবিধ বিধান। 
ঘাঘর-ঘুঙ্গুর | 


পঞ্ঠাতোহর -ন্বর্ণকার | বাথান-_গোষ্ট | বাইতি --বাছ্যকর । মঞয়ী-মাদুর | 


রাজার নিকট হাটুরেদের নালিশ । ১ 


ছুতার হাটের মাঝে, চিড়া কুটে খই ভাজে, 


কেহ কবে চিত্র নিরমাঁণ ॥ 


পাটনি নগবে বসে, রাত্রি দিন জলে ভাসে, 


পার কবি লয় বাজকব। 
আসি পুর গুজবাট, 
ভিক্ষা মাগি বলে ঘারে ঘব ॥ 
চৌছুলি চণারি নাঝি, 
মাল বসে পুবেৰ বাহিবে । 
চণ্ডাল নিবসে পুরে, 
পানিফল কেশুব পসারে ॥ 


গোয়ালে গাইয়। গীত, কোয়ালি ফিবয়ে নিত, 


একদিকে বসে মাবহাট। | 


ফিরে তার! গুজরাটে, শোলক্গে গীলিহা কাটে, 


ছানি কাঁটে চক্ষে দিয়া কাটা ॥ 


পুলিন্দ কিরাত কোল, হাটেতে বাজায় ঢোল, 


জায়াজীনী বসিল কেওল। ! 
বেহাবা বসিল হাড়ি, 
শুঁডিব অঙ্গনে যাব মেলা ॥ 


মোজ। পানই আব জিন, নিবময়ে অন্রদিন, 


চানাব বসিল এক ভিতে। 


বিউনি চাঁলনী ঝ'1ট।, ডোম গড়ে টোকা ছাতা, 


জীবিকার হেতু এক চিতে ॥ 
নগরের এক পাশে, 
'এক পাশে তার অধিষ্ঠান । 


রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 


শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 





হাট স্থাপন । 


মস্কারা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা । 
হাট্ুরে আনিয়া বীর দিল তাড় বাল। ॥ 
বেরুণিয়া জন আনি বান্ধিল বিপণি। 
যত লোক আসিবেক রাজহাট শুনি ॥ 


মোজা।--চরণাবরণ | 
জরব্য হইতে নিক্রেতাদের নিকট সম্মানরূপে প্রাপ্তদব্য। 


বসে তথি রাজভাট, 
কোবাঙ্গা ভরদ্বাজী, 


লবণ বিক্রয় করে, 


ঘাঁস কাটি লয় কডি, 


বাববধূজন বসে, 


পানই-_জুতা। মন্কার|-ধ্বজদণ্ড । আদ্দাস--আপশো 


কেহ তৈল আনে কেহ আনে ঘৃত দখি। 
ভক্ষ্য দ্রব্য উপহাব আনে নাঁনাবিধি ॥ 
এমন সনয়ে ভাড় দত্ত হাটে আইসে। 
পসাবী পসাব ঢাকে ভাড়ব ভবাসে॥ 
পসরা লুঠিরা ভাড়ু পুবয়ে চুপড়ি । 

যত দ্রবা লয় ভা, নাহি দেয় কড়ি ॥ 
লণ্ডে ভণ্ডে গালি দেয় বলে শালা শালা । 
আনি মহামগ্ুল আমার আগে তোলা ॥ 
টানাটানি করে ভাঁড়, হাটুবে না ছাডে। 
চুলে ধবে কিল লা [থি গাবে ভাব ঘাড়ে ॥ 
পিঠে চণ মাখি চলে হাটুরে আন্দাসে। 
ভাই বন্ধ পসবা লইয়া! যায় বাসে ॥ 
অভয়াব চলণে মভ্ভক নিজ চিত। 
শ্রাকবিকম্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


বাছা নিবট হাটবেদেন নালিশ । 


নভাপীব পাজ্য কব ভাড়দত্ত লঘে। 

ভেব “দখ পিঠে টু, ভাড়দন্ত কবে খুন, 
সবে যাল পিদায় হই ॥ 

ভাড, জানে বন কলা, পরদন্দে পাতে ছলা, 
টাক সিক। নিত্য খায় খতি। 

ভীড়, যত পীড়া কাবে, কেবা তা সহিতে পারে, 
না জানি পলায়ে যাব কথি ॥ 

শাক বেগুন কলা মূলা, হাঁটে ভিন্ন লয় তোলা, 
ঘরে পুনঃ লোটে তাঁব বেটা । 

তাহার ভগিনী বাড়ী, লুট করে লয় হাড়ী, 
কুমাবে মারিয়া লয় ভেটা ॥ 

পরাক্রন নাহি রটে, গোপেব পসরা লুটে, 
নিত্য ধবে ঘাস-কাট। দায়। 

তার বেটা বড় মু, লুটে ময়রার গুড়, 
নিবেদিতে নাভিক সহায় ॥ 


কল! চাতুরী, ছল। তোল। - বিক্রেয় 


৯২ কবিকস্কণ চণ্ডী । 


চাল লয় চালকি ঘরে, কড়ি চাইলে তারে মাবে 


পাণ গুয়। নিত্য লয় ঠেটা। 


নানা দেশ হৈতে আইসে, পড়,য়া বিদ্যার আশে, 


নানা বাঁদে তারে দেয় লেটা ॥ 

চলিতে না পারে খোঁড়া, সাত বাড়ী দেয় জোড়া 
গাছ নাহি রোয় তাতে কলা। 

ছাগ মেষ যদি পায়, মেরে খুন কবে তায়, 
নিত্য ধবে অপরাধ ছলা ॥ 

ভীড়ুর বেটার কাজ, কহিতে লাগয়ে লাজ, 
জাতি লয়ে পড়ে গেল খেল।। 

বুড়ি জলেতে যায়, আড়ালে থাকিয়া তায়, 
গাছে হৈতে ফেলে মারে ঢেলা ॥ 


প্রজার বচন শুনি, রোষধযুত বীরমণি, 
দূত দিল ভীড়রে ধরিতে। 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকন্দ, 


গিরিস্থৃতা-নৃতন-সঙ্গীতে ॥ 


কালকেতলমীপে ভাড়,দত্তেব আগমন । 


দূতের বচনে ভীড়, আইসে লঘুগতি। 
জুড়িয়৷ উভয় পাণি বীরে কৈল নতি ॥ 
বীর বলে ভাড়ুদত্ত কি তোর ব্যভার। 
কি কারণে লোট তুমি আমার বাজার ॥ 
হিত উপদেশ বলি শুন ভাড়,দত্ত। 
আপনি করিলা দূর আপন মহত্ব ॥ 
ইনাম বাড়ী তোল! ঘারে তুমি কর ঘর। 
ঝণ বাড়ি নাহি দেহ নাহি দেহ কর ॥ 
কিসের কারণে খুড়া ধর মোরে ছলা । 
পরস্পর আছে মোর মণ্ডলিয়া তোল! ॥ 
প্রজা নাহি মানে বেটা! আপনি মণ্ডল। 
নগর ভাঙ্গিলি কেটা করিয়া কোন্দল ॥ 
মণ্ডল বলাতে বেটা মুখে নাহি লাজ।. 
খর্ব হয়ে ধ্রিবারে বাহ দ্বিজরাজ ॥ 


চালকি-চীলওয়াল । দৃত- পেয়াদা। 
তাড়াইয়। দেওয়|। 


ছল1- দৌষ। 


ভীঁড়,দত্ত বলে কিছু বীবের সদনে। 
উচিত বলিতে পাছে ব্যথা পাও মনে ॥ 
তিন গোটা বাণ ছিল একখান বাঁশ। 
হাটে হাটে ফুল্পরা পসরা দিত মাস ॥ 
দৈবযোগে আমি যদি ছিলাম কাঙ্গাল। 
দেখিয়াছি খুড়া গো তোমাৰ ঠাকুরাল॥ 
এমত শুনিয়া বীব ভশড়,ব বচন। 
লাঞ্িত কবিয়। তাবে দিল বিসর্জন ॥ 
তজ্জন গজ্জন কবি ভাড় যায় পথে। 
শিমিবেকে উত্তবিল কেহ নাভি সাথে ॥ 
যদি হব্দিচুত্তব বেট। হই জয়দাত্তেব নাতি । 
ব্চোইবে ভাটেতে বীরের ঘোড়া হাতী ॥ 
তবে স্ুশাসিত হবে গুজরাট ধর|। 
পুনবণার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥ 
অন্তুক্ষণ চিন্তে ভাড়, বীরেব বিপাক । 
রাজভেট কাচকলা নিল পুইশাক ॥ 
চুপড়ি ভরিয়। নিল কদলীব মোচা। 
পর্জীর বসন পরি ভূমে লম্বা কৌচা ॥ 
পাগখানি বান্ধে ভাঁড় নাহি ঢাকে কেশ। 
কেশরের তিলকে রগ্চিত কেল বেশ॥ 
কৈফিয়তী পাজি খান নিল সাবধানে । 
হরি স্মৃতি করিয়া কলম গৌঁজে কানে ॥ 
ভীড়র কনিষ্ঠ ভাই তার নাম শিবা । 
পঁচিশ বংসরে তার নাহি হয় বিভা ॥ 
ছোট ভাই শান্তবাঁক্যে নিবারিল ক্রোধ । 
বিয়া নাহি হয় তার ছুই পদে গোদ ॥ 
বলে ভাড়ুদত্ত ভাই দড় কর হিয়া । 
এবার মণ্ডলী পাইলে দিব তোর বিয়া । 
ছোটভাই লইল ভেটের আয়োজন । 
ধীরে ধীরে ভাড়,দত্ত.করিল গমন ॥ 
দক্ষিণে বিজয়হাটি_বামে গোলাহাট । 
সম্মুখে মদনপুর স্ওয়া। ক্রোশ বাট ॥ 
রাজার দ্বারেতে গিয়া হৈল উপনীত । 
প্রণাম করিয়া ভেট এড়ে চারি ভিত ॥ 
ঘিজরাজ- চক্র । সদনে-_ নিকটে | বীশ--ধঙগু।' বিসর্জন 


গুজবাটে 80 নত প্রেরণ। ৮৩ 


আইস আইস ব বলে সবে রাজ-সভাজন ] 
অনেক দিবস নাহি আইস কি কারণ ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ 'চিত। 
*শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





কলিঙ্গ-বাজসমীপে ভাড়দন্তেব নিনেদন। 


জুড়িয়া যুগল পাণি, ভীডদত্ত বলে বাণী, 
ক্ষিতিনাথ চরণে তোমাব। 

দিন গৌয়াও মিছা কাধো মন নাহি দেহ রাজ্যে 
চোরখণ্ড না কর বিচাব ॥ 

কাননে বধিয়া পশু, উপায় কবিত বস্তু, 
ফুল্পবা বেচিত মাংস হাটে । 

কোটালে পাঠাও দেশ, দেখুক নীরেব বেশ, 
কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥ 

ভাগ্ডে পুঝেরে পি'ত বাবি, এনে তাৰ হেম বালি 
বাটী ঘটী বালা হেমনয়। 

চড়ন পাঞ্ধত্য ঘোড়া, পরিধান খাস। জোড়।, 
ঘর বাড়ী কুবের-নিলয় ॥ 

রঙ্ক ছুঃখী নাহি জানি, হেমঘটে পিয়ে পানী, 
নাট গীত সবাঁকার ঘরে । 

তব পুরে যেবা বসে, চলিবে বীরের দেশে, 
না থাকিবে কলিঙ্গ নগরে ॥ 

বীর বড় ভাগ্যবান, যথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান, 
চারিদিকে পাথরের গড়। 

দ্বারে বান্ধ। মত্ত্হাতী, থাকে তার দিবা রাতি, 
কেবা তার হইবে নিয়ড় ॥ 

বার দেয় দণ্ড পাটে, রাজ্য করে গুজরাটে, 
কার তরে নাহি করে শঙ্কা । 

অযোধ্যা সমান পুরী, আমি কি বলিতে পারি, 
স্ুবর্ণে জড়িত যেন লঙ্কা ॥ 

ভাড়দত্ত যত কয়, এক যদি মিথ্যা হয়, 
তবে কর প্রাণবধ দণ্ড । 





কি আমি মি হিত- বানী, মন দেহ নৃপমণি, 
কালকেত হয়েছে প্রচণ্ড ॥ 

শ্মবিয়া তোমাৰ গুণ, শুধিতে আইলু' লোণ, 
বারতা জানাইবার তরে। 

বচির। ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 
স্খে থাকি আড়রা নগরে ॥ 


গ্দনাটে কলিঙ্গপতিব দত প্রেবণ । 


ভীড়ব চনে উঠে ঘূপতিব রোঘ । 

পাত্র মিত্র সনে বলে কোটালেব দোষ ॥ 
কোপে আঙ্গা কবে বাজ! লোহিত লোচন। 
কোটাঁল কোটাল বলি ডাকে ধনে ঘন ॥ 
আসিয়া কোটাল নুপে করিল জোহার । 
কোটালে বাঁধিতে আজ্ঞা হইল রাজার ॥ 
বলে বাজ কোটালিয়া খাও বৃত্তি ভূমি । 
দেশেব বারত। বেটা নাহি পাই আমি ॥ 
এক রাজো ছুই বাজা কোথাও না শুনি। 
খতি খেয়ে ফিব বেটা ইহ1 নাহি জানি ॥ 
এমন কোটাল শুনি রাজার বচন। 
সকরুণভাষে কিছু করে নিবেদন ॥ 
খলের ব্চনে নাহি করিহ প্রমাণ । 
প্রভাতে করিয়া দিব বীরের সন্ধান ॥ 
পাত্র মিত্র সবে ধরি রাজার চরণ। 

দূৰ কৈল কোটালের নিগড় বন্ধন ॥ 

ঢাল খাড়া ছাড়িয়া যোগীর কৈল বেশ। 
বিভূতি মাখিয়া কৈল জটাভার কেশ ॥ 
যাত্রা কৈল কোটালিয়৷ শুভক্ষণ বেলা । 
প্রহরী ঘতেক পাইক সবে হৈল চেল! ॥ 
দক্ষিণ চরণ বান্ধে লোহার শিকলে । 
ত্রিবঙ্ক মক্গর। দণ্ড শোভে করতলে ॥ 
কান্ধে ধরে বাঘছাল গলে শুঙ্গনাদ। 

কি জানি শিবের পায় হয় 'অপরাধ ॥ 


বঙ্গ--ধন। পি'ভ -পান করিত। রঙ্ক--দরিদ্র! নিয়ড-সনুখীন। প্রমাণ_বিশ্বাস। নিগড়-_শিকল। 


৯৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 


গুঁজরাঁটে নিশীশ্বর দিল দরশন ৷ 

শিবের মন্দিরে কৈল অজিন শাসন ॥ 
ভিক্ষা ছলে ফেরে চেল! পরের অষ্টদিশা । 
কেহ গেল বীর যথা খেলিছেন পাশা ॥ 
মিষ্ট অন্ন পানে বীর পুবি দিল থালা । 
কর্পুর তাম্থুল দিল দিব্য পুষ্পমালা ॥ 
নিশাকালে নিশীশ্বর দেখয়ে নগর । 
পুরের সৌন্দধ্য দেখি বিশ্মিত অন্তব ॥ 
চারিদিকে চলে যত নফব চাকব। 

ভ্রমিয়া বেড়ায় তারা নগবে নগর ॥ 
শোভামর় ঘবে দেখে নেতের পতাকা । 
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিবয়ে বলাকা ॥ 
হাতী ঘোড়া দেখে তাবা সৈন্য সেনাগণ | 
অভয়া-মঙ্গল গাঁন শ্লীকবিকঙ্ষণ ॥ 


কোটালেব গুজরাট দশন। 


দেখিয়া নগব. ভাবে নিশীশ্বব, 
ভশাড়, কহে সতাবান।। 

গুজরাট পুবে,  বীব বাজ্য কবে, 
ইহা ত না মোরা জানি ॥ 

মণির প্রকাশ, তম করে নাশ, 
নিশি দিন সম দেখি । 

বীরের নগবে, রজনী বাসরে, 


তাবা চন্দ্র ভানু সাক্ষী ॥ 
যত বসে লোক, নাতি করে শোক, 
সবে নানা সুখে ভাসে। 
স্বগন্ধি চন্দন, আঙ্গে নালেপন, 
মালা শোভে কেশপাশে ॥ 
শঙ্খ বেণু বীণ।, তুরী ভেবী নানা, 
বাগ বাজে প্রতি ঘরে। 
হয় নাট গীত, দেখি স্থচরিত, 
মঙ্গল প্রতি বাসরে ॥ ও 


গুজরাট কথা, গড় চারি ভিত।, 
চৌদিকে বেউড় বাঁশ। 

অন্যের সামন্ত, নাহি পায় অস্ত, 
যদি ভ্রমে এক মাস ॥ 

পাথরের জড়, পাথরের গড়, 
কন্ধুরা পুরট শোভা । 

মধ্যে মধ্যে মণি, যেন দিনমণি, 
চারি দিকে কবে আভা ॥ 

নগরের নাবী, যেন বিদ্যাধরী, 
ভূঘণে ভূষিত কায়। 

যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ, 
পীড়িত বসন্ত বায় ॥ 

বীরের সম্পদ, দেখি দ্রুতপদ, 
চলিল রাজার স্থানে। 

কঠেতে কুঠার,  মাগে পরিহার, 
স্ুকবি মুকুন্দ ভণে ॥ 





ঝাজণৃতেব গুদবাট বাণ্ড। নিবেদন । 


জুড়িয়৷ উভয় কর, মুখে গদগদ স্বর, 
নিবেদয়ে হপতি-চরণে । 

শুন শুহ নরনাথ, কহি আমি জুড়ি হাত, 
গিয়াছিলাম বীরের ভুবনে ॥ 

টয়া রাজ! নিজ ঠাট,  মৃগয়াতে গুজরাট, 
ভ্রমিতে মৃগের অন্বেষণে । 

যত মহাবন ছিল, এক চিহ্ন না পাইল, 
তার মধ্যে সুবর্ণ ভুবনে ॥ 

সেই গুজরাট প্ররে, কত মহাঁজন ফিরে, 
যেন দেখি দেবতার বেশ। 

কত কত গুণবান্‌, সাধুজন ভাগ্যবান্‌, 
যেন দেখি শ্রীরামের দেশ ॥ 

কোন জন নাহি ছুঃখী, উত্তম অধম সুখী, 
ধরে সবে বেশ মনোহর । 


নিশীঙ্গর --কোটাল। অজিন-০মৃগচর্ম। অষ্টদিশ|স-আটদিক। কল্গুর।-বুরুজ | পুরট-্বর্গ পরিহার -স্মুক্তি। 


কলিঙ্রাজ সমীপে কোটাষের গুজরাট বর্ণন। ৪ 


যেমন দেখিলু পুরী,  কহি তুয়া 1 বরাবরি, 
হেন বুঝি অমর-নগর ॥ 
যখন প্রবেশে নিশি, সবে হয়ে সন্গযাসী, 


প্রবেশ কবিলু সেই স্থানে। 

দেখিয়া বীরেব পুর, সন্দেহ হইল দূর, 
ভাঁড়, দত্ত সব সত্য ভণে॥ 

এক ক্রোশ পথ জুড়ি, দেখিলু' বীরের বাড়ী, 
পাথরেব গড় চারি ভিত 

শত শত সেনাপতি, হাতে কবি ঢাল কাতি, 
আছে তার আওয়াস বেগ্রিত॥ 

ঘোড়া হাতী নাহ সীঘাঁ, ছুন্দুভি বাজায় দামা 
চতুদ্দিকে পদাতিব রোল । 

অনেক সামন্ত সেনা, বারি গড়ে দিয়! থানা, 
অন্রক্ষণ করে গণ্ডগোল ॥ 

ব্যাধ বড় ধনবান্,  দ্বিজে ভাটে দেয় দান, 
দাতা বীব কর্ণের সমান। 

ছুঃখী লোকে দয়া করে, ভয়ানকে ভয় ভবে, 
অজ্ঞুন সমান ধরে বাণ || 

ব্যাধের ধন্ুক-শিক্ষা, কেবা তাহে পায় রক্ষা, 
পেলে ধনু লোকে অনুগ্ষণ । 

সপের সমান গজ্জে, গোঁফ তোল! দিয়! ত্জে, 
বড় ক্ষেত্রী ব্যাধের নন্দন ॥ 


দণ্ডপাটে কর দিয়া, আপন সেনা লইয়া, 
আছে বীর রাজ প্রয়োজনে । 
কাহারে না করে ডর, খঙ্জা ধরে খরতর, 


দেখি ভব পাইল বড় মনে ॥ 

শরীর স্থৃষ্যের কান্তি, নখ জিনি ইন্দ্রপাতি, 
গজমতি জিনিয়া দশন | 

প্রফুল্লিত ছুই গণ্ড, শিরে ধরে ছত্র দণ্ড, 
বসিয়াছে প্রচণ্ড তপন ॥ 

শুন রাজ নর-ন্বামী, যতেক দেখিলু' আমি, 
কহি যদি হয় পাচ মুখ । 

দেখিয়া বীরের দাপ, অঙ্গে মোব হইল কাপ, 


বেগে আইলু' মনে পেয়ে ছুখ ॥ 
কাতি_খড়গ। সামন্ত -অধীন রাজ! । 
অনুক্ষণ -ত্যশস্য | 


বারি গড়পর্িধ! বেছিত রাজবাঁড়ী। 


যোদ্ধা [পতি বীরবর, জিনিতে কদাচ পার, 
নিশ্চয় কহিতে নাহি পারি। 
কোটালিয়া যত কয়, শুনিয়া অন্তরে ভয়, 


ক্রোধযুত হৈল অধিকারী ॥ 
বাজাহ দামামা কাড়া, ঝাটে রাত্রে দেহ সাড়া, 
সাজন করহ ব্যাধপুরে । 
শ্বীকবিকঙ্কণ কয, যদি সহস্র বাহু হয়, 
তব ত নাবিবে মহাবীবে ॥ 


কলিঙ্জরাজ সখাপে কোটালের গুজবাট বণন। 


দেখিলাম গুজরাট,  প্রতিবাঁড়ী গীত নাট, 
ঘেন অভিনব দ্বাবাবতী । 

অযোধ্যা মণুবা মায়া, নাহি ধবে তার ছায়া, 
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি ॥ 

প্রতি নাড়া দেবস্থুল, বেঞ্চের অন্ন জল, 
ছুই সন্ধ্য। হরি সংকীন্তন। 

দেখিলাম অপরূপ, সুগন্ধি অগ্তরু ধপ, 
সায়ংকালে ব্যাল্লিশ বাজন ॥ 

প্রতি ঘবে সন্ধ্যাকালে, মণিময় দীপ জ্বলে, 

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণ! বেণী | 

কাসর মহুরি পড়া, জগবম্প বাজে কাড়া 
মুদগ মন্দিরা বাজে সানি ॥ 

আশ্রয়ী কালুর স্থল, খেলে পাঁশ। বুদ্ধি বল, 
গুণিজন থাকে গীত নাটে। 

যেন বীব বান বাজ।, ছুঃখিত নাহিক এজা, 
কোন চিন্ত। নাহি গুজবাটে ॥ 

নগরে নাগর জনা, কানে লহ্বমান সোনা, 
বদনে গুবাক হাতে পাণ। 

চন্দনে চচ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভান্বু, 
তসর বসন পবিধান ॥ 

পাষাণে রচিত গড়, দ্বারে মত্তহাতী বড়, 


নিয়োজিত চৌদিকৈ কামান । 
তয়ানক--ভীত। লোকে--পৃথিবীতে 


৯৬ কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 


পদাতি সারথি রী, কত শত সেন।পতি, 


সেনাভবে মহী কম্পমাঁন ॥ 
বীরের এশ্বর্যা দেখি, অনুমানে আমি লখি, 


তোমারে না করে ভয় বীর! 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ 
কালকেতু সমরে স্রধীর ॥ 


কণিক্গপতিব যু্-নজ্জা । 


কালকেতু বড় ধনী, কোটালের মুখে শুনি, 
কোপে রাজা লোহিত লোচন। 
আজ্ঞা দিল দণ্ডরায়, রাহুত মাত ধায়, 
চারিদিকে ছুন্দুভি বাজন ॥ 
কলিঙ্গে ঘুপতি সাজে, ব্যাল্লিশ বাজন বাজে, 
গজঘণ্টা বাজে উত্তরোল। 
সাজ সাজ ডাক পড়ে, বাহুত মাঁহুত লড়ে, 
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল ॥ 
শত শত মত্তহাতী, লয়ে আসে সেনাপতি, 
শুণ্ডে বান্ধা লোহার মু্গবে। 
মাহুত হাতীর পিঠে, শেলশৃল শক্তি জানে, 
গগন পুরয়ে আডম্বরে ॥ 
চারি চারি মহারয়। রথেতে জুড়িয়া হয়, 
মহারথী ধায় সারি সারি। 
ভিন্দিপাল খরশীণ, তবক বেলক বাণ, 
ভূযণ্তী ডাঙ্গশ গদাধাবী ॥ 
নব লক্ষ ফিরে কাল, "'ধাইল মদনপাল,, 
ঘন ঘন ঢাল খাঁড়া লোফে। 
ছঃসহ সেনার ভরে, ক্ষিতি উল মল করে, 
ফণিপতি আদিনাগ কাপে ॥ 


আশীগণ্ডা বাজে ঢোল,তের কাহন সাজে কোল 


কাড় ধরে তিন তিন কোটি। 
পরিধান গীতধড়ী, মাথায় জালের দড়ি, 
অঙ্গেতে লেপয়ে বাঙ্গা মাটি ॥ 


বাজন নৃপুর পায়,  বীরঘটা পাইক ধায়, 
রায়বাশ ধবে খরশাঁণ। 

সোনার টোপব' শিবে, ঘন সিংহনাঁদ পূরে, 
বাশে দোলে চামর নিশান ॥ 

চতুরঙ্গ বল ধায়, পদ-ধুলা উড়ে বায়, 
তিরোহিত হয় দিননাথ । 

বাজার চরণ ধরি, বলে পাত্র অধিকারী, 
মাথায় করিয়া জোড় হাত ॥ 

কোন ছাব কালকেতু, আপনি তাহার হেতু, 
কেন রায় কবিবে প্রয়াণ । 

রচিয়! ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


বাজঞুমাবেব যুঙ্ধে গমন। 


পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গ ভূপতি । 
আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি,॥ 
ডানি দিগে ধাইল কোটাল ভীম মল্ল। 
বাজার জামাশা ধায় নান বীর শল্য ॥ 
সাজ সাজ বলিয়। পড়িয়া গেল সাড়া । 
আগুদলে ধায় গজ পার্বতীয় ঘোড়া ॥ 
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাটা। 

তিন ভাই তীর বিন্ধে দিয় চুণের ফেঃটা ॥ 
পাইকের প্রধান তিন ভাই আগুদল। 
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল ॥ 
রাজ-পুরোহিত চলে বিষম করাল । 
হয়-বলে আগুদলে রাঘব ঘোষাল্‌ ॥ 
তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ। 
পৃষ্ঠদেশে তুণেতে পৃধিত শোভে বাণ ॥ 
পথে পথে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট। 
চারি দ্রিকে বেড়িল নগর গুজরাট ॥ 
সম্ত্রমে বীরের পায় নিবেদিল চর । 
বিরচিল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর ॥ 


দণ্ডয়ায়দও দির মালিক। উত্তরোল-্উচ্চশন্দ । মহায়-মহ্াবেগগামী | হয়__ঘোড়।। ফেলক--বন্দুক বিশেষ | 
রায়বাশ সতল্লান্বিশেষ | চতুর ধন -হস্থা, অধ, রুখারোহী ও পদ্দাতিক সৈম্ভ। ঠাট--সৈল্দূল। 


কালকেতুর রণ-সজ্জা। ৯৭ 


ক. ৯০ পিট ইতি 5 পট সিসি পিসিপটিসিপিশী শি সিটি এ 





গুজরাট আক্রমশ। চর মুখে ভাষা শুনিয়া, পাশা, 
সভাতে বসিয়া, দশ দশ বলিয়া, ফেলিয়া মহাবীর সাজে । 
মহাবীর পাশা খেলে । শ্রীকবিকম্কণ, করয়ে নিবেদন, 
হেন,সময়ে চর, জুড়িয়া ছুই কর, চণ্তীর চরণ-সরোজে ॥ 
সচকিত হয়ে বলে ॥ 
দেখ বাহির হয়ে, চারিদিক জুড়িয়ে, 
আইসে কাহার ঠাট। কালকেতুব রণ-পঙ্জ। | 
হেন লয় মোর মতি, কলিঙ্গ পতি, সাজিল রে মহাবীর, . বিষম-সমরে ধীর, 
আসি বেড়িল গুজরাট ॥ চর দেয় নগরে ঘোষণা । 
ভীষণ অতিবড়, আইসে গজ ঘোড়, শত শত শৈল পড়ে, রাহুত মাহুত নড়ে, 
সিন্দুরে মণ্তিত মাথা । শুনি ধায় পুরী-স বিজন! ॥ 
সিন্দুরে মেঘনাদ, আইসে দ্রুতপদ, বীর-কাছ পরিধান, কোপে বীর কম্পমান, 


গগন ছাড়িয়া হেথা ॥ 
দেখেছি নিকটে, শত শত শকটে, 
কামান আছে থরে থর। 


কনক-টোপর শোভে শিরে । 
যুদ্ধের জানিয়া মন্ম, গায়ে আরোপিল বন্ম, 
ছই দিগে কাছে যমধরে ॥ 


হয়-গজ-রব শুনি, কাপিছে মেদিনী, দেয়াড় চিয়াড বাণ, করবাল খরশাণ, 
ঘোরতর আড়ম্বর ॥ ভূষণ্তী ডাঙ্গস চক্রবাণ। 

করির-পৃষ্জে, - শবদ বড় উঠে, যেই দিকে চাহে বীর, কোপ দৃষ্টি অতি ধীর, 
দেখিরা ল/গয়ে ডর। কোকনদ-রুচির বয়ান ॥ 

দেখিয় সন্ধান, করি অনুমান, কাল বসে বাম ভাগে, শমন শরের আগে, 
আইসে কলি" ন্বপবর ॥ করাল ভৈরবী ছুই ভূজে। 

বাছ্ের নাহি সীমা, ছন্দ্রভি বাজে দামা, শিঞ্জিনীতেত বসে শেষ, ভৈরব উন্মত্ত বেশ, 
ঘন বাজে শিঙ্গা কাড়া। যতক্ষণ মহাবীর যুঝে ॥ 

সানি বাজে ঢোল, চারিদিকে রোল, ধায় পাইক চাপ ঢাল, ঢালে বান্ধে উরমাল, 


ডিম ডিম বাজয়ে পড়া ॥ 
শত শত বাজে ঢাক, পাইক ধায় লাখে লাখ, 
কার কেহ ন। শুনে বাণী । 
রায়র্বাশ তবকী, ফরিকাল ধান্ুকী, 
আগুদলে কনকনিশানী ॥ 


পায়ে বাজে কনক নূপুর । 
কোন পাইক শিঙ্গ! বায়, রাঙ্গাধূলি মাখে গায়, 
রণসিংহ পাইক ঠাকুর ॥ 
ধাবাড়ে পাখীর বাড়, জোড়ে চৌখগ্ডিয়া কাড, 
বাশে বান্ধে তাড়িয়া চামব। 


হয়-রবে লাগে তালি, উঠয়ে পদধূলি, রণমাঝে দেয় হান, বাহুমূলে বান্ধে বাণ, 
তেজোহীন হৈল ভানু । খেদাবাগ রণে অকাতর ॥ 

মমতা করি দূর, ছাড়হ এই পুর, মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
শরণ করহ সানু ॥ কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 


সন্ধান_ভাবগতিক । ফরিকাঁল - খেলোয়াড় । সানু--পর্ববতের উপরিস্থ সমান ভূমি। বীর কাছ__মালকৌচা |,ক।ছে__ঘোজন। 
করে। কোকনদ -বক্পণ্প । গচির-_মনোহর | শিল্জিনী-ধনুকের ছিল | বায় বাজায়। ধাবাঁড়ে_সে খুব দৌড়িতে 
পারে ষে| বাড়-বাড়।; বেশী | বাণ বাণাধার, তৃণ। খেদাবাগ _একজলের নাম, পেদ।ইয়। (তাড়।ইয়।) বাথ ধরে যে, সে। 


২৩ 


৯৮ কবিকস্কণ চণ্তী। 


তাহার অন্ুজ ভাই, চণ্তীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 





কালকেতুর যুদ্ধাযাআ । 


পূর্ব দ্বারে রহিল কোটাল ভীমবথ । 
রাহুত মাহুত আর সেন! শতে শত ॥ 
নিয়োজে বিশাল নাম! ছুয়ার দক্ষিণে । 
যার কোলাহলে লোক কিছুই না শুনে ॥ 
রহিল পশ্চিম দ্বারে সৈয়দ ওমার গাজী । 
যাহার ভিড়নে রহে ষোল শত তাজী ॥ 
উত্তর ছুয়ারে রহে বলাগন খান। 

রণে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ ॥ 
চারি দিকে রাত মাত শতশত । 
গুজরাটে সেনাগণ আগুলিল পথ ॥ 
এমত সময়ে সাজে ব্যাধের নন্দন । 
প্রদক্ষিণ হয়ে বন্দে চণ্ডীর চরণ ॥ 

অষ্ট ততুল দূর্ধ্বা চণ্তীর প্রসাদ । 

মস্তকে ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন ব্যাধ ॥ 
পশ্চিম ছুয়ারে গিয়া দিল দরশন | 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


কালকেতুর বুদ্ধাণস্ত । 


বীর বালা ছুই ভূজে, বীব কালকেতু যুঝে, 
পশ্চিম ছুয়ারে দিল থানা । 

রাহুত মান্ধত পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে, 
খর বহে রুধিরেব খানা ॥ 

বায়ু বসেপত্রভাগে,  শমন শরেব আগে, 
করাল ভৈরবী ছুই ভূজে। 

শিঞ্জিনীতে বসে শেষ, ভৈরব উন্মত্ত বেশ, 
যতদ্ষণ মহাবীর যুঝে ॥ 


ভিড়নে__অধীনে ৷ 
অনন্ত নাশ; সর্পরাজ। হান।_অন্ত্রাবাত কিদ্। হত্গ্কার। 


তাজী-আরবা ঘোডা। বাল|-_তাগা) বলয়। খান।-_গর্ধ ' 
যোপিনী-ভগবতীর সখী । অব্য।হতি-অবাহত । বাধাহীন। 


শ্রীকালকেতুর বোলে, যুঝে দানা রণস্থলে, 
উলটি পালটি দেয় হানা । 

বাণ বৃষ্টি কনে বীর, মেঘ যেন বর্ষে নীর, 
খর বতে রুধিরের ফেনা ॥ ] 


. রাঁজসেনা বীর হানে, মিলিয়া ফোগিনীসনে, 


কৌত্ুকে গাঁথয়ে মুগ্ডমালা । 

রণে অলক্ষিত হয়ে, চৌষটি যোগিনী লয়ে, 
উরিলেন শ্রীসব্বমঙগলা ॥ 

বাজদলে দিতে হানা, ধায় ষোলকোটি দানা, 
চণ্ডীর আদেশ ধরি শিরে। 

আনন্দে তরলমনাঁ, পিয়ে রুধিরের পানা, 
কালকেতু সনে রণে ফিরে ॥ 

চৌদিকে বাজাব ঠা, ঘন ডাকে কাট কাট, 
পরাক্রমে বীৰ নাহি টুটে 

অশ্বিকাব বর পায়, বীরের পাষাণ কায়, 
শেল টাঙ্গি অস্ত্র নাহি ফুটে ॥ 

তার বাণে নাহি বক্ষে, বাণ এড়ে লক্ষে লক্ষে, 
ভীমমল্ল বাজ-সেনাপতি। 

আনন্দে তরলমনা, কাটা মুণ্ড লোফে দানা, 
মহাবীব রণে অব্যাহতি ॥ 

ফেলে অঞ্জু লোকে বীর মারে মালসাট । 
বিপক্ষ মারিতে বীর, জুঁড়িলেক কাট ॥ 

চৌদিকে ধা ধা, বাজয়ে দামামা, 
তবকী তবকে রোল । 

পাক দেয় উড়া পাক, ঘন বাজে জয়ঢাক, 
কারো কেহ নাহি শুনে বোল ॥ 


ডিম ডিম ডম্বর, পূরয়ে অশ্বর, 
ঘন ঘন বাজে জগবম্প । 

বাজয়ে সানি, রণজয় বেণী, 
গুজরাটে উঠিল কম্প ॥ 

কোটাল বীরবর, এড়য়ে ঘন শর, 
মেঘে যেন পানী পসালা। 

ঠেকিয়া বীর গায়, বাণ পিছাইয়া। যায়, 
পুম্পের যেমন মালা ॥ 


পত্র-শরদূলঘুক্ত পালক | শেষ 


উত্তর স্বারের যুদ্ধ বিবরণ। ৯৯ 


কোটাল আগুদল, ধাইল গজবল, 
লৌহের মুদগর শুণ্ডে। 

হানিয়া বীরবর, করিল জর জর, 

*. শোণিত নিকলে তুণ্ডে॥ 

ধরিয়া সে রণে, তুরঙ্গ চরণে, 
মাথায় তুলি দিল নাড়া । 

অঙ্গ ছি'ডিল, তুরঙ্গ পড়িল, 
হাতেতে রহিল ফড়া ॥ 

বীরবর লম্ষে, বসুধা কম্পে, 
অষ্ট কুলাচল ফিবে। 

ফণিগণ ছাড়িল, মণিগণ পড়িল, 
ফণিপতি মাথা ঘুরে ॥ 

বীরবর ঝম্পে, পস্ুুধা কম্পে, 
মুটকি মারিয়া দিল টান । 

ছিগ্ডিল শুণু, ভাঙ্গিল মুণ্ড 


কাঙ্কড়ি যেন খান খান ॥ 
বীরের বিক্রম, দেখিয়া নিরুপম, 
নুপতি-সেনা দেয় ভঙ্গ । 
শ্ীকবিকক্কণ 
দ্বিজবর নুপতির বঙ্গ ॥ 


গীত বিরচন, 


পূর্বদ্ধারের যুদ্ধ বিবরণ । 


পূর্বব ছুয়ারে ঘন বাজে ডিগ্ডিন। 
বীরবর যুঝে যেন কুরু-রণে ভীম ॥ 
তাড়িপত্র খাণ্ডা উভারিল বীরবর। 
তুরগ সহিত রণে পড়ে হরিহব ॥ 
নপতি-সেনারে বীর করিছে উত্তব । 
তোহার বেটার সনে হইস সোসর ॥ 
সেবকের যোগ্য নহে তোর নুপবর | 
ধরিতে বামন হয়ে চাও সুধাকব ॥ 
মহাকোপ-মতি হয়ে ছুই বীবে বোষে । 
ছুইজনে যুঝে যেন তুরঙ্গ-মহিবে ॥ 


উভারিল-__নামাইল। সোসর-_তুলা। 


এমন সময়ে, 


মণি হেতু যুঝে যেন কেশরী প্রসেনে । 
মাংস হেতু যুদ্ধ যেন সৈতানে সৈতানে ॥ 
বীরেব দাঁবড়ে পড়ে নুপতিব দল । 
গজের চাপনে যেন ভাঙ্গে বন-নল ॥ 
তাঙ্গিল রাজার বল হৈয়া ছত্রাকার ৷ 
শ্রীকবিকষ্কণ গান পাঁচালির সার ॥ 


উত্তব দ্বাবেণ যুদ্ধ বিববণ। 
উত্তর ছুয়াবে ছিল বীর বলাগন। 
সেনাগণ পড়ে বণে, না হয় গণন ॥ 
খয়েব ছুন্দা, হরির বিন্দা, 
রাজসেনা পড়ে কাট । 
হরি সউবণে, বীর এড়ে যতনে, 
কবাইয়া সেনা পাট " 
হনীব উল্লা, সেখ সাছুল্লা, 
বাজ-সেনা পাটে পাট । 
বীরেব আগুয়ান, পুরিয়া সন্ধান, 
হান হান শবে ভাঙ্গে ঠাট ॥ 
বিষম কবাল, রাঘব ঘোষাল, 
করবাল মাবে বীবেব অঙে। 
বীবেৰ অঙ্গে, করবাল ভাঙ্গে। 
স্বর্গে ত্রিপুর! হাসে বঙ্গে ॥ 
রণ করে যুবরাজ, সেনাপতি পায় লাজ, 
রাজ-শরাসন পুরে। 
উভারে বীরে, 
চন্মের উপরে ঘুরে ॥ 
ভীমবথ ভীমমল্প, আর কীরসেন শল্য, 
ভাঙ্গি ভারে বীরে । 
বীরেব অঙ্গে, শেল লাঠি ভাঙ্গে, 
রঙ্গে শিবা শঙ্গ পৃরে ॥ 
দানাগণ লাঁচয়ে, 


বীর চন্ম ধরে, 


বীর মাবে মালসাট । 


পসেন_-্যঘ(তির জোট্টপুত্র ষছুর বংশধব সব্রাজিণতর ভাত| | সতাজিত হষ্য প্রদত্ত 


স্তমন্তকমণি তদীয় ব্রাত। প্রসেনকে দান করেন। একদিন প্রসেন অশুচি অবস্থ।য় বনে মৃগয়ার্থ গমন করিলে এক সিংহ সেই 
মণির জন্ত ডাহ।কে বধ করে ।-_বিঝুপুর'ণ | সৈতান-_সয়তান | দাবডে-_মাডামাড়িতে | মালদাট-_বানুব শাক্ষালন। 


১৪৩ কবিকস্কণ চণ্ডী । 


ভীম সম যম, 


বীরের বিক্রম, 

সমরে জোড়ে কাট্‌ কাট্‌॥ 

সমরে বীরবর, ধরিয়া করিবর, 
মাথায় তুলে দিল পাক। 

শুণ্ড গেল ছিড়ে, হস্তী মণ্ডলে পড়ে, 
তায় সেন পড়ে লাখে লাখ ॥ 

জগদবতংসে, পালধি বংশে, 
শ্রীন্পতি রঘুরাম। 

জ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন, 


অতয়া পূর তার কাম ॥ 


যুদ্ধ দর্শনে ভাড়,র চিন্তা ও কোটালের 
প্রতি তজ্জন। 

রাজসেনা ভঙ্গ দিল ভীড় ভাবে ছুঃখ । 
পলায় রাজার সেনা না হয় সম্মুখ ॥ 
পরিবার রৈল মোর পাপ গুজরাটে । 
গলিত কীকুড়ি প্রায় মোর বুক ফাটে ॥ 
চিন্তায় চিন্তিত ভীড়, বিক্রমে বিশাল । 
নিষ্ঠুর বচনে বলে তর্জিয়। কোটাল ॥ 
সেনাপতি সমস্ত সামস্ত বিদ্যমান । 
বীর ধরিবার তরে তুমি নিলা পাণ ॥ 
বীর স্থানে লক্ষতঙ্কা খাইলে কি খতি। 
ভীড়,দত্ত জীয়ন্তে পালাবে বেটা কতি ॥ 
গাছ দাগে ডালভাঙ্গে লোকে করে সাক্ষী । 
ভাড়,র বচনে লাগে কোটালের ভেলকী ॥ 
তরাসে কোটাল পুনঃ গুজরাটে বেড়ি। 
রহ রহ বলিয়া দামামায় পাড়ে বাড়ি ॥ 
সমর করিতে পুনঃ আইসে কালকেতু। 
ফুল্লরা বুঝায় তারে জীবনের হেতু ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
স্্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





কতি_ফোথায়। জীক্ে__চীবনে। নর_নরুন। 
ধান্থরে হামারে । গোলা ঘরে। 


কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ। 
প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ। 

হারিয়া যে জন যায়, পুনরপি আইসে তায়, 
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥ 

যদি আছে জীয়ে আশা, ত্যজিয়। দেশের বাসা 
প্রাণ লয়ে চল মহাবীর । 

আজি পূর্ণ হৈল কাল, সাজি আইল মহীপাল, 
তার রণে কেব! হয় স্থির ॥ 

নখর-রঞ্জিত নর, নাহি কাটে তাল তরু, 
ফুল্পরার শুনহ আদ্দাস। 

আমি কহি উপদেশ, যদি না ছাড়িবে দেশ, 
রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥ 

সুগ্রীবে জিনিয়। বণে, দয়ায় রাখিল প্রাণে, 
আরোপিয়! হৃদয়ে পাষাণ । 

বিষম সমরে ধীর,  কিছ্ষিদ্ধা। আইল বীর, 
জয় ঘণ্টা বাজায়ে বিষাণ ॥ 

স্ুগ্রীব পলায়ে যায়, আশ্বাসিয়া রাম তায়, 
সখ! ভাবে রহে খস্তমূকে । 

সুগ্রীব রামের তেজে, বালীর ছুয়ারে গর্জে, 
ধায় বালী রণ-অভিমুখে ॥ 

কান্দিয়া এমন কালে, চরণে ধরিয়া বলে, 
পতিত্রতা বালীর রমণী। 

আমি করি নিবেদন, আজি না করিহ রণ, 
হেতু কিছু আমি মনে গণি ॥ * 

যে জন তোমার ভয়ে, ঝধ্যমূকে স্থির নহে, 
সেই জন দ্বারে দেয় ডাক। 

হেন লয় মোর মনে, কোপে রাজা আসি রণে, 
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক ॥ 

তারে বিড়ম্বিল বিধি, না মানে জায়ার বুদ্ধি, 
সমরে পড়িল রাম-শরে। 

ফুল্পরার কথা রাখ, কিছুকাল জীয়৷ থাক, 
না যাইও রাজার সমরে ॥ 

ফুল্পরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গণি, 


লুকাইল বীর ধান্য-ঘরে । 


পাড়য়ে্ফেলে, উপস্থিত করে। বিড়দ্িল প্রতারণা করিল । 


ফুল্লবাব প্রত ভাড়,ব ছলন|-বাক্য। ১০১ 


রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কৰি শ্রীমুকুন্দ, 
স্থখে থাকি আড়রা নগরে ॥ 


কোটালেব চিশ্না। 


লইয়া রাজার ঠাট, বেড়ে পুনঃ গুজরাট, 
কোটাল ভাবয়ে মনে মন। 

নাহি শুনি শিঙ্গা কাড়া,না পাই বীবের সাড়া, 
ইথে কিছু আছয়ে কারণ ॥ 

শঙ্কা করিয়া মনে, নাহি রভে এক স্থানে, 
অনুক্ষণ চঞ্চল-লোচন। 

লুকাইয়া রৈল ব্যাধ, পাছে পাড়ে পরমাদ, 
এই চিন্তা করে মনে মন ॥ 


দেয় কোটাল লাফ ঝাপ,অন্তরে হতেছেকাপ, 


আশ্বাস কবয়ে সেনাগণে। 

ধরি লব কালকেতু, নাহি ভয় তার হেতু, 
একাকী জিনিব তারে রণে ॥ 

আপনা বুঝাতে নারে, পরকে প্রবোধ করে, 
ভয়ে অঙ্গ পুলকি উঠিল । 

চলিতে না চলে পা, 
তরামে কোটাল হীনবল ॥ 

যদি উচ্চ-স্থান পায়, সত্বর উঠিয়া তায়, 
দশ দিক করে নিরীক্ষণ। 

উভ করিয়া শ্রুতি, গুজরাটে দেয় মতি, 
নিবারয়ে বাষ্ভ বাজন ॥ 


কোটাল স্মরয়ে ধন্ম, কেন হেন কৈনু কন্ম, 


মনে ভাবে সংশয় জীবন। 
কালকেতু তরে ভয়, লুকাইয়া কেহ রয়, 
ছল! করি রহে কোন জন ॥ 


কোটালের ভয় দেখি, ভাড়ু দত্ত মনে ছুঃখা, 


কহে তারে বিশেষ উপায় । 


বদনে না সরে রা, 


কালকেতুর সন্ধানে ভীড়্‌র গমন। 


বাহির গড়ে রহ সবে সাজন করিয়া । 
মোর বুদ্ধে মহাবীরে আনিব ধরিয়। ॥ 
মোর সঙ্গে দেহ তুমি একটি ব্রাহ্মণ। 
তার হাতে দেহ পাণ কুসুম চন্দন ॥ 
বাজা দিয়াছেন পাণ তোমারে প্রসাদ । 
এমন বলিয়া আমি ভাগ্ডাইৰ ব্যাধ ॥ 
ছল বুদ্ধে জানি আসি বীবের চরিত । 
সাড়া নাহি দেয় বীব কবে কোন রীত ॥ 
আপনার নলে ড়মি থাক সাবহিতে । 
খীবেব দেখিয়া! কাধ্য আসিব ত্বরিতে ॥ 
তোম। সনে নিবন্ধ করিনু ছুই দণ্ড। 
ইহা বই বেড়িও পুরা হইয়া প্রচণ্ড ॥ 
ভাড়,ব যুকতি লাগে কোটালের মনে । 
আপন ব্রাহ্মণে দিল ভীড়ুদত্ত সনে ॥ 
ব্রাহ্মণ সহিত ভাড়, যায় সচকিত। 
বীরের ছুয়ারে গিয়া হল উপনীত ॥ 
এক ছুই তিন দ্বার ভাড়,দত্ত যায়। 
ছুয়ারী প্রহরী কারে দেখিতে না পায় ॥ 
সভয় হইয়া গেল চারি পাঁচ দ্বার। 
বীরের এশ্বধ্য দেখে উদ্যমে অপার ॥| 
সপ্তম মহলে দেখে ফুল্পর। সুন্দরী । 
আগে পাছে বসিয়াছে যত সহচরী ॥ 
খুড়ী খুড়ী বলি ভাঁড় করিল জোহার। 
অঞ্জলি করিয়া কহে কপট প্রকার ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ফুল্পবার প্রতি ভাড়,র ছলনা-বাক্য। 


রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, শুন গো শুন গে! খুড়ি,যত কার্য ছিল দেরি, 
প্রীকবিকঙ্কণ রস গায় ॥ করিলাম সব সমাধান । 
বুঝাতে সান্বন। দিতে | পুলকি-_ রোমাঞ্চিত হইয়া। উভ--উচু। গড়_কেল্লা। প্রনাদ--অন্ুগ্রহ। রীত-_রীতি, 


কাধ্য বা আচরণ। বলে-পৈস্তে। নিবন্ধ --এখানে নির্ধারণ, কড়ার। ছুই দণ্ড_ছুহ দণ্ডের জন্য । সমাধান--সমাপ্ত। 


১০২ কবিকম্কণ চণ্তী। 


খুড়া মোর কোথা গেলা, এই শুভক্ষণ বেলা, 
লউন আসি নপতিব পাণ ॥ 

না করিয়া নিবেদন,  কাটিল গুজরাট বন, 
সেই হেতু নৃপতির রোষ। 

বীবের পাইকালা দেখি, নপতি হইল সুখী, 
কীর প্রতি বাজার সন্তোষ ॥ 

বীরের ধনের বাঁদ, বড ছিল পরমাদ, 
নাবড়ে কঠিল রাজস্বানে । 

করিয়া অনেক ন্যায়, ঘুচাইন্ত সব দায়, 
ভয় কিছু না করিও মনে ॥ 

রাজা হয়ে পরিতোষ, ক্ষমিলা সকল দোষ, 
বীরকে করিবে সেনাপতি । 

গুজরাটে জায়গীরি, আব দিবে মধুপুবী, 
এবে তুমি বড ভাগাবতী ॥ 

আমার বচন শুন, খড়াকে ডাকিয়া আন, 
মনে কিছু না করিও শঙ্কা । 

নিজ যদি পর হয়, তবে বিপক্ষের ভয়, 
বিভীষণ নাশ কৈল লঙ্ক। ॥ 

রথ রথী ঘোড়া হাতী, আর যত সেনাপতি, 
বীর হইবে সবার প্রধান। 

পাণ দিয়াছেন হাতে, ব্রাহ্মণ এসেছে সাথে, 
অবিলম্বে করিতে প্রয়াণ ॥ 

প্রাণদাতা তোর স্বামী, তাহার সেবক আমি, 
মনে কিছু না ভাবিও আন। 

খুড়া কৈল অপমান, নাহি করি বিজ্ঞাপন, 
তার কাধ্যে আমি সাবধান ॥ 

ঠকের মধুব বাণী, একচিত্তে রামা শুনি, 
ধান্য-ঘবে কার নিরীক্ষণ । 

সুচতুর ভাঁড় দন্ত. বুঝিল কার্ণোৰ তন্ব, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


কালকেতুব বন্ধন | 


ভাড়ুদত্ত বিলম্থিতে কাণ্য সিদ্ধি গণি। 
কোটাল বীরের পুরী ঘেরিল তখনি ॥ 
শুনিয়া বৃত্তান্ত বীর হয়ে রোষাম্বিত। 
বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে হল উপনীত ॥ 
এক দিকে একা বীব হানে লাখে লাখে । 
কোটালের চতুরঙ্গ সৈন্য অন্যদিকে ॥ 
ৈলাসে গিরীন্দ্রস্থতা স্মরি পুর্বকথা । 
ডাকি পদ্মাবতীকে কহেন বিশ্বমাতা ॥ 
বীবেব শাপেব কাল হৈল অবসান। 
আমি হ্বর্গে গেলে ইন্দ্র করে অভিমান ॥ 
বিংশতি বংসর হেল কাল নাহি আর। 
ইহাব ভিতরে কবি পূজার 'প্রচাব ॥ 
এমন বিঢার চণ্ডী করি পদ্মা সনে। 
বীরেব অঙ্গের বল হরিল সেই ক্ষণে ॥ 
চতুরঙ্গ দালতে কোটাল বীবে বেডে। 
সৈন্ত ঠেলাঠেলিতে ভূমিতে বীবপাড়ে ॥ 
দশ বিশ জন মেলি ধরে এক হাত। 
বীরে ধরি কোটাল স্মরয়ে বিশ্বনাথ ॥ 
গজেব শিকল দিয়! বান্ধে মহাবীর 
হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিঞ্জির ॥ 
কোটালের হৃদয়ে উরিলেন মহামায়া । 
বন্দী করি মহাবীরে বড় হেল দয়া ॥ , 
এমন সময়ে আসি ফুল্পরা সুন্দরী । 
গলায় কুগারি বান্ধি করেন গোহারি ॥ 
অভয়ার চবণে মজ্ুক নিজ চিত । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কোটালের প্রতি ফুল্লরাব বিনয়। 


না মার,না মার বীরে শুনরে কোটাল । 
গলার ছি'ডিয়া দিব শতেশ্বরী হার ॥ 


বাঁদ-কথন? অপবাদ নাবড়_ দুষ্ট, থল। ম্তায়__যুক্তি ' দীয়_বিপদ | তত্ব- হথ্য, সন্ধান । জিল্লির- শিকল। গোহারি-- 


কান্নাকাটা ; সুবিচার প্রার্থন। | 


কলিঙ্গ নৃপতির সহিত কালকেতুর কখোপকথন। ১০৩ 


না করি তঙ্গর বৃত্তি না কবি ডাঁকাতি। 
ছুঃখ দেখে ধন দিয়! গেলেন পাববতী ॥ 
গো! মহিষ ধান্ট লহ অমূল্য* ভাগ্ডাব | 
নফর কবিয়। রাখ স্বামীকে আমাৰ ॥ 
দেহ কূলিতার ধনু তিন গোটা বাঁণ। 
সব্বন্ধ লইয়া বাখ বীবেব পরাণ ॥ 
বিচার কবিয়। দেখ দোষ নাতি কবি। 
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী ॥ 
কারো নাহি লই রাজকর এক পণ। 
তোৌলিয়! গণিয়া লহ যত আছে ধন ॥ 
নিশ্চয় বধিবে যদি বীবের পরাণ। 
অসিবাত করি আগে ফুল্পরাবে হান ॥ 
তবে শেষে করিও বীবেব প্রাণদণ্ড । 
পিত-পুণো জ্বালি মোরে দেহ অগ্রি-কুণ্ড ॥ 
কুজরে লাদিয়৷ লহ যত আছে ধন। 
এই বার রক্ষ! কর বীরের জীবন ॥ 
ঘোড়াশালে ঘোড়া লহ হাতীশালে হাতা । 
লহ মোর ঘত আছে সৈন্য সেনাপতি ॥ 
কুল্লরার বিনয় শুনিয়ে নিশীশ্বর 

মধুর বচনে তারে দিলেন উত্তর ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্রীকবিকস্কণ গান মধুব বঙ্গীত ॥ 


বালকেতুকে লইথ! পৈম্যগণেব কালে গমন । 


শুন শুন মোর বাকা ফুল্পরা সুন্দরি । 
আমার শকতি বীরে ছাড়িতে না পারি ॥ 
পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর | 
লঘুদোষে গুরুদণ্ড করে নরেশ্বর ॥ 

কহি গে। [ঠামারে মানি ম্ববপ পচন। 
রাজারে কহিয়। বীরেব রাখিব জীবন ॥ 
প্রবোধ না মানে রামা৷ কান্দয়ে ফুল্পবা 
বীরে ধরি আনি;ত কোটাল করে ত্বরা ॥ 


তৌিয়া-_ওজন ক্করিঘ। 


লাদিঘ|--বঝাই করিব।। 


হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিদ্রির | 
চরণে ডাঁড়,কা দিয়া বাধে মহাবীর ॥ 
চৌদিকে বেড়িয়া সেনা চলিল সত্বরে । 
মহাবীবে বান্ধি তোলে কু্জব উপারে ॥ 
দিন-অনশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গে । 
দেখিতে কলিঙ্গবাসী ধায় বড় রঙ্গে ॥ 
বাব দিয়। বসিয়াছে কলিঙ্গ ভূপাল | 
ডানিদিগে পুরোহিত বিজয় ঘোষাল ॥ 
বামদিকে মহাপার নবসিতত দাস। 
সন্মখে পাঠক সিংহ পড়ে ইতিহাস ॥ 
রাজার সভাতে বসে স্ুপগ্ডিত-ঘটা | 
পবিধান দিবাবাস ভাল জুড়ে ফৌঁটা। ॥ 
নুপতির ছয় পুজ্র আঠার ভাগিনা । 
গুণিজন গায় গীত বাজাইয়া বীণা ॥ 

চারি দিকে রাত মাহুত সেনাপতি । 
মহলা কবয়ে গজ তরঙ্গ পদাতি ॥ 
সামস্তের অধিপতি নুপতির মাম] | 
সভায় নসিয়। শানে কোটালের দাম। ॥ 
বিচার করয়ে তাবা লয়ে সভাজন । 

হেন বুঝি কোটাল জিনিয়। আইসে রণ ॥ 
এমন সময়ে তথ। আইল নিশাপতি | 
বারে ভেট দিরা নুপে কবিল প্রণতি || 
বীবে দেখি কোপে রাজ! “লাঠিত-লোচন | 
ভীণ ভাষায় কিছু বলেন বচন ॥ 
অভযার চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্বীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কলিঙ্গ পতিব পঠিত কালকে তব 
বথোপকথন । 
কান “দশে নিবাস বেসহ কোন গ্রাম । 
তোমার দেশের রাজা তার কিবা নাম | 
কেবা তথা মহাপাত্র কেকা অধিকারী । 
এত তেজ ধর ব্যাধ কার আজ্ঞা ধরি ॥ 


স্ববপ-যধার্থ।  ঢ।ঢকা-বোড। বার দিয়।--লভ। 


কারঘ।| গ্রীক তস্র। মহল।-আ।খঢ়াই ব। শিক্ষার পরীক্ষ। | 


১৯৪ কবিকন্কণ চণ্ডী । 


আমারে না মান বেটা হইয়া প্রবল । 
অচিরাতে পাবে তুমি তাৰ প্রতিফল ॥ 
বীর কহে গুজরাটে নিবাস চণ্তীপুর | 
আমার দেশের রাজ! মহেশ ঠাকুর ॥ 
আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী । 
তার তেজ ধরি আমি তাব আজ্ঞাকারী ॥ 
অবিচার করি রায় মোবে কর রোষ। 
পরিণামে জানিবা বাঁধের নাহি দোষ ॥ 
কোন সাধুজন বধি পাইলে বহুধন। 
গোচর না করি মোরে কাটাইলে বন ॥ 
ধনের গৌরবে বেট। কর পরিহাস । 
কতেক আমার সৈন্া কবেছ বিনাশ ॥ 
ছুইতে নিষেধ বেদে অতি হীন জাতি। 
সভা মাঝে বসিয়া কথার দেখ পাঁতি ॥ 
কোন সাধ জনে আমি নাহি করি বধ। 
ধন দিয়া চণ্তী মোর বাড়ায় সম্পদ ॥ 
তাহার আদেশে আমি কাটিয়াছি বন। 
তাঁর ধন বায় করি বসাইনু জন ॥ 
মোর বাক্যে অবধান কর ন্ৃপমণি | 
ইহা ভাল মন্দ জানে হেমস্ত-নন্দিনী ॥ 
বিরিঞ্ধি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দব । 
ধ্যানেতে চরণ ধার না পায় অন্তর | 
নীচ জাতি ব্যাধকে চগ্ডিকা দ্রিল ধন। 
এমন কথায় তোর বিশ্বাসে কোন জন ॥ 
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে । 
এমত বচন যেন কেহ নাহি বলে ॥ 
দেহ যদি গজতলে নিবারিতে নারি । 
ইহ ভাল মন্দ জানে হেমন্ত-ঝিয়ারি ॥ 
সপিলু আপন তনু চণ্ডিকার পায়। 
তোমার তাড়নে কালকেতু না ভরায় ॥| 
অবধান কর রায় করি নিবেদন । 

জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ || 

রাজার আদেশে পাত্র কুঞ্জর আনায়। 
চরণে ধরিয়া কিছু পাত্র নিবেদয় ॥ 


অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কালকেতুব কাপাগাণে প্রবেশ । 


পাত্র মিত্র পণ্ডিত বুঝায় নরপতি। 
কালকেতু বধিতে না দিও অনুমতি ॥ 
রাজার তর্জনে ব্যাধ নাহি করে ভয়। 
দেবের অভয় তারে আছয়ে নিশ্চয় ॥ 
চণ্ডীর চরণ বিনা নাহি ভাবে আন । 
বীরকে বধিতে রায় না দিবে বিধান ॥ 
সবার বচনে রাজা না বধিল বীরে। 
বন্দী করি থুতে আজ্ঞা দিল কারাগারে ॥ 
দশ বিশ পৌতামাঝি বীরে লয়ে ধার। 
একমুঙা ঘর খানে প্রবেশ করায় ॥ 
সওয়া ক্রোশ ঘর খান একটি ছুয়ার। 
দিবস ছুপরে তাহে ঘোর অন্ধকার ॥ 
প্রবেশ করায় তারে আন্ধারিয়া কোণে । 
উপবাঁসী বন্দী তথা আছে পণে পণে ॥ 
বন্দী দেখি মহাবীব বলে ভাই ভাই । 
উসরি পসারি দেহ একটুকু ঠাই ॥ 

হাড়ি দিল মহাবীরে করি উভমুডা | 
চারিদিকে পোতামাবি দিল তুষের ধুয়া ॥ 
জটে দড়ি দিয়া ধীরে বান্ধিলেক চালে । 
হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিপ্তিরে ॥ 
বুকে তুলে দিল পাঁচ সাঙ্গের পাথর । 
পাথর চাপানে বীর করে থর থব ॥ 

মনে ভাবে মহাবীর সংশয় জীবন । 
ফুল্পরা স্মরণ করি করয়ে রোদন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


গাঁতি-ধরণ; ছাদ; এী। অন্তর -_হৃদয়ে। স'পিলু'-সঙ্গপণ করিল।ম। অভয়_বর। পোতামাঝি--বলবান্‌ রক্ষী । 
পণে গপণে অনেক । উরি পদারি-বিশ্ৃত করি ; হাত পা মেলি। জটে-চুলে। সাঙ্গ_-চারিজনধাহা ভাযদণ্ড বিশেষ | 


কালকেতু কর্তৃক চৌত্রিশাস্তব ১০৫ 


কালকেতুর খেদ। 


কান্দে বীর ফুল্পরার মোহে । 

দাবানল জিনি শ্বাস, মুখে গদ গদ ভাষ, 
জলশযা। লোচনেব লোহে ॥ 

তোর বাকা নাহি ধরি, চণ্তিকাব অঙ্গবী 
লয়েছি আপন মাথ। খাইয়া । 

স্বখেতে থাকিতে বিধি, বিডস্ষিল! দিয়া নিধি, 
কেবা মোরে নিবে উদ্ধারিয়! ॥ 

যেই কালে মহ্তেশ্বরী, . মনোহর বেশ ধরি, 
বসেছিলা আমাব কুটাবে। 

তুমি কৈলে কছুত্তর, আমি জুড়িলাম শব, 
এই ভেতু ছাড়িলা আমারে ॥ 

মরিলাম কাবাগাবে, তারে সমপিব কাবে, 
ফুল্লবা হইল অনাথিনী। 

মাংস বেচিতাম ভাল, এবে সে পরাণ গেল, 
বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী ॥ 

কুলিভার ধনু খান, ছিল গোটা তিন বাণ, 
আছিলাম আপনার দস্তে। 

কে বাচাহে সম্পদ, ধন দিয়া কৈল বধ, 
ভগবতী আমারে বিডভন্বে ॥ 


স্মারিয়া চণ্ডীর মন্ত্র, পাঁজর বিধান তন্ত্র, 
মনে মনে পুজয়ে পার্বতী । 
তাজিয়া,বিষাদ মতি, মহাবীর কবে স্ততি, 


হৃদয়ে ভাবিয়া ভগবতী ॥ 
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র ছাদয়-নন্দন | 
তাহার অনুজ ভাই, চণ্তীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


শশা 


কালকেতু কতৃক চৌব্রিশ। স্তব। 


কহিছে কালীকে কালকেতু রক্ষা তরে। 
কৈলাস ছাড়িয়া মাগে। উর কারাগারে ॥ 


কালী কপালিনী মাত। কপোলকুস্তলা । 
কালবাত্রি কঞ্জমুখী কত জান কলা ॥ 
কীবাগারে কালুব কলুব কব নাশ। 
কলিঙ্গে কপট কবি বাখ নিজদাস ॥ 
তব ধনতেত কালী তব ধন তেত। 
কঠিন কলিঙ্গ বায় বলে কালকেত ॥ 
খরতর বাজ! মাত। যেন ক্ষবধাব। 

খণ্ড খণ্ড কলেসব কবিল আমার ॥ 

এ খেদ খণ্ডন কবি খলে কব নাশ। 
খগ্ডিয়া সকল দোষ বাখ নিজদাঁস ॥ 
গিবিজা গণেশমাতা গতি সবাকাব। 
গোকুল বাখিল। গোপকুলে অবতার ॥ 
গহন-নিগড়ে মাহ দগণে শবীব | 
গলিত কবহ মাত। গলাব জিগ্সির ॥ 
ঘোববূপ। খোবতপ। ঘোবণ-ভীবণ| | 
ঘন ঘন কেল। বণে ঘণ্টাব নাজনা ॥ 
ঘন শ্বাস বহে মুখে গায়ে কালঘাম। 
ঘরের দসেনক মাতা স্মবে তন নাম ॥ 
উচ্চ নীচ সদান করিতে জান তুমি । 
উম। মহেশ্ববী মাগে। বেকণীয়। আমি ॥ 
উদ্ধার করহ মাতা বাজ-কারাগাবে। 
উচিত বলিতে মাগো! নাহিক আমারে ॥ 
চঞ্চল-চেতন আমি চল্লিশ বন্ধনে । 
চোরের চরিত্র হৈল চণ্ডিকার ধনে ॥ 
চণ্তী চণ্ডবতী মাতা চণ্ড কর দূব। 
চবণ-সারোজে স্থান দেহ ম। কালুব ॥ 
ছল ধরি রাজ! গো ধনের ছলে বান্ধে। 
ছলে ধন দিয়া বধ বিন অপরাধে ॥ 
ছেদন করিনে রাজা তব-পন-ছলে। 
ছায়। দিরা রাখ তব চরণ-কমলে ॥ 
জগত-জননী জয়া জগত-বশ্দিনা | 
জন্ম-জরা-মৃত্াহরা জয়ন্তী জননী ॥ 
জটাজুটবতী জয়া শশি-শিবোমণি । 
জীবের জীবন জনার্দন-সায়িনী ॥ 


মোহ-নুচ্ছণ, জ্ঞান ; (এখানে মমতা অর্থে বাবহত। ) চৌত্রিশ!_চৌত্রিশ অঙ্গে নিবদ্ধ। কঞ্জমুণী__পন্মমুথা । গন: 
ব্যণাদায়ক। ঘোষণ-তীষণী।_ভদ়্ানক শককররিগী। কালঘাম-_বিষম ঘাম। চও-_উগ্র, ভয়ঙর। 


১৬ কবিকস্কণ চণ্তী। 


ঝোপ ঝাপে বধিতাম যত পশুগণ। 
ঝগড়াবিহীন ছিল ব্যাধেব নন্দন ॥ 
ঝনঝনা-সম মাতা হৈল তব ধন। 
ঝটিতি করহ মাতা ঝগড়া মোচন ॥ 
টানাটানি করে চুলে ধবিয়া। কোটাল। 
টঙ্গ টাঙ্গি হানে কেহ কেহ কববাল ॥ 
টিটকারি করে পাইক নামে পরাজয়ী | 
টক্কারিয়া ছুঃখ দূৰ কর কপাময়ী ॥ 
ঠাকুরাণী হয়ে দাসে দিলে গো শরণ । 
ঠাকুরালি দিয়া মাতা বধ কি কারণ ॥ 
ঠন ঠন করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে। 
ঠাই দেহ ঠাকুরাণি চরণাববিন্দে ॥ 
ডাহিনে ডাকিনী মাতা ডনকরূপিণী | 
ডমরু-মধামা মাতা ডিগিনবাদিনী ॥ 
ডাকা নাহি দেই ডাকাতের নতি সাথী । 
ডরে প্রাণ ডোল হৈল রন্ষ ভগবতী ॥ 
চঙ্গ চঙ্গাতি নহি আখেটার জাতি। 
ঢোল ঢঙ্গা নাহি করি পারেব যুবতী ॥ 
ঢেকা মারি লয় প্রাণ শত শত জন। 
ঢালিন্ু তোমার পায়ে আপন জীধন ॥ 
ত্রিগুণা ত্রিবীজ। তারা ভ্রিলোক-তারিণী । 
ত্রিপুরা করহ ত্রাণ ত্রিপুব-নাশিনী ॥ 
ত্বরিতে তারহ তারা তাপিত তনয়। 
ত্রাণ হেতু তুমি মাতা আর কেহ নয় ॥ 
থর থর করে প্রাণ পাথর চাপনে। 
থুইলা কলঙ্ক মাতা এ তিন ভূবনে ॥ 
থাকিয়। রাজার আগে বন্ধ কর দূরে । 
স্থিতি কর আরবার গুজরাট পুবে ॥ 
ছর্গা ছুর্গা পরা তুমি দক্ষের ছুহিতা। 
দনুজ-দলনী দয়াবতী দেবমাতা ॥ 
ছজ্জয়া দক্ষিণা কালী ছুরিত-নাশিনী । 
ছঃখী দাসে কব দয়া ছুঃখ-বিমোচিনী ॥ 
দুর কর ছুঃখ মোব অকাল মরণ। 
ছজ্জয় সাগরে দুর্গা করহ রক্ষণ ॥ 


ধীষণ! ধারণাবতী ধেয়ান-ধারিণী । 
ধরিত্রী ধরণী ধরাঁধবের নন্দিনী ॥ 
ধরিয়া ধনেব দায় ধরাপতি বান্ধে । 

ধন দিয়া বধ কর বিনা অপরাধে ॥ 
নিশুস্তনাশিনী জয় নীলপতাকিনী। 
নিগুণা নিভয়। মাতা কুণুল-বাঁসিনী ॥ 
নমো নমো নারায়ণী নগেন্দ্রনন্দিনী । 
নুপতি নিবাঁসে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি ॥ 
নন্দ-গোপ-স্থৃত হয়ে রাখিল! গোকুল। 
নৃপতি-নিবাঁসে আসি হও অনুকূল ॥ 
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ পুরাণ । 
পদ্মযোনি-প্রিয়। দেবী পার্বতী আখ্যান ॥ 
প্রজাপতি প্রতিদিন পুজা কবে তোম।। 
পশু সম শিশু আমি কি জানি মহিমা ॥ 
প্রণত-বংসল। 571 পবন মঙ্গল | 
পাদপন্সে দেও ভান সেবক-বৎসলা ॥ 
ফারক করিয়া দেহ ব্যাধেব নন্দনে। 
ফল বেচি ফল খাই কিবা ফল ধনে ॥ 
ফণি-ফণ।-মণি দিয়া ফের দিলে মোরে । 
ফেকফাতুড়া হইয়। ফুল্পবা পাছে মবে ॥ 
বুদ্ধিবপ। বুদ্ধিঠব। সংসার-বন্রিনী। 
বন্ধ দূর কর মোর বন্ধন-হারিণী ॥ 
ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভারতী । 
ভয়ঙ্কর স্থানে রক্ষা কব ভগবতি ॥' 
ভদ্রকালী ভূপালিনী ভ্রমর-ভূঘণী। 
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি॥ 
মৃগাঙ্ক-মুকুট-মণি-মস্তক-মালিনী । 
মহিষ-মন্দিনী মধু-কৈটভ-নাশিনী ॥ 
মহেশ-মোহিনী মন্দ-মরাল-গমন! | 
মহামায়া মহেশ্বরী মহেন্দ্র-মাননা ॥ 
মহামেঘসম মেক-মন্বার-মন্দির । 
মহামায়া মভাদেবী মাধবী ইন্দিরা ॥ 
যছু-যোষা যুগন্ধরা যজ্ঞ-বিনাশিনী । 
যশোদা-নন্দিনী জয়! যমুনা যাঁমিনী ॥ 


ঝগড়া_বিপদ আপদ। ঠাকুরালি-_প্রভূত্ব। ঠাট--সৈনদল। ডোল-লোমাঞ্চিতি অস্থির। চঙ্গ__খল। "কা--ধাকা! 


ঠেল|। বন্ধ__বন্ধম। ডুরিত- পাপ ।  ধীষণাঁ_ মভি ; 


হতবুদ্ধি। মাদন।- মাননীয় । 


বুদ্ধি। বওসলা- ম্েহকাপ্সিণী। ফাঁরক- পৃথক | ফেফাতুড়া- 


কলিঙ্গ বাক্গাব প্রতি চণ্ডার প্বাদেণ | ০ 


যমের যাতনা হৈতে বড়ই যাতনা । 

যশ গাই যদি মন পূরাও বাসনা ॥ 

রঙ্ক হয়ে রয়েছিন্থু রঙ্কৃবধে বত | 
রত্ব্দিয়া রঙ্গরস করাইলা হত ॥ 

রাজা সনে রণ কেন্তু রক্ষা নাহি আর। 
রঙ্গিণী করহ বক্ষা তবে সে উদ্ধার ॥ 
লুট গেল ধন লণ্ড ভণ্ড হৈল গাবী। 
লক্ষ্য নাহি দিলা যথ! রহে মোব নারী ॥ 
লোভমতি আমি অতি লম্পট পাতকী । 
লোভে লঞ্চ ধন লয়ে লাভ কৈলু কি॥ 
বিশালাক্ষী নিশ্বময়ী বিশ্বণিম্মীরিণী। 
বাস্ুদেব-বামদেব-বিপি-সহায়িনী ॥ 
নিপদে কবিলে পস্থুদেবের উদ্ধার | 

বশ হয়ে বঙ্জে কৈলে কালিন্দীর পার ॥ 
শঙ্খিনী শুলিনী শিবা শর্বাণী শঙ্করী। 
শক্তিবপা শিখববাসিনী শাকস্তবী ॥ 
শিখরিনন্দিনী শান্তি শশিশিনোমণি | 
শরণদা শক্তিকপা শস্তু-বিলাসিনী ॥ 
ষড়ানন-নাত। শিবা যড়ঙ্গ-জপিণী | 
ঘড়রিপু নিবারিয়া বাখ গে। ভবানি ॥ 
সতী সাপ্য। সনাতনী সংসার-ভারিনী | 
সারদ। সাবিত্রী সব্ব সঙ্কটভাবিণী ॥ 

সর্ব লোকে গায় তোমা সেবকবৎসল] । 
সেবকে তারিতে উর শ্রীসবর্বনঙ্গল! ॥ 
হরিহর হিবণ্যগর্ভের তুমি মূল। 

হরিল! নন্দেব ভয় বাখিল। গোকুল ॥ 
হর-জায়া হৈমবতী হেমস্ত-নন্দিনী | 
হও অন্ুকূলা মাতা হরেব গৃতিণী ॥ 
ক্ষিতির হরিয়া ভার দৈত্য কৈল। ক্ষীণ । 
ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন ॥ 
ক্ষমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি। 

ক্ষমহ সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমস্করী ॥ 
কালকেতু কেল যদি এত স্ততি বাণী। 
কেলাসে জানিল। মাতা হেমস্ত-নন্বিনী ॥ 


অবিলম্বে কারাগারে উরিলা অভয়া । 
কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া ॥ 


কালকেতুব বন্ধন মোৌচন। 


অবতরি কাবাগারে, বন্ধন দেখিয়া বীরে, 
লঙ্জ। হৈল চণ্ডীব তখন। 


কৰি চণ্ডী অবলীলা, ঘুচাল বুকের শিলা, 
ভন্তঙ্কারে ছিগ্ডিল বন্ধন ॥ 
. চাভিতে তোমার মুখ, মনে পাই বড় ছুঃখ, 


পাইলা দুঃখ ছুরদৃষ্ট-দোষে | 

প্রভাতে উঠিঘ। বাজ, কবিবে তোমার পুজা, 
আোপিবে গুজরাট দেশে ॥ 

শুন পুজ কালকেত,  পশু-বধ-পাপ হেতু, 
আছিল ভোমাব গুরু পাপ। 

দূব হৈল এত কালে, বাজার বন্ধনশালে, 
মনে না করিহ পরিতাপ ॥ 

ঘুচিবে সকল ক্লেশ, প্রভাতে চলিবে দেশ, 
পুজ্রধং পালিবে এজাগণ। 

নিজ হাস্তে নরপৃতি, ধরিপে ধবল ছাতি, 
প্রসাদ কবিবে নান! ধন ॥ 

চণ্ডিকা বলেন যত, নহে সে বীরের মত, 
পল।ইতে চাহে ঘনে ঘন। 

রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
বিবচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


কলিঙ্গ-বাছেব প্রতি চত্ীব স্বপ্নাদেশ। 


কালকেতু বলে মাগো গুন ভগবতি। 
কাথ ভাঙ্গি পলাইতে দেহ অনুমতি ॥ 
দেহ কুলিতার ধন্থু তিন গোটা বাণ। 
ধন লয়ে চণ্ডী মোর করু পরিত্রাণ ॥ 


রঙ্গ - দরিদ্র; নীচ। রঙ্কু-বে হরিণের পৃষ্টেদেশ নানাবর্ণ বিচিত্র। গারী-গৃহ। অবতরি-_অবতীর্ণ হইয়। , আবি তহ্ইয়। । 
অবলীল! - অসঙ্কোচ | বন্ধন-_বদ্ধ। প্রসাদ__অনুগ্রহ। কাখ-দেওয়াল। কক_-ককক। 


১০৮ কবিকঙ্কণ চণ্ডা। 


বন্ধন ঘুচায়ে তুমি যাইবে কৈলাস। 
প্রভাতে উঠিয়া রাজ। কবিবে বিনাশ ॥ 
চণ্ডিকা বলেন পুর না যাব আগার । 
যাবৎ না কবে রাজ! তব পুবস্কাব ॥ 
এমত বলিয়! মাত। কবিল। গমন । 
ডানি বামে দেখিলা অনেক বন্দিগণ ॥ 
কপাণৃষ্টে সবাকাব ঘুচান বন্ধন । 
ছুয়ারে আছয়ে যত পোতামাঝিগণ ॥ 
তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ। 
ডানি বামে শিঙ্গা কাড়া ঠমক নিশান ॥ 
কোপে আখি ঠাবি চণ্ডী দিল। দানাগণে। 
এক এক মাঁঝিকে কিলায় তিন জনে ॥ 
লুটিল অনেক দানা সনাকার ধন। 
মৃচ্ছিত ভইয়। পড়ে পোতভামাঝিগণ ॥ 
চণ্ডিক। চলিল! নবপতির বসতি । 
চৌষট্রি যোগিনী সঙ্গে চামুণ্ডা যুবতি ॥ 
গলে মুণ্ডমাল! দোলে বিকট দশন। 
কাতি খর্পর হাতে লোহিত-লোচন ॥ 
বিভীষিকা অনেক দেখান নুপবরে । 
স্বপন দেখান মাত। বসিয়া শিয়রে ॥ 
বাজারে বলেন বেটা কব অবধান। 
আমার সেবক জনে তোব অন্পজ্ঞান ॥ 
তোবে বধি মহাবীবে ধবাইব ছাতা | 
করাব বীরের দাসী তোমাব বনিতা ॥ 
নানামত স্বপন দেখায় মহামায়! | 
মহাপাত্র পুরোহিতেৰ শিয়বে বসিয়া ॥ 
বাম রাম স্মরণে উঠিল নরপতি। 

পদ্মা সঙ্গে অন্বরে রহিল। ভগবতী ॥ 
প্রভাতে করিয়। সভা রাজ! দিল বাব। 
সবে মেলি স্বপনেব কবেন বিচার ॥ 
সভাজন শুনে বাজা কেন ন্বপন । 
অভয়া-মঙ্গল গান আ্রীকবি কঙ্কণ ॥ 


রাজার স্বপ্ন বিবরণ। 


আজি দেখিলাম নিশি ভীষণ ন্বপন। 
পরমায়ু-বলে মোর রহিল জীবন ॥ 
দেখিলু' ভৈরবী ভীম! লোচন বিশাল । 
কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্মাল ॥ 

হান হান করিয়া ধরিল মোর কেশ। 
চৌষটি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ ॥ 
পৃষ্ঠদেশে লম্বমান শোভে জটাভাব | 
শঙ্ঘের কৃণ্ডল কর্ণে ভীষণ আকার ॥ 
পবিপান সবাকার লোহিত বসন । 
বাকসন। ফুল যেন দ্রপাটী দশন ॥ 
বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়। 
চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়৷ বেড়ায় ॥ 
গজ ঘোড়া কাটি পিয়ে রুধিবেব পানা । 
নাচয়ে আপন তালে প্রেত ভূত দানা ॥ 
মড়াব আতড়ি কেহ করিয়া উত্তরী । 
অঙ্গুলিতে ধরে কেহ হাড়ের অন্গুরী ॥ 
তিলক করয়ে কেহ হাড়ের 'চন্দনে। 
তপণ করেন কেহ কপাল ভাজনে ॥ 
গর্দভে চাপায়ে মোরে দেয় হাড়মাল। 
পশ্চাতে ঢোলের বাগ বাজায় বিশাল ॥ 
পশ্চাতে যোগিনীগণ করে তাড়াতাড়ি । 
মোর অঙ্গে মারে কেহ দোহাতিয়া বাড়ি ॥ 
গজপুষ্ঠে কালকেতু কৈল আরোইণ। 
শিরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥ 
আশীব্বাদ করে যত দেব মুনিগণ । 
চৌদিগে শঙ্খের ধ্বনি মঙ্গল বাজন ॥ 
রাজার বচন শুনি বলে দ্বিজগণ। 

নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন ॥ 
তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ন্বন । 
অশ্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


আগার--গৃহ। নিশি_ রাত্রিতে । আঁতড়ি -অস্ত্রঃ নাড়ীভূ'ডি। উত্তরী__উড়ানি ) চুদর। ভাজন-__পত্র। 


কালকেতুর স্বদেশে গমন। ১০৯ 


155 সহ কলিঙ্গরাজের যুক্তি । 


রাজার বচন শুনি, সভাজন বলে বাঁণী, 
_ কোপে রায় কৈলা অনুচিত । 
মাজিকার শেষ নিশি, বড় অমঙ্গল বাশি. 
স্বপন দেখিলু বিপরীত । 
অবধান কর নবপত্তি 
ঠক নাবড়ের বোলে, দেবীর কিন্কব মাইলে, 
এই হেতু স্বপনে দর্গতি ॥ 
স্বপনে তোমার ভয়, বীবেব দখিল' জয, 
পুবন্গাব কবিল। ভবানী । 
দেখিলু অদ্ভুত যত, শাহা বা! কহিন কত, 
আব কিছু মনে নাতি গণি ॥ 
আপনার দিয়া ধন, কাটাইলা চণ্তী বন, 
বমাইলা নগব গুজরাট । 
আখেটার কিবা দোঁষ, কন তারে কর বোষ, 
ভ'ড়,দত্ত কেল এত নাট ॥ 


কোন্‌ ছার বনভূমি, হার তবে রায় তুমি, 
মিছা! কাধ্যে কবিলা আদেশ । 
ছাড়ান করিয়া আনি, কহিয়া মধুব বাণী, 


বীরকে পাঠাও নিজ দেশ ॥ 

রথ অশ্ব গজ দোলা, সগল্লাদ ঝাবি থালা, 
বিভূষণ সুগন্ধি চন্দনে । 

বীরের করিয়া পূজা, গুজরাটে কর বাজ 

" চণ্ীব সম্ভোষ হবে মনে ॥ 

পাত্রের বচন শুনি, নরপতি মনে গণি, 
কারাগারে করিল। পয়াণ । 

বীরের বন্ধন ক্ষয়, দেখি বাজ সবিশ্ময়, 
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥ 





কালকেতুব স্বদেশে গমন । 


রাজ! দেখি কালকেতু করিল উত্থান। 
প্রণাম করিতে রাজা না দিল বিধান ॥ 


ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন । 
প্রেমকথা আলাপে বমিলা ছুইজন ॥ 
নৃপতি বলেন বীর ক্ষম অপরাধ । 
চণ্ডতীব সেবক তুমি কর আশীর্বাদ ॥ 
বন্দি-ঘব মহাবীর মাগি নিল দান। 
বসন কাঞ্চন দিয়া কবিল ছাড়ান ॥ 
পরণা লোটায়ে কান্দে পোভামাবিগণ | 
রাজাবে কহিল সব নিশা-বিববণ ॥ 
অঙ্গদ কঙ্কণ হাব কুস্রম চন্দনে। 
পুবন্সীর কেল বাজা বাপের নন্দানে ॥ 
খএাতঙ্গ ভরঙ্গ দিল ণথবব (দোল।। 
১ন্দন (চীখুবি ঝাবি পগমঘ মাল ॥ 
অভিষেক কবাইল বসাইয়। খাটে । 
আজি টহাতে কালকে বাঁজ। গুজরাটে ॥ 
নিজ-হন্তে ভালে টীকা দিল নরপতি । 
যত ভূঞা রাজ। মেলি ধবাইল ছাতি ॥ 
গজ-পুে চড়াইয়া দিলেন বিদায়। 
শন্ুবন্তী নরপতি পাছু পারছ যায় ॥ 
পুরে প্রবেশিতে শুনে নাবীর ক্রন্দন । 
অন্মৃত। হেতে বার হয়েছে অঙ্গনা ॥ 
বিবসবদানে নীব জিজ্ঞাসে বারতা । 
বীবকে গজ্জিয। কেহ কহে কটু কথা ॥ 
যেই জন মৈল তোম। সনে করি রণ। 
অন্তমৃতা হৈতে যায় তার নারীগণ ॥ 
লজ্জাভয়ে মহাবীর হেট কেল মাথা । 
একভাবে ম্মবে বীব হেমন্ত-ছুতিতা ॥ 
অভিপ্রায় ভাহাব বুঝিয়া ভগবতী | 
আকাশ বিমানে থাকি বলেন ভারতী ॥ 
“জীয়াইয়। দিব যত মুত সেনাগণ |? 
চণ্তীৰ ভারতী নাহি শুনে অন্যজন ॥ 
শুনি বীর অন্ুমত্া করে নিবারণ । 

মবা জীয়াইয়া দিবে ব্যাপের নন্দন ॥ 
ভূগুস্থৃতে গিরিম্থৃতা করিলা স্মরণ । 
আইলা ভূগুস্ত যথা বীর কৈল রণ ॥ 


মাইলে -মারিলে। নাট-রঙ্গ, কাণ্ড। আলাপে-__কখে।পকথনে । ভূগ। _দামন্থ রাজ! । শনুমৃত।-সহসত|| 


গিক্জিদুত।_পীর্বহী | তৃপ্ুনত-শুক্রীচার্যয | 


১১৪ কবিকন্কণ চণ্ডী। 


পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা পাছু পাছু যায়। 
বীরসঙ্গে রণস্থলে বসিল সভায় ॥ 
কৌতুকে বসিয়া %োহে কহে মৃছ বাণী। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব কাহিনী ॥ 





মৃত সৈম্তগণেব প্রাণলাভ। 


উশন! কুশপাণি, চিন্তি সজীবনী, 
মন্ত্রিত কৈল কুশজল। 

দিলেন যাহার অঙ্গে, কবিয়া অঙ্গে ভঙ্গ, 
উঠিল সেই মহাবল ॥ 

জলের পেয়ে বাস, উঠিয়া দিল পাশ, 
উশন! জল দিল মাথে। 

পাইয়া পরাণ, করিয়া হান হান, 
উঠে বীর খাণ্ডা হাতে ॥ 

উঠিয়া পদাতি, ধরি ঢাল কাতি, 


চৌদিগে ফিরায় লোচন। 

পদাতি কেহ কান্দে, ছিলাম কাচা নিদে, 
কে মোর নিল শরাসন ॥ 

রাজার রণে শির, পড়িল যেই বীর, 
জুড়িল তার স্ন্ধে মুণ্ডে। 

পাইয়া কুশজল, উঠিল হস্তিবল, 
লোহার মুদগর শুণ্ডে ॥ 

কাটা ঘোড়া যত, উঠিল শত শত, 
আনহি স্কন্ধে আন শির। 

শুক্রের কুশনীরে, চেতন করে তারে, 
উঠিল হইয়া সুস্থির ॥ 

একের শুন কথা, গৃধিনী পাইয়া মাথা, 
খাইল লোচন-যুগলে । 

নবীন হৈল তার, লোচন-যুগ আর, 
কেবল বিদ্যার ফলে ॥ 

পিশাচীগণ যত, গিলিল শত শত, 
যতেক সৈন্যের শির। 


শুক্রের কুশনীরে, পিশাচী উদ্ধারে, 
সন্ধান পাইয়া শরীর ॥ 

রাজার খণ্ডিয়া দৈন্য, জীয়াইয়৷ সব সৈন্য, 
উশনা চলিল বিমানে । 

মঙ্গল নব্য-গীতি, হরয়ে ভব-ভীতি, 
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥ 





গুজরাটে মানন্দোত্মন । 


ধন্য ধন্য বীরের চরিত । 

মৃত সেনা প্রাণ পায়, আনন্দিত দণ্ডবায়, 
সভাজন পুলকে পুণিত ॥ 

উঠিল সকল সেনা, রাজা আনন্দিতমনা, 
নাচে সবে সেনাব জীবনে । 

শঙ্খ বীণ। পড়া খোল, শিক্গা কাড়া ঢাক ঢে।ল, 
বাজায় ছুন্দুভি বীরগণে ॥ 

মন্দির! ধরিয়া করে, মধুর মধুর স্বরে, 
গায়নে মঙ্গল গায় গীত। 

পরিয়া উজ্জল ধুতি, কাখেতে করিয়া পুঁথি, 
হাতে কুশ নাচে পুরোহিত ॥ 

বীরকে বিদায় দিয়া, নিজ সেনা সঙ্গে নিয়া, 
যায় রাজা কলিঙ্গ নগরে । 

গুজরাটে যত লোক, ঘুচিল সবার শোক, 
বীরকে দেখিতে আগুসরে ॥ 

শুভক্ষণ করি বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা, 
প্রবেশ করিল নিজবাসে। 

ফুল্পরা সন্ত্রমে আসি, পতির.বদন-শশী, 
দেখিয়া আনন্দ-রসে ভাসে ॥ 

বুলান মণ্ডল আদি, প্রজী আসি যথাবিধি, 
নানারত্ব দিয়া কৈল নতি। 

ভাট চত্বর মাঠে, নাট গীত গুজরাটে, 
সবার সুস্থির হৈল মতি ॥ 


উশনা--উশন|:, শুক্রাচার্ঘয | বাস--পন্ধ পাশ-্-পাশ-মোড়। । আনহি-_অঞ্কপ্রকার | গায়ন_-গায়ক। 


ভাড়র প্রতি কালকেতুর তিরস্কার। 


দ্বিজে বীর দেয় দান, সবার করিল মান, 
চন্দন-কুস্ম-অধিবাসে । 

ভাড়,দত্ত হেনকালে, আপিয়া মধুব বোলে, 

*. শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে ॥ 





কালকেতুব নিকটে ভাঁড়ুদত্তের আগমন । 


ভেট লয়ে কাচকলা, শাক বেগুন কচু মূলা, 
ভাড়দত্ত করিল পয়াণ। 

বুঝিয়া কার্যের তত্ব, নিবেদয়ে ভীাড়,দত্ত, 
পশ্চাতে কবিয়া অবজান ॥ 
ভাড়,দত্ত করিল জোহাব। 

প্রণাম করিয়। বীরে, ভাড়ু, নিবেদন কবে, 
খুড়া, দেখি ঘুচিল আধাব ॥ 

খুড়া,ছিলে গুপ্তবেশে, প্রকাশ করিলা দেশে, 
সম্ভাষা করিল নৃপমণি | 

টাকা দিয়া নরপতি, ধরিল ধবল ছাতি, 
ভূঞা রাজা মধ্যে তোমা গণি ॥ 

যখন ছুপ্রহর নিশা, করি রাজ সম্তাষা, 
অনেক বুঝাই নরপতি । 

ধরিয়া রাজার পায়, খগ্তালু সকল দায়, 

. খুড়ী জানে আমার সে মতি ॥ 

কোথা বীর পাইল ধন, 
পরিবাদ ছিল লোকমাঝে । 

প্রকাশ করালু' আমি, বড় সুখ পাবে তুমি, 
খ্যাত হৈলে মপতি-সমাঁজে ॥ 

খুড়া তুমি হৈলে বন্দী, অনুক্ষণ আমি কান্দি, 
খুড়ী মোর নাহি খায় ভাত। 

দেখিয়া তোমার মুখ, দূরে গেল সব্বব ছুঃখ, 
দশদিক হৈল অবদাত ॥ 

হইয়া রাজার চূড়া, সিংহাসনে বৈস খুড়া, 
আমাকে রাজ্যের লাগে ভার। 


ঘুষিত সকল জন,- 


১১১ 





থাকহ পুরাণ শুনি, রাজ্য জানে আমি জানি, 
নফরে করিবে ব্যবহার ॥ 

ঠকের শুনিয়া বাণী, রোষযুক্ত নৃপমণি, 
বীর ধন্মকেতুর নন্দন | 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্ৰ, 
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


ভাড়ুর প্রতি কালকেতুর তিবস্কাব। 


ভাঁড়,রে নিজ দোষে খোয়ালে আপনা । 

বাড়ীর রাজস্ব দিয়া, করজে ফাবক হইয়া, 
ছাড় গুজরাটের বাসনা ॥ 

তোর বড় বাপ ছিল, অকালে লুটায়ে মৈল, 
লোক-মুখে জগতে বিদিত 

তোর বাপ কলিঙ্গে খ্যাত, নাম তার হরিদত্ব, 
মুখ-দোষে শ্রবণ-বঞ্জিত ॥ 

যখন আছিলে পৃবেব, পত্বী পোয়ে অন্নাভাবে, 
অকালে কুড়ায়ে খাইল হাটে। 

জগতে নাহিক জ্ঞাতি, কুলের নাহিক স্থিতি, 
কায়স্থ বলাস গুজরাটে ॥ 

হয়ে তুই রাজপুত, বলাস কায়স্থ-সুত, 
নীচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ । 

সেবকের যোগ্য নও,  কুটুম্ব করিয়া কও, 
কুলের মহিমা কৈলি নাশ ॥ 

আমি হই নীচ জাতি, তাহে তোমার কিব! ক্ষতি। 
ধন-গবেরে বল ছুরক্ষর | 

শিয়রে কলিঙ্গ রায়, গোহারি করিব তায়, 
খারিজ করিব বাড়ী ঘর ॥ 
খুড়া, কাহে বা ছাড়ি ঘর বাড়ী । 

তোম! সনে নাহি দায়, বসাতে যতেক হয়, 
সদরে গণিয়। দিব কড়ি ॥ 

শুনিয়া ভাড়,র বোল, কালকেতু উদ্তরোল, 
কোপে বলে ব্যাধের নন্দন। 


ভেট-_নজর। অবজান-__অবজ্ঞ। | সম্ভাধা--আলাপ ) সম্ভীষণ। পরিবাদ-্-নিল।, অপবাদ। অবদাত-নির্মাল, 'মনোজ্ঞ। 


ফাছে-_কি নিমিত্ত | 


৯১৯২ 


কাবিকঙ্কণ চণ্তী। 


হুগলী ভভুল হও, অভঙ্ছে গিয়া ₹ও পাঁচ ঠাই ভাড়ুর মাথায় রাখে চুলি । 


কই গলে কেহ কলি £৭ ॥ 

নাপিত নিকটে ছিল, বীরের ইঙ্গিত পাইল, 
করে ধরে ভাড়)রে বসায়। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ, 
কৈমবতী যাভার সভায় ॥ 





ভাড়ুর মস্তক মুণ্ডণ। 


ভাড়ুদত্ত কপট প্রবন্ধে যত বালে। 

শুনি বীব কালকেত আগ্রি হেন জ্বলে ॥ 
দেহ কম্প হৈল বীর চাপে শরাসন। 
কোপে কম্পমান তনু লোহিত-লোচন ॥ 
বলে বীব ছাড় ঠকা তই ভাড়,দত্ত। 
আপনি করিলি দূৰ আপন মহত ॥ 
কহিতে জানিস ঠক করিয়া প্রবন্ধ । 
কলিঙ্গ রাজাব সনে বাধাইলি ছন্দ ॥ 
হৃদয়ে পৃবিত বিষ মুখে মকরন্দ । 

মিথ্যা কথা কহি বেটা পাত নানা ছন্দ ॥ 
ইনাম বাড়িতে বেটা কর তুমি ঘব। 
লেখ! করি দেহ বেটা তিন সনের কর ॥ 
নগরিয়া মেলি সবে মার বেড়া বাঁড়ি। 
যাবৎ না দেয় বেটা তিন সনের কড়ি ॥ 
হরিয়। নাপিতে বীব দিল আখিঠাব । 
মনের হরিষে ক্ষুব আনে মুড়াধাব ॥ 
বীরের হুকুম পেয়ে নাপিতেব সুত। 
ভাড় র ভিজায় মাথা দিয়া অশ্বমৃত ॥ 
চামাটি থাকিতে পদতলে ঘবে ক্ষুর | 
দেখিয়া ভাড়র প্রাণ কবে ছুর্‌ ছুর্‌॥ 
দুরে থাকি শুনে সে ক্ষুরেব চড় চড়ি। 
নাক মুণ্ডে ধরি তাৰ উপাডয়ে দাড়ি ॥ 
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার । 
ভাঁড়, বলে খুড়া দোষ ক্ষম এইবার ॥ 


নগরিয়। লোক গালে দেয় চণ কালি ॥ 
পুরের কোটাল আসি শিরে ঢালে ঘোল। 
পাছে পাছে ভাঁড়র বাজায় কেহ ঢোল | 
মালাকাব আনি গলে দিল ওড় মালা । 
টিটকাবি দেয় যত নগরিয়া বালা ॥ 

পুরের বাহির করি মারে বেড়া বাড়ি। 
ছড়া হবাড়ী ফেলে মারে কুলের বহুড়ি ॥ 
ভীড়,র লাগিয়া বীর ছুঃখ ভাবে বড়ি। 
কৃপা করি পুনরপি দেন ঘর বাড়ী ॥ 
ঠক নাবড় শুনে এই কথা কর্ণ ভরি । 
শ্লীকবিকক্কণ ভাণে দুর্গাপদ স্মাবি ॥ 


কালাকেতুৰ শাশান্ত। 


গুজরাট কালকেত খাত হেলা বাজা ৷ 
আব যত ভূঞা রাজা কারে তার পুজা ॥ 
কোন রাজা সম নহে কবিতে সমর । 
পবাজিত হয়ে সবে দেয় রাজকর ॥ 
বিহানবিকালে বীব শুনেন পুরাণ । 
শুনেন কৃষ্ণের গুণ হয়ে সাবধান ॥ 
গুজরাটে বাজভোগে রহে কুতুহলে । 
পুষ্পকেত নামে পুত্র হৈল কতকালে ॥ 
গুজরাটে প্রজা বীর পালে চিরকাল " 
শচীর হৃদয়ে শোক বাঁড়িল বিশাল ॥ 
কৃতাগ্জলি পুরন্দরে করে নিবেদন । 
পাবক সহিত যত শুনে দেবগণ ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
আকবিক্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





শিবের প্রতি ইন্দ্রের স্তব। 


চবণে ধরিয়া হরে, ইন্দ্র নিবেদন করে, 
নীলান্বরে হও কপাময়। 


মকরন্দ-_মধু। ঠক1-হুল। নগরিয়া_ নগরের লোক | নুড়াটার _ভেশীতা। চামাটি-ক্ষুর শীণাইবার চামড়।। ওড়-_ 


জবা। বালা-_-ছেলে | বিহান - প্রাতঃ | 


টার তির রা মন । 


০০৮৮৮ িপািসি টি িশসিপাসিপিপশিসিিও ৬ 


মতি উশাপ-কাল গেল, মুক্তির সময় হৈল, 
তবু পুজ না৷ এল নিলয় ॥ 

দু'খনন। পুলোমজ।, কোলে তার নাহি প্রজা, 

* কত তাব শুনিব ক্রন্দন । 

ন। দেখিয়া নীলাম্বব, শোকে ঠিয়া জর জর, 
বিধি কৈল মোরে বিড়ম্বন ॥ 

শূন্য হেল সুরলোক, 
ঘর বন নীলাম্বর বিনে । 

আধাব ঘবেব বাতি, মোর বধু ছায়াণতী, 
কোথ। গেলে পাব দরশনে ॥ 

শুপ শশি-শিবোনণি, . অবিবত মনে গণি, 
কবে মোৰ আসিবে কুমাব। 

আনহু আপন কাছে, সেবকের শোক ঘুচে, 
মিথ্যা নহে বচন তোমাব ॥ 

শুনিয়। ইন্দ্রের বাণী, মনে গণি শুলপাণি, 
পার্বতীবে বলেন বচন । 

চল প্রিয়ে গুজরাটে, নীলাম্বরে আন ঝাটে, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


চণ্ডীব গুজরাটে গমন । 


শঙ্করে করিয়। নতি, 
পদ্মা সঙ্গে গুজরাটে যান । 

গিয়া অবশেষ নিশি, বীরের শিয়রে বসি, 
তাহাকে দিলেন দিব্যজ্ঞান ॥ 
স্বপন কহেন মহামায়। | 

শুন পুজ নীলাশম্বর, অবিলম্বে চল ঘব, 
সঙ্গে লয়ে ছায়াবতী জায়া ॥ 

নাহি স্মর নীলাম্বর, 
পুলোমজা তোমার জননী । 

ব্যাধকুলে উৎপন্তি, শাপে গুজরাটে স্থিতি, 
ঝাট চল ছাড়িয়া অবনী ॥ 


পুলোমজ।-_শচী। প্রঙ্গ। _পুত্র। 
তাহারা। 
১৫ 


অবিরত বাড়ে শোক, 


অবিলঘ্বে ভগবতী, 


পিতা তোর পুরন্দর, 


কুররা-মেনা, উত্ক্রোন পশ্ষিণা। 


১১৩ 

ৰাপ দেবতার রাজা, শিবের 1 করিত পু পুজা, 
ফুল যোগাইত নীল।স্বর। 

দেখি ধশ্মকেত ব্যাধ, ব্যাধ হইতে গেল সাধ, 
তেই আইলা অননী ভিতর ॥ 

হইর। বড় আকুল, অভাবে ভুলিল। ফুল, 
শ্রীফল-কন্টক ছিল তথি । 

হরের মন্তকে ফুটে, হর তোরে মন টুটে, 
শাপে ভৈল গুজরাটে স্থিতি || 

ছাড়িলে মমব-লোক, মাত তোর কবে শোক, 
মৃতস্ৃত। যেমন কুববী। 

তোমার কবিয। মে, নয়নে পড়য়ে লে, 
হুঃখে পোষ্াইল বিভাবরী ॥ 

কেবল চণ্ডীরবর, দোহে হইল জাতিম্মর, 
মাত! পিতা সোওরিয়। কান্দে। 

রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, গান কৰি শ্রীমুকুন্দ, 
মানোহব পাঁচালি প্রবন্ধে ॥ 


পুক্পকেতুকে কালকেতুব বাছা মমপণ | 


রাম বাম শ্মবণে পোহাইল রজনী । 
প্রভাতে শুনেন বীৰ কোকিলের ধ্বনি | 
নিতা নির্মিত কম্ম করি সমাপন । 
স্নান করি বীব পবে উত্তম বসন ॥| 
পুপ্পকেত্‌ বাজ হবে পড়িল ঘোষণ। । 
ঘবে ঘবে নাটা গীত ব্যাল্লিশ বাজনা ॥ 
স্থতে রাজ্য দিতে বীর মনে অভিলাষ । 
শুভক্ষণে করাইল গন্ধ অধিবাস ॥ 
আপনি আইল রাজ। কলিঙ্গ ভূপতি। 
মহাপাত্র পরিবাঁর কবিয়া সংহতি | 
অভিষেক করাইয়া বসাইয়া পাটে। 
শুভক্ষণে পুষ্পকেত রাজা গুজরাটে ॥ 
দূত দিয়া আনাইল যত ভূঞ| রাজা । 
একে একে বীর কৈল সকলের পূজ। ॥ 


জাতিম্রপ--পুর্বিষন্মসে কখ। যাহাদের মনে থাকে, 


১১৪ 


_ ফবিকম্কণ চ্তী। 


০৯োেপপাসিশাপিশি১৯পাসািসিিপিাসপিিসপিসািসপিসপিাসিস পিপি সপসসিাাপাসপীপাসিপিসপিসপীপিসপিপসিসিসাসিসি এসপি? পান 


নিজ হস্তে ভালে টিক! দিল নরপতি। 
যত ভূঞা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি ॥ 
হেনকালে মহাবীর কহে সবিনয় । 
সবাকারে সমপিলু' আমার তনয় ॥ 
বুলান মণ্ডল আদি যত প্রজাগণ। 
পুষ্পমাল হাঁতে করি কৈল সমর্পণ ॥ 
রাজগণ মেলি তথা জোড় কৈল হাত। 
চণ্তীর চরণে বীর করে প্রণিপাত ॥ 
স্বর্গে যাবে বলি বীর পড়িল ঘোষণ]। 
ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল ক্রন্দন! ॥ 
মাতলি আনিল পরে পুষ্পক বিমান । 
সুবর্ণ রচিত রথ বিচিত্র নিম্মাণ ॥ 

হয় জুড়ি মাতলি যোগাল পুষ্পযান। 
রথে চড়ে নীলাম্বর দ্বিজে দিয়! দান ॥ 
বৈসে তার বামভাগে ফুল্লরা সুন্দরী । 
মোহন-মূরতি রানা রূপে বিদ্যাধরী ॥ 
পল্মাবতী সঙ্গে মাতা আগে যান রথে। 
সিদ্ধগণে নমস্কার কৈল বীর পথে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


নীলাম্বরের স্বগারোহণ। 


পুষ্পক বিমানে চাপি, হৈলা বীর দেবরূী, 
লুকাইল মনুষ্য-মূরতি । 

ভূমে রাখি কীন্তি শেষ, নীলাম্বর চলে দেশ, 
সঙ্গে লয়ে জায়া ছায়াবতী ॥ 

বায়ুবেগে রথ ধায়, উদ্ধমুখে সবে চায়, 
পুষ্পকেতু উভরায় কান্দে। 

গুজরাটে যত নারী, কান্দে বুকে ঘা মারি, 
কেশ বাস কেহ নাহি বাদ্ধে ॥ 

যায় বীর দিব্য রথে, মাতলি সারথি সাথে, 
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা । 


ত্রিদশগণের নাথ, কেমন আছেন তাত, 
কহ স্থুরপুরের বারতা ॥ 
অন্য যত দেবুগণ, কহ তার বিবরণ, 


কহ আর পুরের কল্যাণ। 

কেবা দেবতার রাজা, কেবা করে শিবপুজা, 
কোন দেব কুস্থম যোগান ॥ 

মাতলি কহেন কথা, কল্যাণে আছেন মাতা, 
কুশলে আছেন পুরন্দর। 

পুনঃপুনঃ তোমা চান, তোমা না দেখিয়া আন, 
এবে পুষ্প যোগান মালাধর ॥ 

ঘরের কথায় মতি, রথ যায় লঘুগতি, 
উত্তরিল মন্দাকিনী-কুলে । 

চণ্তীর আদেশ পেয়ে, সঙ্গে ছায়াবতী লয়ে, 
সরান দান কৈল গঙ্গাজলে ॥ 

স্নান করি নীলাম্বর, ধরে পূব্ব কলেবর, 
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ। 

দম্পতী বিমানে চড়ে, পবন-গমনে উড়ে, 
সসম্্রমে লইল সুরেশ ॥ 

ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর, গণাধিপ নিশাচর, 
কুবের বরুণ সমীরণ। 

শিরে দিয়া দৃর্বা ধান, আশীষ করিল দান, 
প্রসাদ করিল দেবগণ ॥ 

আইলা ছূর্ববাসা মুনি, ব্রন্গাস্তথৃত বীণাপাণি, 
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর । . 

কুশ হস্তে করি দান, উচ্চন্বরে বেদ গান, 
অভিষেক করে নীলাম্বর ॥ 

অশেষ-ছুর্গতি-খণ্তী, নীলাম্বরে লয়ে চণ্ডী, 
চলিলা হরের সন্গিধান। 

কৃপা দৃষ্টে হর চান, নীলান্বরে দিলা পাণ, 
পুনর্বার কুম্থম যোগান ॥ 

ধন্য রাজী রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, 
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল । 

স্রীকবিকঙ্কণ গান, স্থখেতে বৈকুণ্ঠ যান, 
প্রেমভাষা করিও কুশল ॥ 


মাঙলি-ইল্স-সারধি। দিদ্ধ_দেবযোনিবিশেষ ; দৈবশজিসম্পন যুনি। ভ্রিঘশ-__দ্বেবত! | নাটুর। নট , অস্িনেত|। 
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পিউ আরটষ্টিক প্রেস 


নীলাম্বরের হ্বর্গারোহণ। ১১৫ 


পপি পিতা পাশাপাশি ৮ শশিসাশীট তা তিসিশীশীশাশিাাাীিসিসিসসিপিিি 


বিনোদর্বাশী কে আনি দিল দেশে ॥ প্র ॥ আরোপিয়া হেমবারি বিবিধঃবিধান। 





পুক্র-বধ্‌ নিছিয়া ফেলিয়া দিল পাণ ॥ 
পুজের বারতা পেয়ে আইলা ইন্দ্রাণী । শুভক্ষণে দৌহে গৃহে করিল প্রয়াণ । 
ডমক খমক বাচ্য বাজে বীণা বেণী ॥ আনন্দিত পুরজন স্ুমঙ্গল গান ॥ 
শুভবার্তা পাইয়া হইয়া আনন্দিতা। নীলাম্বর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ । 
উঠানে টাঙ্গায় চান্দা আত্শাখাযুতা ॥ সাঙ্গ হৈল বীরের পুজার ইতিহাস ॥ 


কালকেতুব প্রসঙ্গ সম্পৃণ। 


কবিকল্কণ চণ্ডী 


ধনপাতি সদাগরের উপাখ্য।ন 


প্রস্তাবন।। রত্বাখালার নৃত্য । 


স্ত্রীলোকের পূজা নিতে দেবী কৈলা মতি। ধরিয়া মোহিনী লীলা, নাচে রামা রভ্বমালা, 


পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করেন পাব্ণতী ॥ তাণ্ডব দেখেন দেবগণ। 

ডাকিয়া আনিল রত্মমালা শশিমুখী | তাঁথিনি তাখিনি থিনি, মুদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনি, 
পরমস্থুন্দরী কন্যা ইন্দ্রের নর্তকী ॥ ঘন বাজে রতন কক্কণ ॥ 

পাণ দরিয়া দেবী তারে দ্রিলেন আরতি। হয়ে মুনি সাবহিত, নারদ গায়েন গীত, 
দেখিতে তোমার মতা চান পশুপতি ॥ বীণ-গুণে তরল অন্গুলি। 

তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিলা নিমন্ত্রণ । ডিমি ডিমি ডক্বুরখ্বায়, ডমকের বাজনা তায়, 
হরের সভায় বসে যত দেবগণ ॥ নারদ পিনাকী কুতুহলী ॥ 

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। ভুবন-মোহন কাছে, রত্বমালা তথি নাচে, 
শ্রীকবিকম্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ গান মুনি গান্ধার নিষাদ। 


বীণ।-গুণে -বীণায় তারে। তরল--চঞ্চল। কাচে--সজ্জায ; অশ্ন্তঙ্গীতে। 


রত্বমালাব বিলাপ । ১১৭ 


মুখর নৃপুবশালী, ঘন দেয় কবতালি, 
দেবগণে করে সাধুবাদ ॥ 
নৃত্য কবে রত্বমালা, অঙ্গ ভঙ্গ নানা লীলা, 


শোতাদের করে অবসাদ । 

নানা বাদ্য নানা ছন্দে, মত্যগীতের আনন্দে, 
শুনি ভাবে মনের বিষাদ ॥ 

স্ুরঙ্গ সিন্দুর ভালে, কপোলে কুন্তল দোলে, 
অভিনব বিজুলি সপ্গাব । 

অধব প্রবাল ছ্যতি, দশন মুকুত। পাতি, 
যেন মুদ্ব হান্ত স্ুপাধাব ॥ 

স্ুরঙ্গ পাটেব জাদে, . বিচিত্র কপরী বাধে, 
মালতী মল্লিকা চাপা-গাভা । 

কপালে সিন্দব-ফৌটা, গ্রভাত-ভান্ুব ছটা, 
চৌদিকে চন্দনবিন্তু শোভা ॥ 

পরি দিব্য পাট-শাড়ী, কনক-রচিত চুড়ি, 
ছুই করে কূলুপিয়া শঙ্গ । 


হীবা নীল! মতি পলা, কলধৌত-ক্ঠমালা, 


ক।লবরে মলয়জ-পঙ্ক ॥ 

গীত তড়িত বর্ণে, হেম মুকুলিকা করণে, 
কেশ-মেঘে পড়িছে পিগলি। 

বতন পাশুলি ছটি, পরে দিপা তুলাকোটি, 
বানু-বিভূষণ ঝলমলি ॥ 

দেবীর আদেশে স্মব, হাতে ফুল-ধনুঃশব, 
হানে বীর সম্মোহন বাণ। 

অবশ হৈল আঙ্গ, হৈল তাৰ তাল ভঙ্গ, 
শ্ীকবিকঙ্কণ রস গান । 





বত্বমালাব স্'ভশ[প। 


তাল ভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেটমুগা । 
যত দেবগণ সবে হৈল মহাছুঃখী ॥ 
তাল ভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী । 
যৌবন-গরবে নাচ হয়ে অভিমানী ॥ 


সুধন্্ম-সভায় নাচ হয়ে খলমতি। 
মানব হইয়ী ঝাট চল বস্ুনতী ॥ 
ইচ্ছানি নগরে ঘর পিতা লক্ষপতি । 
হইনে তোমাৰ মাতা নাম রম্তাবতী ॥ 
উজানী নগবে ঘর সাথ ধনপতি । 
সদ। শিব-পদযুগে যাব দৃমতি ॥ 
প্রথম বনিতা ভার আছযে লহনা | 
ছিতীয় পনিতা হার হইবে খুল্লনা ॥ 
এত বাক্য বলিল! যদি সর্বমঙ্গলা | 
চরণে পবিয়া তাব বলে রত্বমালা ॥ 
দোষ অনুবপ কেন নাহি দিলা শাপ। 
চণ্তীব চবণ পবি কবেন বিলাপ ॥ 
অভয়ার চরণে মজক নিজ চিত। 
জ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


বন্রমাশাৰ বিলাপ | 


চণ্ডীব চরণ ধবি, কান্দে স্র্গ-বিদ্যাধরী, 
অচেতন হয়ে মায়ামোহে । 

ধলায় লোটাবে কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, 
বসন ভিজিল আখি-লোহে ॥ 

কেন দিলা গুরু শাপ, কিবা হৈল মম পাপ, 
মোর তবে পোহাল বজনী । 

বোধধুক্ত ভগবতী, হৈল মোর অধোগতি, 
কিরূপে এড়াৰ শাপ-বাণী ॥ 

কেমন দারুণ বেলা, আইলু' তাণ্ডব-শালা, 
হাচি জেঠী না পড়িল বাধ। 

বিধাতা দণ্ডিল মোবে, ফিবে না গেলাম ঘরে, 
সনে বড় রহিল বিষাদ ॥ 

ভাই বন্ধু পিতামাতা, যে মোর আছয়ে যেথা, 
উদ্দেশেতে সবারে প্রণাম । 

পরিহারে আমি বলি, দিও মোরে জলাঞ্জলি, 
জীবনে বিধাতা হৈল বাম ॥ 


অবসাদ-_ জড়তা । গাভ।--পুষ্পের মুকুল হইতে স্কুটনোশুগ অবস্থ। | কুলুপিয়। খিল দেওয়| | হুলানকাটি_শবহীন পাদভূষণ। 
পাশুলি-_পদাঙগুলির ভূষপবিশেষ। পরিহার-_বিধায় কিন্ব। প্রার্থনা। 


১১৮ বিরিত। চঙ্ী। 
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ক্ষমহ আমার দৌষ। হও মোরে রে পরিতোষ, চালের ফাড়িয়া খড় আলিল আঁতুড়ি। 


কৃপাময়ি, কর অবধান। গোমুগ্ ছুয়ারে আনি পুজে যষ্ঠীবুড়ী ॥ 
অবনীমগ্ডলে যাব, তোমার কিস্করী হব,  হুলাহুলি দিয়া কল নাভির ছেদন। 
করাইব ব্রতের বিধান ॥ তিন দিনে কৈল রামা স্ুপথ্য পাচন ॥ 
শুনিয়া তাহার কথা, হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা, ছয় দিনে ষণ্ঠীপূজা কৈল জাগরণে। 
সান্থুকম্পা বলেন ভবানী । অষ্ট-কলাই তাঁর পর কৈল অষ্ট দিনে ॥ 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকন্দ” নত্তা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে। 
দয়া কব গণেশজননি ॥ একুইশ। কৈল তার একুশ দিবসে ॥ 


শশা ৮ টি শা 


খুল্পনা থুইল নাম পরিপূর্ণ মাসে। 
মাস ছুই তিনে দেয় উলটিয়া পাশে ॥ 
নিপ্রায় দিয়ালা করে ঘন ঘন হাস। 


খু্রন।গ সম । দেখি হরফিত,রস্তা মনের উল্লাস ॥ 
আশ্বাস কিয়! তারে বলেন পার্ব্বতী। সাত মাসে রস্তা তারে করায় ভোজন । 
মোর আশীব্বাদে তুমি হবে পুক্রবতী ॥ মোদিত হইল রস্তা দেখিয়! দশন ॥ 
দেবমানে,ভ্রম ক্রমে যাবে চাবি মাস। বৎসর পৃণিত হইলে ভ্রমে স্থানে স্থানে। 
আমার করাহ গিয়। ব্রতের প্রকাশ ॥ নানা অলঙ্কাব পরে কবিয়। যতনে ॥ 
এতবাকা রিল দিভীযররললা। এই মতে তিন চারি পাচ বৎসর যায়। 
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈল বন্রমালা ॥ কন্যাগণ সঙ্গে করি ধুলিতে খেলায় ॥ 
হোথ। খতুমতী রস্তা হয়েছে বেণেনী | করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে। 
ব্যতীত হইল রিতা গানিনীন। মনোহব বেশ রামা দিবসে দিবসে ॥ 
পর নির্দারাবদি হিল রিলে আটদিগে ভাল বব চাহে লক্ষপতি । 
তার গর্ভ রত্মমালা করিল প্রবেশ ॥ অবিরত অই চিন্তা স্থির নহে মতি ॥ 
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি। অভয়ার চরণ মজজুক নিজচিত। 
দোয়জ মাসের বেলা লোকে কাণাকাণি ॥ :2 শ্রীকবিক্কণ গান মধুর সঙ্গীত | 
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন। সি 
চারি,মাসে কবে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ 
পাচ মাসে কাজী করঙঞ্জায় যায় মন। 
ছয় মাসের বেলা তারে না রুচে ওদন ॥ 80594 
অপ্ত মাসে বন্ধুজনা দিল নানা সাধ। দেবীব ব্রতের তরে, খুল্লন! বেণের ঘরে, 
নয়?মাসে প্রসব-বেদনা অবসাদ ॥ রস্তাবতী সফল মানিল। 
সাধুর কিস্করী ডাকি আনিল পাচতি। দিতে নাহি উপমা, খুল্পনা-ূপের সীমা, 
শুভক্ষণে হৈল তার কন্যা রূপবতী ॥ বদন-চান্দেতে করে আলো ॥ 


সাস্থম্পা - দয়ার ' সহিত | দেবমানে_দেবতাদের ১দিন আমাদের ১ বদব। দোধজ -দ্রিতীদ। ব্যতীত-জতীত। 
পাচতি- 'ধাত্রী। কাড়িয়।- টানিয়।। মোদ্দিত--আলনন্দিত। 


উজানী নগরবর্ণন | 


খুল্লনা বাড়য়ে দিনে দিনে । 

হইল বৎসর ছয়, বরণ বর্ণন নয়, 
শোভা করে অলঙ্কারু বিনে | 

সুফল মানস মানি, আনি ভৃঙ্গারের পানী, 
মল! দূর করে রস্তাবতী। 

যতনে বুঝায়ে তায়, আভরণ দিল গায়, 
রূপের মঞ্জরী কলাবতী ॥ 

ঠাচর চিকুর ছান্দে, কবরী টানিয়া বান্ধে, 
বেড়ি নব মালতীর ফুল। 

সরস কানন ছাড়ি, ম্রময়ে কবরী বেড়ি, 
মধু-লোভে ভুলে অলিকুল ॥ 

প্রভাতে ভান্ুর ছটা, কপালে সিন্লুব-ফেশাটা, 
অধব জিনিল জবাফুলে । 

ভূরুযুগ ধন্ুবর, তাহার কটাক্ষ শর, 
রবি শশী শোভে তাব কোলে ॥ 

গলে শতেশ্ববী হার, শোভে নানা অলঙ্কার, 
করে শঙ্ঘ শোভে তাড় বাল! । 


কুচশ্রী দাড়িম্ব ফল, মাঝা মৃুগরাজ তুল, 
উরু যুগ জিনি রামকলা ॥ 
গুরুয়! নিতম্ব ভরে, দিনে আন বেশ ধারে, 


চলে রাজহংসের গমনে । 

চরণে নুপুর বাজে, নব ন্বপ যেন সাজে, 
হেনমতে বাড়য়ে যৌবনে ॥ 

নখে তম করে নাশ,  রম্তার সফল আশ, 
যৌবন দেখিয়া কলাবতী। 

খুল্লনার শিশু-বেশে,  শ্রীকবিকস্কণ ভাষে, 
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি ॥ 


খুল্লনার নিবাহ-াচন্তী | 
খুল্পনার রূপ দেখি ভাবে রম্তাবতী | 
আমার খুল্পনা কন্যা আঁধারের বাতি ॥ 
খুল্পনার রূপে কার দিব গো তুলনা । 
টাকিয়া রবির রথ রাখয়ে খুল্পনা ॥ 


১১৬ 


বংশধর পুক্র আছে মইআই কোর । 
খুলনার রূপ হেতু অধলেং হইজ ক্ধব )। 


এত দ্রিনে নাহি দেখি এমন বরণ । * 
কামনূপী মোর গৃহে বাড়ে কোনজন | 
লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস। 
নাহি জানি কন্তা মোর হবে কার বশ ॥ 
কুলে শীলে হীন-দোষ হয় সেই জন। 
সেখানে করিব আমি কন্তা সমর্পণ ॥ 
যেমন করীর দস্ত স্বর্ণ জড়িত। 
অকলঙ্কে দিলে স্ৃতা হয় সমুচিত ॥। 
অকুলীনে দিলে সুতা থাকয়ে গঞ্জন । 
লোকে অপযশ গায় দগধে জীবন ॥ 
আটদিগে ভাল বর ভাবে লক্ষপতি। 
অবিরত এ চিন্তা অন্য নাতি মতি || 
হেনমতে কত কাল বাড়য়ে খুল্লনা । 
শ্রীকবিক্কণ গান উজানী বর্ণনা ॥ 


ডঞ্জানা নগববণন। 


উজানী নগর, অতি মনোহর, 
বিক্রম-কেশরী রাজা । 

করে শিব পুজা, উজানীর রাজা, 
কৃপা কৈল! দশভৃজা ॥ 

যেন রঘু রাজা, তেন পালে প্রজা, 
কর্ণের সমান দাতা । 

যুধিষ্টির বাণী, শুকদেব জ্ঞানী, 
তাহারে প্রসন্না মাতা ॥ 

উজানীর কথা, গড় চারি ভিতা, 

চৌদিকে বেউড় বাঁশ । 

রাজার সামস্ত, নাহি পায় অস্ত, 
যদি ভ্রমে একমাস ॥ 

মহা ধনুদ্ধর, 
নারদ সমান গানে । 


দিব্য কলেবর, 


মইআই-_লক্ষ পাতর পুত্র | কামরপী-_বদনের হত রূপ হায়। 


সঙ 


গুনে আবিরত, পুরাণ ভারত, 
দ্বিজে দেয় হেমদানে ॥ 

নগন্ধের নারী, যেন বিদ্যাধরী, 
ভূষণে ভূষিত কায়। 

“যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ, 

পীড়িত বসন্ত বাঁয় ॥ 

বিক্রম-কেশরী, তাহ[ব নগরী, 
আছে কত সাগর । 

রাজার আদেশে, ধনপতি বসে, 
যারে স্থুখী নুপবর॥ 

লয়ে শিশুগণ, বেণের নন্দন, 
পায়রা উড়াতে যায়। 

সঙ্গে শিশু যত, লে পারাপত, 
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় ॥ 


ধনপতিব পাবাবন-ক্লাড। ও খুলপন। দর্শন । 


সখা! সঙ্গে ধনপতি, আনন্দে পুণিত মতি, 
পায়রা উড়ায় সদাগর । 

ছাড়িয়া পাটের দোলা, সবে কবে পাখী-খেলা, 
পড়ে খসি ভূষণ অন্বব ॥ 

সঙ্গে দ্বিজ জনার্দন, খেলে নগরিয়া জন, 
ধ্নপতি করিল নিশ্চয় । 

পায়রী রাখিয়। হাতে, উড়াইল পারাবতে, 
আগে আইলে তার হবে জয় ॥ 

নগরিয়। শিশু মেলি, দেয় ঘন কবতালি, 
শ্বেতারে উডায় ধনপতি। 

তার পাছে ভাই যত,  উড়াইল পারাবত, 
বাম হাতে রাখি পারাবতী ॥ 

উড়াইল পারাবতে, দৈবে গগন-পথে 
আসি তাড়া দ্রিলেক সেচান । 

পায়রা প্রাণের ভয়ে, গগনে সুস্থির নহে, 
আট দিকে করিল প্রয়াণ ॥ 


রঃবিকড়া? চওী / 


ইছানি নগর-মূুখে। শ্বেতা ধায় অন্তররীক্ষে, 

উদ্ধমুখে ধায় সদাগর | 

উভমুখে সাধু ধায়, কাটা খোঁচা ফুটে পায়, 
সঙ্গে জনার্দন দ্বিজবর ॥ 

পায়রী রাখিয়া করে, শ্বেতা বলি উচ্চৈঃম্বরে, 
উদ্ধীমুখে ডাকে ধনপতি। 

পগার খন্দক খানা, উলু কেশে নল বেণা, 
নাহি সাধু করে অব্যাহতি ॥ 

নাহি সাধু যায় পথে, জনাই পণ্ডিত সাথে, 
পাছু পাচু ধায় অবহেলে। 

পাচ সাত সখী মেলি, খুল্পনা খেলায় ধুলি, 
পারাবত পড়িল অঞ্চলে ॥ 


, পায়বা মাচলে ঢাকি, চৌদিকে বেড়িয়া সখী, 


যায় রামা আপন ভবনে। 
স্দাগর যায় পাছে, পারাবত তরে যাচে, 
শ্লরীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 


খুপনাঁৰ এঠিশ ধনগনিল কথোপকথন । 


কে ঠুমি পায়র। লয়ে যাও হে সুন্মবি! 
পারাবত লয়ে মোর কর প্রাণ চুরি ॥ 
অমূল্য পায়ব। মোর জানে সব্বজনে। 
লুকায়ে রাখিল। তাহ। ঝপিয়া বসনে ॥ 
পারাবত দিয়। মোরে করহ গীবিতি। 
নহিলে জানা গিয়া বিক্রম ভূপতি ॥ 
সাধু ধনপতি আমি বসি হে উজানী | 
গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী ॥ 
বনিতা-জনের ঠাই নিতে নারি বলে। 
পরাণ ধরিয়া মোর রাখিলে আচলে ॥ 
পরিচয় পেয়ে ভাবে খুল্লনা স্থমৃতি । 
জ্যেঠার জামাতা বটে সাধু ধনপতি ॥ 
ঈষদ হাসিয়া রামা করে উপহাস। 
পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড় আশ ॥ 


হথী _মদয়, অন্ুকূল। দোল! _দোলাই, গায়ের কাপড় । শ্বেতা-একট| শান। পায়রার নাম। পেচান-_সঞচান, শিকরে 


পাখী। অব্যাহতি -শিস্তার। গীরিডি__প্রীতি । 





নি, ধু 





ডি 187: 

25:24. 

বু ৫ এ 
রা ১ 





চি 


১৭ স৯**৮ 
ল 









৮৫5৯৮ ৮৮০00 জি ৯ 
কস ৩: সলাত এ) ২ 
ই কউ র্ 
রঃ ৮৯. লা 
7 
্ 
55 
কী 10 এর 
৪ ঘা 
? ক , 
পন * । 
০ ৪ 





০৯ 
শিক 
ঠক 
চনত 
মন ) 


পতি মি চু (8 ! 


হা রিং জন 





মর), 


৬ 





খুক্পলনার বিবাহ-প্র্জাব। 


আজিকার মত ছাড় মাংস অনুরোধ । 
আপনা আপনি সাধু করহ প্রবোধ ॥ 
স্তজন হইয়া কর খগ তাডাতডি। 
উ মুখে ধাও সাব যেমন আভডি ॥ 
প্রাণভযে পাবাবহ লয়েছে শবণ | 
প্রাণ দিয়া বন্দা করি অন্গহ জন ॥ 
(দেখে দিল পাবাঁবত নাঠি করি টুপি । 
নিথা। কাবো কর সাথ কপট চাঠবী ॥ 
ভমিভ বাজার সাপ বে “শামা চঢা। 
আপে দিপ পাবারত দী75 কল কট। ॥ 
পবিহাসে ধনপতি বুঝে কাধা গতি । 
এ কন্যা পিত। বনি সাধু লঙ্ষপতি ॥ 
জনাই পণ্ডিত সনে কবেন যুকতি । 
শ্রীকরিকঞ্ধণ গান মধুর ভাবী ॥ 


সন্াভ পা1গ2ভণ পা] 4 ভবনে গমন: 
৯ 


এমন শুনির। সাখু তরুতলে বসে। 
নগরে কন্টাব কথা লোকেবে জিজ্ঞাসে ॥ 
লোক-মুখে শুনে সাধু খুল্পনার কথা । 
কানশবে সাধুব হৃদয়ে লাগে বাথ। ॥ 
জনাই পণ্ডিত সাথে করিয়া পিচার | 
বালে, সম্বন্ধ করিয়া কর আনাব উদ্ধীব ॥ 
এমন শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন। 

হরা কবি গেল লক্গপতিব সদন ॥ 
লক্ষপতি ভবনেতে গেলা পুবোভিত । 
“দখি লক্ষপতি হেলা বড আনন্দিত ॥ 
পাছা ঘা দিয়া দিল বসি» আাসন । 
প্রণাম করিয়া কহে নিজ নিবেদন ॥ 
পিতা পুভ্র ছুহিতা কবিল প্রণাম । 
জিজ্ঞাসা করিল দ্বিজ সবাকার নাম ॥ 
লক্ষপতি বলে মোর কুমার মইআই । 
রাম রঘু অনুজ তাহার ছুই ভাই ॥ 


আহুড়ি--ধাবক। তোমাতে টুট।তোম। হইতে কম। 
(দশসন। 1) দশ বৎসর বয়স্থা | 


১৬ 


নবচ বহসরে যদি, 


শ। গাল কেহ তোমা, 


ন। কবিল। কম্ম ভাল, 


দ্বাদশ বর্ষের বেল।, 


পুষ্পিত। যাবত নয়, 


০:58 লই সি? 


এইত ছুহিতা৷ মোর খুল্লনা নামিনী। 
ইহার খেলার সঙ্গী পাঁচটি ভগিনী ॥ 

উা শুনি পুরোহিত কহে অভিরোষে | 
কেননা আইঈলু আমি তোমার নিবাসে ॥ 
বসন কার্চন আদি নাহি দিল। দাঁন। 
বাবহাঁপ ঘচালে সন্দেশ গুয়া পাণ ॥ 
এইত কন্টার আমি নাহি দেই বিয়া । 
সন্বপ। কবহ গুক বিচার কবিয়। ॥ 
আশহয়াপ ৪নণে আক নিজ চিহ। 
শ্ীকবিকন্ধণ গান মধব সঙ্গীত ॥ 


বুনন বিবাহ গ্রহণ । 


শুন হে অবোধ লক্গপতি | 

পাপ ংসরের সতা% ভন ঘরে অবস্থিতা, 
কখানে আভহ সুস্থ-নতি ॥ 

সপ্ুম পৎসপে কমা, বিয়ী দিলে হয় ধন্য, 
ভার পুর কলের পাবন। 

আ।হবিয়। বল আনি, কতিয়! মধুব বাণী, 
পণ পিনা কবে সমর্পণ ॥ 

বব আনি যথাবিধি, 
তনয়। করয়ে সম্প্রদান । 

তার পুজ্র দিলে জল, সশরপুবে পায় স্থল, 
পিঙকুলে গার বনমান ॥ 

স্থত। হেল দশসম।, 
ভথাচ ন। কেলে কন্ত। দান । 

প্রণেশিলে একাদশে, মদন হৃদয়ে বসে, 
শব রস হয় একন্স।ন ॥ 

এগার বৎসব গেল, 

অপযশ কবিল। সঞ্ধব | 

কন্তা হয় রজম্বলা, 

পুরুষেবে নাহি করে ভয় ॥ 

তাবত পুরুষে ভয়, 

রহে সয়ে ভাবত কামনা । 


পাবন--পবিত্রতাকারক | শআাহরিধ। -খু-জিয়।। দশনম|_. 


১২২ 


নর দেখি অভিরাম, যদি কন্যা কবে কাম, 
পায় পিতা নরক-যন্ত্রণ। ॥ 

দ্বিজের বচন শুনি, লক্ষপতি বালে বাণী, 
উচিত করিব ব্যবহার । 

বদ্ধমান আদি স্থান, বব দেখ রূপবান্‌, 
মুকুন্দ বচিল গীত সাব॥ 


জনাদ্দন পপ্ডিতেৰ পাঞ্-নন্বাঁচন। 


এমন বচন শুনি, দ্বিজবর বলে বাণী, 
শুন লঙ্গপতি সদাগব। 

যত আছে গন্ধবেণে, . সব দেখি মান গণে। 
খুল্পনার যোগা নাহি বব ॥ 

যেবা চাদ সদাগর, তাব নাতি আছে পর, 
ঘর যার চম্পক নগবী | 

তার সনে কৈলে কাজ, সভাতে পাইপে লাজ, 
জাতি নাশ কৈল বিযহবী ॥ 

বর্ধমানে ধূস দত্ত, যাব বংশে সোম দত্ত, 
মহাঁকুল বেণের প্রধান। 

বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্বাদশ বৎসর বন্দী, 
বিশালাক্ষী কৈল অপমান ॥ 


মহাস্থান সাত গা, যথা বৈসে বাম দা, 
তার শুন কুলের বাখান। 

মড়ায় গণিত বাড়ী, বাস। দিয়। লয় কড়ি, 
তার ঘব শ্মশান সমান ॥ 

হরি দত্ত বড়স্ত্বলে, তব সম নহে কুলে, 
রাজা তার কেল অপমান । 

ফতেপুরে রাম কু, সেই বেটা লুণে ৬প্ত, 


সেহ নহে তোমার সমান ॥ , 
কর্নার হবি লা, নাহি প্টেষে বাপ না, 
প্রভাতে না করি তার নাম। 
ভাল্পকির সোমচন্দ, সে জন কপট ছণ্দ, 
দীক্ষা পথে শুন্য তার ধাম ॥ 


কবিকঙ্কণ চণ্ডী। 


যে যে বেণে আছে যথা, সবাকাব জানি কথা, 
সবে হয় দোষের আকব। 

গঙ্গার দুকুল কাছে, গন্ধাবেণে যত আছে, 
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর ॥ 

তোমাব কন্যাব মত, বব ধনপতি দত্ত, 
কালে শীলে বপে গুণবান্‌। 

দ্বিজেব শুনিয়া কথা, লক্ষপতি হেটমাথা, 
প্রীকবিক্ণ বস গাণ ॥ 


ধনপতিব সহিত খুরনাণ সঙ্গন্ধ | 


গৌড়েতে বিখ্যাত যার নাম উজ্জয়িনা। 
মহাকল দত্তবংশ সবা নধ্যে গণি ॥ 

যেন কপ তেন গুণ উত্তম ব্যভাব। 
দেন-দ্িজ-গুক-ভক্ত শুদ। সদাচার ॥ 
দানে বলি কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ । 
নাটক নাটিক। কাব্য যাহার অভ্যাস ॥ 
সাত্বিক ধার্মিক বব শাস্ম-বিচক্ষণ 1 
হেম-কলেবব সাধু সব সুলক্ষণ ॥ 

তার যোগ্য বটে নারী খুল্পনা যুবতী । 
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী যেন মদনের বতি 
ঘটকের মুখে শুনি ববেব প্রকৃতি 
সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল লক্ষপতি 
ব্রাহ্মণ সঠিত যত লক্ষপতি ভণে। 
কপাটেব আডে থাকি রন্তাবতী শুনে ॥ 
ব্বামীবে গঞ্জিয়া বামা কহিছে বচন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


পঙ্গপতিব সহিত বস্ত।বতীব কথোপকথন । 


আগু পাছু না গণিয়ে, কথায় বিহ্বল হয়ে, 
কেন দেহ হেন অন্মতি | 

হিতাহিত নাহি গণ? নালপ কন্তার পণ, 
কেন ঝিয়ে করাব ছূর্গীতি ॥ 


ছুর্বলার নিকটে লহনার খেদ। ১২৩ 


পড়ে স্তনে হৈলে পশ্ত, ব্যয় করি নিজ বস, ত্বরা করি নগরে চত্বরে ধায় চেড়ী। 


কন্যা দিবে দারুণ সতিনে । সইসাঙ্গাতি ডাকিয়া আনিল বাড়ী বাড়ী ॥ 
লহনাকে নাহি জান, হের্ন কথা মনে আন, আইল বিদল! টাপা কমলা ভারতী । 

করুণা নাহিক তব মনে ॥ পার্দ হা সুবর্ণবেখা লক্ষ্মী পাদ্মাবতী ॥ 
তোমাবে বুঝাৰ কি, লঙ্কনা ভায়ের বি, বল্লভ| দল্লভা রন্ত! স্থভদ্রা যমুনা । 

তুমি যদি তাবে দিনে সতা। চরিত ডলসী শচী রাণী সুলোচন] ॥ 
কেন কৈলে তেন কাজ, সঞ্চয় করিল! লজ,  হীবাণভী সবস্বতী মদনমঞ্জবী । 

লোক মাঝে না তুলিব মাথা ॥ চিত্রলেহ। সুধা জযা তারা! মান্দোদরী ॥ 
ুল্লনা বান্ধিয়া গলে, সরিন গঙ্গার জলে, কীশলা। বিজয়। গৌরী সুমিত্র! সুন্বরী। 

নাহি দিন দাকণ সতিনে। যশোদা। “বাঠিণী বানা রাধা কাদম্বরী ॥ 
ছুবন্ত ঝিরেব মোহ, লোচনে গলযে লো, ত্বরা হেত সবাকার বিপধ্যর বেশ। 

পবে লক্ষপত্িৰ চবণে ॥ এলান করবীভাব নাতি বান্ধে কেশ ॥ 
নাহিক মধুর কথা, যে ঘবে লনা সতা, এক কা কক্কণ শৃপুব এক পায়। 

ভেবে দেখ যেমন বাঘিনী । অর্ধকেশ জীচড়ি কেহ দ্রুহগতি ধায় ॥ 
নিচাবে হইয়া অন্ধ, পদ গলে দিষা বন্ধ, এক চগ্গকোণে কেহ দিয়াছে অগ্তান। 

ভেট দিবে খুলনা হরিণী ॥ এক করণে কণফল ত্বরায় গমন ॥ 
ধন জন যাব ঘাব, আনিয়। প্রথম ববে, শিশু ক'ন্দে দুগ্ধ দিতে নাতি কবে মো। 

বিলম্বে কবিণ কন্ঠাদান | কোন এয! আইস তাঁবভাতে কাখে পো ॥ 
কনা পাবে কৃততল, ভুমি পাবে দান-ফল,  চডিয়। জাঙ্গালে এয়ে। দিল বাভনাড়া । 

লোকে গাপে অতল সম্মান ॥ ভীরাপতা এক ডাকে ভেঙ্গে আসে পাড়া ॥ 
গণকে কয়েছে মোবে, দিবে দোজবেরে বরে, সাধুধ *ন্দিবে আসি দিল দবশন। 

বিচাবিয়। বিধব। লক্ষণ | পাগ্য অথা দিয়া দিল বমিতে আসন ॥ 
এত যদি কহে পতি, রস্ত| দিল অনুমতি, বব দেখি বামাগণ সানন্দ-চবিত । 

ব্বিচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ শ্বীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ছুর্বপ(ব নিকটে লহন খেদ। 


বশ্তাবতীব জামাত নিরাগণ। . 
পু দেখিয়ে কুম্প্ন বু, স্পন্দে ডানি আখি বাহু 


স্বামীর বচনে রম্ত। দিল অনুমতি । লহন1 কহেন মন-কথা। 

আমন্ত্রিয়ে জামাতারে শানে লক্ষপতি ॥ শুনিয়া জৌকেব মুখে, শেল যেন বাজে বুকে, 
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে। প্রভূ দিবে নিদারুণ সতা ॥ | 
কেহ জল কেয় কেহ চরণ পাখালে ॥ কহ ছুয়া জীবন উপায়। 

আড়ালে থাকিয়া রস্তা জামাতা নেহালে। কানে তোর দিব হ্কেম, চিন্তহ আমার ক্ষেম, 
এয়ো স্ুয়ো আনিতে বিজয়! দাসী চলে ॥ যেমতে সম্বন্ধ ভাঙ্গাযায় ॥ 


কৃতুহল--আনন্দ। বিপধ্যয় উল্টে পাল্টে যাওয। | দুয়|__দুর্্ধল | ক্ষেম- মল 


১২৪ কবিকন্ণ চণ্তী। 


খুড়া হয়ে দেয় সতা, কারে কব ছুখে- -কথা 
কারে বা করিব অভিমান । 

বরঞ্চ মরণ ভাল রহিল হৃদয়ে শাল, 
সই এবে কব সমাধান ॥ 

পায়রা উড়ান বাজে, গেলা গ্রস্ত নিজ কাজে, 
নাহি জানি এ সব বাবহ! | 


সম্বন্ধ নির্ণয় হৈল, এবে সে লহন।! “মেল, 
হরি হরি নিষ্টুর বিধাতা ॥ 
একলা ঘরের দারা,  আছিলাম স্বতম্তবা, 


আপনি গৃহিণী এ ভবানে | 

বিধাতা হইল বাম,  পবে নিবে ধন ধাম, 
মন পোড়ে ভবের আগুনে ॥ 

শোকানলে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন, 
আখি-জল নিবারিতে নারি । 

এ শেল রহিল মনে, স্বামী দিব আন জনে, 
সঞ্চয় করিয়া ঘব নাভী ॥ 

বনু ব্যয় করি কড়ি, করিলাম খাট পিডি, 
সগল্লাদ নিহালী পামরী। 

চন্দন কুস্থম গুয়া, কুন্কম কন্তুবী চয়া, 
কাবে দিব মন্ির মশাবি ॥ 

এমত কপট বন্ধে,  শুনিয। ছুব্বলা কান্দে, 
লীলাবে আনিতে দাসী যায়। 

সদাগর আইলা বাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, 

হৈমবতী যাহার সহায় ॥ 





লহনাব .প্ররতি ধনপতিব 'গ্রবৌধ | 


লহন1 লনা বলি ডাকে সদাগর | 
অভিমানযুক্ত রামা ন1 দেয় উত্তব ॥ 
ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান । 
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান ॥ 
বূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। 
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে ॥ 
সমাধান-শিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত, বিরোধ ভঞ্জন। 


বাজ--ছল। 
অভাষ্ফলপ্রদয়ক' মণিবিশেষ। পদ্মিশী-চারি প্রকাব স্ত্রী মধ্যে প্রথম। স্ত্রী; 


পশিত পি ৩ পপাপীপপপিপি শা পাপা পারা ৩৩ 


সান করি আাসি শিরে না দাও চিরুমী। | 
রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিদ্ধে পানী ॥ 
ভবিবত ওই চিন্তা অন্ত নাহি গণি । 
বন্ধানের শালে নাশ হইলে পল্সিনী ॥ 
নাসী পিসী মাঠলানী ভগিনী সতিনী । 
(কহ নাড়ি রঙে ঘরে হইয়। বান্ধনী ॥ 
যুক্তি যদি লহ মনে কহিবে প্রকাশি। 
রন্ধোনের ওরে তব করে দিব দাসী ॥ 
পলিবা বাদলেতে উনানে পাড় ফক। 
কপূব শাশগল বিনা বসহীন মুখ ॥ 
সদাগব বাল যত কপট আশ্বাস। 
উত্তর ন। দেয় রানা ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ 
ছুপলল। করিল স্ান ণসিল। ভোজনে । 
মভয়া-মঙ্গল কপিকঙ্কণেতে ভণে ॥ 





পনগনিব ভোজন । 


শিবাকে ম্মবিয়া সানু কেল আঢমন। 
লহনা কনক থাঁলে যোগায় ওদন ॥ 
সুবর্পে বাটিতে ছুবনলা দেয় ঘি। 
হাসিয়া পরশে বামা বেণিয়ার ঝি ॥ 
শ্াবিয়া শ্রীজনার্দন পুরাণ পুরুব । 
সুরনদীর জলে সাধু করিল গঞওয ॥ 
প্রথমে স্ুকৃতাঝোল দিল ঘণ্ট শাক। 
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক ॥ 
কটাক্ষে সাধুব মন হরিল লহনা। 
ভোজন সম্ববে সাধু হয়ে দুটমনা ॥ 
ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন। 
কপূর তাস্বালে কেল মুখেব শোধন ॥ 
চরণে পাছুকা দিয়। করিল গমন । 
বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন ॥ 
মনোছুঃখ বামা তারে কবে নিবেদন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


নিহালা ও পামরী-_মূল্যবান বন্ত্রবিশেষ | চিস্তামপণি__ 


কমলের ন্যায় নেত্র, নাসিক রন্ধ, ক্ষুদ্র, 


চাককেশী, কৃশাজী, মৃঢ় বচনশীল।, গীতবাছ্যানুরক্তা, অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্না। পন্নগন্ধ। নারী । 


দ্ম্পতী-কলহ । 

কপট সম্তাষ, ত্যজ পরিহাস, 
সে সব সময় গেলএ। 

কেচন মুঢমতি, দিনে জালে বাতি, 
সেবাকি কবয়ে আলো ॥ 

স্ত্রী গত-যৌবনে, পুরুষ নির্ধনে, 
কিবা আদরের চিন্‌। 

কামদেব পাপ, নাহি ধরে চাপ, 
কবি বাখে গুণহীন ॥ 

কপট প্রবীণ, কুলিশ কঠিন, 
তোমার দাকণ হিয়। । 

সতা কৈলে যত, সন হেল হত, 
কি দোষ মোব দেখিয়া ॥ 

না কবিল বিধি, জীনন অবধি, 
নারীর যৌবন কাল । 

শিশির উদয়ে, কমল ন। রে, 
মরণে রিল শাল ॥ 

অঙ্গনা-সমাছজ, কিবা গৃহ-কাজে, 


কি কবিলু অনুচিত 

যদি দিবা সতা, কে তার রক্ষিতা, 
কেন না কৈলে ইপিত ॥ 

থাকে পুণ্য অংশ, কোলে বহে বংশ 
স্ুকৃতি সেই দম্পতী । 

যদি নহে তোক, শূন্য ছুই লোক, 
ফ্রোভাব কন্মের গতি ॥ 

সাধু হাত ধা, লহনা নিবাবে 
চঞ্চল কঙ্কণ পাণি। 

মাঝে পঞ্চবাণ, হয়ে আগুয়ান, 
কন্দল ভাঙ্গে আপনি ॥ 

বাজ রঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক মাঝে সুজন । 

ভার সভাসদ, 
গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


বচি চারুপদ, 


বিবাহের দিন নিণয়। ১২৫ 


বিবাহেব দিন নিণয্ব । 


পরিতোষে লহনারে দিয়া পাটশাড়। 
পাচ পল মোণা দিল গড়িবারে চুড়ি ॥ 
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে । 
যেমন আছিল পূর্বে বিবাতের দিনে ॥ 
বন্ত্র পেয়ে যাত্বে নিল লহন। যুবতী । 
বিবাহেব তবে তবে দিল আন্ুমতি ॥ 
বাম রাম স্মরণেতে যামিনী প্রভাত । 
পশ্চিম আশাব কূলে গেলা নিশানাথ ॥ 
আশীষ কলিতি আইল জনাই পণ্ডিত । 
প্রণাম কবিয়া দ্বিজে কবিল ইঙ্গিত ॥ 
অীখিঠারে হৈল কথা সঙ্গে গ্রহ ওঝ। | 
নানা দ্রব্য পুর্ণিত সাজিল ভার বোঝা ॥ 
চলিল ব্রাহ্মণ লক্ষপতিব ভবন । 

সন্মমে আসির। বস্তা যোগায় আসন ॥ 
লক্ষপতি আসি নন্দে দ্বিজের চরণ। 
নিঃবদয়ে দ্বিজ তারে নিজ প্রয়োজন ॥ 
গ্রচ ওঝা কবে মেবরাশির কল্যাণ । 
সভ। বিগ্যমানে ওঝা পড়ে পাজি খান ॥ 
স্ুধ্য ননস্কারি করে শাস্ত্র অবগতি । 
আজিকাব বারে সাত দণ্ড ষ্ঠী তিথি ॥ 
মৃগশিরা নয় দণ্ড বণিজ-করণ। 
শুভ্যাগ সাত দণ্ড চন্দ্র দশম স্থান ॥ 
পুনরপি পড়ি বলে হয়ে সাবধান । 
আগামী বংসর-কথা গণক বুঝান ॥ 
সংক্রমণ শিরঃস্তানে বংসর যাবে ভালে । 
বড়ই সম্পদ দেখি তোমার এই কালে ॥ 
বৈশাখ হইতে ভাবে লুপ্ত সংবৎসর | 
শুভকম্ম নাভি আগে বৎসর ভিতর ॥ 
এমন বচন শুনি গ্রহ ওঝা তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে ॥ 
বৈশাখে হইবে কন্যা বারতে প্রবেশ । 
ফাল্কনেতে তবে লগ্ন করহ উদ্দেশ ॥ 


তোক-__বালক। নুক্ৃত্ি_পুপ্যশালী। পাঁচপল--&. তোলা | আশা--দিক্‌। 


৯১২৩ 


লগ্ন করিল ওঝা শুভক্ষণ গণি। 
গণিয়। নির্ণয় কৈল উত্তর-ফাক্কনী ॥ 
ত্রয়োদশী রবিবার ইন্দ্র নামে যোগ। 
দ্বৌযাম রজনী মধ্যে মাসেব অদ্ধীভোগ ॥ 
পূজা পেয়ে গেল ওঝা আপন ভবনে । 
কহিল সকল কথা সাধু-বিদ্যমানে ॥ 
মভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


 পুর্বাঙ্বৃত্তি ) 


হেম পেয়ে তোলা চারি, মানিল লহন। নারী, 
দূব কৈল যত অভিমান । 

প্রেমবন্ধ মুখে সুখে, আলিঙ্গন বুকে ঝুকে, 
যামিনী হৈল অবসান ॥ 


ধনপতিব হৃদয়ে উল্লাস। 

বসিয়। ছুলিচা মাবে, নিয়োজিল নানা কাজে, 
শুভ মুখকমল প্রকাশ ॥ 

শয্যা ত্জি ধনপতি, আনন্দে পুর্ণিত মতি, 
ডাকি আনি জনাই ত্রাহ্গণে। 

গুরু গৌরব ব্যবহার, নিয়োজিত কৈল ভার, 
কৈল ওঝা! ইছানি গমনে ॥ 

লক্ষপতি পায় পড়ি, পসিবারে দিল পিড়ি, 
ছুই কর পাখালি চরণ। 

আশীষ কবিয়া দ্বিজ, স্মেরমুখ-সরসিজ, 
আয়োজন করে সমাপন ॥ 

কিকর কি কর ভায়া, শুভযোগ যায় বইয়া, 
আবধান কর সদাগর। 

বৎসরেক নাহি বিয়া, কেমনে ধরিছ হিয়া, 
লুপ্ত হবে এক সংবৎসর ॥ 

লক্ষপতি জায়া সনে, বিচার করিয়া মনে, 
জ্ঞাতি-বন্ধু পুরোহিত সনে । 


কৰিকন্কণ চস্তী। 


গ্রহবিপ্র আনি ঘরে,  লগন বিচার করে, 
জয়ধ্বনি বনিতা-বদানে ॥ 

কাম তিথি বদ্য়াদশী, রোতিণী সহিত শশী, 
শুভযোগ বণিজকরণ । 

লগনে আছয়ে জীব, ইহাতে পবম শিব, 
সায় দেয় সেইত গণন ॥ 

আসিয়া ঘটকরাজ, নিবেদন কৈল কাজ, 
আমাজন ঠকল সদাগর | 

বচিয! ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
গাইল মুকুন্দ কবিবব ॥ 


বিবাহ-অধিবাস । 


ফাল্কন উত্তম নাস, কালি হনে অধিবাস, 
শুনি আনন্দিত সদাগব। 

পুলকে পুর্ণিত মতি, কহে সাধু ধনপতি, 
প্রি ভাঘে করেন উত্তব ॥ 

সাধু করে আয়োজন,  চাবিদিগে ধায় জন, 
কিনে বেচে হাটে নান। ধন। 

সাধব আদেশ পায়, ইছানি নগরে যায়, 
ঘটক পিত জনাদ্ধন ॥ 

লয়ে বিবাহেব সাজ, চলিল ঘটকরাজ, 
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত। 

আগুপাছে সারি সারি, সজ্জা লয়ে যায় ভারী, 
গায়নে মঙ্গল গায় গীত ॥ 

তৈল সিন্দুব পাণ গুয়া, বাটি ভরা গন্ধ চুয়া, 
আস্ত দাড়িম্ব পাকা কাচা । 

পাটে ভরি নিল খই,  ঘড়। ভরি ঘ্বৃত দই, 
সাজায়ে স্ুরঙ্গ নিল বাছা ॥ 

ক্ষীরপুলি গঙ্গাজল, কাদি বান্ধা নারিকেল, 
চিনির পুরিয়! নিল গাছ। 

চাল ডাল রাশি রাশি, জোড়া জোড়া নিল খাসি, 
সাজুড়িয়! ভারে নিল মাছ ॥ 


পাট-বন্তা। সাজুড়িয।--ভারবাহক | 


রস্তাবতীর বঙীকরণ-খঁষধ সংগ্রহ । 


সর্বস্ব পুটুলি ভরা, বাদ্ধি নিল কোলসর', 
স্ৃতাঁ নিল নাটাই সহিত। 

সুরঙ্গ পাটের সাড়ি, লইল্ বঙ্গিন কডি, 

, দিব্য মালা স্ৃবর্ণজড়িত ॥ 

চিনি টাপা মর্কমান, কড়ি নিল দিতে দান, 
হরিদ্রায় রজিত বসন । 

গৌরোচনা নিল শঙ্খ, চামব চন্দন পঙ্ক, 
ফুল-মাল। কজ্জল দর্পণ । 

কপাল জুডিয়া ফোটা, বসিল দ্বিজেব ঘটা, 
সগল্লাদ পামবী কম্বলে। 

পতাকা থুবায় বান্ধ|, উপবে বাধিষ। চাণ্ন।, 
ধুপে আমোদিত কিল স্যলে ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হদয়নিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র-হদয়-নন্দন | 

তাহাৰ অনুজ ভাই,  চণ্ডীৰ আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্লীকবিকম্কণ ॥ 





ধনপতির সঠিত খুলন।ব বিবাহ । 


সকল দোষেতে হীন, শুভ লগ্ন শুভ দিন, 
ধারে কন্যা মনোহব বেশ । 

হবিব্রা-রঞজিত ধুতি, পরাইল রন্তাবতী, 
বৈসে বামা বাপের সকাশ ॥ 
খুল্পনার গন্ধ অধিবাস। 

মেলি, পুরনিতম্থিণী, . সবে করে উলুধ্বনি, 
রম্তাবতী-হদয়ে উল্লাস ॥ 

দিয়া নিমন্ণ পাতি, আনাইল বন্ধু জ্ঞাতি 
জনে জানে পায় আবাহন। 

শ্রীলক্ষপতির বাসে, জ্ঞাতিবন্ধু সবে আসে, 
বোঝা ভারে লয়ে আয়োজন ॥ 

পটহ মৃদঙ্গ সানি, দগড় কাসর বেণী, 
শঙ্গ বাজে দোখপ্তী বিল্লকী । 

খমক ঠমক ভেরি, জগবম্প বাজে তুপ্সী, 
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নর্তকী ॥ 





দ্বিজে কবে বেদ গান, 
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দিনপতি গণপতি, পুজিলেন প্রজাপতি, 
বিধি আশাপতি গ্রহগণে । 

স্থাপিয়া মন্থন যষ্টি, পুরোহিত পুজে বঙ্চী, 
পুজা কৈল মুকণুনন্দনে ॥ 

মহী গন্ধ শিলা ধান, 
দৃূববা পুষ্প কল ঘৃত দি । 

রজত দর্পণ হেম, স্বস্তিক সিন্দ্র ক্ষেম, 
কঙ্জল গোরোচন। যথাবিধি ॥ 

সিদ্ধার্থ চানর শঙ্গ, ভুবনে উপমা রঙ্ক, 
পূর্ণপাত্র প্রদীপ ভূষিত । 

কি শাখ। পরিচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ পড়েন বেদ, 
তত্র বান্দে জনাই পর্তিত ॥ 

পুজিল 'প্রতিমা রুচি, গৌবী পদ্মা মেধা শচী, 
সাবিত্রী বিজয়া জয়। তথ| | 

পাহা ন্বপা দেবসেনা শাস্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা, 
পুজিলেন যতেক দেবত। ॥ 

ঘত দিয়া সাত ডোবা, কাথে দিল বসুধাবা, 
কেল নান্দীমুখের বিধান। 

লয়ে সাত কুলবতী, হরঘিতা রন্তাবতী, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


খস্তাবতীব বশীকরণ ওঁষধ সংগ্রহ । 
গধধ কবিয়া রন্তা ফিবে বাড়ী বাডী। 
দোছটি করিয়া পরে তসরের সাডী ॥ 
কাট। মহিষের আনে নাসিকার দড়ি । 
ছুগাৰ প্রদীপ পুতে বোখেছিল চেড়া ॥ 
সাধুর কপালে যবে দিব পুনব্বন্থু । 
খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু ॥ 
আনিল পাকড়ি ডাল হাই আমলাতি। 
আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি ॥ 
সাপের আটুলি আনেখুজে বেদের ঘরে । 
রুইনৎস্ত-পিত্ত আনে নঙ্গল বাসরে ॥ 


ধৃধার-খোপার? পাতি_পত্র। আবাহন_নিষন্বণ; আহ্বান। আশীপতি-দিকৃপাল। কীহখ- কেওজুলে। 
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কাপাসের বাড়ী হৈতে আনিল গোমুণ্ড। 
দাগ্ডাইয়া রবে সাধু তায় দুই দণ্ড ॥ 
খুল্লনা করয়ে যদি সাধুর অপমান। 
মৌনে রবে সাধু যেন গোমুণ্ড সমান ॥ 
বিমল ব্রাহ্মণী হয় রম্তাবতীব সই । 
আডা সরায় আনে গদ্দভের ছুদ্ধ দই ॥ 
গঁষধধ করেন রস্তা খুল্পনার ভিত । 
খুল্পনার তরে সব হাবে বিপরী 2 ॥ 
খুলনার সমাপিল গন্ধ-মপিবাস । 
উজানী আইল দ্বিজ জদয়ে উল্লাস ॥ 
সহাস্য বদনে কথা কে দ্বিজবর । 
চান্দোয়। টাঙ্গাতে আচ্ছা দ্রিল সদাগর ॥ 
হেমঘটে গণাধিপ কৈল শারোপণ। 
করিল জনাই ওঝা স্বস্তিক বাচন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্ীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


বব ও ববখাত্রাপ গযন । 


মদন-মুরতি, সাধু ধনপতি, 
বসিলা গান্তাবি গীঠে। 

বদন নিন্দি বিধুং চৌদিগে বারবধূঃ 
মঙ্গল গায় নাচে নাটে ॥ 

ব্রাহ্মণ পড়ে স্তৃতি, সানন্দ ধনপতি, 
চৌদিকে জয় জয় ধ্বনি । 

মঙ্গল বস্তু যত, করয়ে নিয়োজিত, 
মঙ্গল পড়া বাজে সানি ॥ 

সমাপ্ত করিয়া কণ্ম, যে ছিল কুলধম্ম, 
ব্রাহ্মণে দিলেন দক্ষিণ। | 

বরাতি পুঙে পু্জে, সাধুর ঘরে ভূ, 
চৌদিকে ডন্ুরু বাজনা ॥ 

হইল গোধুলি বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা, 
গলায় শোভে বত্ুমাল। | 


কবিকন্কণ চত্তী। 


কুসুম শিরে রোপে, কৃষ্কুম অঙ্গে লেপে, 
শোভিত হেম তাড় বালা ॥ 
কেহ গায় কেহ নাট, রায়বার পড়ে ভাট, 


গজ-পৃষ্ঠে ঘন বাজে দাম । 

হাস্ত কথা কৃতৃহলে, পদাতি পদাতি খেলে, 
আগুদলে চলে রণভীমা ॥ 

জ্রড়িয। ক্রোশেক বাট, চলে বরযাত্র ঠাট, 
চমকিত ইছানি নগব। 

গজ-ধলে সাবধান, সাধিতে আপন মান, 
আইল লক্গপতির কোওর ॥ 

ছুই দলে ঠেলাসেলি, চুলাচুলি গালাগালি, 
বরাতি দেউড়ি নাহি ছাড়ে। 

গুল। খেল| ঢেলা বষ্টি, মেলিলে না বহে দৃষ্টি, 
ছুই দলে খুনাখুনি পড়ে ॥ 

বুঝিয়া কাধ্যের গতি, আসি তথ। লক্ষপতি, 
কন্দল ভাঙ্গিল সমঞ্জসে। 

জামাতা ভাতে ধরি, লয়ে গেল অন্তঃপুরী, 
আ্রকবিকন্কণ বস ভাষে ॥ ' 





স্সাগাচশ। 


প্রমোদ লোচন-জলে হেল সাধু অন্ধ । 
কোলে করি জামাতারে শিরে দিল গন্ধ ॥ 
বসাইল জামতারে লোহিত কম্বলে । 
কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে ॥ 
অঙ্গদ অর্গুরী হার ভূষণ চন্দন । 

দিয়া লক্ষপতি কবে ববের বরণ || 
হোথ। বস্তা দ্্র-আচার কবে যথাবিধি। 
পদে পাস্য শিরে অথ্য ঢেলে দিল দধি ॥ 
স্ত্র দিয়া মাপে রস্তা বারের অধর। 

সেই দ্ূপে মাপে আর ছুইখানি কর ॥ 
সেই স্ুত। দিয়। বান্ধে খুল্পনার সনে। 
সাধু রহিলেন যেন নিগড় বন্ধনে ॥ 


আও1--আধগোড়।। বরাতি-বরযাত্রী। ঠাট-দল। গজশ্বলে -হাতী ঘোড়। প্রততি উশ্বঘ্য লইয়া। দেউড়ি__দরজা। 


পাখালেস্প্রক্ষালন খরে। 


ধনপতির রাজসভায় গমন । ১২৯ 


আনিল এয়োর সত নাটাই সহিত। 
সাত ফের ফিরাইয়া কবিয়। বেষ্টিত ॥ 
সেই স্ৃৃতা বান্ধি রাখে খুল্লীনা-অঞ্চলে । 
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে ॥ 
অভয়ার চরণে মক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


লক্ষপরির কন্তাসম্প্রদান | 


সাধু করে কন্যাদান, দ্বিজগণে বেদ গান, 
নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী | 

সপ্তন্বরা শঙ্ঘধ্বনি , পট ছুন্দুভি বেণী, 
আনন্দিত লক্ষপতি-নারী ॥ 

পাটে চডি বপবতী, প্রদক্ষিণ কবে পতি, 
শুভক্ষণে দুজনে চাঁওনি । 

দিলেন সাধব গলে, আপনার কণ্চমালে, 
রামাগণে দিল ভলুধবনি ॥ 

মশয়ার পুণ্যকফলে, করে কুশে গঙ্গাজলে, 
লক্ষপতি করে কন্তা-দান। 

বথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধোৌত কগমাল।, 
দিয়া কৈল জামাতাব মান ॥ 

বাজয়ে মঙ্গল পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া, 
বর-কম্ত। দেখে অরুন্ধতী । 

বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম, 
দোহে কৈল অনলে এণতি ॥ 

দম্পতী প্রবেশি ঘরে, ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে, 
রাত্রি গেল কুসুম-শয্যায়। 

করিয়। চণ্ডিকা-ধ্যান,। শ্রীকবিকঙ্কণ গান, 
হৈমবতী যাহার সহায় ॥ 


বিবাহ করিয়া ধনপতির স্বদেশে 
গমন । 

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রাতি। 
শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিল। ধনপতি ॥ 
শষ্যাতোল। কড়ি চাহে পবিহাস্ত জন। 
আদেশ কবিল দিতে পরশ কাহন ॥ 
নিতা নৈমিত্তিক কম্ম করি সমাপন । 
হইল সাধুর ত্রবা উজানী গমন ॥ 
মাথায় মুকট দিয়। বসিল দম্পতী । 
কৌতকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী ॥ 
মুদঙ্গ মঙ্গল পড়। বাজে জোড়া শঙ্গ। 
খমক ঠমক শিক্গ। বাজে জগবম্প ॥ 
“কহ শ্বেত কেহ নেত দেয় পাটশাড়ী। 
কুষ্কুম চন্দন দূর্বব| বাটা ভবি কড়ি ॥ 
নানা বহে জামাতার কৈল পুনক্কার। 
দিলেন দক্ষিণাল্ শঙ্গ দশ ভাব ॥ 
বিদায় হইয়া বব-কন্তা চাপে দোল! । 
পর্চ রত্ন হাতে দিল সাধুর মহিলা ॥ 
শ্বওর-চবণে সাধু কবিয়। প্রণাম । 
চড়িয়া পাটের দোল। যায় নিজ ধাম ॥ 
বাজপথে যায় সাধু নগলে নগর । 
লহন। লইয়া কিছু শুনহ উত্তর ॥ 
ছিটা ফৌটা কবিয়াছে উষধ প্রবান্ধে | 
প্রাণ ছট্‌ু ফট্‌ুকরে বিটকাল গন্ধে ॥ 
বিদগধ সদাগর করে অনুমান । 
হৃদয়ে জানিল তাবে অলপ-গেয়ান ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নধুব সঙ্গীত ॥ 


ধনপতির পাজদশাঘ গমন 


যৌতুক দিলেন রত্ন বস বন্ধুগণ | 
নানা উপচারে সাধু করায় ভোজন ॥ 


কিটকাল-বিত্রী। বিদগ্ধধ-চতুর। পত্ডিন। 


১৭ 


১৩৪ কৰিকঙ্কণ চণ্তী। 


বহুদিন সদাঁগর আছেন ভবনে । 
নান| ধন লয়ে চল বাজ-সম্তাবণে ॥ 
ভার দশ দধি চাপাকল। মন্তনান। 
দোখপ্ডি সরস গুয়। বিড পান্গা পাণ ॥ 
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘুত দশ ঘড। | 
আর নিল সগল্পাদ থান দশ জোড।॥ 
কিন্কবে কবিয়া দিল দোলাব সাজন। 
দোলায় চাপিয়! চলে বেণেব নন্দন ॥ 
রাঁজাব সভায় সাধু হৈল উপনীত । 
প্রণাম কবিয়া ভেট বাখে চাবি ভিত ॥ 
নৃপাদেশে আসানে বসিল সদাগব । 
পরিহাস কবে বাজ। বিক্রমকেশব ॥ 
পরিধান-বাসেতে হরিদ্র! আতিশয়। 
লক্ষণে জানিল পিভা কবিল শিশ্চয় ॥ 
দ্বিতীয় বিবাহ তেই জান নণ বস। 
লভিয়া ভাবিনা ভায়া প্রসন্ন মানস ॥ 
লজ্জার মলিন সখু জোড় কৈল হাত। 
নিবেদয় সকল তোমার প্রসাদীং ॥ 
খগান্তক লয়ে কিছু শুনহ বচন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 





থগান্তক ও মুগান্্রক ব্যাধেণ বনগ্রবেশ | 


খগাস্তক মুগান্তক, ছুহ ভাই কালাস্তক, 
উজ্জয়িনী-নগরনিবাসী | 

প্রভাতে কানানে চলে, জালফাদ সাতনলে, 
বিহঞ্গন ধরে রাশি বাশি ॥ 

করে ধরি ধনুঃশর, এমে ব্যাধ নিরন্তর, 
প্রাণী বধে বিবিধ প্রবন্ধে । 

উদ্ধমুখে চাহে শাখা, বধে নানাজাতি পাখা, 
সাতনল। জাল আগঠা-ফান্দে ॥ 

ভজ্জিত তুল সনে, কাননে কলাই বুনে, 
রহে ব্যাধ ঝোপের আহড়ে । 


লুবধ ভক্ষণের আশে, ঝাকে ঝাকে জালে বৈসে, 
নান। বিহঙ্গম বন্দী পড়ে॥ 

কপোত চাতক,ফিঙ্গা, টেসকনা মাছরাঙ্গ।, 
নাবক সাবস গাঙ্ছচিল । 

বায়স বন্তিকা ভংস, শ্বেত ভাস কারুধ্বংস, 
বাঙ্গাচুড়া বাবুই কোকিল॥ 

কুরব কুকুট কঙ্ক, কামী কোক কলবিষ্ক, 
কলবব কুলিঙ্গ কর্কট । 

কালকণ কুবলান্সা, কুমার কাদস্থ পাখী, 
কাবগুন খন করকট ॥ 

উদ্ধমুখে কপিএলে,  বিন্ধে বাধ সাতনলে, 
বক আব পিন্ধে চকোবে। 

গুড়গুড ভাটুই ঘট।, টুনটুনি ভালচটা, 
নানাবিপ ফাদে বন্দা করে॥ 

হয়পুচ্চ-লে।ম-কান্রে, শত শত পক্ষী বান্ধে, 
দলপিগা শবালি বাছুড়ে। 

কাঠঃকবিয়। পেঁচা, টিয়। চটা কাদাখোচা, 
পানাকৌড়ি বধে তাত্রচুড়ে ॥ 

দৈব নিবন্ধন কলে, শাবী শুয়া পড়ে জালে, 
ধবনী লোটায়ে শুয়া কান্দে। 

বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কৰি শ্রীমুকুন্দ, 
মানোহব পাঁচালি প্রবন্ধে ॥ 





শারী শ্বোকেব উপদেখ। 

শুনরে অপোধ ব্যার্ধ কি তোর জীবন সাধ, 
কেন কর প্রাণিবধ পাপ। 

অধন্ম কবিয়া নিত্য, পোষ বন্ধু দারাপত্য, 
পরলোকে পাবে পরিতাপ ॥ 

ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ হুঃখ, বেমন আপনা দেখ, 
সবে দেখ সেই অন্ুমানে | 

সবাকার অন্তধ্যামী, বুঝিয়। অনন্ত স্বামী, 
পরিতোষ দেন সবার মনে ॥ 


*বিড়া-খিলি। প্রবন্ধে পায়ে । রকমে। শাগী-শা্। আহড়ে আড়ালে । 


শারী শুকের উশদেশ। ১৩১ 


বধিয়া অনেক দ্বিজ, সঞ্চয়িলে পাপ-বীজ, 
কত কড়ি পাও পক্ষি-মাংসে। 
নিরীহ পক্ষীর শাপে, অতি *রুতর পাপে, 
*. আচিরাতে মরিবা সবংশে ॥ 


যত দেখ ভাঈ বন্ধ, সবে পীরিতের সিন্ধু, 
মৈলে কবে দিন দুই শোক। 
সকল কুটুন্ব মিলে, পড়ি! যমের জালে, 


যতনে রাখহ পরলোক ॥ 

প্রাণিবধে দিয়। মন, সপ্ণয় কিয়া ধন, 
ভুমি মেলে নিবে আন্তাজন। 

যবে যাবে যমপাথে, পাপ পণা যাবে সাথে, 
যত দেখ সব অকারণ ॥ 

কোপে পবিহর মতি, পুণো কব অবগতি, 
বাবেক রাখহ মোব পাণ। 

খগ্ডিবে তোমাব দুঃখ, বাডিবে অনেক স্খ, 
আমা লহ নুপসন্গিপান ॥ 

হৈল প্রিয়া তোব বশ, বাখহ আপন যশ, 
আমি*তোব লইঈল শবণ | 

অন্ুগতে কৃপা যদি, কুপা কবে কপানিধি, 
তাবে হবে ধান্মল বগণ ॥ 

শুন ব্যাধ মহাশয়, ঘ জন শরণ লয়, 
প্রাণপণ তাহার কাবাণে। 

শরণ পালন গুণ, শ্রবণ পাতিয়া শুন, 
যেই কথা শুনিলু পুবাণে ॥ 

স্র্যাবংশে শিবিরাজা, স্ুহসন পালে প্রজা, 
দানে কল্পতরুর সমান । 

ত্জে যিনি নিজ বংশ, কেবল বিষুর অংশ, 
জীবনামে বংশের আখ্যান ॥ 


দেখিয়া রাজার রীত, হয়ে বড় সবিস্মিত, 
আইলা! ধশ্মা ছলিতে বাজাবে। 
আদিদেব ধন্রায়, হইল সঞ্চান-কায়, 


কপোত করিল পুরন্দরে ॥ 
কপোত প্রাণের ভয়ে, গগনে সুস্থিব নহে, 
উপনীত রাজার সভায় । 


করিয়া উভয়পাণি, বলে শুন নৃপমণি, 
মনুগত হলেম তোনাষ ॥ 
সঞ্চান আসিয়া কয়, শুন ওহে মহাশয়, 
এই খগ আমার আহান। 
কপোত বাখিলে মোৌতে, ক্ষুধায় উদর দে, 
এই কোন্‌ ধন্মেব বিচাব ॥ 
শুনিয়। পতি কয়, এমন উচিত নয়, 
অন্তগত না দিব ছাড়িয়।। 
আব যেপ। চাহ ভন, দিব নানাজাতি পক্ষ, 
লু দান কপোত মাঙ্গিয়া ॥ 
যদি ব| পাখিলে পঙ্গ, আমাকে ত দেহ ভঙ্গ, 
শিজ মাংস দেহ গপনণি | 
বাজ। কৈল অঙ্গীকার, আনে অসি খবধার, 
হাহাকার কবে জনে শুনি ॥ 
মাংস কাটি খানি খানি, সঞ্চানে কহেন বাণী, 
লহ মাস কর ভঙ্দণ | 
এমত সাহস হাব, আস্থিনাত্র হইল সার, 
তব রাজা কতহল মন ॥ 
এতেক জানিয়। মনা, কৃপা তাবে £কল ধন্ম, 
অন্থগহ-পালন দেখিয়। | 
তোব আমি ভন বশ, বাখনে আপন যশ, 
বল ভুমি প্রতিজ্ঞা কবিয়। ॥ 
প্রতিজ্ঞা-পালণ-কান,  বনবাস গেল। রাম, 
সমুদ্র বাদ্ধিল কুতুহলে । 
প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ সনে, লক্ষণ গেলেন বনে, 
দেতাবাজ গেলেন পাতালে ॥ 
পক্ষি-মুখে নববাণী,  ব্যাধ সণ্শ্িয মানি, 
শুকের বচনে দিল মন। 
রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ. পাঁচালি করিয়। বন্ধ, 
পিবচিল শ্রীকবিক্গণ ॥ 


পিজ-পক্গী। সঞ্চীন-শ্যেন পাখী 


১৩২ কবিকন্কণ চণ্ডী । 


শাী শুকের বন্দন মুক্তি। 
শুকের বচনে ব্যাধ হৈল মতিমান্‌। 
বন্ধন কাটিয়। তার দিল প্রাণদান ॥ 
কাটিল চেয়াছে বাধ শুকের বন্ধন । 
করে বসাইয়া কৰে অঙ্গের মাজ্দন ॥ 
নিন্মল কাঞ্চন জিনি চরণের আভ1। 
রাত্বের প্রবর জিনি পালকেব শোভা ॥ 
ব্যাধ বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি। 
আজি কিবা বিধি মোবে কবিলেন সুখী ॥ 
আজি চৈতে শুক তমি চৈলা মম গুরু । 
ধন্ম-অবতাব শুক তুমি কল্পতরু ' 
বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তাবেব বীজ। 
তোমা হৈতে ঘুচিল যতেক পাপ নিজ ॥ 
আব না করিব কু প্রাণিবধ পাপ। 
পাপ-চিত্ত ঘুচাইলে ধন্মদাতা বাপ ॥ 
শানীব বন্ধনে শুক ছুঃখ ভাবে চিতে 
উডভিয়৷ বমিল গিয়া আখেটার ভাতে ॥ 
পক্ষী বলে নিয়া চল নৃপতির পাঁশ। 
সম্পদ বাড়াব তোর পুনাব অভিলা ॥ 
শারী শুক লয়ে চলে ব্যাধ রাজপথে । 
পক্ষী দেখি নগরির়া ধায় সাথে সাথে ॥ 
কেহ বলে পক্ষিমূল্য দিব চাবি পণ। 
কেহ বলে একখানি লহতর বসন ॥ 
নগরিয়ার কথা ব্যাধ কানে নাহি শুনে। 
দণ্ডমাত্রে উত্তরিল নৃপতি-সদনে ॥ 
দ্বারী সম্তাবিয়া গেল রাজ-বি্যমান । 
শাবী শুক ভেট দিয়া হৈল নতিমান্‌ ॥ 
শুকের পাখের আড়ে শারী হৈল লুকী । 
পক্ষীর চরিত্র দেখি রাজা হৈলা স্বখী ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


বাজাব সহিত শারী শুকেৰ কথোপকথন । 


শারী শুক করে প্রণিপাত । 


তোমার চরণ দেঁখি, সফল হইল আখি, 
বড় ধন্য তুমি ক্ষিতিনাথ ॥ 
শ্রীবংস বাজার ঘরে,  কলধোৌত-পিঞ্রে, 


আছিলাম সভায় পণ্ডিত | 

প্রতিদিন নরনাথ, মঙ্গে বলাইত হাত, 
কবিত চন্দনে বিভূষিত ॥ 

শনিগ্রহ কৈল পীড়া, গেল রাজ্যপাট ছাড়্যা, 
দ্বাদশ বৎসর বনবাস। 

চিন্তা নামে মহাদেবী, বাজার চরণ সেবি, 
চলে রাম! পতির সম্ভাষ ॥ 

ত্রিভূবানে সুছুল্লভা, দেখিয়া তোমার সভা, 
যাহে নবরজ্রের বিচাব । 

যুক্তিকরি জায়। সনে, আইলু তোমাব স্থানে, 
দেখিতে তোমার ব্যবহাব ॥ 

পিয়৷ নানা ফল বসে, আইলু তোমার দেশে, 
নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে । 

ভ্রমিতে তোমার দেশ, বন পাইলাম রেশ, 
বান্ধা গেলাম চম্মময় ফান্দে ॥ 

পরাণ রক্ষার আশে, কহিলু' মধুর ভাষে, 
এই ব্যাধ গুণেব সাগর । 

আর না করিহ বধ, বাড়াইব সম্পদ, 
লয়ে ৯৮ নৃপতি-গোচর ॥ 

সত্য করিয়াছি বাণী, শুন বৃপচুড়ামণি, 
বাড়াইও ব্যাধের সম্মান। 

শান্তি-কথা কুতৃহলে, থাকিব তোমার স্থলে, 
ক্ষিতিনাথ, কর অবধান ॥ 

পক্ষিমুখে নর-বাণী, বৃপতি বিস্ময় গণি, 
দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন । 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 
চক্রবস্তী শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


প্রবর- উজ্ছবলা ; শুভ্রতা। 


'্রীহেলিকা । ১৩৩ 


প্রহেলিক। ৷ 


প্রহেলিক কহে শুক রাজার সমাজে । 
নপতির আদেশে পণ্ডিতগণ 'বুঝে ॥ 
বিপ্লাতা-নিশ্মিত ঘর নাহিক ছুয়াব। 
যোগেন্দ্র-পুরুষ তায় আছে নিরাহার ॥ 
যখন পুরুষবর হয় বলবান্‌। 

বিধাতার ঘব ভাঙ্গি কবে খান খান ॥ ১ 
মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যহ্ববান | 
বিনা অপরাধে তারে কবে অপনান ॥ 
অপমানে গুণ তার দূব নাহি যাঁষ। 
অবশ্য কবিয়া দেয সম্বল উপায় ॥ ১ 
বিষুপদ সেবা কয়ে বৈষ্ন সে নয। 
গাছের পল্পব নয়__-আঙ্গে পত্র হয় ॥ 
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচাবি দিবসে । 
মর্খেতে বুঝিতে নারে বসব চল্লিশে ॥ ৩ 
বেগে ধায় বথ নাহি চলে এক পা। 

না! চলে সারথি তাব পসারিয়া গ। ॥ 
হি'য়ালি প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহ মতি। 
অন্তরীক্ষে ধায় বথ ভূতলে সারথি ॥ ও 
শিবঃস্থানে নিবসে পুরেব ছুই সাব । 
ভাল মন্দ সবাকার করয়ে বিচাব ॥ 
বিচার করিয়। সেই রহে মৌনশালী । 
পুরস্কার করে তাব মুখে দিয়া কালী ॥ ৫ 
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল। 

ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল ॥ 
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ । 
বনেতে থাকিয়া করে বানেব পীড়ন ॥ ৬ 
তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে। 
স্সেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তবে ॥ 
উগারয়ে অন্য বস্তু অন্ত করে পান। 

সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পবাণ ॥ ৭ 
দেখিতে রূপস ছুই মুখ এক কায়। 

এক মুখে উগারয়ে আব মুখে খায় ॥ 


মবিলে জীবন পায় ভতাশ পরশে । 
বৃঝহ পণ্ডিত ভাই সভা মাঝে বৈসে ॥ ৮ 
জীয়ন্তেতে মৌনী সে মবিলে ভাল ডাকে । 
অঙ্গেতে নাহিক ছাল পিপিব বিপাকে ॥ 
অনন্য আনধে নব মঙ্গল-নিধাঁনে । 
হিয়ালি প্রবন্ধে কবিকঙ্গাণেতে ভণে ॥ ৯ 
বঙ্গে পসে নান! স্তানে ভ্রমে চাবি ভাই। 
জীপকালে স্তানে স্কানে মরণে এক ঠাই ॥ 
পণ্ডিত পঝিতে নাবেমুর্খেকিনা জানে । 
হি'য়ালি প্রবান্ধ কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥ ১০ 
একপর্ণ নহে এস মনেক বর্ণ কাহ। 

[পনি বঝিতে নালে পবেনে পঝায় ॥ 
শ্রীকপিকঙ্ছণ গায় তিয়ালি রচিভ। 
নাঁৰ মাস ত্রিশ দিন বান্ধেণ পণ্ডিত ' ১১ 
এক ঘবে জন্ম তাব ছুই সঙোদব। 
এক শাম ববে সে দ্বই কলেবব ॥ 
প্রনল জাবণ সে শা পাবে জীন । 
হিয়ালি প্রবান্ধে কে শ্রীকবিকঞ্কণ ॥ ১১ 
দেখি ভয়ঙ্কব অতি বিপবা কায়। 
প্যান্র ভল্লক নহে পথিক ডবাষ ॥ 
শ্বীকবিকন্কণ কহে বিপবীহ বাণী। 
পরাধব নহে সেই লবিবযে পানী ॥ ১৩ 
আখিতে জনন তাব নহে আখিনল। 
মারি কাটি নান্ধি ধবি নহে দুষ্ট খল ॥ 
মারিলে মধুব বোলে নহে সাধজন। 
ভি'য়ালি প্রবন্ধে কে শ্রীকবিকন্কণ ॥ ১৪ 
জন্ম হোতে গাছ বার রুধিব ভক্ষণ ॥ 
ছুই জনে জড় ভেলে অবশ্য মবণ ॥ 
মবণ সমায়ে নব হাড়ে ভঙ্কাব। 
শ্বীকবিকঙ্কণ গান ভি'যালির সাব ॥ ১৫ 


প্রহেলিক। -হি য়ালি। সমাজে-সতাতে | ১ ডিন্ব! ২কুস্তক[বর মুত্তিক! 1 ৩ পক্গী। ৪ ুডি। ৫ লেখনী । ৬ জলেৰ পানা । 
এ অগ্সি। ৮ গাড়। ৯» শম্খ। ১* পাশার গুটি। ১১ কবিত।। ১২ নাসিক । ১৩ কুজ্নটিক|| ১৪ ইক্ষু। ১৫ টকুন। 


১৩৪ কবিকন্কণ চণ্তী। 


বাজার সহিত শুকের কথোপকথন । 


প্রশ্ন করি ওহে পঙ্ষ, এই বড় অশকা, 
বট তুমি শাস্থে বিশারদে । 

অনভিজ্ঞ নহ শাস্ত্রে, পড়িলে দৈনেৰ অস্ত, 
তবে কেন আখেটীর ফীদে ॥ 

শুন শুন দণ্ডরায়, নিবেদি তোমার পায়, 
দৈবদোবে বৃদ্ধি গেল নাশ। 

স্ুবুদ্ধি পকষকাবে, দৈবে কি লঙ্ঘিতে পানে, 
শুনহ পুবেরেব ইতিহাস ॥ 

লোহিত চম্মের ফান্দে, পাকা খর্জবেব গন্ধে, 
দেখি লোভে হইলু' তরল। 

দারুণ দৈনের দশা, আছিল বন্ধন দশ, 
দৈবাযোগে না হৈল বিফল ॥ 

ধন্মপুজ নপমণি, যথ। ভীম গদাপাণি, 
গাণ্ডীৰ পরবেন ধনঞ্জয়। 

কি কপ পুণোব লেখা, বাস্থুদেব যার সখা, 
তথা কেন “হল শরুভয় ॥ 

সকল গুণের ধাম, ভান্ু-বংশে রাজ! রাম, 
কোদণ্ড ধবেন রঘুমণি। 

রাম সহ গেলা বন, সীতা হবে দশানন, 
রামায়ণে এই কথা শুনি ॥ 

চন্দ্রবংশে রাজা নল, দৈব তারে কৈল বল, 
পাশাতে হারিল নিজ দেশ। 

পিত-দেশ পরিহবি, সঙ্গে দময়ন্তী নাবী, 
কাননেতে কবিল প্রবেশ ॥ 

সুদেব শ্রীবংস রাজা, যাবে সবে করে পুজা, 
দৈবদোবে শনি গীড়ে তায়। 

হয় গজ পবিহবি, . দাস দাসী নিজ নারা, 
মঙগাদেপী পশ্চাতে গোড়ায় ॥ 

চিন্তা, দুঃখে ক্দীন-দেহ, দেখে না সম্ভাষে কে, 
উপবাস প্রথম বাসবে। 

ক্ষুধায় মাকুল বায়, পদব্রজে চলে যায়, 
জায়া সহ কানন ভিভরে ॥ 


বাদ ছিল শনি সাথে, আসি দেখা দিল পথে, 
হৈয়া মীন চারিটা শকুলে। 

চিন্তা, দুঃখে অতি ক্ষীণ, পেয়ে চারি শোল মীন, 
দিল মহাদেবীর অঞ্চলে ॥ 

কহিল পোড়াও মাছে, সুবন্ধে রাখহ কাছে, 
সান করি আসি নদীজলে । 

এতেক বলিয়। রায়, জান কবিবাবে যায়, 
বাণী য্রে পোড়ায় শকূলে ॥ 

পোড়াইয়। চন্দ্রমুখী, ভন্মেতে মলিন দেখি, 
পাখালিতে নিল সবোববে। 

শুনহ 'দাপের মাযা, হস্ত গেল পলাইয়া, 
রাণী আপোমুখী লঙ্জাভাবে ॥ 

মত্ম্য খাইবার মাশে,বাজা স্নান কবি আসে, 
শুনে পোড়া মংস্য-পলায়ন। 

হৃদয়ে ভাবিয়। পাথা, বাজা কৈল হেঁট মাথা, 
নামী কৈল এ মহস্য ভক্ষণ ॥ 

এই হেত হুট জানে, বিচ্ছেদ হইল মনে, 
নিজ ভাবা। ত্যজে নৃপমণি। 

বুদ্ধিনাশ দৈবদোষে,  শ/কবিকক্কণ ভাষে, 
এই কথ। বনপবেৰ শুনি ॥ 


পিগ্ব গঠনাথে ধনপতিব গৌড়দেশে গমন । 


বাজা বলে হেন পক্ষী কু নাহি দেখি । 
আমাকে কবিল বিধি আজি বড় সুখী ॥ 
বাজা বলে ঝাট আন স্তুবর্ণ-পিঞ্জর | 
ঘত অন্ন দিয়া পক্ষী তোষহ সত্ব ॥ 
একথা শুনিয়। পাত্র হেট করে মাথা। 
পিঞ্জর গডিতে কারিগর নাহি হেথা ॥ 
গউড নগরে হয় পির উৎপভি। 
তথাকারে পাঠাও বেণিয়। ধনপতি ॥ 
পাত্রের ইঙ্গিতে রাজা বুঝিল অন্তরে । 
ধনপতি ভায়া যাও গৌড় নগরে ॥ 


গোড়ায়--পিছু পিছু যাক্জ। বাসর-দ্বিবম | শকুল-__শোল মাছ । স্রবন্ধে_-মন্ব করিয়। | 
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রাজার চরণে সাধু করে নিবেদন । 

ছুই জায়! মাত্র ঘবে নাহি অন্ত জন ॥ 
নৃপবব বলে সব বুঝিলান জায়! | 

ছুঃর লাগে ছাড়িয়। বাইতে ভোট জায়া॥ 
তেই তোন। পাঠাইতে সর্বন! নিভিত | 
পিগরব লইয়। তুমি আসিল। বিন ॥ 
লজ্জায় হাসিয়। সাধু কৈল অআঙ্গাকান। 
নূপতি প্রসাদ দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ 
কাঞ্চন জুখিয়া লয়ে হইল বিদ।য়। 
বিলম্ব কবিতে নারে নবপেব আজ্ঞা ॥ 
ঘরকে যাইতে নাহি রাজাব আদেশ । 
দূত-মুখে লহনারে কতে সবিশেষ ॥ 
পির আানিতে সাধু চলিল সঙ্বরে। 
প্রথম প্রবাস তাব মজলিসপুণে ॥ 
বারবকপুবে গেল। দ্বিতীয় দিবসে । 
বিশ্রাম কবিয়া চলে নিশি-অনশেবে ॥ 
বালিঘাটা টত্তবিল দোলাপ পারনি । 
বন্ধন ভোজন কবি পোহাল বজশ। ॥ 
বাত্রি দিবা চলে সাধু না কৰে রদ্ধান। 
ক্গীরখণ্ড দধি কল! করয়ে ভোজন ॥ 
শীতলপুরে উত্তরিল চতথ দিবসে । 
বড়গঙ্গ৷ পার হয়ে গোৌডেতে প্রবেশে ॥ 
বাজভেট লয় সাধু যুঝরিয়৷ ভেড়|। 
পাববতা টাঙ্গন তাজী টলল ছুই জোড়া ॥ 
কান্দি বান্ধা! নিল রাঙন নাবিকেল। 
ঘড়ায় পুরিয়! নিল লাড়, গঙ্গাজল ॥ 
রাজার সভায় সাধু চৈল উপনীত । 
প্রনাম করিয়। ভেট বাখে চাবি ভিত ॥ 
বসিবারে আদেশ করিল নৃপবব | 
নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর ॥ 
পরিচয় জিজ্জাসে নৃপতি গুণবান। 
কোন দেশে বলতি তোমাৰ কিব। নাম ॥ 
পরিচয় দেয় পাধু রাজার চরণে । 
অভয়া-মঙ্গল কবিকঞ্কণেতে ভণে ॥ 


গৌডনদেশীর রাজার নহিত ধনপতিব পর্চিয় । 


সাধু বলে মহাশয়, দেই আত্ম-পবিচয়, 
আামার বসতি উজ্জখ়্িনী | 

প্রজাব পালনে রাম, সমস্ত গুণের ধাম। 
বিক্রমকেশরী গুণমণি ॥ 

স্তশীতল স্ধাকর, নামবৎ ধন্গুদ্ধর, 
বূপে মীনকেতুর সমান । 

পাত্র তাব হরিহর, জনাদ্দন দ্বিজবর, 
পুবোহিত বিষ্ভার নিধান ॥ 

বাজার কুপায় বায়, আামি সদাগর তায়, 
ধনপতি দন্ত অভিধান । 

উৎপভি বণিককুলে, নিবেদি চরণতলে, 
“যই কামে আমার পয়াণ ॥ 

বাধ বন্দী করি বানে, ভেট মুপতিব স্থানে, 
আনিয়া দ্িলেক শাবী শুক। 

পক্ষী শান্ব-কথ। কর, ভাতা শুনি অতিশয়, 
নবনাথ পাইল কৌতুক ॥ 

দেখিরা তাহার রূপ, পুবট-পিঞ্জর ভূপ, 
গড়াইতে করিল যতন। 

সে দেশে কামিনা নাই, পাঠালেন তব ঠাই, 
মাপ্তভাবে নুপতি-নন্দন ॥ 

সাধুব বচন শুনি, মানন্দিত বুপমণি, 
মবিলম্বে আনে কারিগর | 

ঘপাদ কবিয়। তাবে, দিল পিঞবের তরে, 
যতনে জুখিয়া পরিকর ॥ 

কম্মী পুটাঞ্জলি কয়, অবিরত মাস ছয়, 
যদি গড়ি দশ বিশ জান। 

তবে সেপিঞ্কব হয়, নাহলে ঝরিতে নয়, 
নিম্মাইব যদি স্থগঠনে ॥ 

আদেশিল মহীপাল, ভথায় পাতিল শাল, 
গড়ে কলধৌত কারিগর । 

সাবধানে পিটে পোড়ে, ভোডবিতে কেহ কৌড়ে 
দেখিয়। হরিষ সদাগর ॥ 


ভুখিয়।-ওজন করিজ।। যুঝারয়।-সডয়ে | নিধান_-খনি, আধার | আভিবান-_টপাধি। ডেট নক্জর। পুরট_্বর্থ | 
ফামিন।কারিগর। আপ্ত-আত্মীয়। মি্র। পরিক্ষর-__অনুচর, ভত্য। শাল_কারখান' | ভোঙরি--্রষর, ছিত্র করিবার বন্ত । 
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জাতিয়। গাথিয়! সোনা, সাড়াশীতে টানে গুণা, 
নিৰপণ সমতার সঞ্চাব | 

সাবধান কেহ মানে, ছেবানিতে কেহকাটে, 
কোন জন পিপিধ প্রক।ৰ ॥ 

পাচ পাড়ি চাবি খুটী, বিচিত্র বলয়। কটা, 
চাবি চাল কবিল চৌবস। 

বান্ধিয়। সোনাব গিবা, বসায় পাথর হীবা, 
বপ। দিয়। কবিল কলস ॥ 

চারি কোণে গডে আব, চাবি চাবি শুয়া তাৰ, 
উলটিঘা পিঠে বহে মুখ । 

নান। বধ কবি পাখে, গবাক্ষ-সম্মুথে বাখে, 
মনোহব নয়ন-কৌতক ॥ 

আজি কালি পলে নিহা, মপতি সহিহ প্রীত, 
পায় ধনপতি সদাগর। 

রাত্রি দিব। খেলে পাশা, ভক্ষণ সনয়ে বাসা, 
যাঁওয়া মাত্র পাসবিল ঘব ॥ 

গৌড়েতে নহিল সাধু, মন্দিরে লঙন। ণধৃ, 
খুলনার কবাযে পালন। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালি কবিল বন্ধ, 
চক্রবন্তী শ্কবিকম্কণ ॥ 


খুল্পনা প্রতি সহনার একান্ব স্বেত। 


সাধু গেল৷ গৌড়পথে, লহনার হাতে হাতে, 
খুল্পনা কবিয়া সমর্পণ । 

পালয়ে স্বামীব সত্য, জননী সমান নিতা, 
খুল্পনার করয়ে পালন ॥ 

যবে ছয়দণ্ড বেলা, কুস্কুমে হুলিয়া মলা, 
নারায়ণ তেল দিয়! গায়। 

হইয়। প্রাণের সখা, শিবে দিয়। আমলকা, 
তোলা জলে সিনান করায় ॥ 

আপনি লহনা। নারা, শিরেতে ঢালয়ে বারি, 
পরিবারে জোগায় বসন। 


কবিকঙ্কণ চণ্তী। 
করেতে চিরুণী ধরি, 


কুম্তল মারুন করি, 
অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন ॥ 

যনে বেল। দণ্' দশ হেম থালে হয় রস, 
সহিত যোগায় অন্ন পান। 

ভূঞয়ে খুল্পন। নারী, কাছে থোয় হেমঝারি, 
লহনাব খুল্পনা পরাণ ॥ 

ওদন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা, 
অবশেষে ক্ষীরথণ্ড কলা। 

পাবশে লহন। নারী, গায়ে দেখি ঘন্মবারি, 
পাখা! ধরি ব্যজয়ে ছুর্ববলা ॥ 

অন্ন খায় লঙ্জা করি,  যদিবা খুল্পনা নাবী, 
লহনা মাথার দেয় কিবা। 

ছু-সতিনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ, 
সুবর্ণ জড়িত যেন হীরা ॥ 

ভোজন কিয়া নাবী, আচমন করে ফিরি, 
জল আনি জোগার ছুববল। । 

খটায় পাতিয়। তুলী টাঙ্গায় মশারি জালি, 
শয়ন করয়ে শশিকল। ॥ 

কপুরবাসিত গুয়া, হাম্বল ফোগায় ছুয়া, 
স্থগন্ধি চশ্দন (দয় গায়। | 

স্থগন্ধি মালতী ফুল, ফিরে যাহে অলিকুল, 
মালাকার আনির। যোগায় ॥ 

বিকালে ব্যগ্রন দশ, পরিষ্টে টাবার রস, 
ভোজন করয়ে কলাবতী । 

কপুর তাম্বুল লয়ে, ছু-সতিনে থাকে শুয়ে, 
একত্র শয়ন দিবা রাতি । 

প্রেমবন্ধে ছ-সতিনে, দেখিয়। ছুর্ববল। মনে, 
সাত পাঁচ ভাবে ছুগখমতি | 

করিয়া চণ্ডিকা-ধান, শ্ীকবিকঞ্চণ গান, 
দামুন্যায় যাহার বসতি ॥ 





গুনা_তাব। ছেধানি_গনি। কুপ্তল নাঞ্জন-__চুল আঁচড়ান। পরুণ-_পরিবধণ করে| কির!_শপথ, দিবা । ধন্ধ-__ 


ধাঁধা। তৃলী __গী। পরিষ্ট-পাস্ত, পবুর্ণধিত । 
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৮ ৮৮৯৮৯ শিিতি পি পক পণ তপ্ত সতত 


লহনার তি চি উন | 


ছু-সতিনে প্রেমবদ্ধ দেখিয়া ছুর্বলা । 
হৃদূয়ে লাগিল তার কালকুট-জ্বালা ॥ 
হন৷ খুল্পনা যদি থাকে এক মেলি । 
পাইট করি মরিব ছুজনে দিবে গালি ॥ 
যেই ঘরে ছু-সতিনে না হয় কন্দল। 

সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ॥ 
একের করিয়া নিন্দী যা অন্ত স্থান । 
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥ 
এমন বিচার দাসী করি মনে মনে । 
উপনীত হইল লহনাবিদ্যমানে ॥ 

করেতে চিরুণী ধরি আঁচউয়ে কেশ।. 
লহনাকে ছুব্বলা শিখায় উপদেশ ॥ 

শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা। 
আপনি করিলে নাশ এবেশে আপনা ॥ 
ঝজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। 

দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥ 
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে । 
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে ॥ 
খুল্পনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর । 

ওই ছাড়াইবে তোমা সোয়ামীর কোল ॥ 
কলাপি-কলাপ জিনি খুল্পনার কেশ। 


অর্ধপাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥ 


খুল্পনার মুখশশী করে ঢল ঢল। 
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল ॥ 
কদস্ব-কোরক জিনি খুল্পনার স্তন। 
তোমার লক্ষিত স্তন দোলায় পবন ॥ 
ক্ষীণমধ্যা খুক্লনা যেমন মধুকরী । 
যৌবনবিহীনা তুমি হৈল। ঘটোদরী ॥ 
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন। 
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন ॥ 
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। 
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ 


পাইউ ঘরের কাজ। খ্জগুমতি -সরলমনাঃ। কলাপী_ মুর 


নেউটিয়া আইসে ধ' ধন ন স্ুত বন্ধুজন। [ 
না নেউটে পুনঃ দেখ জীবন যৌবন ॥ 
ছর্ধলার বচনে লহনার অভিমান । 
কানে হেম দিয়া তার সাধিল সম্মান ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





পীলাবতীব নিকটে দুর্ববলার গমন । 


উপদেশ দিলে ছুয়। জীবন-উপায় । 

তোমা বিনা ইথে মোর কে আছে সহায় ॥ 
আমার লাগুক কডি তোমার হউক যশ। 
উঁষধ করিয়া সাধু কর মোর বশ॥ 

তোমা বিন! প্রিয় বড় কে আছে আমার । 
বিপদ-সাগরে ছুয়া হও কর্ণধার ॥. 
ব্রাহ্মণী আমার সই আছে লীলাবতী । 
ছর্বলা তাহার স্থানে যাঁও শীঘ্র গতি ॥ 
লহনার বচনেতে ঝটিতি ছববল। । 

ভেট লয়েশযায় দাসী পাচ কান্দি কলা ॥ 
পাঁচ ভার চাল নিল তিন ভার বড়ি। 
সাতেক কাহন বাছি নিল ঘেচি কড়ি ॥ 
ভার ছুই খণ্ড নিল দধি পাঁচ ভার । 

পাঁচ ভার দ্রব্য নিল দিব্য আপনার ॥ 
গাহ। ছুই গুবাক নিল আপনার তরে। 
একেবারে ছুই গুয়া ছুই গালে ভরে ॥ 
আগে পাছে ভারী যায় মধ্যেতে ছুবর্বল। । 
পথে কতগুল। নিল চম্পকের মালা ॥ 
ধীরে ধীরে যায় ছুয়া দিয়া বাহু নাড়া । 
বাম ভাগে এড়াইল কায়স্থের পাড়া ॥ 
প্রবেশে ব্রাহ্মণ-পাড়া ছুয়া হরষিত। 
বাড়রী ওঝার ঘরে হৈল উপনীত ॥ 
লীলা ঠাকুরাণী বলি ডাকিলেক চেড়ী।, 
দুর্বঙার ডাকে লীলা আইল তাড়াতাড়ি । 


কলাপ-ময়ুরপুচ্ছ | নেউটিরা_কিন্গিা। যেঁচি কড়ি-_ 


গঠিকড়ি। গাহী-ছপারিগণনীর একক -১০ট। কপাস্থিতে এক গাছ? 


১৮ 





১৮ কবিকঙ্ণ চণ্ডী । 
ভেট দিয়া ছূর্বলা তাহারে নমস্কারে । হইয়া আকুলি, কত চিত্বে তুলি, 
আশীষ করয়ে লীল! ছুয়। পায়ে ধরে ॥ পাঁজর বিদ্ধিল ঘুণে, | 
জিজ্ঞাসা করেন তারে সখীর বারতা । খুলনা দারুণী, . নিশাচরী গণি, 
অনেক দিবস ছয় নাহি আইস হেথা ॥ সাধু কি না জীয়ে প্রাণে ॥ 
হুর্বলা কহিল তারে সব বিবরণ । নারীর যৌবন, কেবল আধন, 
তোমা সহ আছে তার বিরল-কথন ॥ যেমন জলের ফোটা । 
ছর্ধলার বাকো লীলা করিল গমন । হুষ্ট কামশর, করে জর জর, 
সধীর ভবনে গিয়া দিল দরশন ॥ দিনে দিনে হয় টুটা ॥ 
ছুই সইয়ে কোলাকালি দৌহে আলিঙ্গন। দিনে থাকি ভাল, রাত্রি হয় কাল, 
লহন1 করিল তার চরণ-বন্দন ॥ ছুঃসহ বিরহ-ব্যথা । 
সন্ত্রমে ছূর্বলা আসি যোগায় আসন । এরূপ যৌবনে, দারুণ সতিনে, 
কপ্পূর তাল দিল নানা আয়োজন ॥ ওই সনে মন-কথা ॥ 
লীলাবতী করে তারে কুশল জিজ্ঞাসন। তুমি দেহ মন, আন গুণিজন, 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকক্কণ ॥ যে প্রভু আনিতে পারে । 
জুখিয়া আপনা, তারে দিব সোনা, 
প্রাণদান দেহ মোবে ॥ 
লীলাবতীর সঙ্গে লহনার কথাবাস্তা। আইল এটিডিঃ র্‌ না 5 
কিকহিব আর, কুশল বিচার, বিষম আরতি, দিল নরপতি, 
কহিতে বিদরে বুক। ঘর ছাড়ে গুণমণি ॥ 
কারে কব কথা, খুড়া দিল সতা, এমন লহনা, বিরহে বিমনা, 
ছুঃখের উপরে ছুখ ॥ দেখি কহে লীলাবতী । 
প্রভু নাহি ঘরে, প্রাণ কেমন করে, করে নানা ছন্দ, গাইছে যুকুন্দ, 
কি মোর ঘর করণে । যারে তুষ্টা হৈমবতী ॥ 
রাজি দিন গণি, মম গুণমণি, উন 
রহিলেন কি কারণে ॥ 
গড়াতে পির, গেল সদাগর, লীলার গ্রবোধ দান। 
তথা রৈল চিরকালে। 
নাহি শুনি কথা, কুশল বারতা, কেন গো লহনা, হয়েছ বিমনা, 
কি মোর আছে কপালে ॥ দেখিয়া এক সতিনী | 
ধিক্‌ সাধুয়াল, ছুঃখে গেল কাল, এ ছয় সতিনী, মনে নাহি গণি, 
বেরুণিয়া ভাল জীয়ে। সাবাসি মোর পরাণী ॥ 
হাস পরিহাস, করে বার মাস, ফুলিয়া নগর, মোর বাপ ঘর, 
পতি-মুখমধু পিয়ে ॥ | বাপের। ফুলে মুখটি । 
বিরল-_ নির্জন | : চিরকালে-_দীর্ঘকালে | সাধু্ীল-_সঙ্গাগরাঁ। আধন-মস্থারী। গুনী--মন্ তন্তে নিখণ। 


আক়তি”-আদেশ । 


গহনার প্রতি লীলাবত্তীর ইধ-ব্যবস্থা ১৩৪ 


নারায়ণ-স্থৃত, 

মহাকুল বন্দ্যঘাটি ॥ 
* দেখিয়া রূপ যৌবনে । 

নাহি করি দয়া, বাপ দিল বিয়া, 
দারুণ ছয় সতিনে ॥ 

অল্প বয়েস, 
এ ছয় সতিন ঘরে । 

শাশুডী ননদী, ওঁষধধেতে বান্ধি, 
আমার বচন ধরে ॥ 

ওঁষধের গুণে, স্বামী বোল শুনে, 
যেন পিঞ্জরের শুয়া। 

নিদ্রা গেলে আমি, চিয়াইয়া স্বামী, 
মুখে তুলি দেয় গুয়া॥ 

গঁধধের বশে, প্রকার বিশেষে, 
স্বামী ধুলা ঝাড়ে মুখে । 

গেলে পিতৃবাস, করে উপবাস, 
যাবত মোরে না দেখে ॥ 

শুনি মধুমতী, লীলার ভারতী, 
উঁষধ মাগে লহনা । 

ত্রাহ্মণী সহাস, করিল আশ্বাস, 
মুকুন্দ করিল রচনা ॥ 


ভূবনে বিদিত, 


মোর পরবেশ, 





লহনার প্রতি লীলাবতীর ইষধ-ব্যবস্থ। । 


মোর বোলে লহনা করহ অবধান । 
ঁধধ করিয়া! তোর সাধিব সম্মান ॥ 
পত্রিকার কলাগাছ রোপিয়া অঙ্গনে । 
স্বৃতের প্রদীপ তাহে দিবে রাত্রি দিনে ॥ 
নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি। 
সাধু হবে কিস্কর খুল্পনা হবে চেড়ী ॥ 
শ্বশানের ক্ষীরা আর কবর-বিছাতি। 
বসন ত্যজিয়া তাহা আন শেষ রাতি ॥ 


ইহাই বাঁটিয়া দেহ খুল্লনা-বসনে । 

খুল্লনা পড়িবে তার বিষের নয়নে ॥ 

চুণে পাণে খয়েরে করিবা তার ক্ষার । 
কাল গরুর গাজ আন ওঁষধধের সার ॥ 
দুর্গার মুখের আর আন হরিতাল। 
উপরাগ সময়ে আনহ বেড়াজাল ॥ 

ছই বস্ত্র কপালে রাখিবে সাবধানে । 
সোহাগ বাড়িবে তব তুর্গার সমানে ॥ 
আনিবে আগঠুলি কীট ফণিফণা হৈতে। 
তাবিজ গড়াইয়া রাখিবে বাম হাতে ॥ 
বন্থদেব-ন্ৃতা দেবী কৃষ্ণেব ভগিনী । 
দ্রৌপদীর হইল যবে প্রবল সতিনী ॥ 
ইহা ধরি দ্রৌপদী বশ কৈল নাথ। 

পতি ছাড়ি গেল ভদ্র যথা জগন্নাথ ॥ 
যতনে আনিবে জোড়া অশ্বথের দল । 
ছুর্গার প্রদীপ তৈলে পাড়িবা কাজল ॥ 
লোচনে কাজল দিয়! চাহ একবার। 
সাধুকে করিয়া দিব যেন কহার ॥ 
গাড়র গালের গুয়া বকুলের পাত। 
গীরিতি করিয়া দিব তব প্রাণনাথ ॥ 
একছত্রির গাছ আন হাই আমলাতি। 
শনি কুজ বারে তাহা জাগাইবে রাতি ॥ 
কাঙ্রের কামিক্ষা মুখে বাটিবে প্রভাতে । 
ললাটে তিলক দিলে প্রীতি নানা মতে ॥ 
ত্রিশিরার পাতেতে পাড়িয়া আন কালী। 
কালিয়া বিড়াল আনি দ্বারে দেও বলি ॥ 
রাই শরিষা ভাজিবে শশারুর তৈলে। 
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি ভূঙ্জ কুতৃহলে ॥ 
আনহ শ্মশানের হাড় করিয়া যতন। 
আইবড় চুলের জল আইশ হাড়ির লোণ ॥ 
ভূজঙ্গের ছাল আর নেউলের তুণ্ড। 
কেশরী স্মবণ করি আন গজ মুণ্ড॥ 
পত্রিকা ভাসায়ে আন হরিদ্রার মূল। 
যতনে আনিবা শ্মশানের তিলফুল ॥ 


'ক়্াই়। -জাগাইয়। 


১৪৩ 


সপপিশাপাশীশীশিশ পাশ ১ 


ইহা করি সত্যভাম। বশ কৈল নাথ । 

যার প্রেমে গোবিন্দ আনিল পারিজাত ॥ 
ওঁষধ করিল লীল। লহন। সংহতি । 
সতিনীরে বঞ্চিয়া তুঞ্জিবে নিজ পতি ॥ 
ছিন! জোক আর শ্বেত কাকের আন রক্ত। 
কাল কুকুর মারিয়া আনহ তার পিস্ত ॥ 
কচ্ছপের নখ আন কুভ্তীরের দাত। 
কোটরের পেঁচা আন গোধিকার আত ॥ 
বাছড়ের পাখা আন সজারুর কাটা । 
তেমাথায় পোড়ায়ে কপালে দিবা ফোটা ॥ 
শঙ্ঘের মুখটা জেঠি-মিথুনের মুণ্ড। 

জোম। গাডরের শুঙ্গ চাতকের তুণ্ড ॥ 
দিগন্বরী হইয়া কাঙরি মুখে বাটে । 
অলক্ষিতে রাখিবে প্রভুর শয়ন-খাটে ॥ 
মালীর মালঞ্চে ফুল আনিবে গুলাল। 
শিরীষ বকুল কুন্দ পল্মের মুণাল ॥ 

পঞ্চ ফুল সমতুল করিয়া আধান। 

মন্ত্র পড়ি স্বামীরে হানিবে পঞ্চবাণ ॥ 
স্বামীর সম্ভোগ চান্দ রাখিবে যতনে । 
বাঘ-তৈল সনে রাম মাখিবে বদনে ॥ 
ওউষধ প্রবন্ধ কহে মুকুন্দ বিশারদ । 
বুড়াকে না করে গুগ:মোহন ওঁষধ ॥ 





লহনার প্রতি লীলাবভীর উপদেশ । 


শুনলো লহনা উপদেশ মোর । 
হইবে স্বামীর চিত্তের চোর ॥ 
হাসিয়৷ পরশে অলবণ রান্ধে | 
স্বামীর চিত্তে আপনারে বান্ধে ॥ 
রুষিয়া পরশে কর্পুর চিনি । 

নিম সম তিক্ত নবযৌবনী ॥ 
মুখরা যগ্পি যৌবনবতী । 

ব্ূপে নিন্দে যদি ভারতী রতি ॥ 


জোমা--জোড়।। 


কৰিকম্কণ চণ্ডী। 


লন এ এস নএিপিসিত ২. শাশিশিপিপাপিপীশীশীশীপীপিসিশি পি 


সুপুরুষ তাহে না করে কেলি। 
সিমুল কুস্ুমে না বসে অলি ॥ 
কালিয়া কস্তরী গন্ধের রাজা । 
রূপ সত্বে আগে গুণের পুজা ॥ 
প্রিয়বাদী পতি রসিক মন। 
কাল কোকিলের ধ্বনি যেমন ॥ 
অপ্রিয়বাদিনী যৌবন ধন্ধ। 
ত্রমরে না রুচে কেতকী-গন্ধ ॥ 
পতিভক্তি বিনা মিথ্যা যৌবন। 
ছঃখহেতু যেন কৃপণের ধন ॥ 
নিজ অনুভব করহ সখী ৷ 
কোকিলের রবে কে নহে সুখী ॥ 
প্রিয়বাণী সই যৌবন রূপ । 
পতি-মনোমুগ-পতন-কুপ ॥ 
সংক্ষেপে তোমারে কহি সকল। 
মুখে ক্ষরে মধু হৃদে গরল ॥ 
কুবাণী পতির মন উচাটন। 
শাস্ত ভাষা কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


লীলার প্রত্তি লহনার উক্তি । 
সই নাহি জানি বিনয় বচন। 
ঘরে স্বতস্তরা আমি, আমার অধীন স্বামী, 
সদা মানে আমার শাসন ॥ 
দেখিয়! স্বামীর দোষ, করিতাম অভিরোষ, 
শিরে পিড়ি করিয়া প্রহার 
বিনয় বচন বিনে, উপায় চিস্তহ মনে, 
আমার ছ্‌ঃখের প্রতিকার ॥ 
পূর্বে জানিতাম আমি, আমার অধীন স্বামী, 
সদ। স্থখে পোহাব রজনী । 
নাজানি দৈবের মায়া, আসি কোন পথ দিয়া, 
নারিকেলে সান্ধাইল পানী ॥ 


পূর্ব জানিতাম যদি, প্রমাদ পাড়িবে বিধি, 


করিতাম প্রকার প্রবন্ধ । 


প্রবন্ধ--যোগাযোগ ' 


খুলনা ও লহনার বাকবিতপ্ডা । ১৪১ 


শুন গো শুন গো সহি, লোচনে দংশিল অহ্ভি, 
কোন খানে দিব তাগা-বন্ধ ॥ 

চিরদিন ট্োোহে দেখা, কতন্ছুঃখ দিব লেখা, 

»*. রাখ মোর পৃর্ধের সম্মান। 

কুপা কর ঠাকুরাণী, করহ ষধপানী, 
চরণ-কমলে দেহ স্থান ॥ 

ডাকিয়া লহন1 কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, 
আশ্বাস করয়ে লীলাবতী । 

চণ্ডীর আদেশ পান, ক্লীকবিকঙ্কণ গান, 
দামুন্যায় ধাভাব বসতি ॥ 


লীলাবনাব পত্র গিখন | 


জীবন যৌবনে আর বড়ই গীরিত। 
আদির অন্দরে দেখি দুইজনে মিত ॥ 
এই ছুঃখ রহিল সতত মোব মনে । 
না গেল জীবন কেন যৌবনের সনে ॥ 
যখন যৌবন মম করিল প্রয়াণ । 
তার সঙ্গেঃকেন নাহি গেল পাপ প্রাণ ॥ 
গঁষধ প্রবন্ধ কিছু না লাগিল মনে। 
ভিতর মহলেতে বসিল ছুই জনে ॥ 
খুল্পনার বূপ-নাশে চিন্তেন উপায়। 
উপভোগ দূর হৈলে রূপ নাশ হয় ॥ 
ছুইজনে এক ভাবে কবেন যুকতি। 
কপট প্রবন্ধে পাতি লিখে লীলাবতী ॥ : 
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি। 
অশেষ মঙ্গল ধাম লহনা যুবতী ॥ 
তোরে আশীর্বাদ মোব পরম পীরতি। 
আমার বচনে প্রিয়ে কর অবগতি ॥ 
মোর সমাচার দৃত-বচনে শুনিবে । 
আপন কুশল প্রিয়ে লিখিয়া পাঠাবে ॥ 
মন্দ ক্ষণে পাইলাম রাজার আরতি । 
গৌড়ে কত দিন মোর হইবে বসতি ॥ 
উপভোগ--ন্খাদি তোগ। 


কপট প্রবন্ধে_মিথ্যাবাক্য রচন| দ্বারা । পাঁতি_পব। বারণ-দূর। 
কাপড়। উড়িতে--গাযে দিতে । বিরল--বিষগ | ছন্দ -ছা, ধরণ । ভাতি - রকম 


নিজ বার্তা দিয়া ছুঃখ করিবে বারণ। 
পিঞ্জরের হেতু কিছু পাঠাবে কাঞ্চন ॥ 
তোমাবে সে লাগে মোব গৃহস্থের ভার। 
খুল্লনার খুলি লবে অষ্ট অলঙ্কাব ॥ 
খুল্লনাবে দিয়া মি রাখানে ছাগল । 
অদ্ধসের দিবা মাত্র খাইতে সম্বল ॥ 
পবিবাবে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা । 
শয়ন করিতে তাবে দিবে ঢে'কিশালা ॥ 
তোকে বলি প্রিয়ে মোব রাখিহ আদেশ । 
সত ন। পালিলে তোব মুণ্তাইব কেশ ॥ 
অবশ্য কবিপে বলি লিখিবেক পাতি । 
শ্বীকবিকষ্কণ গান এধুব ভাবতী ॥ 


গনন। দ হনার বাকি | 


লহনাব হাতে দিয়। কবিল গমন । 
ব্যবহাবে পাইল সে শতেক কাহন ॥ 
ঘরে পত্র দিলম্ব করিল দিন দশ । 
খুল্পনাবে দিতে যায় হইয়। বিরস ॥ 

সখী সঙ্গে এই মত করিয়। বিচার । 
হাতে পাতি যায় রানা চক্ষে জলধার ॥ 
খুল্পনা করিয়া কোলে কান্দয়ে কপটে। 
কেমনে তরিনে বোন বিষম সঙ্কটে ॥ 
প্রস্তুর লিখিত পত্র শুন বিবরণ । 
তাহার লিখনে নোন না বহে জীবন ॥ 
লহনার বচনে খুল্পনা পড়ে পাতি। 
হাসয়ে খুল্পনা ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি ॥ 
খুল্পনা বলেন দিদি নাতি গো তরাস। 
কে মোরে লিখিয়া পাতি কবে উপহাস ॥ 
প্রভুর অক্ষব নহে দেখি ভিন্ন ছন্দ। 
কেনা এ লিখিল পত্র করিয়! প্রবন্ধ ॥ 
প্রভৃর আচ্ছায় পত্র যদি লিখে আন। 
তবে কি করিতে পারি আমি অল্পজ্ঞান ॥ 


খুঞ।-ছেট মোট। 
প্রবন্ধ-_ রচনা | 


১৪২ কবিকন্কণ চণ্তা। 


কত কত জন আছে প্রসর সকাশে। 
আনিলেক এই পত্র প্রভুর আদেশে ॥ 
প্রভূর শাসন তোর এই আইল পাঁতি। 
কাননে চরাহ ছেলি পর খুঞা ধুতি ॥ 
মাথার মউড়ে আমি আসিয়াছি বাসে। 
কভু নাহি বসি আমি প্রভূর সকাশে ॥ 
কোন দোষ আমার দেখিল নিজপতি । 
কেন প্রস্ু মোরে দিল এমন আরতি ॥ 
কতবা দেখাও মোরে এ গৃহিণীপনা । 
আপন! লইয়া তুমি থাকলো! লহনা ॥ 
তুই অলক্ষণা লো! খুল্পনা পাপিনী। 
কোন পাপ ক্ষণে তুই আইলি দারুণী ॥ 
ভূপতি সাধুরে দিল বিষম আরতি । 
পাঠাইল পিঞ্জরের হেত শীভ্রগতি ॥ 

এই পাকে হৈলি তই ছাগল-রাখাল ॥ 
মোর কেন দোষ দেহ দোষহ কপাল ॥ 
স্বরূপে যদ্ভপি প্রভু দিয়াছেন পাঁতি। 
আনিল কেমন জন আন শীঘ্রগতি ॥ 
প্রত্ভুর সহিত আছে'কতেক কিস্কর। 
পত্র লয়ে অবশ্য আসিত কেহ ঘর ॥ 
পিঞ্জর গঠনে তার নাহি আটে সোনা । 
সোনা লয়ে গেল ঝাট সেই তিন জনা ॥ 
বিলম্ব না করিল তাহারা এক তিলে । 
আহিল! বহিনী তুমি পাশার বিহ্বলে ॥ 
তুমি আমি ছুসতিনে সাধুর বটি নারী । 
সাধুর বিহনে হয় &োহাকার গারী ॥ 
ধন লোভে সাধুর বটহ তুমি দারা । 
তোর মুই চেড়ী বটি হেন বুঝ পারা ॥ 
হেদে বলি বাঝি তুই মোরে নাহি ঘণাটা। 
গৌরবেতে দিব তোরে গৃহস্থের ঝাটা ॥ 
ধিক ধিক বলে ছু'ঁড়ি মোর ছোট হয়ে । 
শুনিয়া লহন! রাম রহিল সহিয়ে ॥ 
কালি আইল ছু'ড়ি মাথায় মউড়ি। . 
মোর সঙ্গে সম হয়ে করে হুড়াছুড়ি ॥ 


মটড় বিবাহ লময়ে নাথার় ঘে টোপর। মাথার মউড়ে জাসিয়াছি_বিবাহের পরে প্রথম আদিয়াছি। 


বন ঝন কঙ্কণ ছুজনে বাহু নাড়া । 
শুনিয়া ধাইয়া আইল বণিকের পাড়া ॥ 
খুল্লনার অঙ্গুলি বিধির বিপাকে । 
দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে ॥ 
লহনা হইল তাহে যেন অগ্রিকণা । 
খুল্লনার ছুই গালে মারে ছুই ঠোন! ॥ 
লহনা কোপেতে সে অনল হেন জ্বলে । 
সাক্ষী কবিয়া তার ধরিলেক চুলে ॥ 
কেহ বলে ছোট দেখ সতিনেব কাটা। 
এই মুখে নিতে চাহ গৃহস্থের বাটা ॥ 
চুলাচুলি ছুসতিনে অঙ্গনেতে ফিরে । 
চাহিয়। রহিল সবে নিবারিতে নারে ॥ 
চাহিয়া রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়ে। 
উচিত কহন। কেহ ভাতার পুত থেয়ে ॥ 
লহনার কটু ভাষে সবে গেল বাসে। 
পাঁচালি প্রবপ্ধ কবিকঙ্কণেতে ভাষে ॥ 


খুশনাব সহিত লহনার কলহ। 


মল্ল যেন কন্দলে যুঝে ছুসতিন। 

বিদেশে সদাগর, পাইয়া শুশ্যঘর, 
লাজ ভয় হৈল হীন ॥ 

বড় বনুড়ী প্রবলা, ছোট জন একলা, 
কলহ হৈল সেই দিন। 

চক্ষে চক্ষে চাহিয়া, রোষযুতা হইয়া 
খুল্লনা হইল বলাধীন ॥ 

চবণ খর খর, আদেশে ধর ধর, 
কানেতে দোলমান সোনা । 

করিয়া মহাক্রোধ, না মানে উপরোধ, 
খুল্পনা মারিল ঠোনা ॥ 

মচ্ছাগত হইয়া, ভূমিতলে পড়িয়া, 
দেখয়ে সরিবার ফুল। 


পাকে-ফেরে 


কারণে । শ্বষপে যথার্থই | বিহ্বল বৌক্ে। গারী--গালি; কটুক্রি;। বীঝি-বন্ধা। উপরোধ-__খাতির, সন্মান। 


ছূর্বলার প্রতি খুল্পনার বিনয়। 


সম্বিত পাইয়া, উঠি উঠি কাপিয়া, 
ধৌহায় ধরিল চুল ॥ 
চট চট চাপড়, ছিগ্িলেক কাপড়, 


». বেগে মারিল কঙ্কণ। 
দোহে করে বড় ধুম, কিলের গুম গুন, 
মেঘে যেন শিলা বরিষণ ॥ 
কিস্কিণী কন কন, বাজায়ে ঝন ঝন, 
ঘন বাজে সদাগর বাসে । 
দেখিয়া হুড়াহুড়ি, বড় ঘবেব বন্ড, 
নারীগণ পলার ত্রাসে॥ 
পায়ে পায়ে জড়ায়ে, করে কব ধরিয়ে, 
ক্ষিতিতালে যুঝে পড়িয়া । 
দোহার অলঙ্কার, ঝন ঝন ঝঙ্কাব, 
শাব্ধে তব তর ভভয়া ॥ 
খুল্লনার বিধি বাম, . ছুজনাব স গ্রাম, 
লহনার হইল জয়। 
যৌবনে ঢল ঢল, হাসরে খল খল, 
শ্রীকবিকঙ্কণে কয় ॥ 
কোপে মাবে লহনা ভীমের মত কিল । 
ভাদ্রমাসে পাকা তাল তাব সম শিল ॥ 
চুলে ধরি কিল লাথি মাবে তার পিঠে । 
জ্যোষ্ঠমাসে গোয়াল! গোয়ালি যেন পিটে ॥ 
কাতর খুল্লনা দেয় সাধুর দোহাই । 
অনাথ দেখিয়া মোরে কারো দয়। নাই ॥ 
বলে নিল শিরোমণি কর্ণের কনক। 
ললাটের সি'তি নিল গলার পদক ॥ 
নাকের বেসর নিল পায়েব পাশুলি । 
অঙ্গদ কঙ্কণ নিল দিয়। গালাগালি ॥ 
খুঞ্া পরাইয়া পাটশাড়ী কেল দূর । 
বলেতে কাড়িয়৷ নিল মণিকর্ণপুর ॥ 
লইল কাড়িয়া শঙ্ঘ হেমময় কড়ি। 
শতেশ্বরী হার নিল হেমময় চুড়ি ॥ 
হাতে পায়ে দড়ি দিয়। করিল বন্ধন । 
তৃষ্ণায় আকুল রামা করয়ে ত্রন্দন ॥ 


১৪৬ 


আভরণ সব লয়ে সুধু কৈল হাত। 
বাম হাতে লৌহমাত্র প্রকাশে আয়ত ॥ 
ধাইয়া ছুর্বল! যায় হাতে হেমঝারি । 
সান্ুকম্প হয়ে তার মুখে দেয় বারি ॥ 
দ্ব্বলাবে বলে রামা বিনয় বচন। 
তুমি ন! বাখিলে ছুয়া না বয় জীবন ॥ 
অভয়াব চরণে মজুঁক নিজ চিত। 
শ্বীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


পর্বলার প্রাত খল্লনাব বিন 


হইয়া অচেতনা, কান্দয়ে খুল্লনা, 
ধরিয়া ছুব্বলার পায়। 

মিনতি ভোরে কবি, দাতেতে কুটা ধরি, 
বারতা দেহ মোর মায় ॥ 

হামভু' ছুঃখমতি, বিদেশে গেলা পতি, 
নিকটে নাহি বন্ধুজন | 

পাইয়া শুন্য ঘরে, লহন! খুন করে, 
ছুব্বলা রাখহ জীবন ॥ 

অনাথ দেখিয়া, মোরে কর দয়া, 
যাহ ভুমি ইছানি নগরে। 

প্রাণের ছুব্বলা, যদি কর হেলা, 
মোর বধ লাগে তোরে ॥ 

কঠিও মোর মায়, বিশেষ করিয়া তায়, 
খুল্পনা মরিল মারণে। 

খুল্পন। বিয়ে বধি, পাইলা কত নিধি, 
থাকহ পরম কল্যাণে ॥ 

কহিও মোর বাপে, বিষম পরিতাপে, 
আগুনে ফেলিলা খুল্লনা । 

দারুণ সতিনী, লহন। বাঘিনী, 
কেবল ঘমের যাতনা ॥ 

শুনিয়া ছুঃখ বাণী, ছুব্ধলা মনে গণি, 
কান্দি করে নিবেদন । 


কর্ণপুর--কর্ণীলঙ্কার | সান্ুকম্প-_দয়ার্। হারধেস্প্রা্থীরে । পরিতাপ-_হঃখ, হনত্তাপ। 


১৪৪ কবিকম্কণ চণ্ডী । 


দিল অন্রমতি, বিপ্র নরপতি, 


গাইল শ্লীকবিকম্কণ ॥ 


খুলনার ছাগবঙ্ণে স্বাকঝাব | 


উপদেশ কহি আনি শুন £গ। যুপতি। 
আমার বচনে হভমি কব অবগতি ॥ 
সদাগর নাহি ঘরে লহনা মুখরা। 
নিবস্ত কবির। “তাবে হৈল তন্তবা॥ 
ছুই জন সম হও সাধুব গৃহিনী । 

তাহে অন্ত ভাণ শয় খুডহত। বিনা ॥ 
কোন দোতে আনাব কবিল অপমান। 
দোষ দেখি নোব যদি কাটে নাক কান ॥ 
সত্বারে বারতা আমি দিতে নাতি পারি। 
ছাগল রঞ্গণ কর দিন ছুই চাবি ॥ 

আন ছলে গিয। আমি কঠিব বারতা | 
যত্র কৰি হান। থেন লরে যান পিতা ॥ 
আমার বচন ভুমি শুন ইতিহাস। 
রামের বচনে সাত। গেল বনবাস ॥ 
এমন শুনিয়া বান: ছুয়াব ভারতাঁ । 
ছাগল রক্ষণে ওবে দিল অনুমতি ॥ 
চণ্ডিকার চরণে মুক শিজ চিত । 
প্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গাত ॥ 


খুলনাকে হাগ-প্রদান। 


লহনার বরাবরি, গেলেন খুল্পনা নারী, 
সাধুকে খুল্পন। দেয় গালি । 

পাড়া পড়শী দেখে, লালা ঠাকুবাণী লেখে, 
ছুর্ববল। ধবিয়া আনে ছেলি ॥ 

শ্যামলী বিমলী ধলী,  ধুলিটাছা উম্মলী, 
সুর! পিঙ্গল৷ কলাবতী । 


কমলা বিমল! মায়া, চোঙরী বিমলী জায়া, 
আধ নাক ভাঙ্গা! শৃঙ্গবতী ॥ 
আগুয়ানি বাড়ড়ি, কাটবরী স্ুরিয়া-কড়ি, 
ছানি-চখী ভাঙ্গ-দাতী বকী। 
গগনা কাউডি ডাশী, লিখিল আঠার খাসী, 
শাঙলী বিমলী চাদমুখী ॥ 
পাখরি পতিত টাঙ্গি, ডাশী ডাসিবতা বঙ্গী, 
কালি-বৃহি মহি-মঙ্গলী | 
সুন্দবী স্থন্দর জয়া, ধবলী সাঙলী মায়া, 
ধূলি খাটী জুঝার পান্থুলী ॥ 
চাউড়ি নাউডি বাণী, ছুনি বনি উভকাণী, 
সামানী পাপানী মুঠা-লেজী। 
বাঙ্গালি দিঘলি-গতি, সোনা রূপা হীরামতি, 
হরিনী নেমানী বুড়া বাঁঝি ॥ 
সনবশী নেউলা কালা; চসানী বড়নী মালী, 
সববাণী কপিলা কাল-মুখী। 
চন্রনী চামবী রসা, কাকালি কাঙ্গালী শশী, 
সুকুতি সুন্দবী ম্ান-মুখী ॥ 
লিখিল তেত্রিশ ছ।, বোক। তার কুড়িটা, 
সাতট। লিখিল বাঁজ বোকা । 
কালনাব উভশ্ঙ্গ।, আাভাঙ্গা জুঝার রঙ্গ, 
মদ মর। কাল ধল বাকা ॥ 
চেড়ীকে লহন। কয়, যদি ব। বদল হয়, 
দাগ দেহ সবাকার পায়। 
ইথে যদি কেহ মবে, আনিয়া দেখাবে মোরে, 
তবে খুল্পনার নাহি দায় ॥ 
ছুলাল সিংহের সুতা, দন দেবী পাট মাতা, 
কুলে শীলে গুণে অবদাত। 
তার স্থৃত নৃপরত্ব, করিল বহুত যত্ব, 
বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ ॥ 
আডরা উচিত ভূমি, পুরুষে পুরুষে স্বামী, 
সেবনে গোপাল কামেশ্বর । 
দ্বিগুণ করিয়। আশে, ন্বপতির অভিলাষে, 
রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥ 


ছুর্বলার নিকট রস্তাবতীর রোদন । ১৪৫ 


খুল্লনার ছাগরক্ষণে গমন । 


খুল্পনারে ছুর্বল। তুলিল হাতে ধরি । 
সারিয়া পরিল খুএগ খুল্পনা"স্থন্দরী ॥ 
সান্ুকম্প। ছুর্ধবলা অঙ্গের ঝাড়ে ধুলি। 
আপনি লহনা তার বান্ধিলেক চুলি ॥ 
ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল । 
ছাট হাতে পাত মাথে যেমন পাগল ॥ 
নানা শহ্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি। 
দেখিয়া কষাণ সব দেয় গালাগালি ॥ 
শিরীষ কুস্থম-তন্ু অতি অন্ুপাম। 

বসন ভিজিয়। তাব গায়ে পড়ে ঘাম ॥ 
উজানীর নিকটে অজয় নদী খান। 
কোলেতে করিয়া ছেলি পার করি যান ॥ 
প্রবেশ করিল ছেলি গহন কানন। 
কেড্,দা-ভাঙ্গায় রামা দিল দরশন ॥ 
চোরা ছাগল সব চারিদিকে ধায়। 
কুটিল কুশের কাটা রক্ত পড়ে পায়॥ 
বুক্ষতল্ে বসি ছেলি করে অপেক্ষণ । 
লহন। লইয়। কিছু শুন বচন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকস্কণ গান মধুব জঙ্গীত ॥ 


দুর্বলার ইছানি গমন । 


ছর্বলার হাতে ধরি কহেন লহনা । 
মন দিয়! ছুয়া মোর সাধহ কামনা ॥ 
ওঁষধ করিয়া মোর সাধহ সম্মান । 
সাধুসনে করি দেহ একই পরাণ ॥ 
ছূর্বল। বলয়ে যদি ভ্রমি দিন চারি । 
তবে সে ওষধ আমি করিবারে পারি ॥ 
ষধের ছলে ছুয়। হইয়। বিদায় । 
দ্রতপদে ছু বিল! ইচানি পথে যায় ॥ 
সারি।-_স।মলাইক। | ছাট _ছড়ি, ঠেঙ্গ!। 


প্রভাতে চলিল- _হৈল দ্বিতীয় প্রহর। 
লঘুগতি পাইল গিয়া লক্ষপতির ঘর ॥ 
ছুব্বলার সাড়া পেয়ে ধায় রম্তাবতী । 
চরণে ধরিয়া ছুয়া করিল প্রণতি ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল তারে ঝিয়ের বারতা । 
অনেক দিবস ছুয়া নাহি আইস হেথা ॥ 
খুল্পনা বিবাহ সাধু কৈল পাপ ক্ষণে । 
বিবাহের কালে কেতু আছিল লগনে ॥ 
লগনের কথা সাধু না কৈল বিচার । 
খুল্লন! ছাগল রাখে তার প্রতিকার ॥ 
ছাগল রক্ষণে যদি তুমি দেও বাধ। 
তোমার জামাতা লয়ে পড়িবে প্রমাদ ॥ 
হেন বাক্য হৈল যদি দুর্ধলার তুণ্ডে । 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রস্তাবতীর মুণ্ডে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুঁক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


দুর্ববালার নিকট রম্ভাবতীর রোদন। 


ক্রন্দন করেন রন্তা খুল্পনার মোহে । 

বসন ভিজিয়। গেল লোচনের লোহে ॥ * 
স্পন্দন করয়ে ডানি ভূজ ডানি আখি। 
কুৎসিত স্বপন আজি দিন চারি দেখি ॥ 
ছুববলা গরল মোরে আনি দেহ দান । 
খুল্লনার তাপে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ 
সাজায়ে কাহারে দিলু কনকের ডালি । 
সাধের খুল্পনা ঝিয়ে কেবা দেয় গালি ॥ 
সোনার পুতি মোর আধারের বাতি। 
কেন বা ঝিয়েরে মোর মারে কিল লাখি ॥ 
বিভা দিলু সদাগরে দেখিয়া স্রজন | 
ছেলির রক্ষণে তারে করিল যোজন ॥ 
চলরে ময়াই পুল্র উদ্দেশ করিতে । 

ময়াই বলেন ছুঃখ নারিব দেখিতে ॥ 


পাত--পত্র, পাত।। রম্তাৰতী--খুললনার মাত। | বাধ_বাধ।| সাঁধহ_, 


পিন্ধ কর, উপায় কই, সাহাব) কর। লৌহ | উপদেশশডঙ | 
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১৪৬ কবিকন্কণ চণ্তী। 


ছব্বলার শিরে হাত করি আরোপণ। 
বিদায় দিলেন তারে দিয়! নানা ধন ॥ 
তিন দিন বৈ ছুয়া আইল নিকেতন । 
লহনার কাছে আসি দিল দবশন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুফ নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 





খল্লনার গুহে আগমন। 


অজা লয়ে আইল রামা বেল! অবশেষ । 
অজা সব অজাশালে করাল প্রবেশ ॥ 
ছুয়ারে দাড়ায় বামা বুকে দিয়া হাতি। 
লহনার আদেশে আনিল কচ়পাত ॥ 
ভূজয়ে খুল্পনা রামা কট়পাঁতে ভাত। 
পরশিতে লহনা করয়ে গতায়াত ॥ 
পুরাণ খুদের জাউ তাহে আছে কোণ । 
সকল ব্যঞ্জনে বাঝি নাহি দেয় লোণ ॥ 
রেন্ধেছে পাজাতা শীক কলমী কাচড়া। 
কলাই খুদের কিছু তুলিয়াছে বড়া ॥ 
বাত্তাকুর খাড়। কচ কুমড়া বেকল। । 
-কাগিশিমের ব্যঞ্ন পুরিয়া দিল থাল| ॥ 
ছঃখে না ভূঞয়ে বাম। চক্ষে বহে জল। 
কোপেতে লন চক্ষ করিল পাকল ॥ 
খুল্পনারে গঞ্জিয়। লহনা কিছু বলে। 
এতেক ব্যঞ্জনৈ তোব ভাত নাহি চলে ॥ 
হৃদে বিষ মুখে মধু পাপনতি বাঝি। 
অবশেষে বড় সব! ভরে দিল কাজি ॥ 
কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্পনা সুন্দরী । 
তৃণের শষ্যায় তার গেল বিভাবরী ॥ 
প্রভাতে ছাগল লয় করিল গমন । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান দুঃখের ভোজন ॥ 


খুল্লনার বিলাপ । 


প্রভাতে ছাগল লয়ে চলিল খুল্লনা। 
আঁচলে বান্ধিয়। দিল চালু আদ-কোণা ॥ 
ছাট হাতে পাত মাথে ধীরে ধীরে যায়) 
জল আনিবার ছলে ছুব্বল!1 গোড়ায় ॥ 
কত দূৰে ছয়া গিয়া করে নিবেদন । 
গিয়াছিলাম তোমার বাপে ভবন ॥ 
একত্র আছিল তব পিতা, আর মাতা । 
কহিলাম উভয়েরে তব ছুঃখ-কথা ॥ 
শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি। 
মৌনেতে রহিল তব মাতা রম্তাঁবতী ॥ 
দেখিলাম তব পিতা বড়ই কপণ। 
দিলেন তোমাৰ তরে কড়ি চারি পণ ॥ 
শুনিয়। খুল্পনা ছঃখে ছাড়য়ে নিশ্বাস । 
পাতালে প্রবেশি যদি পাই অবকাশ ॥ 
খুলনা ছাগল রাখে পাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে । 
অগ্নি সম পোড়ে অঙ্গ রুবির প্রকাশে ॥ 
আষাটে পুরিভ মহী নবমেঘ-জল | 

ছাগ চরাইতে রাম! নাহি পায় স্থল । 
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী । 

ছাগ চরাইতে স্থান নাহিক অবনী ॥ 
শরের আড়াতে রামা চরায়েন ছাগী। 
কোলে করি নাল। পার করে ছুঃখভাগী ॥ 
ভাদ্রে চরাইতে ছেলি ভিজে সবব গ। | 
অঙ্গুলির সন্ধিতে হইল পাঁকুই ঘা ॥ 
ভাদরের জলবৃষ্টি যেন বাজে শেল । 
তিন দিন চাহিলে লহনা ন1 দেয় তেল ॥ 
হঃখে সুখ খুল্লনা শরৎকাঁলে ভাবে । 
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু অস্থিকা-উৎসবে ॥ 
কান্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ । 
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস॥ 
ভূষার-শীতল ঝতু হিম চারি মাস। 
খুল্লনার শীত খণ্ডে রবির প্রকাশ ॥ 


চো ণ--ধনের ক পাকল--বন্তবর্ণ , এ|সনভঙ্গীযুক্ত। বিতাবরী--রাত্রি। আদ-ফোণ|-মন্দ পোয়া । অবকাশ _. 
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সারী-শুক প্রতি খুল্লন। ৷ | ১৪৭ 


আইল বসন্ত খতু প্রচণ্ড তপন । 
অশোক কিংশুক ফুটে পলাশ কাঞ্চন ॥ 
নগরিয়। প্রজাগণ শুকাইছে পান। 
অপুরাধ কৈলে লোক কবে অপমান ॥ 
উজানী নগর কাছে অজয় নদীর পানী । 
খুঞ্া পরি ছেলি ধরে করি টানাটানি ॥ 
গহন কাননে রাম দিল দরশন । 
বৃক্ষতলে বসি করে ছেলি অপেক্ষণ ॥ 
বনে বনে ছেলি লয়ে ভ্রময়ে যুবতী । 
অটবী ভ্রমিয়া বুলে কাম-সেনাপতি ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


বদৃম্ত আগমনে খুলনার খেদ। 


সঙ্গেতে মকরকেতু, আইল বসন্ত খু, 
তরুলতাগণ পুলকিত। 

অজয় নদীর কুলে, অশোক তরুর মূলে, 
কাম-শরে কামিনী মুচ্ছিত ॥ 

নবীন পল্পবগণ, রামার হরয়ে মন, 
দেখি মনে ভাবয়ে খুল্পনা । 

বসন্ত আসিয়া কিবা, অটবী করিল শোভা, 
ভালে দিয়া সিন্দুর অচ্চনা ॥ 

এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, 
ধায় অলি অপর কুসুমে। 

এক ঘবে পেয়ে মান, গ্রামযাজী দ্বিজ যান, 
অন্ত ঘরে চলেন সন্ত্রমে ॥ 

মন্দ মন্দ প্রভপ্তানে, পড়য়ে কুসুম বনে, 
পাতিলেন অঞ্চল খুলনা । 

হইয়া কামের দাস, প্রভু আসিবেন বাস, 
ভাবি, করে কামেব তর্চনা ॥ 

কোকিল পঞ্চম গায়, অলি মকরন্দ খায়, 
মন্ৰ মন্ৰ সুগন্ধি পবানে। 


তরুডালে সারীশুকে, আলিঙ্গন মুখে মুখে, 
দেখি রামা আকুল মদনে ॥ 

দেখি মুকুলিত তরু, কাম-শবে রামা ভীরু, 
গঞ্জিয়া বলেন সারীশুকে। 

বসন্তের উপাখ্যান, . শ্রীকবিকক্কণ গান, 
রাজ। রঘুনাথের কৌতকে ॥ 


সারী-শুক প্রতি খনন। । 
সারী-শুক, তুমি দিলে এতেক যাতনা । 
আইয়া রাজার স্তান, পিঞবে সাপিতে মান, 
অনাথিনী কবিলে খুল্পন| ॥ 
গৌড়ে গেলা প্রাণনাথ, ছেলি বাধি খাই ভাত, 
পবিতে না মিলে পবিধান। 
সতিনী মরণ তাকে, কেবল তোমাৰ পাকে, 
খুল্পনার এত অপমান ॥ 
আমার বধিতে প্রাণ, আইলা কিব। এইস্থান, 
পিঞ্জরের বিলম্ব দেখিয়।। 
হের আইস সাবী-শুক, ভুমি দিলা এতছুঃখ, 
গৌডে বারত। দেহ গিয়। ॥ 
শিখিয়। ব্যাধের কলা, হাঁতে লয়ে সাতনলা, 
কাননে এড়িব জ।ল ফান্দে। 
তোমারে বধিয়া শুক, ঘুচাব মনের ছুঃখ, 
একাকিনী সাবী যেন কান্দে ॥ 
খাইয়। সারীর মাথা, শুন মোর ছুঃখ-কথা, 
তোমাকে লাগিবে মোর লধ। 
কর ধর্মে অবধান, রাখহ আমার প্রাণ, 
ঝাট যাহ গৌড়-জনপদ ॥ 
আমারে করিয়। দয়া, ছুঃখেপ পানত। লেয়া, 
দেহ মোব স্বামারে পাবহ। | 
উড়ি গেল সারী-শুক, খুলণ। ভাবেন উঃ, 
মুকুন্দ বচিল গীত গাথা ॥ 


অটবী-বন। কাম-সেনাপতি--বসন্ত। মকরকেতু__মীনধ্বজ, কন্র্প। প্রভঞ্জন_পবন। অচ্চন'_পৃণ্ঘ” আরাধনা |, 
তাকে-_ প্রতীক্ষা করে, বাঞ্চ। করে । পাঁকে_কাঁরণে। নিমিত্ত । কলী- বিদ্যা | 
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তরুলতার প্রতি খুল্পনা । 


মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। 
অশোক কিংশুকে রাম! করে আলিঙ্গন ॥ 
কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কাঞ্চন । 
কুম্থম-পরগেে মত্ত হৈল অলিগণ ॥ 
লতায় বেষ্টিত রাম দেখিয়া অশোক। 
খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক ॥ 
সই সই বলি রামা কোলে কবে লতা। 
স্বরূপে বলিবা সই তপ কৈলে কোথা ॥ 
আমা হৈতে তোমার জনম দেখি ভাল। 
তোমার সোহাগে সখি বন হৈল আলো ॥ 
ময়ূর ময়ূরী ডাকে স্মধুর নাদ। 

শুনিয়। খুল্পনা রামা ভাবয়ে বিষাদ*॥ 

এক ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমর-দম্পতী | 
স্বমধুর গায় গীত দৌহে এক মতি॥ 
বিনয় করিয়া তায় বলেন খুল্পনা । 
জুড়িয়া৷ উভয় কর করেন মাননা ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্ীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





ভ্রমরের প্রতি খুল্পন1। 


ত্রমরী ভ্রমর, তোরে জুড়ি কর, 
না গাও মধুর গীত। 

তোর মধু রায়, 
চিত্ত হয় চমকিত॥ 

সঙ্গেতে অলিনী, নিবস নলিনী, 
না জান বিরহ-বাথা । 

চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, 
খাও ভ্রমরীর মাথা ॥ 

ষট্পদী সঙ্গেতে, পাপ কৈলি পথে, 
বিনয়ে মাতয়ে অরি। | 


কামশরে তায়, 


কবিকস্কণ চত্তী। 


করিলু' বিনয়, না হলি সদয়, 
কিসের বিনয় করি ॥ 

তুই মাতয়াল, * মোরে হৈলি কাল, 
না শুন বিনয় বাণী। নু 

ধৃতুরার ফুলে, কত মধু পিলে, 
তাহা মনে নাহি গণি ॥ 

ছাড়িয়া সুহৃদ, চলে ষট্পদ, 
কোকিল সুনাদ পুরে । 

বিনয় ভৎসনা, করয়ে খুল্পনা, 
করজোড় করি শিরে ॥ 

রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক মাঝ সুজন 

তার সভাসদ, রচি চারুপদ 
ব্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ 


কোকিলের প্রতি খুল্লনা"। 


কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা । 

মধুন্বরে দিবানিশ, উগারহ নিত্য বিষ, 
বিরহিজনের পোড়ে গা ॥ 

নন্দন-কাননে বাস, স্থখে থাক বারমাস, 
কামের প্রধান সেনাপতি । 

কেবা তোরে বলে ভাল, অন্তরে বাহিরে কাল, 
বধ কৈলি অনাথা যুবতী ॥ 

আর যদি কাড় রা, বসন্তের মাথা খা, 
মদনের শতেক দোহাই । 

তোর রব সম শর, অঙ্গ মোর জর জর, 
অনাথারে তোর দয়া নাই॥ 

জাতি অনুসারে রা, নাহি চিন বাপ মা, 
কাল সাপ কালিয়া-বরণ। 

সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, 
এই বনে ডাক অকারণ ॥ 


রায়-শন্দে। নিবস-_বাস কর। পিলেম্গান করিলে। 


মাতৃত্ষবণে খুল্পনার আঙ্গেপ । ১৪৯ 


আসিয়া বসন্ত কালে, বসিয়া রসাল-ডালে, 
প্রতিদিন দেহ বিডন্বন। | 
হেন লয় মোর মনে, আসি কিবা এই স্থানে, 
» পিকরগী হইল লহনা ॥ 
খাও সুমধুর ফল, উগারহ হলাহল, 
যোষা বধ করহ কি রীতি । 
পিক যাও অন্য বন, খুল্পনা অস্থিব মন, 
মুকুন্দের মধুব ভারতী ॥ 





বন্তাবতী-বেশে খুলনীকে চণ্ডীব ছলনা । 


প্রচণ্ড তপনে গাত্র ভাসে ঘম্মজলে | 
পল্পব-শব্যায় বানা শোয় তরুতলে ॥ 
নিদ্রায় আকুল রাম। হন অচেতন । 
কোমল-পল্লব-লোভে ধায় ছেলিগণ ॥ 
আকাশ-বিমানে যান দেবী মহেশ্বরী। 
জয়া পদ্মা বিজয়। সহিতে সহচরী ॥ 
অধোমুখে ছুঃখে তারে দেখি ভগবতী । 
কহেন তরুর তলে কাহার যুবতী ॥ 
পরম রূপসী কন্য। দেব অবতার । 
পরিতে নাহিক বন্ধ নাহি অলঙ্কার ॥ 
পল্মাবতী বলে মাত। শুন নারায়ণি। 
রত্বমাল। এই কন্যা ইন্দ্রের নাচনী ॥ 
তাল ভঙ্গে শাপ দিয়া আনিলে অবনী। 
এবে অবধান কেন নাহি গো ভবানি ॥ 
সতিনের হাতে রাম! পড়িল সঙ্কটে । 
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে ॥ 
এতেক শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতী | 
খুল্পনার শিয়রে বসিল! ভগবতী ॥ 
কপটে ধরিল চণ্ডী রম্তার আকৃতি । 
কান্দিয়া কান্দিয়া কিছু বলেন পাব্বতী ॥ 
কত ছুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে । 
সর্ববশী ছাগল তোর খাইল শুগালে ॥ 


তোব ছুঃখ দেখিয়! পাজরে বিন্ধে ঘুণ। 
অ!জিকে লহনা তোরে করিাবেক খুন ॥ 
এমন স্বপন তারে দিয়া মঙেশ্ববী | 
নিজ ত্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী ॥ 
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সারোবরে। 
ছেলি লুকাইয়া মাতা বহিল অন্থবে ॥ 
নিদ্রা হৈতে উঠে রামা খুল্পন। সুন্দরী । 
ধবণী লোটায়ে কান্দে জননীকে স্মরি ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


মাত-কবণে খুলনাব আদ্মেপ | 


নিদয়া নিষ্ঠুর হৈয়ে, অভাগীবে দেখা দিয়ে, 
ঘরে গেলো না দিয়ে কোলান । 

খাইয়। আমাব মাথা, না শুনিলে দুঃখ-কথা, 
তোর কোলে যাউক পবাণ ॥ 

ছুঃখ পেয়ে দশমাস, দিলে মোবে গর্ভ-বাস, 
কোলে কাখে করিলে পালন। 

নিরপেক্ষে একদণ্ডে, ফেলিলে অনল-কুণ্ডে) 
মাতা হয়ে ৈলে শাভাজন ॥ 

না শুনিলে এক কথা, যে ঘরে লহনা সতা, 
একেশ্বরী ভূখিল বাঘিনী। 

বিচারে হইয়া অন্ধদ পদ গলে দিয়া বন্ধ, 
ভেট দিলে খুল্পনা-রিণী ॥ 

জলে ঝাঁপ দেই যদি,  শুকায় অগাধ নদী, 
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়। 

ভূজঙ্গ করিলে কোলে, সেহ নাহি মুখ মেলে, 
দারুণ পরাণ নাহি যাঁয় ॥ 

এখনি শিয়রে ছিলে, না বলিয়। কোথ। গেলে, 
তুয় পায় হৈতাম পিদায়। 

সব্বশী হারায় যদি, প্রাণ মোর নিল বিধি, 
জলদানে হইও সদয় ॥ 


রসাল-আত্্। বিড়ম্বনা__যাতনা, পীড়।। যোষা-রমণী। অবধান__মনোযোগ। কপটে-ছলে। এব্রতে__কাধ্যে, 
নিয়মে । অন্তরে-তফাতে। বোলান--বাক্য, উত্তর) নিরপেক্ষে_প্রধীন্গ| ন। করিয়! বা বিচার ন। করিয়।। অভাজন 


-জযোগা । ভুখিল--কুষার্তী। | 


3৫০ কবিকক্কণ চণ্ডী । 


উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে, নেহালয়ে ঝোডে ঝাড়ে, 
দবী গিরিশিখর কানন। 

একটাই হৈল ছাগ, সর্ধশী না! পাইল লাগ, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


ছাগী-অন্বেষণ। 


অচেতন হয়ে কান্দে হারায়ে সর্ববশী। 
লোচনের লোহোতে মলিন মুখশশী ॥ 
উভরায় কান্দে রাম! শিরে দিয়া হাত । 
বিকল হইযা লে কোথা প্রাণনাথ ॥ 
একে একে ভরমে বামা সকল কানন । 
সর্ধবশী বলিয়। ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন ॥ 
উছটে ছিগ্ডিল নখ বক্ত পড়ে ধারে । 
সর্ববশী বলিয়। রাম ডাকে উচ্চৈঃম্বরে ॥ 
কতদূবে সবোণরে শুনি ভলাভুলি। 
খুল্পনা ভাবেন কেহ ছাগ দেয় বলি ॥ 
ঘনশ্বাস বহে রামা গেল সবোবরে। 
জিজ্ঞাসে ছাগীর কথা জোড় করি করে ॥ 
ইন্দ্রের কুমারী বলে নাহি দেখি ছাগী। 
পরিচয় দেহ কন্য। কেন ছুঃখ-ভাগী ॥ 
উর্বশী সমান রূপ জাতিতে পদ্ধিনী | 
কিসের কারণে বনে ভ্রম একাকিনী ॥ 
যদ্দি সত্য কহ তবে খণ্ডাব সন্ভাপ। 

যদি মিথ্যা বল তবে দিব অভিশাপ ॥ 
একথা শুনিয়। রাম! দেয় পবিচয়। 
অশ্বিকা-মঙ্গল কবিক্কণেতে কয় ॥ 


দেবকন্যাঁণ সভিন খুল্লনাব পর্িচব | 


কহিব কি আব, কুশল বিচার, 
কহিতে বিদরে বুক। 
স্বামী দেশাস্তর, সতা৷ স্বতন্তর, 


নিত্য, দেয় মোরে দুখ ॥ 


চে 


গন্ধবেণে জাতি, পিতা ল্ক্ষপতি, 
স্বামী সাধু ধনপতি। 

আনিতে পিপ্তর* গউড় নগর, 
গেছেন আমার পতি ॥ ং 

কবিয়া প্রহার, অষ্ট অলঙ্কার, 
সতিনী লইল পলে। 

পাট শাড়ী নিয়া, মোবে দিল খুঞ্া, 
রর্সিতে দিল ছাগলে ॥ 

কুবের সমান, স্বামী ধনবান, 
উজানী সমাজে জানে । 

পরিতে বসন, না সিলে ওদন, 
ছেলি লয়ে ভ্রমি বনে ॥ 

লহনাব ভয়ে, উচিত না কহে, 
যে আছে পাড়াপড়শী । 

কহিতে উচিত, করে বিপবীন্ত, 
লহন। পাপ রাক্ষসী ॥ 


উজানী নগরে, দেখি ভাল বরে, 
বিয়। দিল বাপ মায়। 
সতিনী ছুববার, যেন ক্ষরধার, 


কাননে ছাগ রাখায় ॥ 

মোর মাতা পিত।, না গণিল সতা, 
লহনা কাল-সাপিনী। 

এক সনে মেলা, বাভ শশিকলা, 
বাঘিনী সঙ্গে হবিণী ॥ 

উদর দহন, হয় অনুক্ষণ, 
তৈল বিনে ঘোবে মাথা । 

কি বিধি নিঈট,র, লবণ কপূর, 
কারে কব ছুঃখ-কথা ॥ 

ক্ষুধ-তৃষ্ণা-বশে, নিদ্রার আবেশে, 
শুইলু' তরুর মূলে। 

হারাইয়া ছাগী, পাপিনী অভাগী, 
চেয়ে ভ্রমি বনতলে ॥ 

হইয়া আকুল, নাহি বান্ধি চুল, 
চাহিয়া ভ্রমি ছাগলে । 


দ্রী--পর্বতগ্জহ। | লাগ--সন্ধান ;দেখা। উত্তরায়_-উচ্চ-শবে চেচাইয়। | ম্বতত্তরা--ন্থাধীন| | 





খুজনার চতী- -পৃজ। ১৫১ 


যদি ছাগ পাই, তবে ঘরে রযাই, 
ৃ নহে প্রবেশিব জলে ॥ 
নিরবধি ফিরি, ধেোপ দরী গিবি, 


*.. -সাপে বাঘে নাহি খায়। 
বঞ্চিল গোসাঞ্ি হেন জন নাই, 
সতিনে কেহ বঝায় ॥ 


আপনি লহনা, কবয়ে গণনা, 
সন্ধ্যাকালে যশ ছেলি। 

সর্ববশী হারারে, বনে ভ্রমি চেয়ে, 
শুনি আইলু' ভলাভলি ॥ 

লহনার ভয়ে, প্রাণ স্থির নাহে, 
কেমন করি উপায় । 

হইয়া সদয়, দেহ পরিচয়, 


শাকবিকঙ্কণ গায় ॥ 





খুল্পনার গ্রনি দেবকন্যাগণের 
চণীমাহাত্ম্য ধথন । 

আমব! ইন্দ্রের সুভ সকল ভগিনী । 
করিতে চণ্তীর পুজা এসেছি অবনী ॥ 
পূজার উচিত স্থান এ ভারত-ভূমি । 
বিপদ হইবে দূৰ ব্রত কর তুমি ॥ 
পুজিবে অভয়া প্রতি মঙ্গল বাসবে। 
কাণ্ডারী হবেন ছুর্গ। বিপদ-সাগবে ॥ 
দুববাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ে স্থুরপতি। 
পুনরপি শ্রী পাইল করি দেবী-ন্তরতি ॥ 
সুরলোকে স্ুস্থির করিল সুররায়। 
প্রথমে সন্মান পাইল ইন্দ্রের সভায় ॥ 
হইল মধুকৈটভ হরি কর্ণমলে । 
ব্রহ্মাকে বধিতে যায় নিজ-বাহু-বলে ॥ 
শতদলে বিধাতা পুজিল ভগবতী । 
ছুই অসুর বধ হেতু নাবারণে মতি ॥ 
রাবণবধের হেতু মিলিয়। দেব5|। 
দেবীর বোধন কৈল অকালে বিধাতা ॥ 


ষোড়শোপচারেতে ত পুজিল রঘুনাথ। ] 
তবে সে রাবণ হৈল সমবে নিপাত ॥ 
হইলা নান্দের সুতা যশোদ।-জগরে । 
তারে দিয়া বস্ুদেব ভাণ্তিল কংসেরে ॥ 
দেব-হিত হেতু হৈলা গোকলে প্রকাশ । 
সহেতে কৃষ্চেব কবিল। ভব নাশ ॥ 
এই পুজা-ফলে তোর আসিবেক পতি । 
স্বামীর প্রেমেতে তুমি হবে পুজবতী ॥ 
লহনা মানিবে তোমা প্রাণে সমান। 
হাবানো! ছাগল পাবে ইথে নাঠি আন ॥ 
সবে মিলে দিল তাবে পুজা-আয়োজন । 
পরিবারে দিল তাবে উত্তন বসন ॥ 
খুল্পনা কবেন পূজ! দেবকন্তা সানে । 
অভয়া-মঙ্গল কবিকষ্কণেতে ভণে ॥ 


খুলুনাব চণ্ডী-পুজা। 


গোময়ে লেপিয়। সন্প, লিখে অষ্টদল পদ্প, 
তথায় সুগন্ধি চন্দনে । 

আরোপিয়া হেমঝাবি, খুল্পনা সুন্দরী, 
করিল অভয়।-পুজনে ॥ 

খুন্ননা পুজেন চত্তী, শেক-ছুঃখ-খন্তী, 
মিলিয়। ইন্দ্রের নন্দিনী । 


কুমারীগণ মেলি, দিতেছে হুলাভুলি, 
সঘনে করয়ে শঙ্খধ্বনি ॥ 

কমারী কহে বিধি, খুলনা ভূত-শুদ্ধি, 
কৈল আগম বিধানে | 

আসন জলশুদ্ধি, করিল যথাবিধি, 
মাতৃক। কৈল আবাহনে ॥ 

শিখীর উদ্ধে ব্যোম, . তাহার উদ্ধে সোম, 
বামাক্ষি-বিন্দু-বিভূঘিত।* 

মআমিয়া বিদ্যাধরী তাহারে কপা করি, 


করিল কাধ্যেব পুরোহিত ॥ 


ক ইহার ভ্বার। “হী"” বীজটা বল! হইয়াছে । যথা-_শিখীস্মঅগ্রি। “ব' অগ্রিবীজ। “র' এর উদ্ঠে ব্যোম- আকাশ অর্থাৎ 


আকফাশবীজ “হ' | তাহ। হহইলে উভয়ে মিলিয়া *হ” হইল। 


তাহাতে বামাক্ষি-ঈ যোগ করিলে “ছী” হয়। ভাহার পর 


অন্ধসে।ম এবং বিশ্দু-চল্লবিন্দু যৌগ কৰিলে "হী" হয় ।-হিতবাদী ১৩২৭ সাল ২৮ শ্রাবণ। 


১৫২ কবিকঙ্কণ চত্তী। 


প্রথমে লন্বোদর, পুজিল দিবাকর, 
রথাঙ্গপাণি উমাপতি। 
ময়ুরবাহন, পুজিল বড়ানন, 


পরে লক্ষ্মী সরন্বতী ॥ 

তুল অষ্ঠ দুর্্বা, জাহপী-জলগর্ভ, 
কাঞ্চনে বিবচিত ঝাবি। 

অঞ্জলি সবসিজে, চণ্ডিক। রাম! পুজে, 
নাচে গায় বিদ্যাধরী ॥ 

খুল্লনা পুষ্পপাণি, উরিলা নাবায়ণী, 
অভয়। বরদর্ূপিণী | 

শ্রীকবিকঙ্কণ, কবিল বিরচন, 
বদনে নাচে যার বাণী ॥ 


ুল্লনার চণ্ডাদর্শন ও বব প্রাথন। 
ব্রাহ্মণী বলেন কেন পুজহ অভয় । 
এই ত অরণ্যে চণ্ডী বড়ই নিদয়া ॥ 
না নিন্দ ব্রান্মনী তুমি না নিন্দ অভয়া। 
যদি মোর কন্মকলে হয় তাব দয়া ॥ 
কি করিবে তোরে দয়া অভয়া পার্বতী । 
দ্বাদশ বসর ইন্দ্র কবিল ভকতি ॥ 
খুল্পনা বলেন বিধি হেথাও লাগিল । 
অভাগী-কপালে কিবা লিখন আছিল ॥ 
বানী বলিয়। বাম। কান্দিতে লাগিল! । 
আচন্বিতে ব্রা্মণী সে চতুভূজ হৈলা ॥ 
মাগ ঝিয়ে খুল্পন। মাগিয়। লহ বর। 
কামনা করিব পূর্ণ কানন ভিতর ॥ 
অষ্ট তুল দূর্বা নিত্য নিরমির! । 
পূজহ মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া ॥ 
পৃজিব মঙ্গলব।রে কোন দেবতাকে । 
(তোমাবে চিনিতে নারি তুমি বট কে ॥ 
আম। নাহি চিন ঝিয়ে খুল্লনা বেণেনী | 
আমি ত মঙ্গলচণ্ডা বিপদনাশিনী ॥ 
কি বর মাগিব যারে তুমি অন্ুকূলী |. 
ছুই সন্ধ্য। পাই যেন হারাইলে ছেলি ॥ 


এবা কোন বর ঝিয়ে করাব.সম্মতি ৷ 
মুখ্য গৃহিণী ঘরে হবে পুক্রবতী ॥ 
সকলি ভন মাতা করগো! পার্ববতি । 
স্বামী ঘরে নাহি আমি হব পুক্রবতী ॥ ' 
ভকত-বৎসল। মাতা লাগিল হাসিতে । 
গৌড়ে যাই আমি তব স্বামীরে আনিতে ॥ 
চাতুরী করিয়! মাতা কর কুতৃহলী । 
আছুক পুন্রের কাধ্য নাহি পাই ছেলি ॥ 
হাসিতে লাগিল মাতা সেবকবৎসল। 
দানা হাকাইয়া জড় কবিল ছাগল ॥ 
ছাগল দেখিয়! রাম! চিত্তে উতরোল । 
সর্ববশী বলিয়া তারে ঘন দেয় কোল ॥ 
জন্মে জন্মে ছেলি তুমি হও নিজ জন। 
তোম। হৈতে দেখিলাম চণ্ডীর চবণ ॥ 
শুন ঝিয়ে খুল্পনা মাগিয়া লহ বর। 

ফে বর মাগিবা দিব কানন ভিতর ॥ 
পুজবর চাব কিবা স্বামী নাহি ঘরে। 
কি করিব ধন বহু আছয়ে ভাণ্ডারে ॥ 
যদি বর দিবা মাতা সেবকবংসলে । 
অনুক্ষণ রহে মন তব পদতলে ॥ 

মরীচি বিরিঞি যারে নাহি পায় ধ্যানে । 
হেন বর খুল্পনা মাগিয়। লইল বনে ॥ 
পুটাঞ্জলি খুল্পন। করয়ে স্তুতি বাণী । 
খুল্পনাকে দিলা বর বরদা ভবানী ॥ 
খুল্পনার শিরে মাত! আরোপিয়া পাণি। 
কোল দিয়া আশীর্বাদ কৈল! নারায়ণী ॥ 
অবিলম্বে গৌড় হৈতে আসিবেন পতি । 
স্বামীর সৌভাগ্যে তুমি হবে পুজ্রবতী ॥ 
বিপদ সময়ে তূমি করিও স্মরণ । 
সইক্ষণে তোরে আসি দিব দরশন ॥ 
অষ্ট বিদ্যাধরী সহ চাপিলেন রথে । 
কনকের ঝারি দিয়া খুল্পনার হাতে ॥ 
জয় দিয়া খুল্লনা চণ্ডিকা পুজে বনে। 
বিদ্যাধরীগণ যায় আকাশ-বিমানে ॥ 


রখাঙ্গপা11-৮কখাণি বিচ | আগ-চাও 5 প্রার্থনা কর। ঝিয়ে-কন্তে | মুখা। প্রধান | উচরেল-_বিহবল | ঝারিস” 


ছট্ট বিশেদ। 


খুল্পনার উদ্দেশে লহনার বন-গমন। ১৫৩ 


চণ্ডী গেল! লহনারে কহিতে স্বপন । 
তাহার শিয়রে বসি করেন তর্জন ॥ 
চাষুণ্ডা মূরতি হৈলা গলে ফুগ্ুমাল!| । 
চৌষট্রি যোগিনী সঙ্গে করে নানা খেলা ॥ 
ভীষণ স্বপনে রাম! হৈল কম্পবতী | 
লহন। গঞ্জিয়া কিছু বলেন পাববতী ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
জ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


লহনার প্রতি চণ্ডীব স্বপ্রাদেশ। 


তোরে লো। লহনা বলি, হইলি কুলের কালি, 
খুল্পনাবে রাখালি ছাগল । 

যারে সমপিল পতি, তার কৈলি হেন গতি, 
স্বামী আইলে পাবি প্রতিফল ॥ 

ধবিয়া বাঝির চিহ সতিন্‌ ভাবিস্‌ ভিন্ন, 
জাতিনাশে না করিলি ভয়। 

ব্যান ভল্লুক সনে, সতিনী ভ্রময়ে বনে 
স্ত্রী বধে পড়িলি নিশ্চয় ॥ 

অধন্মে হইলি বাঝ, দিনে ভূঞ্জ তিন সাঁঝ, 
সতিনের না কর তল্লাস। 

যুবতী অবলা জন, প্রতিদিন ফিরে বন, 
বেণের করিলি জাতিনাশ ॥ 

জ্ঞাতি নাহি ধরে ছল, ন্ৃপতি না কবে বল, 
ধিক থাকুক এই ছার দেশে । 

স্বামী যার লক্ষেশ্বর, ধনপতি সদাগর, 
নারী ফিরে কাঙ্গালের বেশে ॥ 

সোহাগ করিব দূর, গৌরব করিব চুর, 
বাটীতে আস্মক ধনপতি । 

গৌরব করিলি যত, সকলি হইবে হত, 
মতি-মত হইবেক গতি ॥ 

তোর সই পাপমতি, কপটে লিখিল পাতি, 
অধোগতি যাবে লীলাবতী । 


কর নান! পরবন্ধ, 


শুনিয়া লহন৷ কান্দে, 


সদাগর আইলে দেশ, ঘুচিবেক লাস-বেশ, 


পাবি শাস্তি ইহার যেমতি ॥ 

লেপহ কুম্থুম গন্ধ, 
নাহি নেউটিবেক যৌবন। 

গান মনোহর ছন্বে, 
চক্রবর্তী শ্রীকবিকক্কণ ॥ 





খুলনা উদ্দেশে লহনার বন-গমন । 
ছুর্বল! বলহ মোরে হিত উপদেশ । 
ভাবিতে ভাবিতে মোর পণ্তব হৈল শেষ ॥ 
কালি ছেলি লয়ে গেল প্রভাতে সতিনী । 
আজি বিফুপদতলে উরিলা ভবানী ॥ 
আপনা খাইয়া তার কৈন্ু অপমান । 
অভিমানে বুঝি কিবা ত্যজিল পবাণ ॥ 
গহন কাননে কিবা তারে খাইল বাঁঘ। 
চোরখণ্ড লম্পট পাইল কিবা লাগ ॥ 
হেন বুঝি খুল্পনাব হইল সাপ ডঙ্ক। 
ভূবন ভরিয়া “মাব রহিল কলঙ্ক ॥ 
মোর হাতে আরোপণ করি নিজ শিরে। 
সমপিয়া প্রাণনাথ গেল খুল্লনারে ॥ 
তারে বধি রাখিলু বিমল কুলে কালি । 
আমি হইলাম যেন স্বামীর চক্ষে বালি ॥ 
মরিল খুল্পন। নারী পর্বতের চুড়া। 
উদ্দেশ করিতে কালি আসিবেন খুড়া ॥ 
অবনী বিদরে যদি পূরয়ে কামনা । 
তাহে প্রবেশিয়া লাজ খণ্ডাবে লহনা ॥ 
বৈশাখে অনল সম নিরন্তর খরা । 
আতপে মলিন বোন লয়ে ছেলি চোরা ॥ 
পরের বচনে তারে না করিলু' দয়া। 
অন্ন কষ্ট দিয়াছি আপন মাথা খায়্যা ॥ 
দেখিলু' ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল । 
কাতি খর্পর হাতে গলেতে যুণ্ডমাল ॥ 


লাস-নৃভ্য; এখানে রিলাস। পরবন্ধ-উপায়। বিকুপধতলে__নাকাশে। ডষ-দংশন। আরোপণ-প্রদান? 


খরাস-রৌত্র। চোর়া-ছেলি-_হুষ্ট-ছাগল। 
৮৬ 


১৫৪ কবিকন্কণ চণ্তী। 


সািিপিিপিপসিসিসি পাশ াপশসাপীশাপাপপাশিশিাশ পরী তাস সশাশিশিপীপিসাশিসপাপশিশািশিশাশাটা 


শ্রীরাম গেলেন বন, 


হান হান করিয়া ধরে আমার কেশে। 
চৌষট্ি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশে ॥ 
পৃষ্ঠে লম্বমান তার শোভে জটাজুট । 
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ॥ 
খুল্লনার উদ্দেশে লহনা যায় বন। 
মধ্যপথে ছুসতিনে হৈল দরশন ॥ 

খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দয়ে লহন| । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥ 


খুল্লনার সহিত লহনাব মিলন। 


আইস আইস প্রাণ বহিনি, আমি পরিহার মানি 
মনে নাহি ভাবিও বিষাদ । 

আমার কপাল মন্দ, তব সনে হৈল দ্বন্দ, 
বোন বলে ক্ষম অপবাধ ॥ 

কাল তুমি ছিল! কোথা, আমার হৃদয়ে ব্যথা, 
জাগরণে পোহালু রজনী । 

ক্ষমহ আমার দোষ, দুর কর অভিরোষ, 
কোল দেহ হাসিয়া ভগিনী ॥ 

তোমার কম্মের বন্ধ, পরে করাইল ছন্দ, 
ছুঃখ পাইলে এ এক বৎসরে । 

দেখিয়া তোমাব মুখ, পাসরিলু' সব ছুঃখ, 
হের মোর হাঁত দেহ শিরে ॥ 

আজ হৈতে তুমি প্রাণ, ইথে মোর নাহি আন, 
ক্ষমহ আমার অপরাধ । 

আমি তোরে কহি দু, যেই সহে সেই বড়, 
মনে নাহি রাখহ বিবাদ ॥ 

যে ঘরে নিবসে সতা, অবশ্য কন্দল তথা, 
বৈরিভাব না ভাবিও মনে। 

যার সনে বারমাস, একত্রেতে করি বাস, 

অবশ্য কন্দল তার সনে ॥ 


শুনি লহনার বাণী, 


রচিয়! ত্রিপদী ছন্দ, 





সীতা নিল দশানন, 
শুনেছি পুরাণে ইতিহাস ॥ 

খুল্লনা মনেতে গণি, 
লহনার পড়িল চরণে । 

পাচালি করিয়া বন্ধ, 
বিরচিল শ্রীকবিষ্ককণে ॥ 


স্পশিশি 


খুল্লনার আদর । 
হরিদ্রা কুমকুম তৈল আনিল ছূর্ব্বলা । 
খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা ॥ 
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জন। 
স্নান করি পরাইল উত্তম বসন ॥ 
অঙ্গে আরোপিল হার ভূষণ চন্দন | 
একভাবে স্মবে রামা চণ্ডীর চরণ ॥ 
রন্ধন করিতে যায় লনা সত্বরে। 
নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্ষিল থরে থরে ॥ 
কটু তৈলে কই মংস্ ভাজে গণ্ডাদশ। 
মুঠে নিচোড়িয়৷ তাহে দিল আদারস ॥ 
খণ্ডে মুগের স্থপ উভারে ডাবরে । 
আচ্ছাদন দিল থালা তাহার উপরে ॥ 
রন্ধন ত্যজিয়া দৌহে বসিল ভোজনে। 
থালীতে ওদন বাটা পৃরিয়া ব্যঙ্জনে ॥ 
ভোজন করিয়া &্লোহে কৈল আচমন । 
কপ্পূর তাস্বলে কৈল মুখের শোধন ॥ 
প্রমোদ শয্যায় দ্োহে করিল শয়ন। 
নিশাকালে দেখে রামা সাধুকে স্বপন ॥ 
চিয়াইয়া ুতাশ করে কোকিল নিংস্বরে। 
স্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার বরে ॥ 
খুলনার বিরহ-বেদনা । 
কহ ছয় উপদেশ মোয়ে। 


কৌশল্যা রামের মাতা, কেকয়ী তাহার সতা, কামরূগী হয়ে আমি, যদি হই বিহঙ্গমী, 


দৌহার কন্দলে সর্বনাশ । 


উড়ে যাই গউড় নগরে ॥ 


বন্ধ--পাক। গণি__বুবিয়।। নিচোড়িয়--নিজড়াইয! | চিগ্লাইয।-_জাগাইয়।। কামরূপী স্যাহীর। ইচ্ছা আকার 


ধারণ কষ়্িতে পারে। 


দিনে থাকি গৃহকাজে, সকল সখীর মাঝে, 





যামিনী আইলে মোর কাল। 

জ্বালায় মন্দির পথে, প্রবেশ্‌ করিব তাতে, 

, হিমকর-কর-শরজাল ॥ 

স্বপনে দেখিলু' আমি, একত্র শয়নে স্বামী, 
বাহু পসারিয়া কৈলু' কোলে । 

স্বপনে পাইয়। নিধি, পুনঃ বিডম্থিল বিধি, 
চিয়াইল পিক কোলাহলে ॥ 

অশোক কিংশুক ফুল, হইল লোচন-শুল, 
কেতকী কুসুম কামকুস্ত। 

বৈরী কুস্থুম-বাণ, অস্থির করয়ে প্রাণ, 
ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত ॥ 

হুঃসহ মদন-শরে, সর্প দংশে কলেবরে, 
শীতল চন্দন হলাহল। 

কুটিল কোকিল-রব, দহে মোর তনু সব, 
কাননে যেমন দাবানল ॥ 

শুইলে নলিনী-দলে, কলেবর মোর জ্বলে, 
জল দ্রিলে নাহি প্রতিকার । 

মলয়ের সমীরণ, অগ্রিকণা বরিষণ, 
পতি বিনে জীবন অসার ॥ 

দেখিয়। খুল্পন! ছঃখ, প্রকাশিয়া কাক রূপ, 
কহে চণ্ডী মধুরস বাণী । 

বিনয় করিয়া তারে, খুল্পনা জিজ্ঞাসা করে, 
পুটাঞ্তলি সজল-নয়নী ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র ছদয়-নন্দন | 

তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥৷ 


চগ্ডিকার কাকরূপ ধারণ। 


কহ কাক কুশল বারতা । 
জোড় হাতে করি নতি, কবে আসিবেন পতি, 
কহ পুনরপি মোরে কথা ॥ 


হিমকর-কর-শরজাল-_যাতনা প্রন বাণতুল্য চত্রকিরণ | 
ব্যাজে_ ছলে। 


কুস্ত-ভলান্্; বাণ বিশেষ । 


চত্তীর লহন! ও পদ্মার খুল্পনারূণে সাধুকে স্বপ্লাদেশ ১৫৫ 


তোমার সমান পাখী, কোথাও নাহিক দেখি, 
আইলে কিবা মোর ভাগ্য-ফলে । 


যদি আসিবেন পতি, উড়ে যাও লঘুগতি, 
পুনর্ববার বৈস মোর চালে ॥ 
যবে আসিবেন নাথ, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত, 


হেম থালে করাব ভোজন । 

স্ববর্ণ-পিঞ্গরে বাস, পুবাব তোমার আশ, 

. দাসী হয়ে করিব সেবন ॥ 

পরাশর ভূগু গর্গ, আব যত মুনিবর্গ, 
গায় তোমা বসন্তের রাজে। 

যত দেখি চরাচর, নহে তব অগোচর, 
থাক ধর্মরাজের সমাজে ॥ 

খুল্লনার স্তব শুনি, কাকরপা! নারায়ণী, 
উড়ে গেল গউড় নগরে । 

গিয়া অবশেষ নিশি, সাধুর শিয়রে বসি, 
স্বপন কহেন সদাগরে ॥ 

কাম-বাণ পঞ্চশরে, খুল্পনা বিষাদ করে, 
ছুয়া মোর শুনহ বচন। 

দামুন্তা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


চণ্তীর লহন1 ও পদ্মার খুল্লনারূপে 
সাধুকে স্বপ্রাদেশ 


যামিনীর অবশেষে, আপনি লহনা-বেশে 
গেলা চণ্তী সাধু-সনিধানে । 

তার পাছে পদ্মাবতী, ধরিয়া! খুল্লনাকৃতি, 
শিয়রে বসিল ছুইজনে ॥ 
গঞ্জিয়। বলেন সদাগবে। 

পরক্্রীতে লুবধ হয়ে, পাসবিলে নিজ প্রিয়ে, 
সুখে আছ গউড় নগবে ॥ 

আইলা রাজাব কাজে, রহিলা পিপ্তর-ব্যাজে, 
বিলাস ব্যস্ন অভিলাষে। 

কামকুন্ত--মদ্নের খোচ।। 


১৫৬ কবিকণ চণ্তী। 


শ্পীপাপিসিপ ২ 


মিথ্যা কর শিব- পুজা, তোরে নিন্দা করে রাজা, 


মুখ না দেখাও নিজ দেশে ॥ 

পাঁশায় গৌয়াও দিন, মর্যাদা করিলা হীন, 
কৈলে নিজ কুলের কলঙ্ক। 

সাধে কৈলে ছুই বিয়া, কেমনে ধরহ হিয়া, 
ছুই নাবী ঘরে পতি রঙ্ক ॥ 


পাঁশে ছুইজায়! কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, 


দেখিয়া উঠিল সদাগর। 
দামুন্া নগববাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, 
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ 





ধনপতিব স্বদেশে যাজা। 
স্বপ্ন দেখি উঠিয়া বসিল ধনপতি । 
আপনার শিরে সাধু করে আত্মঘাতী ॥ 
সদাগর ভাবে কেন কৈল্' তেন কাজ। 
সারী শুকের মুণ্ডে পড়,.ক গিয়া বাজ ॥ 
পক্ষী যদি হই তবে উড়ে যাই ঘর। 
চিন্তা-শোকে সাধুর হৃদয় জর-জর ॥ 
রাজ-ভেট নিল সাধু যুঝারিয়া ভেড়া । 
পার্বত্য টাঙ্গন তাজী নিল ছুই ঘোড়া ॥ 
রাজারে প্রণাম করি দিল রাজ-ভেট। 
বিদায়ের নামে রাজা মাথা কৈল হেট ॥ 
মাস ছুই থাক সাধু বলে দণ্রায়। 
রাজার বচনে সাধু নাহি দেয় সায় ॥ 
পুরস্কার সাধুরে করিল দগ্ডরায়। 
নান রত্ব দিয়া তারে করিল বিদায় ॥ 
হাসা ঘোড়া খাসা জোড়া সুজিন কুঞ্জব। 
কারিগরে আনি দিল স্ুবর্ণ-পিগ্ুর ॥ 
পিগুর দেখিয়া সাধু মনে মনে গণি। 
লক্ষ তঙ্কা দিল সাধু পিঞ্ুরের বানী ॥ 
ব্রাহ্মণ গণক ভাটে দিল নানা ধন। 
শুভক্ষণ করি সাধু চলিল সদন ॥ 


ছুই জনে নে কোলাকুলি পরম সাদরে । 
সকরুণে নৃপবর বলে সদাগরে | 

তব সহ মিলন না হইবেক আর । 
কহিতে সাধুর চক্ষে পড়ে জলধার ॥ , 
বন্দিয়! ভূপতি পাত্র পণ্ডিত সমাজ । 
শুভক্ষণে ধনপতি চড়ে গজরাজ ॥ 
গজ-পৃষ্ঠে সদাগর চলে বড় ত্বরা । 
নাহি মানে ঘোরতর বসম্তের খরা ॥ 
লহন। খুল্পন| বিনে নাহি তার মনে। 
ছয়মাসের পথ সাধু আইল ছয় দিনে ॥। 
শিমলিয়া বালিঘাট। ফাস্থড়ের ভয়। 
দ্রুতগতি যায় সাধু তিলেক না রয় ॥ 
রায়খাল এডাইয়া আইল রাজপুরে । 
অজয় এড়ায়ে আইল উজানী নগরে ॥ 
আউটবেক তেমোহানি চলিয়া এড়ায় । 
উপনীত সদাগর রাজার সভায় ॥ 
পিঞ্জর রাখিয়া সাধু নত কৈল মাথা। 
নৃপতিবে কহিলেন গৌড়ের বারতা ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





রাজার সহিত ধনপতির সাক্ষাৎ । 


কহ ভায়া এতেক বিলম্ব কি কারণে। 

উড়ে গেল সারী শুক, অকারণে পাইলা ছুখ, 
কলধৌত-পিঞ্জর-গঠনে ॥ 

তুমি গেলা পরবাস, ছুঃখ পাই বারমাস, 
দূরে গেল পাশার কৌতুক । 

দেখিতে লাগয়ে সাধ, কত কম্ম গেল বাদ, 
সারী শুক দিলা এত ছুঃখ ॥ 

গিয়াছ আমার কাজে, আছিলা পিঞ্জর-ব্যাজে, 
অপেক্ষণ নাহি তব ঘরে। 


আঁ্মঘাতী-নি্ে নিজে আঘাত। খাঁসা-জোড়া--উত্তঘ ধূতি চাঁদর। হাঁসা_শাদা। বানী-্র্ণ-রেপ্যাদি খাতুনির্টিত 


অলঙ্কারাদির মজুরী । 


ধুক্লনার বেশ-ভূষ! ধারণ ও স্বামীর নিকটে গমন । ১৫৭ 


লোকে করে অনুযোগ, সাধুর কি হৈল রোগ, 
এই মোর ভাবনা অন্তরে ॥ 

মরে যাক সারী শুয়া, তোমার বালাই লৈয়া, 
তোম। বিন! মনে নাহি আন। 

বিলম্ব না কর ভায়া, ছুঃখ ভাবে ছুই জায়া, 
ঘবে গিয়া কর স্নান দান ॥ 

সফল হইল আশা, আজি স্বপ্রভাত নিশা, 
দেখিলাম তোমার কল্যাণ। 

রাজা সাধু পরিহাসে,  শ্রীকবিকস্কণ ভাষে, 
অভয়া-মঙ্গল রস গান ॥ 





ধনপতির নিজ্জালয়ে গমন | 


পিপ্তর দেখিয়া রাজা করে সাধুবাদ । 
সাধুকে দিলেন পাণ ভূষণ প্রসাদ ॥ 
ভূপতি-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম । 
চড়িয়। পাটেব দোল। যাঁয় নিজ ধাম ॥ 
শিঙ্গা কীঁডা ঠমক বাজনা উতরোল। 
চারিদিগে হঈল পাইকের কোলাহল ॥ 
বন্ধুজনে সম্ভতাবে নগরে নগর । 
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর ॥ 
পতির আগতি বার্থ শুনি দৃূত-মুখে। 
ছব্বলারে বলে রামা বিষাদ কৌতুকে ॥ 
চিরদিনে প্রাণনাথ ঘরে আইল মোর । 
খুল্লনার রূপ দেখি হইবে বিভোর ॥ 
এড়িয়াছ কোথা। মোর ওষধ উপায়। 
প্রাণনাথে কর বশ হইয়া সহায় ॥ 
লহনার বনে স্মবণ করে চেড়ী। 
অবিলম্বে আনি দিল ষধের পেডি ॥ 
ছুর্ববল। আলুয়ে দিল বন্ধনের দড়ি। 
লহনার হাতে দিল গুঁষধের পেড়ি ॥ 
মোর বোলে লহনা করহ অবধান। 
গুঁষধ করিয়া সাধ আপন সম্মান ॥ 
অন্থযোগ-- প্রশ্ন, নিন্দা! । 


উতরোল--উচ্চৈঃশবা, গণ্ডগেরল। আঁগতি--টপস্থিতি। 


লহনারে এমন কহিয়া প্রিয়কথা | 
খুল্পনার কাছে দাসী হৈল উপনীতা ॥ 
এত সমাচার তারে করে নিবেদন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ ॥ 





খুল্লনার বেশভৃষ। ধাবণ ও স্বামীর 
[নিকটে গমন । 

আর শুনেছ ছোট মা গো সাধু আইল ঘরে। 
বাহির হইয়। শুন বাজনা নগরে ॥ 
পোহাইল আজি যে তোমার ছুঃখ-নিশা | 
ভবানী-প্রসাদে তোর পূর্ণ হৈল আশা ॥ 
আমারে আপন! বলে বাখিবে চরণে । 
ছুব্বল। অন্যেব দাসী নহে তোমা বিনে ॥ 
তোমার প্রাণের বৈবী পাপমতি বাঁঝি। 
সাধুর নিকটে তার আলাইও পাঁজি ॥ 
দোষ মত যদি না করহ প্রতিকার । 
কি জানি ঘটায় পাছে ছুঃখ পুনব্বার ॥ 
যত ছুংখ পাইলা তুমি মোর মনে বাথা। 
তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা ॥ 
দনাব ছাট খুঞ্া-বাস রাখ বাসঘরে। 
সাধুর চক্ষুর বালি কর লহনাবে ॥ 
এক বলিতে দশ বলিবে না করিবে ত্রাস। 
উন বুকে নাহি হয় সতিনের হাস ॥ 
ছুর্বলার বোলে হাসে খুল্পনা সুন্দরী । 
প্রসাদ করিল তারে মাণিক অন্রী ॥ 
খুল্লনার চরণে প্রণাম কৈল চেড়ী। 
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ি ॥ 
সন্নিধানে আলুইল বন্ধনেব দড়ি । 
খুলনার হাতে দিল আভবণ পেড়ি ॥ 
দোছোটী করিয়। পরে তসরের সাড়ী। 
শঙ্ঘের উপরে পরে কনকের চুড়ি ॥ 
দুর্বল! আচড়ে কেশ লইয়া চিরুণী। 
বাম করে হেম-দণ্ড রসাল দর্পণী ॥ 
আলুষে-_আগি।* করিয়।, খুলিয়া । 


প্রমাদ_অনুগ্রহ । আলাইও পীজি-_পর্রিক। খুলিও, সব কথ! বলিয়। দিও। দনার ছাট-_দন! কাঠেব ছড়ি । উন-বুকে _ 


ফম-সাহন, ভীরুতায়। 


১৫৮ 


কবরী বাঁধিয়া দিল কুম্থমের গাভ। । 
আফাটিয়া মেঘে যেন বিছ্যযতের শোভা! ॥ 
নয়নে কজ্জল দিল সীমন্তে.সিন্দুর | 
মার্জন করিয়া পরে মণি-কর্ণপুরঃ। 
শ্রবণ উপরেপরে কনক-বউলি। 

সজল জলদে যেন খেলিছে বিজুলি ॥ 
বাহু-যুগে আরোপিল কনক কেয়ুর । 
প্দযুগে আরোপিল বাজন নূপুর ॥ 
মণিবিরাজিত হেম মধুর কিস্কিণী। 

পদে পদে শুনি মত্ত মরালের ধ্বনি ॥ 
ডানি করে নিল বাম! বজতের ঝারি। 
বাম করে নারায়ণ তৈল বাটা পুরি ॥ 
কবরী শৌভিত করি মল্লিকার মালে। 
হেন কালে সদাগর আইল বাসশালে ॥ 
প্রণাম করিয়া বন্ধজন গেল ঘব। 
গৃহিণী:বলিয়া ডাক দিল সদাগব ॥ 
খুল্লনা আইসে তথ কুঞ্জরগামিনী । 
যেমন আছিলা পুর্বে ইন্দ্রের নাচনী ॥ 
দুর্বল! রহিল তথা কপাটের আডে। 
ধীরে ধীরে যায় বাম সাধুর নিয়ড়ে ॥ 
অবনীতে থুইল বামা তৈল হেমঝারি। 
সাধুকে প্রণাম করে রূপবতী নারী ॥ 
শিবকে স্মরিয়া কিছু সদাগর বলে। 
হেট মুণ্ডে খুল্পনা রহিল সেই স্থলে ॥ 
না দেয় উত্তর রামা, সাধুর বচনে । 
অভয়া-মঙ্গল কবিকন্কণেতে ভণে ॥ 





খুল্লনার গ্রিয়সম্তাষণ। 
সুন্দরি, মাথা তুলি কহ মোরে কথা । 
বলিবারে করি ভয়, দেহ মোরে পরিচয় 
ঘুচাও মনের সব ব্যথা ॥ 
বিচিত্র কবরী-মাল, উড়ে বৈসে অলিজাল, 
মণিময় জাদ তথি দোলে। 


কেমুর--তীড়, বাজু। 


কবিকম্ধণ চত্তী। 





রত্বময় কর্ণপুর, তিমির করয়ে দূর, 
অচঞ্চল বিজুলি কপোলে ॥ 
বদন শারদ ইন্দুঘ  তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু, 


সুধাংশুমণ্ডলে যেন তারা । 

রাহ তোর কেশপাশ, আইসে করিতে গ্রাস, 
পুণ্যের সময় হৈল পারা ॥ 

জিনিয়া প্রভাত-রবি, সিন্দূর ফোটার ছবি, 
তাব কোলে চন্দনের টাদা। 

ও রূপমাধুরী তোর, আমার লোচন চোর, 
ভুলায়ে মানস নিলি বাধা ॥ 

নাহি লখি কি কাবণে, ধরসি অপাঙ্গ-তুণে, 
কজঙ্জল গরল-যুত বাণ। 

তোমার কণিকা ফাদে, মোর মন-মুগ বান্ধে 
কাব তরে করেছ সন্ধান ॥ 

তুই অতি কশোদরী, তথি উরে ছুই গিরি, 
রামবস্তা জিনি উরু-ভার। 

তোর কণ্ঠে অনুপম, মণি মুকৃতার দাম, 
মেরু-শঙ্গে মন্দাকিনী-ধার ॥ 

যত প্রিয় ভাবে সাধু, বাপিয়া বদন-বিধু, 
যায় বাম ভিতর মহলে । 

দৌহার রাখিতে গ্লীতি, ধায় দাসী লঘ্ুগতি, 
লহনার ঠাই কিছু বলে ॥ 

গুণরাজ মিশ্র-সুত, সঙ্গীত কলায় রত, 
বিচারিয়া অনেক পুরাণ। 

দামুন্ঠা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


লহনার আভবণাদি ধারণ । 


আর শুনেছ বড় মা সতার চরিত। 
হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপরীত ॥ 
যেই সদাগরের পাইল ভেরী সাড়া । 
আনিল ভাগ্ডার হতে আভরণ পেড়া ॥ 


গাসত।__গুচ্ছখুপি (কেশ রচনা বিশেষ)। জাদ--ভিতাঁ। কপোল--াণুহল। কণিকা -কর্ণতৃদণ। 


ধনপততির প্রেম সম্ভাষণ । ১৪৯ 


অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত করি গা। 
যৌবন-গরবে ভূমে নাহি পড়ে পাঁ॥ 
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে। 
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে ॥ 
আড় নয়নে কহে কথা অমৃতের কণা । 
কোথায় নাহিক দেখি হেন ঠেঁটপণা ॥ 
উহার সে গৌরগায়ে নবীন যৌবন । 
গুরুজন দেখি অঙ্গে না দেয় বসন ॥ 
তুমি বড় সতিনী সুজন লখি তথি। 
স্বামী ভেটিবারে নাহি লয় অনুমতি ॥ 
ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ । 
অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ ॥ 
উহার হাতে রাঙ্গা শাখা এ বরণে গৌরী । 
অই কি জানে স্ত্রীর কল! মোহন চাতুরী ॥ 
হেলন দোলন চলনখানি কে সঠিতে পারে। 
ভাল হইল আইল সাধু মাপনার ঘরে ॥ 
অলকা তিলকা' পর মোহন কাজল । 
স্বামীকে ভেটিতে লহ ভঙ্গারের জল ॥ 
ছুব্বলা-বচনে রাম। করে বহু মান। 
মন দিয়া ছুয়া মোর সাধহ সম্মান ॥ 
লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী। 
ভাগ্তার হইতে আনে আভরণ পেড়ি ॥ 
অবধানে আলুলায় বন্ধনেব দড়ি । 
দোছুটী করিয়া পরে বাব হাত সাড়ী ॥ 
হুর্বল। মাজয়ে কেশ লয়ে প্রসাধনী । 
বাম করে হেম দণ্ড রসাল দর্পণী ॥ 
আঁচড়িল কেশ তার নানা পরিবন্ধে । 
গন্ধতৈলযুত হয়ে পড়ে তার স্কন্ধে ॥ 
কবরী বান্ধিল রামা নামে শুয়া-,টি । 
দর্পণে নেহালে রামা যেন গুয়া গুটি ॥ 
মেছেতা৷ দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড় । 
বাছিয়। পরিল মেঘ-ডস্বরু কাপড় ॥ 
যতনে পরয়ে রাম! কজ্জল সিন্দুর | 

. মার্জন করিয়া পরে মণিকর্ণপুর ॥ 


দোহার! কাঁকালি বান্ধি হৈল ঝজুকায়। 
মণিময় হার কুচযুগলে লোটায় ॥ 

বসনে তুলিয়া রাম বান্ধে পয়োধর | 
বিনোদ কাচলী পরে তাহার উপর ॥ 
লহনা লইল জল পুরিয়া ভূঙ্গারে । 
বিবিধ ওঁধধ নিল মিশ্রিত কপুরে | 
ভেট দিয়া সদাগরে করিল প্রণতি । 
লহনাব প্রতি কিছু বলে ধনপতি ॥ 
অভয়ার চরণে মজুঁক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥। 





লহনাব প্রত ধন্পতিব প্রেম-সম্ভাষণ। 


মোন দিব্য তোরে, সত্য বল মোরে, 
কা দিয়া পাঠালি জল। 

আকুল পরাণ বিন্ধে যেন বাণ 
জীউ করে টলমল ॥ 

মন মত্ত হাতী, ছুটে দিবা রাতি 
নিবারি শান্তি-অস্কুশে । 

আসিয়া! সে নারী, শান্তি কৈল চুরি, 
হাতী নিবাবিব কিসে ॥ 

অনেক সহর, ভ্রমি নিরন্তর, 
না৷ দেখি হতেন কপসী । 

বস্তা তিলোত্তমা, নহে তার সমা, 
ইন্দ্রাণী কিব। উববশী ॥ 

দেখিতে হরিষ, পরশিতে বিষ, 
অমুত বিষে জড়িত । 

নাহিক পণ্ডিত, নিবারয়ে চিত, 
বুঝিয়া আপন হিত ॥ 

সুরাস্থর গণে, অম্বত মন্থনে, 
জ্রীহরি হইল মোহিনী । 

তাহা দেখি শৃলী, হয়ে কুতৃহলী, 
সঙ্গেতে আইলা ভবানী ॥ 


ঠেটপণা__বেস্া়ামি। অলকাতিলকা_অঙগলিপ্ত কৃরুম দ্বার তিল ফুলের মত চিহন। প্রদাধনী-কাকুই : চিরুণী। পর্জিবন্ধে 


সফষে। ঢঙে । ভেটস্সসাক্ষাৎ। কা দিদা -স্ফাহাক্ষে ছিল | 


১৬৩ জবা চত্তী । 


অঙ্গ জর-জর, দহে কলেবর, 
বিরহ দারুণ বাণ। 

দূর কর শঠ, ছাড়হ কপট, 
সত্য কহি রাখ প্রাণ ॥। 

কহ জত্য বাণী, কাহার রমণী, 
সত্ববে সাধিল মান । 

সেক্ষণ হইতে, অন্ত নাহি চিতে, 
হেরিয়া রহিল প্রাণ ॥ 

বর্ষ একাদশ, যখন বয়স, 
বিবাহ করিনু ভোবে। 

ভাল মন্দ যত, তোমাবে বিদিত, 
এবে ছল কেন মোরে ॥ 

সাধুর ভারতী, শুনি মধুমতী, 
হাসিয়া কহে লহনা। 

করিয়া সুছন্দ, স্বকবি মুকুন্দ, 
পাঁচালি করিল রচনা ॥ 


ধনপতিব সহিত লহনার কথোপকথন । 


মোর হাত দিয়া শিরে, সমপিয়৷ খুল্পনারে, 
গৌডে গেলে গড়াতে পিগ্ুর । 
তোমার আদেশ পাইয়া, করিল অনেক দয়া, 
পালিলাম এক সম্বংসব ॥ 
নাহি বাড়ে নাহি বান্ধেকে শপাশ নাহি বান্ধে, 
আপনি বন্ধন করি কেশ। 
চারি পাঁচ সখী মিলে,রাত্রি দিন পাশ খেলে, 
যতনে উহার করি বেশ ॥ 
হরিদ্রা কুঙ্কুম লয়ে, ঘরে ঘরে ভ্রমি চেয়ে, 
করিতে অঙ্গের মলা দূর । 
অঙ্গদ কঙ্কণ হার, আর যত অলঙ্কার, 
আপনি পরাই কর্ণপুর ॥ 
যবে বেলা দণ্ড দশ,  হেম থালে ছয় বস, 
. সহিত জোগাই অন্ন পান। 


ভুঞ্াই ২ মতস্তের ঝোল, শয়ন করাই কোলে, 


ঘৃত খণ্ড ক্ষীর দৃধি, 


আপনার দেখি যেন প্রাণ ॥ 
ভেট পাই নিরবধি, 
পুনবর্ধার না করি তপাস। 


স্বখে থাকে মোর ঠাই, লৈতে আইলে বাপভাই 


নাহি যায় বাপের নিবাস ॥। 

আপনি ভাঙ্গায় তঙ্কা, কারে নাহি করে শঙ্কা, 
যত ইচ্ছা তত কবে ব্যয়। 

আমি দেখি যেন প্রাণ, খায় পরে করে দান, 
কার তরে নাহি করে ভয় ॥ 

একলা! ঘরের কৃত্য, আপনি যে করি নিত্য, 
খুল্পনার ছুব্বল! কিস্করী। 

জাগায়ে ভূঞ্জাই ভাত, শুনহে প্রাণের নাথ, 
কেবল তোমারে ভয় করি ॥ 

লহনার বাক্য শুনি, সদাগর মনে গুণি, 
প্রসাদ করিল হেমহ।র | 

উমা-পদে িত চিত,  মুকুন্দ রচিল গীত, 
আজ্ঞা লয়ে ব্রাহ্মণ রাজার ॥ 


ছুর্ববলার 'প্রতি বাজার কবিবার আদেশ । 


হাস্য পরিহাসে দৌহে বদিল দম্পতী । 
জিজ্ঞাসে ঘরের কথা সাধু ধনপতি ॥ 
লহনা৷ বলেন নাথ তুমি ভাগ্যবান । 
তোমার প্রাসাদে নাথ সবার কল্যাণ | 
কৌতুকে জিজ্ঞাসে সাধু খুল্পনার কথা । 
লহনার হৃদয়ে লাগিল বড় ব্যথা ॥ 
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি যদি দেহ মন। 
খুল্পনা বন্ধন-শালে করুক রন্ধন ॥ 
নিমন্ত্রণ কর তুমি জ্ঞাতি বন্ধুজনে | 

অন্ন খাব খুল্পনার প্রথম রন্ধনে ॥ 

সাধু সম্ভতাবিতে যত আইল বন্ধুগণ। 
সেই খানে ছুব্বলা করিল নিমন্ত্রণ ॥ 


ভলাস-্তল্লান। কৃত্য-কান্ব। ০৪ 


ছুর্বলার হাটে গমন । 


পাণ দিয়া ছুর্ধলাবে সাধু দিল ভার। 
কাহন পঞ্চাশ লয়ে চলহ বাজার ॥ 
কিনিতে তোমার যদি নাডি আটে কড়ি। 
তঙ্ক। ছুই চারি লবে বণিকেব শাড়ী ॥ 
নিয়োজিল ত'র সঙ্গে ভাবা দশজন । 
ধীবে ধীরে হাটে ছুয়া কবিল গমন ॥ 
অভয়ার চরণে মছুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকষ্কণ গান মধ্ব সঙ্গীত ॥ 





এব্বলাব হাতে গমন । 


ছুব্বলা বাজাবে যায়, পাছে দশ ভারী ধায়, 
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কডি। 

কপালে চন্দন চুর়া, হাতে পাণ মুখে গুয়া, 
পবিপান সবের সাডী॥ 

ছুববল। হাটতে বায়, উভমুখে লোক চায়, 
এ আইসে সাধু ঘবের ধাই। 

বুঝিয়া এমত কাজ, বাব গাছে ভয় লাজ, 
ভাল বপ্ত রাখিল লুকাই ॥ 

লাউ কিনে কচু কুনড়া, সেব মূলে পলাকডা।, 

_. পাকা আত্র কিনে ঝুড়ি মূলে । 

বিশ। দরে ছেন। কিনি, কিনিল নবাৎ চিনি, 
গণে পণ-মূলে পাণ নিলে ॥ 

মূল্য দিয়া পণ দশ, কিনিল জায়ন্ত শশ, 
জরঠ কমঠ কিনে রুই । 

খরস্থলা কিনে কই, কিনিল মহিষা দই, 
কামরাঙ্গ। কিনে কুড়ি ছুই ॥ 

টাপাকলা মর্তমান, সরস গুবাক পাণ, 
কিনিলেক কপূর চন্দন । 

শাক বেগুণ সার কচু, খামআলু কিনে কিছু, 
বিশা ছুই কিনিল লবণ ॥ 

বাছি কিনে তালাস, হিঞ্ু জীর। রস বাস, 
ই মেথি জোয়ানি মহুরী। 


১৬১ 

মুগ মাষ বরবটি, কিনিল সরল পুটা, 
সের দরে ঘৃত ঘড়া পুরি ॥ 

রন্ধন সন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে, 
শোলপোন! কিনিল চিঙ্গড়ী। 

চতুর সাধুব দাসী, আট কাহনেতে খাসী, 
তৈল সেব দরে দশ বুড়ি ॥ 

কড়ি মূলে নারিকেল, কুলকরগ্রা পানীফল, 
কাটাল কিনিল ছুই কুড়ি। 

কিছু কিনে ফুলগাভা, করুণা কমলা টাবা, 
সেরে জুখে কিনে ফুলবড়ি ॥ 

তোলা মূলে তেজপাত, ক্ষীর কিনে বিশা সাত, 
আদা বিশ দরে দশ বুডি। 

মান ওল কিনে সারি, ছুপ্ধ কিনে ভার চারি, 
ভার ছুই কিনিল কাকুডি ॥ 

নিশ্নাণ করিতে পিঠা, বিশ দরে কিনে আটা, 
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট । 

বেসাতি ছুব্বল। জানে, অবশেষে হাড়ি কিনে, 
মেগে লব ভাবে কিছু ভাট ॥ 

কিনিয় রন্ধন সাজ, অগ্জলিতে লয় ব্যাজ, 
হরিদ্রা চুবডি ভরি কিনে । 

স্ান করি ছুববলা, খায় দধি খণ্ড কলা, 
চিড়া দই দেয় ভারিজনে ॥ 

আগে পাছে ভারিজন, ছুয়া আসে নিকেতন, 
উপনীত সাধুর মন্দিরে । 

চতুর সাধুর দাসী, আগে ভেট দিল খাসী, 
প্রণাম করিল সদাগরে ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 

তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


পলাকডঢ়া পটেল । জরঠ_নৃদ্ধ। পাক।। খরহল।-_-মত্স্ত বিশেষ বেসাতি__বাজার করা । ছেন।_ ছল | 


২১ 


১৬২ কবিকস্কণ চণ্ডী। 


স্পেল ০৩ ১ ৩৮৮2 তত শত ৪ ২৪ পি 


দুর্বলার হাটের হিমাব দান 


হাটের কড়ির লেখা, একে একে দ্রি বাপা, 
চোর নহে ছুর্বলার প্রাণ । 
লেখ। পড়। নাঠি জানি, কহিপ হৃদয়ে গণি, 
এক দণ্ড করহ পিশ্রাম ॥ 
প্রবেশিতে হাটনাঝে, আসি হরি মহারাজে, 
ডাকে মীন রাশির কল্যাণ। 
আসিয়া আমারে গঞ্ধি, বণ করাইল পঞ্জি, 
দিলু তাবে কাহনেক দান ॥ 
কান্ধেতে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা, 
বেদ পড়ি করয়ে আশীষ । 
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিলু তারে পণ দশ, 
দক্ষিণাও ধাবি বত দিস ॥ 
বাজারে কপ্পুর নাই, চাহি বলি ঠাই ঠাই, 
যতনে পাইলাম পাচ তোলা । 
পাঁচ কাহনের দব, পঁচিশ কাহন ধর, 
চারি কাহনের নিলু কলা ॥ 
আলু কচু শাক পাত, আদি নান। বস্তজাত, 
নিলু চারি কাহন আটপণে। 
তৈল ঘি লবণ ছেনা, পীচ কাহনের কেনা, 
খাসী নিলু অষ্ট কাহনে ॥ 
প্রবেশ কবিতে হাট, দেখা পাইল রাজভাট, 
রায়বাব পড়ে উদ্ধহাত । 
ইচ্ছিয়ে তোমার যশ, তাবে দিলু পণ দশ, 
কড়ি কাণা পড়িল পণ সাত ॥ 
হাটে ভমে অনুদিন, সেখ ককির উদাসীন, 
ব্যয় হৈল সপ্তদশ বুড়ি। 
সঙ্গে ভারী দশজন, দিলু তারে দশ পণ, 
আমি খাই চারি পণ কড়ি ॥ 
প্রাণভয়ে ছুয়া কয়, সাধু বলে নাহি ভয়, 
হুর্ববলা কহিল প্রাণপণে । 
যদি মিথ্যা হয় ভাষা, কাটিও আমার নাসা, 
শ্রীকবিকম্কণ বস ভণে ॥ 
দিনদিন আ্থ বাবহাত। 
ভার.তর একটি খএ ব। বষ। 


পা পর্শী শশা তত পপ লি -৮ 


৬৯ লিপি তপতি সি 


রদ্ধনশালে চগ্ডিকার বর দান। 


শুনহ ছুর্বলা তুমি বলে সদাগর। 

কি বলে খুল্পনা জান গিয়া অতঃপর ॥ 
রন্ধন কবিতে তারে নিতে বল পাণ।' 
খুল্পনারে আনে ছুয়। সাধু বিছ্মান ॥ 
অঞ্জলি করিয়। বামী নিল গুয়া পাণ। 
গোপনে লহন! তথি পাতি আছে কান ॥ 
তর্জন গঞ্জন কবে অধব দংশন । 

দশ বন্ধুজনে সাধু দিল নিমন্ত্রণ ॥ 

কেহ ছৌচা কেহ বৌচা কেহবা সরল । 
কেহবা স্বজন আছে কেহ আছে খল ॥ 
লহন! বলেন প্রস্তু শুনহ বচন। 

তোমার চবুণ আমি করি নিবেদন ॥ 
সবাকার মন যেব! কবয়ে রঞ্জন । 
তাহার উচিত হয় রান্ধিতে ব্যঞ্তন ॥ 
নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু। 
পরের রন্ধন খেয়ে চান্দপারা মু ॥ 

পাণ লৈতে তোমার সনে ন' কৈল বিচার 
রন্ধনশালাতে ছু'ডি আনিবে খাখার ॥ 
দশ ঘাবে দশ জনে দ্রিল নিমন্ত্রণ । 
যৌবন দেখিয়া সবে করিবে ভোজন ॥' 
লহনার কথা সাধু না করে সোয়াদ। 
ভিতর মহলে যায় ভাবিয়া বিষাদ ॥ 
খুল্লন। গঙ্গার জলে কৈল স্নান দান। 
চণ্ডিকা পুজেন বামা করিয়া ধেয়ান ॥ 
রন্ধনের হেতু নিবেদয়ে এক চিতে । 
হেনকালে অভয়া আছিল ইল্লাবুতে ॥ 
সুমেরু উপরে আছে কুমুদ ভূধর । 
তাহার উপরে আছে বট তরুবর ॥ 
এগার যৌজন সেই তরুবর বট । 

যার স্থখে হর নাহি ছাড়েন নিকট ॥ 
তাহাব কোটরে আছে পাঁচখানি নদী । 
তাহে বহে গুড় ছুগ্ধ ঘৃত মধু দধি ॥ 


রায়বার-স্তি বাক্য। খাঁখার-_কলঙ্ক, অপযশ। সোযাদ-_তৃপ্তি, স্বস্তি | ইলাবৃত-- 


সদাগরেব জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত ভোজন । 


তাহে ঝুলি খেলে চণ্ডী মেলি সখীগণে । 
হেনকালে খুল্পনা পড়িয়া গেল মনে ॥ 
পাচখানি নদী লয়ে দেবীর,গমন। 
রন্ধনের ঘরে আসি দিলা দরশন ॥ 
পাঁচনদী চপ্তিকা রাখিল! তার পাশে । 
ব্যপ্তরন অমৃত যার রসেব পরশে ॥ 
চণ্ডিক! দেখিয়া রাম মুখে নাহি বোল। 
শিরে হাত দিয়া দেবী দিল! তারে কোল ॥ 
নখইন্দু-ভাসে দূর কৈল অন্ধকাব। 
কবরী মল্লিকা-মালে ভ্রমব-বঙ্কার ॥ 
শিরে হাত দিয়! চণ্তী কবিল আশ্বীস। 
উজানী মোহিবে তোর সম্ভলেব বাস ॥ 
শুভক্ষণে খুল্পনা কবিল অন্রবন্ধ। 

প্রথম সম্ভলে উঠে অমতের গন্ধ ॥ 
অভয়ার চরণে মজক নিজ চিত । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


খুলনার বন্ধন । 


প্রভূর আদেশ ধবি, নান্ধয়ে খল্লনা নারী, 
স্মরিয়া সপবনঙ্গল। | 

তৈল ঘি লবণ ঝাল, আদি নান। বস্ুজাল, 
সহচরী যোগায় ছুর্বলা ॥ 

বার্তাকু কৃমুড়া কচা, তানে দিয়া কলা মোচা, 
বেসার পিঠালি ঘন কাঠি। 

ঘ্বতে সম্ভতোলন তথি, তিঙ্গ জাব। দিয়া মেথি, 
স্ুক্তার রন্ধন পবিপাটী ॥ 

ঘ্বতে ভাজে পলাকড়ি, নটেশাকে ফলবড়ি, 
চিঙ্গড়ী কাটালনীচি দিয়া। 

ঘতে নালিতার শাক, তৈলেতে দেখুয়া পাক, 
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া ॥ 

ছুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড, 
সম্তোলিল মউরির বাসে। 


১৬৩ 
মুগ স্থপে ইক্ষু রস, কই ভাজে গণ্ডাদশ, 
মরিচ গুড়িয়। আদারসে ॥ 
মস্থরি মিশ্রিত মাষ, সপ রান্ধে রস বাস, 


হিঙ্গ জীরা বাসে স্থুবাসিত। 

ভাজে চিতলের কোল, রোহিত মতস্তের ঝোল, 
মানকচু মরিচভূষিত ॥ 

বোদালি হিলঞ্চা শাক, কাটিয়া করিল পাক, 
ঘন বেসার সন্তোলন তৈলে। 

কিছু ভাজে বাই খাড়া, চিঙ্গড়ীৰ তোলে বড়া 
খবস্ললা ভাজি কিছু হোলে ॥ 

করিয়া কণ্টক ভীন, আমযোগে শোলমীন, 
খব লোণ ঘন দিয়! কাঠি 

রান্িল পাকাল ঝধ, দিয় তেতুলের রস, 
ক্ষীর রান্ধে জাল দিয়া ভাটি ॥ 

কলাবড়া মুগসাউলি, ক্ষীবমোনন। ক্ষীরপুলি, 
নান! পিগা রান্ধে অবাশেষে। 

অন্ন বান্ধে সব শেষে, আীকবিকস্কণ ভাষে, 
পিন রন্ধন-উপদেশে ॥ 





সপাগবেব ছগতিধন্ধুর সাতত ভোঙ্গন। 
পণ" শব্যঞ্জন ভাত হইল বন্ধন । 
ছে'”-। দ্রপনল। যায় সাধুব সদন ॥ 
পেল। হেল অপশেষ ফুরাইল স্ত্রতি 
শালগ্রাম শিলাজল পিয়ে ধনপতি ॥ 
আইস আইস নলি ডাকে চেড়ী ত ছুব্বল। 
বিদগধ সদাগব পাতে কিছু ছল|॥ 
সাধু বলে ছুয়াবে ভূঙ্জাও বন্ধজন। 
অবশেষে গৃহান্থের উচিত ভোজন ॥ 
ভোজনে বসিল তবে জ্ঞাতি বন্ধুজন। 
খুল্পনা কনকথালে যোগায় গুদন ॥ 
প্রথমে শ্ক্তার ঝোল দিল ঘণ্ট শাক। 
প্রশংস। কবয়ে সবে খুল্লনাব পাক ॥ 


অনুবন্ধ_উপক্রন| বাস -ভ্লগন্ধ। বেসার-_বাটন। । কোপ-পেটি। উমিত-সংযুক্ত। ভাটি কম। বষ-মৎস্ত। 
ক্ষীরমোনন।-ক্ষীরমোহন? স্ততি _পূজার পব স্তব পাঁউ কর।। দুয়ারে_ দুর্বলাকে | 


১৬৪ কবিকস্কণ চণ্ডী। 


প্রশংসা করয়ে যত সকল ব্যঞ্জন। 
শুনি লহনার গলে নয়ন অঞ্জন ॥ 
ভাজা মীন মুণ্ড ঝোল মাংসের ব্যঞ্জন। 
গন্ধে আমোদিত হৈল সাধুর ভবন ॥ 
দধি পিঠা খাইল সবে মধুর পায়স। 
রসাল পনস-কোষ রসালের রস ॥ 
সমাপি ভোজন তারা হইল বিদায়। 
বসন-কাঞ্চন-মালা সাধু স্থানে পায় ॥ 
পশ্চাতে ভোজনে যায় সাধু ধনপতি। 
খুল্লনারে মনে ভাবি উল্লসিত মতি ॥ 
শিবকে স্মরিয়া সাধু কেল আচমন । 
কৌতুকে বসিয়া সাধু করয়ে ভোজন ॥ 
সুবর্ণের বাটিতে দ্ুর্দলা দিল ঘি। 
হাসিয়া পরোশে রামা বণিকের বি ॥ 
ভাজামীন, ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন। 
ভোজন করয়ে সাধু আনন্দিত মন ॥ 
ঘ্বতে জর জর খায় মীনমাংস বড়ি। 
বাদ করি কৈ ভাজা খায় দেড় বুড়ি ॥ 
আত্ম খাইল পিঠা জল ঘটা ঘটা । 

দধি খায় ফেনী তথি করে মটমটি ॥ 
মৌনতে ভোজন সাধু করে বার মাস। 
ভোজনের বেলা আজ করে উপহাস ॥ 
যতেক ব্যপ্তন খাই '্রীতি নাহি তথি। 
টাবা রস হৈতে হৈল পরম পীরিতি ॥ 
হাসিয়! খুল্পনা দিল কুমুড়ার খোল! । 
ভূমে গড়াগড়ি হেসে পড়িল ছুর্র্বলা ॥ 
দুর্বলার হাসিতে চিন্তিত ধনপতি। 
হেন বুঝি গদ্ধ মোরে করিল যুবতী ॥ 
হেট মুখে ধনপতি রহে আনমন]|। 
হরিদ্রা গুলিয়া হাতে দিলেক খুল্পনা ॥ 
হরিদ্রা পাইয়৷ সাধু করে অনুমান । 
হেনকালে মনে পড়ে গ্রন্থ অভিধান ॥ 
রজনী পর্যায়ে আছে হরিদ্রা আখ্যান । 


হেন বুঝি রামা মোরে দিল নিশা দান ॥ 
' গরোশে- 


ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন । 
ছুর্বলারে আদেশ করিল ততক্ষণ ॥ 
ভোজন করিয়া"আর মন কুতৃহলে । 
কপূর তাশ্থল খায় হাসি খল খলে ॥ 
সাধুর ইঙ্গিত দাসী বুঝিয়া সত্বরে । 
শয্যা বিছাইতে যায় বিনোদ মন্দিরে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ঢুকালাব শযা। বচন।। 


সাধুব আদেশ পাবে, প্রনেশি শয়ন-্ঘবে, 
খট্টা কবে চন্দানে ভূষিত। 

স্বগন্ধি কুস্তমদাম, . আমোদিত করে ধাম, 
লহনাব উচাটন চিত ॥ 

দুর্বল! সানন্দ-সনা, করে আয়োজন নানা, 
কবিলেক বিনোদ আসন । 

চৌদিকে উন্নত স্থলে, মণিময় দীপ জলে, 
যেন দেখি ইন্দ্রের ভবন ॥ 


ধবল চামর বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চান্দা, 
প্রতিচালে মুকুতার ঝারা। 

পাটের মশারি বেড়, ভূমে নামে গজ দেড়, 
মাঝে মাঝে লাল পাট ডোর ॥ 

ছুই দিকে আলবাটী, জল পুরা গাড়ু ছুটা, 
ছুই দিকে রাখে ছুই পাখা। 

বাট! ভরি বিডাগুয়া, কুস্কুম কস্তবী চুয়া, 


সুগন্ধি চন্দন মদলেখা! ॥ 

অন্্ববী পাশুলি ছটা, স্বর্ণের কড়ি কাটা, 
মাণ মতি পলা হেমহার | 

সাধু খুল্ননারে দিতে, আনিয়াছে গৌড় হইতে, 
আছে তাহা গুপ্ত প্রকার ॥ 

শয্য! বিছাইয়া দাসী, ধরিতে. না পারে হাসি, 
বারচারি গড়াগড়ি যায়। 


পরিবেধণ করে। অঞ্চন_কাজল। পনস_কাটাল। গগ্ত-ঠাট্ট।। আলবাটা_পিকদানী। 


খুল্লনার উত্তর । 


সাধু আইসে নিকেতনে, শ্রীকবিকম্কণ ভণে, 


হৈমবতী যাহার সহায় ॥ 


লহনার ক্রোধ-শাস্তি। 


চরণে পাছুকা দিয়! করিল গমন। 
পদ্মনাভ স্মরি সাধু কবিল শয়ন ॥ 
হোথায় খুল্পনা রামা আছে পাকশালে। 
সাধু ভেটিবারে বাকি যায় হেনকালে ॥ 
এমন দেখিয়া চণ্ডী চিন্তিলেন মনে । 
জানিয়া চণ্ডিকা তার হবিলা চেতনে ॥ 
ভোজন করিতে ছুয়া ডাকে লহনাবে । 
গঞ্জিয়া সে খুল্লনাবে বলে উচ্চৈঃন্দারে ॥ 
যে কালে বান্ধিতে ঠেটি লৈল গুয়াপাণ। 
বচনে নাহিক মোর কৈল অবধান ॥ 
মোর সনে বিচাব না কৈল গবব করি। 
এখন খাইব ভাত পেটে পার! মরি ॥ 
বাসি পাস্ত ভাত ছিল সরা ছুই তিন। 
তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিন ॥ 
ঘরের প্রধানা তুমি বড় সবাকারে। 
তোমার সকল ভার দোষ দেহ কারে ॥ 
চারি পাঁচ ছুঃখে মোর হিয়া হৈল জড়। 
তৃণের অধিক ছোট কিসে আমি বড় ॥ 
লহন ছুর্ব্বলা মেলি যত কিছু ভণে। 
কপাঁটের আড়ে থাকি খুল্পনা তা শুনে ॥ 
সন্ত্রমে খুল্পনা আসি ধরিল চরণে । 

ঘুচিল কন্দল দৌহে বসিল ভোজনে ॥ 
এক জন সহিলে কন্দল হয় দূর । 
বিশেষিয়া জানেন চক্রবস্তী ঠাকুর ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


পপ পপ পপ 


খুল্লনার সঙ্জ। 


ছুর্বলা বুঝিয়া কাজ, আনিল বেশের সাজ 
মৃগমদ কুষ্কুম চন্দন। 

ভাণ্ারে প্রবেশি চেড়ী, আনে আভরণ-পেড়ি, 
লহনার উচাটন মন ॥ 

গীত তড়িত বে, :&. হেম-মুকুলিকা কর্ণে, 
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি। 

বজত পাশুলি ছটি, পরে দিব্য তলাকোটি, 
বাছ-বিভূষণ ঝলমলী ॥ 


১ 


পরে দিব্য পাটশাড়ী, কনকের পৰে চুড়ী, 
ছুই করে কৃলুপিয়। শঙ্খ। 
হীবা নীলা মতি পল, কলধোৌত-কগমালা, 


কলেববে মলয়জ-পন্ক ? 

নানা আভরণ পরি, ডানি করে নিল ঝারি, 
বাম করে তাশ্বল-সাপুডা । 

স্ুনাদ নূপুর পায়, কঞ্জর গমনে যায়, 
লহনা শুনিতে পায় সাড়া ॥ 

হদে বিষ মুখে মধু, হাসিয়া লহনা বধু, 
কহে হিত উপায় বচন। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
বিবচিল শ্রীকনিকম্কণ ॥ 





ঞ্ নস রর 
খল্পনাৰ উদ্ভব । 


না বল না বল দিদি বিরোধ বচন। 
আপনার পতি দেখ অঙ্গের ভূষণ ॥ 

রং র্ রদ 
সহস্র-কিরণ ধরে সহ কিরণ । 
সহিতে তাহাঁব তাপ নারে কোন জন ॥ 
তার কোলে ছায়! সন্ধা থাকেন শীতল । 
প্রভুর প্রতাপে বনিতার স্রমঙ্গল ॥ 


স্বগমদ _নগনাতি। কুলুপিয়া সখিলান। ছটিসদীপ্তি। তাশবুল-স'পুড়া--পাণ্র ডিব। | 


১৬৬ কবিকস্কণ:চণ্তী 


ভোজনের কালে তারে করেছি ইঙ্গিত। 
তার সত্য ভাঙ্গিবারে না হয় উচিত ॥ 
শুনিয়া লহন! রাম! ছাড়য়ে নিশ্বাস। 
শ্রীকবিক্কণ কৈল. পাঁচালি প্রকাশ ॥ 





খু্ননাব বাম গৃহে গমন। 
লহনা বিষাদ ভাবে খুল্পনা-বচনে। 
আমোদে আকুল রামা যায় পতি স্থানে ॥ 
ছুই দিকে দেউটি জলয়ে সারি সারি। 
অগুরু চন্দন রাম! নিল বাটি পুরি ॥ 
হাতে তেমঝাবী নিল স্ুবাসিত জল। 
দেখিয়া লহনা বামা হইল বিকল ॥ 
ঢুববল! বিল ৬থা কপাটের আডে। 
ধীবে বীরে যায় রাম পতির নিয়ড়ে ॥ 
মাতঙ্গ গমনে বামা যায় বাসঘরে । 
দেখিলেন স্বামী আছে বিরহের€জেরে ॥ 
কি বলি কি কবি রামা করে অন্ুমানে । 
দেখাইয়া মুখ বামা ঢাকিল বসনে ॥ 
বুঝিতে দাসীর ভক্তি দেবী মহেশ্বরী । 
বাস-ঘরে সাধুর চেতন নিল হরি ॥ 
স্বামীবে দেখিয়া রাম হৈল চমকিত। 
বসিয়া সাধুব পাশে হইল বিস্মিত ॥ 
সর্বাঙ্গে লেপিল রাম! অগুরু চন্দন। 
কর্ণ-মূলে ঘন ঘন বঙ্কারে কঙ্কণ ॥ 
মলয় পবন যেন নারী-স্পর্শ পেয়ে। 
দিগুণ আইল নিদ্রা খট্ায় শুইয়ে ॥ 
শিরে কর হানি রাম! ছাড়য়ে নিশ্বাসে। 
বাস-ঘরে মরে পতি মোর কন্মদোষে ॥ 
জাগিয়! উত্তর দেহ মম মনোহারী। 
তোমার বিরহে প্রাণ ধরিবারে নারি ॥ 
ভাল ছিল প্রাণনাথ গউড় নগরে । 
হেন বুঝি দেশে আইলা মরিবার তবে ॥ 


নাজানি কি আছে মোর কপালে লিখন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 





খুলনার আক্ষেপ। 

মৃত পতি কোলে করি, কান্দয়ে খুল্পনা নারী, 
চক্ষে বহে কালিন্দীর ধার। 

বিধির দারুণ দণ্ড, কজ্জলে মলিন গণ্ড, 
ধুলায় লোটায় হেম-হার ॥ 

কেমন দারুণ বেলা, পায়বা উড়াতে গেলা, 
কোন পাপক্ষণে হৈল দেখা । 

কেবল উত্তব দুখ, . দেখিলে আমাৰ মুখ, 
ভাদ্রচতথীৰ চন্দ্র-লেখা ॥ 

বিবাহ কবিয়া আইলা, রাজসন্তাঝণে গেলা, 
সাবী শুক হযে আইল কাল। 


গেল! প্রভু দূৰ পথ, না পুরিল মানোবথ,)) 
হৃদয়ে বহিল বড় শাল ॥ 
অভয়! কবিলা দয়া, আইলে পির লয়্যা," 


মোব চান্দ হইলে প্রকাশ । 

আজান্ত দীঘল বা, অকালে ভুখিল রাহ, 
দেনে 'কেল উদবে গরাস ॥ 

খুল্লনা রাক্ষসগণী, তেন মনে অন্ুমানি, 
বিবাহ কবিলে পাপ-কালে। 

তার প্রতিকার হেতু, ছাগল রাখিলু' নিতু, 

. এই মোর কলঙ্ক কপালে ॥ 

বিলম্ব করহ কিসে, আনহ মাহুর বিষে, 
ছুধ্বলা প্রাণের সহচরী | 

ত্যজিব মনের দুঃখ, লোকে না দেখাব মুখ, 
প্রভাত না তবে বিভাবরী ॥ 

পতিত্রতা শিবশক্তি, দেখি খুল্লনার ভক্তি, 
সাধুকে চিয়ান কুতৃহলে । 

ত্যজিয়া মনের ব্যথা, বসনে ঢাকিয়া মাথা, 
খুল্লনা লুকায় খট্টাতলে ॥ 


কালিন্দী-_বমুন! | মাতর বিষ-সপ বিষ! 


ধনপতির বিনয় । ১৬৭ 


মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 

তাহার অনুজ ভাই,  চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


ধনপতিব নিদ্রাভর্গ । 
উঠি সদাগব বৈসে শয়ন-আসনে । 
ব্যাকুল হইল সাধু মনসিজ-বাণে ॥ 
উন্মত্ত হঈয়া সাধু করে নান। খেদ। 
চেতনাচেতন তার নাহি পরিচ্ছেদ ॥ 
দেখিতে দেখিতে তাতে হাবাইলু নিধি । 
এত দুঃখ পুরুষের স্জিলেক পিধি ॥ 
কহ খটা। কোথা মোব খুল্পন। সুন্ববী । 
কহনা প্রদীপ মোর কোথা সহচবী ॥ 
সত্য করি কহ কথা মধুকরবধূ। 
খুল্লনার কববীতে পান £কলা মধু ॥ 
চিত্রের পুস্তলি যত আছে গৃহ-ভিতে । 
সবে জিজ্ঞাসয়ে সদাগর এক চিতে ॥ 
এত দিন একলা আছিলু' পববাসে। 
স্বপ্পোতে খুল্পনা নারী থাকিতেন পাশে ॥ 
প্রবাস ছাড়িয়া আমি আসি নিজ ঘর । 
কি দিয়! সুন্দরী মোবে করিল পাগর 
খুল্পনা লুকায় সদাগর নাহি জানে । 
বিরহে আকুল হৈল সাধু কামবাণে ॥ 
খুল্পন। চাহিয়া সাধু উচাটন মন। 
খট্টাতলে শুনে সাধু নুপুর নিঃস্বন ॥ 
সত্বরে ধরিল সাধু তাহার অঞ্চল। 
সন্রমে আইল রামা ছাড়ি খট্টাতল ॥ 
বসিল হাসিয়া রামা পতি-পদতলে । 
বিনয় করিয়া কিছু সদাগব বলে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ধনপতির ৰিনয়। 
রামা হে নয়ন না কর বঙ্কা। 
তোমার ভাবে, চিত উত্তরোল, 
মনে লাগে বড় শঙ্কা ॥ 
কানড় খোপায়, কনক-ঝাপা, 
পাটের থোপা দোলে । 
তোৰ বোল খানি, মধুরস বাণী, 
ভ্রমর পড়িল ভোলে ॥ 
বয়ান বিমল, 
গজমতি-হার সাজে । 
পাটের সাড়ী, করেছ পরিধান, 
চলিতে বুপুব বাজে ॥ 
কামের ধনুক, 
ছেড়েছ সাধুর তবে। 
শ্রীকবিকঙ্কণ , 
দেবী অভয়ার বরে ॥ 


কনক-কমল, 


কামের শর, 


করিল রচন, 


সঃ চা 5 
কি ব):ধি জন্মিল হিয়ার মাঝে । 
চন্দ্রকর শর সদৃশ বাজে ॥ 
জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ। 
জুস্তিত মুখে কলেবরে কাপ ॥ 
অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক। 
দহে দেহ যেন দংশে ভূজঙগ ॥ 
শুকায় বদন নাহি পিপাস!। 
চন্দনের গন্ধ না সহে নাসা ॥ 
প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত । 
কেতকী কুসুম কামের কুস্ত ॥ 
অপাঙ্গের তৃণে তুলিয়া বাণ। 
কজ্জল গরল করি আধান ॥ 
করুণা ত্যজিয়া! বিদ্ধিয়া বাণ। 
ব্যাধি-তয়ে প্রিয়ে তুমি নিদান ॥ 


পপর -পাশল। মানলে _পণ্যাে। পরিচ্ছেদ তেদজ্ঞান। ভিতে _ দেওয়ালে | উচাটন-_আকুল, অস্থির | জুস্ভিত_ 
হাই। আধান -স্থাপন, ধারণ। নিদাঁন -( এখানে ) প্রতিকার । 


১৬৮ 


লোচন গঞ্জে খঞ্জন তোর । 
নিত্য হরে মোর লোচন চোৰ ॥ 
মরমে বিষ্ধিল রঙ্গ বকুল। 
মধুকর-রব কর্ণের শুল ॥ 
বিষ-বৃষ্টি জ্ঞান কোকিল গান। 
হরে মোর 'প্রাণ জগৎপ্রাণ ॥ 
ব্যাধি হবে তোব বদন-রস। 
বৈদ্য হয়ে বাখ আপন যশ ॥ 
তোমাব যৌবন মোর জীবন । 
চিন্তরঙ্গে কবে ডুজনে রণ ॥ 
হারি সাধু পড়ে সে পদতলে । 
স্থির হয় পুনঃ পুণ্যের ফলে ॥ 
সাধু কহে যত গদ গদ ভাষে। 
শুনিয়া সুন্দবী ঈবদ হাসে ॥ 
সাধুরে রামা পবিহ্ার যাচে। 
গায়েন মুকুন্দ অগ্গর নাচে ॥ 


সদাগব মমীগে খুল্লনা দুঃখ কথন। 
দাণ্ডায়ে পতির পাশে, খুক্পনা মধুর ভাষে, 
জানিলু তোমার যত দয়া । 
তোমার কপট বাণী, মূল কাটি ঢাল পানী, 
দুরে গেল! কন্দল ভেজাইয়া ॥ 
মুখে কর মধু বৃষ্টি, কেবল কপট দৃষ্টি, 
হৃদয়ে তোমান হলাহল । 
কি পাইল। অপরাধ, কেন এত বিসম্বাদ, 
পরে পরে করালে কন্দল ॥ 
সাধূলোক যেবা হয়, কারে নাহি করে ভয়, 
_ দোষ গুণ দেখি দেয় ফল। 
ন। বুঝি তোমাকে ইথে, স্ত্রীকে মার পর-হাতে, 
বিপরীত তোমার সকল ॥ 
আইলু তোমার বাস, করিলাম বড় আশ, 
বিধি বান আমার উপর। 


জাংশ্াণ_নাধু। পাবহাব -ক্ষনা। ভেঙ্গাইর| লাগ [ইয়া । 


কবিকঙ্কণ চণ্তী। 


আশায় পড়িল বাজ, বনিতা-সভায় লাজ, 
লাখি কিলে ভাঙ্গিল পাঁজর ॥ 

হমি সাধু শুদ্ধমতি, ধর্া-পথে তব গতি, 
প্রকীশ কবয়ে জগজন । 

অন্নে না উদর পুরি, খুঞ্ার বসন পরি, 
এ তোমার ব্যভার কেমন ॥ 

জগজনে তোমা জানি, কুবের সমান ধনী, 
সাত নায়ে কর যে ব্যাপার । 

তুমি হেন মোর স্বামী, ছাগল রাখিলু আমি, 
এই লাভে পুরাবে ভাণ্ডার ॥ 

উলে আমার বাণী, শ্রাবণের যেন পানী, 
সমুদ্রের যেমন তব । 

যত ছুঃখ দিল সতা, কহিব কতেক কথা, 
তোমার নিদ্রা হয় ভঙ্গ ॥ 

হুববলা যেমত আছে, থাকিব তোমার কাছে, 
দূর কর জায়া-ব্যবহার। 

জানিহে তোমার গুণ, করিবা আমাকে খুন, 
লহনা তোমার ক্ষবধার ॥' 

কহিতে বিদরে বুক, না চাহি তোমার মুখ, 
বিধি কৈল অধম অবলা । 

সন্তাপে পোডয়ে মন, দাব।নলে যেন বন, 
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকল ॥ 

যদি মোর ছিল দোষ, ক্ষমিতে নারিলা রো, 
গলে কেন নাহি দিলা কাতি। 

এই বড় ঠাকুরালি, মুখে দিলা চুণ কালী, 
সতিনী হাতিয়! মারে লাখী ॥ 


কহিতে মনের ছুঃখ,  বিদরে আমার বুক, 
যুচ্ছিতা পড়িল ভূমিতলে । 
রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 


বিরচিল অভয়া-মঙ্গলে ॥ 


ব্যাপাঁর-ব্যবসায়। ঠাকুয়ালি-_ প্রতুত্ব | 


খুল্পনার বারমাস্থা। | ১৬৯ 


সদাগরকে পত্র প্রধান। 


দনার ছাট খুঞ্চাবাস, এডিল প্রভুর পাশ, 
পত্র দিল বল্লভের ঝরে। 

নিকটে আনিয়া বাতি, সদাগর পড়ে পাতি, 

- ভাসে রামা লোচনেব নীরে ॥ 

স্বাক্ষর নিশান পাতি, গৃহ প্রতিকার ইতি, 
লহনারে লিখে ধনপতি। 

মুড়ায়ে কুম্তলভাব, নিবে অষ্ট অলঙ্কার, 
পরিধান দিও খুঞ্গা ধুতি ॥ 

দিয়া তারে অন্ন কষ্টঠ&. যৌবন করিও নষ্ট, 
নিয়োজিও ছাগল রক্ষণে। 

বসন কাডিয়া লবে, . নানাবিধ দুঃখ দিবে, 
দিবে তারে খোসলা ওঢনে ॥ 

শোয়াবে অজেব শালে,অন্ন দিবে সন্ধ্যাকালে, 
পৃবে যেন অদ্ধেক উদর । 

যদি তার হয় ব্যাধি, নাহি দিবে উষধি, 
ডাকিলে সে না দিবে উত্তর ॥ 

নিবারিও তৈল গুয়া,  কন্তবী কুস্কৃম চুয়া, 
লবণ ব্যঞ্জন ঘুত দধি। 

এই কন্যা নিশাচরী, না বল আমার নারী, 
নানা ছুঃখ দিও যথাবিধি ॥ 

জ্যোষ্ঠ ত্রয়োদশ দিন, জায়া কৈল মানহীন, 
সাক্ষী করি উজানী নগর | 

শ্বাক্ষর করিয়! পাতি, অবশেষে লেখে ইতি, 
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ 


খুল্লনার প্রতি ধনপতি। 


পত্র পড়ি পরম লঙ্জিত সদাগর | 
বঙ্গে প্রিয়ে নহে এই আমাৰ অক্ষর ॥ 
যগ্যপি আমার পত্রে থাকে অনুমতি । 
করুন আমার দণ্ড দেব পশুপতি ॥ 


সত্য সত্য করি আমি শিবের শপথ । 
পাপিনী লনা তোবে করেছে এমত ॥ 
অপাঙ্গ-তুণেতে ধরি বিষযূত শর। 
বিদ্ধিয়া ছাড়হ মোর মন-মুগবর ॥ 
কুলের কামিনী তুমি কুলবতী জায়া । 
অবিচারে প্রাণনাথে কেন ছাড় দয়া ॥ 
দরিদ্র আচারহীন যদি হয় পতি। 
নিন্দার আশ্রয়ে তবু নাহি ছাড়ে সতী ॥ 
ক্ষমা কর প্রিয়ে, হের ধরি তুয়া হাত। 
কোপ দূর কর, হয় যামিনী প্রভাত ॥ 
লহনারে প্রিয়ে তুমি বাখাবে ছাগল । 
নিয়মিত অদ্ধ সের দিনা হে সম্বল ॥ 
পরিবারে দিবা খুঞা উডিতে খোসলা । 
শয়ন করিতে তাবে দিবে টেকিশালা ॥ 
এমন শুনিয়া রাম। সাধুর বচন । 

বার মাসেব ছুঃখকথা করায় শ্রবণ ॥ 


খুলনার বাবমাস্থ। | 


প্রথম জ্যৈঙ্টেতে গেলা গড়াতে পিঞ্জর | 
প্রবলা সতিনী মোব হৈল স্বতস্তর ॥ 
ছাগল রাখিতে পত্র আইল যেই দণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়ে খুল্পনার মুগ্ডে ॥ 

শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন । 

খুঞ্া পরাইয়৷ নিল যত আভরণ ॥ 
আষাটে গগনে মেঘ উড়িল প্রচণ্ড । 

বৃষ্টির বিলম্ব নাহি সহে এক দণ্ড ॥ 

সকল পূরিল মহী নব মেঘে জল। 

ছাগল চরাতে প্রভু নাহি পাই স্থল ॥ 

বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি । 
কত শত খায় জৌক নাহি খায় ফণী॥ 
শ্রাবণে বরিষে ঘন মুষলের ধার। 
কোলেতে করিয়া ছেলি নালা করি পার ॥ 


ওঢ়নে স্পীঝে দিতে । ন্তমী-মৃপনাভি। বিষধুত -কাজলঘুক্ত। হ্তন্তর -” স্বাধীন । 


টি টিপ 
হ₹7গলা ৮ব,ই গিয়ে গুরুবের পাড়ে । 
£হরতা ছ/গল পাতি আইীসে নিয়াডে, 
প্র ক্ষেতে যায় ছেলি পর ক্ষেতে যায় ছেলি। 
নগরিঘু। লোকে মোরে দেবু গালাগালি ॥ 
প্রচণ্ড বাদল বড় ভাত্রপদ মাসে। 
নদী নাল। একাকার কত ঢেউ আসে ॥ 
ছাগলের কানে ধরি করি টানাটানি । 
কাকালে তুলিয়। বান্ধি খুঞ্া ধুতি খানি ॥ 
বৃষ্টি বাজে যেন শেল বৃষ্টি বাজে যেন শেল। 
তিন দিন ব্যতীতে লহন। দেয় তেল ॥ 
আশ্বিনে ছিলাম নাথ বড় মনোরথে। 
শুনিলু' পিঞ্তর লয়ে তুমি আইস পথে ॥ 
অনশন ব্রত করি পৃজি ভগবতী। 
অভাগ্যের ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি ॥ 
রাম পরে অলঙ্কার রাম। পরে অলঙ্কার । 
তৈল বিনা কেশে মোর হৈল জটাভার ॥ 
কান্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশে । 
জগজনে করে শীত নিবারণ বাসে ॥ 
ছমাসের খুগ। খানি হৈল মোর গুঁড়া । 
লহন! প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া ॥ 
ছুঃখে কর অবধান ছুঃখে কর অবধান । 
অগ্নিষেবা করি শীত করি সমাধান ॥ 
মার্গীর্মাসে ধান কাটয়ে সংসারে । 
ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে অভাগী পেট ভরে ॥ 
দারুণ বিধাতা যদি অন্ন দিল মোরে। 
শমন সমান শীত লাগিল আমারে ॥ 
পৌষেতে করয়ে লোকে নান। উপভোগ । 
সবাকার বস্ত্র বিধি করিল সংযোগ ॥ 
লহন! প্রসাদ কৈল পুরাণ খোসলা । 
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা ॥ 
ছুঃখে কর অবধান, ছুঃখে কর অবধান। 
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ ॥ 
মাঘমাসে অনিবার সর্বদা কুজ ঝটি। 
তৃণলোভে ধায় ছেলি ন। আসে নেউটি ॥ 


নিপড়ে নিকটে কিন্ব। কিরে] মুড।_ছেড়। কাপড়। 
খোলামো্ | ভ্বালে--যস্থপায় । মানন! ত্র, আর । 


কাবিকাণ চওী । 


বিহান--প্রাতঃফাল। 


বর 
দৈবযোগে এক ছেলি খাইল শগালে। 
আবনা বিদরে যরি এবেপি পাতালে / 
কত করিলা॥ নতি কত করিলাম নতি। 
কেশে ধরি লহন। মারিল কিল লাথি ॥ 
ফাল্গুনে দ্বিগুগ শীত উত্তর পবন। 

খণ্ড খণ্ড হৈল মোর খুঞ্ার বসন ॥ 

কাণ্ঠ কুড়াইরা আনি গহন কাননে । 
বিহান বিকাল যায় দহন সেবনে ॥ 

শয়ন টেকিশালে নাথ শয়ন ঢেকিশালে । 
নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুত্র পিপীলিকা -জ্বালে ॥ 
চৈত্রেতে চাতক জল মাগে জলধরে । 
কমলে লোটায় মধু ভ্রমরী ভ্রমরে ॥ 

বনিতা পুরুষ অঙ্গ পীডয়ে মদনে । 

আমার পোড়য়ে অঙ্গ উদরদহনে ॥ 

মম কনম্মদৌবে নাথ মম কম্মদোষে । 
বিধাতা বঝ্িত মোবে তুমি দূরদেশে ॥ 
শুভ চন্দ্র হেল মোর প্রথম বেশাখ । 

চণ্তীর কৃপায় দূব হইল বিপাক ॥ 

তব আগনন-পান্তী পাইয়া লহনা । 

এবে দিন দশ মোঁবে কবিল মাননা ॥ 
এবে ছেলি নাহি রাখি এবে ছেলি নাহি রাখি। 
দিন দশ লহনা আমারে কৈল সুখী ॥ 
খুল্পনার ছুঃখ-কথ শুনি সদাগর। 

হেটমুখ হয়ে সাধু চিন্তেন অন্তর ॥ 

সাধু সঙ্গে খুল্পনা যতেক কথা ভণে। 
কপাটের আড়ে থাকি লহন তা শুনে ॥ 
সাধুকে ভৎ্সিতে রামা প্রবেশিল ঘরে । 
শ্রীকবিকম্কণ গান অভরার বরে ॥ 


স্পা শশা 


সাগরকে লহনার ভৎ্সন]। 


পড়ে শুনে হৈল ভাল, কামমদে মাতোয়াল, 


নূতন যৌবনে গেল! তুলে । 


নেউটি-ফিরিয়। , নতি--নমন্ধার বা 


হন গুণ খুলা উন । 


১২ পাপা্িত পাপী ১৩ পদ ১২ 


না বুঝিয়া। রসগন্ধা, লুবধ ভ্রমর ধন্ধ, 
যেন বৈসে শিমুলের ফলে ॥ 
দূর করি লঙ্জাতঙ্ক, তুমি সাধু রতিরক্ক, 


ছল কর বনিতার তরে। 

রসহীন কাদস্বিণী, চাতক যাচয়ে পানী, 
আপন গৌরব দুব করে ॥ 

অরি তোর পঞ্চবাণ, টিলিম্ব না সে প্রাণ, 
অভিসারী তব সঃচবী। 


দরিদ্র যাচক জন, পেয়ে কপণের ধন, 
বিনা মূলে হয় অধিকারী ॥ 
তুমি রতিকলাশিধি, জান নান। ৈদগধী, 


কুতৃহলে তরাসে চপ্লা | 

স্থিরা সৌদামিনী যেন, আলিঙ্গন ঘনে ঘন, 
ধন্থা ধন্য দৈদগবী লাল|॥ 

লহনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জলে, 
ক্রোধে বলে হাণিয়া দশনে। 

লহনার কবে পাতি, আবোপিল ধনপতি, 
শ্রীকবিকম্কণ রস ভণে ॥ 





লহনাকে ভতস্না হ লহনা বর্তৃক 
খপ [বর শিন্ব। | 

উজানী নগবথাসী সংল আনে ভানি। 
একে একে সার জক্ষর আনি চিনি ॥ 
পাপমতি হিংস,ততী তন লে! ছুঃনীলা। 
কপটে লিখিল পাঁতি তোর মই লীলা ॥ 
চল ঘর ছাড়ি বাঝি চল ঘর ছঃডি। 
যদি না খাইবি ব|ঝি পাহুড়ির বাড়ি॥ 
অপমানে লহনা অনল হেন জলে । 
সাধুকে গঞ্ধিয়! সে নিষ্ঠুর ভাষে বলে ॥ 
খুল্লন! লইয়া সাধু সুখে ঘব কব। 
বিদায় হইয়া আমি যাইব নায়র ॥ 
সিন্দুরে সুন্দর ফোটা করে ভালদেশে। 
অধর রঞ্জিত করে তাম্বুলের রসে ॥ 
কাদন্িণী-_মেঘমালা | টবল্ছী_কোণ্ল: চাতুরী। 


হানিয়া--চাপিয়। | 


করেতে দর্পণ ধরি নেহালে বদন । 
অঙ্গে পরে আভরণ করিয়া মার্জন ॥ 


জাতিযুখী মললিকায় সদা বান্ধে কেশ । 
স্বামী ঘরে নাহি যার তার কেন বেশ ॥ 
ছুসন্ধ্যা চিরুণী ধরি পাড়ে মোহন পাটি। 
সদাই কাজল পরে গলাভরা৷ কাঠি ॥ 
হাতে পাণ মুখে গুয়া বেড়ায় বাটী বাটা। 
প্রতিবাসী বলে দেখি এত বড় ঠেঁটি ॥ 
যৌবন-মদেতে মত্ত কুলের খাখার। 

এই হেতু নিলু তার অষ্ট অলঙ্কাব ॥ 

স্বামী ঘরে না থাকিলে বেশে কিবা কাজ । 
আমি না থাকিলে হৈত তব কুলে লাজ॥ 
ছাগল রাখিতে আমি দিলু ছুঃখি-জনে। 
আপনি ছাগল লয়ে ভ্রমে বনে বনে ॥ 
তোমার প্রসাদে ঘরে নাই কোন ধন। 
আপন আদেশে দেয় ছাগে আলিঙ্গন ॥ 
আমা হৈতে হৈল তোমাব জাতির রক্ষণ। 
বিষের সমান তুমি কহ কুবচন ॥ 

মিথ্যা পরিবাদে রাম! কান্দে অভিমানে । 
বদন-সবসীরুহ ঝাঁপিয়া বসনে ॥ 

কার্য বুঝি লহন্ারে ভৎসে সদাগর। 
'পাচালি রচিল শ্ত্রীমুকুন্দ কবিবর ॥ 





লহনাৰ প্রতি খুলনার উত্তর। 

খুল্পনা বুঝিয়া কাজ, ত্যজি কুল ভয় লাজ, 
লহনারে কটু বলে বাণী। 

শুন রামা সাবধান, আপনি আপন মান, 
রাখি যাহ কুল-কলঙ্কিনী ॥ 

তুই অতি ভ্ররমতি, জানহ অনেক ভাতি, 
নিজ গুণ না কর প্রকাশ । 

কিবা মনোহব বেশ, পাকিল মাথার কেশ) 

কোন লাজে পতি কর আশ ॥ 

নায়র পিত্রালয়।  পাঁভডি-ছোট লাটি। 


বাড়ি--ঘা, আঘাত। পাটি টুল মোম ছারা ওসান। কাঠি__ক্ঠমালার এক একটা ছোট ছেট দান। 1 ঠেটা--বেহা')। 


খাখার_.কলা। পরান আখ, নিদা॥। 


সরসীরুহ--পক্ষ। ভাতি_প্রকার। 


১৭২ কবিকদধণ চত্তী। 


স্পাশাশপীশিপাসাগাশিশাপীশীশপশাশীশটাশশিসতি পিটিশ পাশ সাশিসাত 


ছাড় বাঝি আপন বড়াই । 

সাধু নাহি ছিল ঘরে, তেই ডরাইলু' তোরে, 
না জানিয়া বলিলু' গোর্সাই ॥ 

কেবা ভাল বলে তোরে,  কালকুট অন্তবে' 
স্বামী সনে না কৈলি সম্ভোগ । 

দেখিয়া পরেব ধন, সাত পাঁচ চোরের মন, 
বুড়াকালে বাড়াইলি রোগ ॥ 

খুল্পনার কটুভাষ, শুনিয়। ছাড়য়ে শ্বাস, 
লহন৷ অনল হেন জলে । 

তোরে আমি ভাল জানি, মুটমতি কলঙ্কিনী, 
কলঙ্ক রাখিলি নিজ কুলে ॥ 

না জানি রসের সীমা, বহুদিনে পেয়ে তোমা, 
সাধু বশ মদন বিহারে । 

দরিদ্র যাচক জন, না বুঝিয়। দোষ গুণ, 
হেম ত্যজি পিতল আদরে ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 

' কবি্ত্র ছৃদয়-নন্দন। 

তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 

বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


ধনপতির সহিত খুলনার পাশা গেলা। 


খুল্লনার শুনি সাধু ছঃখ অবশেষে । 
লঙজ্জ। পেয়ে সদাগর কহে প্রিয় ভাষে ॥ 
তোমা হৈতে প্রিয় নহে লহন1 বেণেনী। 
বিচারিয়। দিব ফল পোহাক রজনী ॥ 
যামিনী সময়ে ছন্ৰ নহে যুক্তিমত। 
কন্দল করিলে হয় বঙ্গরস হত ॥ 

সাধুর বচন শুনি বলয়ে খুল্লন। । 

দূর কর প্রাণনাথ কপট রচন! ॥ 

. বিশেষ বুঝিলু' নাথ তোমার চরিত । 
অন্ত হাতে অন্যের করহ বিপরীত ॥ 
খুল্পলনার অভিমান বুঝি কহে পতি । 
প্রেমরসে ছন্দরস ছাড়হ যুবতি ॥ 


০ প্পীশাপা্পিশশীশীর্পীট তিসি শিট 


সদাগর প্রিয়ভাষে রতিবস-আশে। 
শুনিয়া সুন্দবী কিছু বলে প্রিয়ভাষে ॥ 

দূর কর প্রাণনাথ রতি-রস-আশী। 

আইস যামিনী যোগে দোহে খেলি পাশা ॥ 
সদাগর বলে প্রিয়ে পবম মঙ্গল । 

পাশায় হারিলে দিব ভাণ্ডার সকল ॥ 

তুনি যদি হার তবে দিবে রতিপণ । 
সদাগবে কিছু বামা করে নিবেদন ॥ 

বেছে লৰ আগে আমি রাজ! পাশ সারি। 
সাধু বলে প্রিয়ে শেষ হয় ব্ভাবরী ॥ 
দূর্বল! আনিল পাশা খেলেন দম্পতী । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধূধ ভারতী ॥ 





পাশা খেলা আরশ্ত | 


মন্্ববলে সদাগৰ পাশ। ১ঠকল নী । 

ডাক দিয়। ধনপতি পাশা ফেলে দশ ॥ 
মনে ভাবে সদাগর পাচনি প্রকার। 
জোড় দিয়! বান্ধে সাধু ভিতর চৌসার ॥ 
খুল্পনা ফেলিল পাশা পড়িল বাঁ পঞ্চ । 
চার পাঁচ বান্ধে রামা করিয়া স্থুসঞ্চ ॥ 
পাশা ফেলি সদাগর বান্ধিল চৌসার। 
বান্ধিয়া খুল্পনা পাশা লয় অরবার ॥ 
বিঘাত হইয়। পাষ্টি পড়িল ছুয়া চারি। 
পাটীর পড়নে বুঝে আপণার হারি ॥ 
বুঝিয়া ভান্যারে সাধু বলে পুনঃ পুনঃ । 
সেয়ান দুর্বল বলে নাহি সহে গৌণ ॥ 
ধারিলে শুধিতে হয় বড় পরমাদ । 

ক্ষীণ তন্ু পাছে তুমি পাও অবসাদ ॥ 
পাশায় জিনিন্থ আমি সদাগর বলে। 
পণ দেহ রামা বলি ধরিল অঞ্চলে ॥ 
পাঁশা এড়িয়া সাধু খুল্পনা কৈল কোলে । 
দূর্ববল! বান্ধিয়া পাশ! রাখিল অঞ্চলে ॥ 





রচন'-বাক্য । হুসঞ্চ _মিল। বিঘাত হুইনা--ঠোকর লাগিয়া । পাঠি__পাশা। 


লহনার প্রতি ধনপতির প্রিয় বাক) । 


অভয়াঁর চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিক্বণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শশী 


চা 


সাধুব নিতা কম্ম। 


রাম রাম স্মঙবণে যামিনী প্রভাত । 
পশ্চিম আশার কুলে গেলা নিশানাথ ॥ 
কুন্থুম-শয়নে সাধু ছিল নিদ্রা-ভোলে। 
নিদ্রা ত্জি উঠে সাধু কোকিলের বোলে ॥ 
অরুণ লোচনযুগ মলিন অধব। 

ক্খলিত বসন সাধু পালটে সত্বর ॥ 

বারি চৈতে লঙ্গনাব চক্ষে চাক্ষে ভেট। 
লজ্জার কানণে সাধু মাথা কৈল হেট ॥ 
নিত্য নিয়মিত কন্ম কবি সমাধান । 
অজয় নদীব জলে কবি সান দান ॥ 
এক ভাবে পৃজে সাধু শিবেব চরণ । 
পরে সাধু কুসুম চন্দন পিভৃঘণ ॥ 

নানা দিকে নানা কণ্ম করে দাসগণ। 
অবধানে দেখে সাধু রাজ-প্রয়োজন ॥ 
নিত্য নিয়মিত কন্ম কবিয়া খুলপনা । 
চণ্তিকা পুজয়ে বাম কবিয়া কামনা ॥ 
ফল মূল উপহাব নৈবেছ্য সাজন। 
ভক্তি করি পুজে রামা অভয়া-চরণ ॥ 
পৃজ! সাঙ্গ করি বামা দিল বিসজ্জন। 
লহন লইয়। কিছু শুন বিববণ ॥ 
অভয়ার চরণে ম্ুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


লহনার আক্ষেপ । 


ছুয়া, ঝাট আনি দেহ মোর সই । 
পেঁচার অধিক ভীত, নিমেৰ অধিক তিত, 
এবে হৈলু' বাস ঘরে রই ॥ 


১৭৩ 


ফুরাল যৌবন কাল, এবে সতিনের জাল, 
তণসম আপনাবে বাসি । 
ওঁষধ কবিল' যত, সব হৈল বিপরীত, 


ঠাকুবাণী হয়ে হেল দাসী ॥ 

ব্যয় কবি নানা ধন, সেবিলাম গুণি-জন, 
না হইল সোহাগ সম্পদ । 

কূল শীল বপ ছিল, যৌবন সহিত গেল, 
যৌবানেব নিছনি উষপ ॥ 

যৌবন পবম ধন, যৌবনে পত্তির মন, 
মৌবনে নিছনি আববাঁর। 

যৌবন মোহন ফীস, স্বামী যৌবনের দাস, 
শোভা পায় যৌবন ভাগ্ডার ॥ 

সঞ্চয় করিয। গাবী, বঞ্চিত লহনা নারী, 
যৌবন সচিত গেল মান । 

যৌবন টুটিল যদি, শুখাইল সুখনদী, 
এবে হৈলু' তুলাৰ সমান ॥ 

যৌবন মোহন ফান্দ, গুধধ বালির বান্ধ, 
মৃত্যু ভাল যৌবন বিহনে ৷ 

যত পরি অলঙ্কার, সকলি অঙ্গের ভার, 
যৌবন তন্তর আভরণে ॥ 

ফুরাল বরিষা কাল, পাকিয়। পড়িল তাল, 
শূন্য গাছে না চাহে মানব। 

যৌবন-ওষধ-ফলে, পাকিয়া পড়িল তালে, 
আর আছে কিসেব গৌরব ॥ 

কবিয়। কপট ছান্দে, শুনিয়। দুব্বল। কান্দে, 
লীলাকে আনিতে দাসা যায়। 

সদাগর আইল বাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, 
হৈমবতী যাহার সহায় ॥ 


লহনব প্রতি ধনপতিব প্রিয় বাক্য। 


নিত্য নিয়মিত কন্ম কবি সমাপন। 
লহনার দ্বারে সাধু দিল দবশন ॥ 


নিজা-তোলে--নিজ্রাবিহ্বলে | বারি-্বাহির | ওণি-জন-্বশীকরণ-বিষ্ভা-দানা লোক । নিছনি বেশ বিস্যাস। 


১৭৬ কবিকস্কণ চত্তী। 


যতেক যুদতী মেলি, জল খেলে কুতৃহলী, 
লাজ পেয়ে পুরুষ পালায় ॥ 

পুনের হাবাসে বুড়ী, ধপিয়া পেতে বাড়ি, 
হাসে নাচে গড়াগড়ি যায়। 

সাধুর ভাগাব লুটে, আনি ঘুত দধি ঘটে, 
আনন্দেতে কর্দমে ফেলায় ॥ 

সাত পাচ সখা পেড়ি, ধরিয়। ছুর্বলা চেড়ী, 
বিবসনা করিয়া নাচায়। 

জল-খেল। সাঙ্গ কবি, ঘরে চলে যত নারী, 
সাধু-ঘবে নানা ধন পায় ॥ 


মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদযু-মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 
তাহার অনুজ ভাই,  চণ্তীর আদেশ পাই, 


বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ || 


খুল্পনার গহু-মঞ্ধাণ। 


দশমী জন্ম তিথি, 
শুভযোগে গুরুবাব। 
সকল দোবহীন, খিচাব করিল দিন, 
প্রথম গর্ভের সঞ্চার || 
শঙ্খ বাণ। বেণী, কাসর বাজে সানি, 
পটহ মদঙ্গ বাজন] | 
স্বস্তিক বাচন, 
গণেশ করি আরাধনা ॥ 
দেবতা মণ্ডপে, টা্ায়ে চদ্রাতপে, 
কটোরা পুরিয়া চন্দন । 
জ্বালিয়! পঞ্চ দীপে,  জান্ুবী-জল সীপে, 
করিল সঙ্কল্প বাচন ॥ 
চৌদিকে দাসীগণ, পূজার আয়োজন, 
করিল নৈবেছ্ধ রচনা । 
পুজিল দিবাকর, গোবিন্দ গদাধর, 
গৌরীর করিল অচ্চন। ॥ 


তনয় লাভ তথি, 


কবে দ্বিজগণ, 


পুজিল প্রজাপতি, কমলা সরম্বতী, 
বাসব আদি দিকৃপালে। 

ইচ্ছিয়া কাধ্য পুষ্টি, পূজন কৈল বষ্টী 
চন্দন ধূপ দীপ মালে ॥ * 

ব্রাহ্মণ শুভকালে, অনল-কুণ্ড জালে, 
আরাধে স্থুখে প্রজাপতি । 

গ্রহের শান্তি খদ্ধি, করিল গ্রহশুদ্ধি, 
বুঝিয়া জ্যোতিষের গতি ॥ 

লোহিত পন্রবাঁসে, পরিয়। পতি-পাশে, 
বসিল সুন্দবী খুল্পনা । 

যজ্ঞের ধুম দেখি, লোহিত ছুই আখি, 
কবিল আসন বন্দনা ॥ 

স্মবিয়৷ পুরহর, দম্পতী জুড়ি কর, 
মিহিরে কৈল অধা দান। 

বচিয়। নানা ছন্দ, স্থকবি মুকুন্দ, 
পাচালি কবিল বন্ধন ॥ 





অন্থান্ত অম্সটান। 


দক্ষিণা শতেক ধেনু দিল সদাগর। 
হোমের তিলক ভালে দিল দ্বিজবর ॥ 
বেদমন্ত্রে আশীর্বাদ কৈল দ্বিজগণ। 
কৌতুকে যৌতুক দেয় যত বন্ধুগণ ॥ 
আগ যান ধনপতি পশ্চাতে খুল্পনা । 
কাসর দগড় আদি বাজায় বাজনা ॥ 
ক্ষীর তিল পিঠালিতে করিয়া মণ্ডলী । 
তথি থুয়ে যায় সাধু সাতটি পুতলি ॥ 
খুল্পনা লহন] তাহা ধরিল অঞ্চলে । 
পরিহাসী জন দেখি হাসে কুতুহলে ॥ 
বন্ধুজনে সদাগর করে পুরস্কার । 
আসন বসন স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার ॥ 
সবারে বিদায় দিল পৃরি অভিলাষে । 
দিন কাটাইল সাধু হাস্ত পরিহাসে ॥ 


বুড়া- "বুড়া । হাব্যাস-_মআশা । আথাস। উদ্দেশ | সীপ--কোথ। ৷ পুষ্টি--মীতৃকা বিশেষ | বদ্ধি,_উদ্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ; মল। 


মিহিরস্মনুধ্য। 


মালাধরের অভিশীপ। ১৭৭ 


নিরামিষ অন্ন দৌোহে করিল ভোজন। 
ফিরিয়া ডাবরে ফ&্টোহে কৈল আচমন ॥ 
কপূর তাস্কলে কৈল মুখের 'শোধন। 
বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন ॥ 
হোথা স্থুরপুরে কৈল কালীয়দমন। 
নাচে মালাধর নত্য দেখে দেবগণ ॥ 
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া বিচার । 
মালাধর অঙ্গে রহে হয়ে অলঙ্কার ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


মালাধরের অভিশাপ । 


গৌরীসঙ্গে ত্রিপুরাবি, গঙ্গায় সাজায়ে তবী, 
কৃষ্ণ-কথায় কুতুহলী মন। 

ভাবে সমাকুল চিত, নারদ গায়েন গীত, 
বিরচিয়া কালীয়দমন ॥ 

শ্যামল সুন্দর তনু, কবতলে ধরে বেণু, 
আজান্ুলম্বিত বনমালা । 

শ্রবণে কুণ্ুল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে, 
বাহুযুগে হেম তাড় বালা ॥ 

প্রত বিশ্বস্তরকায়, যশোদবা-নন্দন রায়, 
ভয়ে ভঙ্গ দেয় ফণিগণ । 

ফিরি ফিরি বনমালী, দেয় ঘন করতালি, 
নাগগণ লইল শরণ ॥ 


নৃত্য করেন মালাধর। 

তাখিনী তাখিনী থিনী, মুদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনি, 
ঘন ঘন বাজিছে নৃপুর ॥ 

গণেশ পাখাজু-পাণি, তাথই তাথই ধ্বনি, 
নন্দী ভূৃঙ্গী ধরে করতাল। 

হরি হর পদ্মযোনি, নৃত্য দেখে মহামুনি, 
হরিধ্বনি করে মহাকাল ॥ 


যশোদা-নন্দন কাছে, ফ্রুপদ তাগুবে নাচে, 
ইন্দ্রের কুমাব মালাধর । 


মুখর নূপুরশালী, কালী মাথে দিয়া তালি, 
দেখি আনন্দিত পুরহব ॥ 


এক শত ফণাশালী, দারুময় দেখি কালী, 
মাথে আরোহিল মালাধর । 

গলে শোভে গুঞ্পামাল, শিবে শিখিপুচ্ছ-জাল, 
গৌরাঙ্গ-বঞজজিত কলেবর ॥ 

হয়ে সবে একতালি, পঞ্চতালে হয়ে মেলি, 
গান গীত গোবিন্দ-মঙ্গল । 

গোবিন্দ-মঙ্গল শুনি, সবে করে হরিধ্বনি, 
সবার হৃদয়ে কুতৃহল ॥ 

নত নহে যেই জন, নাট ছলে নারায়ণ, 
কবিলা তাহাবে পদাঘাতে । 

ঘন পড়ে ত্যজি ফণা, শত মুখে বহে ফেনা, 
খব শ্বাস মুখ নাসা পথে ॥ 

ভাবে সমাকুল কেশ, ধরিয়া নন্দের বেশ, 
আহ্লাদে নাচেন পঞ্চানন। 

যশোদার বেশ ধরি, তাগুৰ করেন গৌরী, 
পুলকিত তরুলতাগণ ॥ 

নাচে তুষ্ট কৃন্তিবাসা, দিল নিজ কণভূষা, 
হাড়-মাল বিভূতি ভূবণ। 

কনক কুগুল হার, হীরার গাথনি যার, 
প্রসাদ করেন দেবগণ ॥ 

মণি আভরণ মাঝে, হাড়মাল। নাহি সাজে, 
দেখিয়া হাসেন মালাধর | 

সবার অন্তধ্যামী, বুঝিয়! প্রমথস্বামী, 
কোপ-দৃষ্টে চাহেন শঙ্কর ॥ 

কোপে কম্পে কলেবর, ডাকিয়া বলেন হর, 
মূঢ়মতি শুন মালাধর । 

বুঝিলাম তোর মতি, কেবল কপট স্ততি, 
তু'হু লোভী ধনের কিন্কর ॥ 

আমি উদাসীন জন, হরিভক্তিপরায়ণ, 
নাহি সোণারূপা আভরণ । 


ভাব--মনোবিকার বিশেষ। পাখাজু-পাঁধোয়াজ। পুরহর-স্মহাদেব। মহাকাল-মহাদেব। দ।কময়-_-কাঠনান্মত। 


গুঞ্জা_কুচি। কালী-কালীয় সর্প কৃত্তিবাসা-_সহাদেব। 
ও 





১৭৮ 


তোরে দিলু দিব্যমালা, কর তায় অবহেলা, 


এই মালা শ্রীনিকেতন ॥ 

যতবার মৈলা গৌরী, তার নিদর্শন ধর, 
হাড়ের কবিল কাব । 

যেজন পরশে হাড়ে, তারে লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে, 
এই মালা ত্রিভূবন সাব ॥ 


এই ত মালার গুণ, সাবধান হয়ে শুন, 
পূর্ণে ছুয়েছিল দশানন। 

মালার পুণ্যের পাকে, বিদিত ভূবনলোকে, 
পরাজয় কৈল দেবগণ ॥ 

ধনের করিয়া আঁশ, যেই জন হরিদাস, 
তার ভক্তি কেবল ব্যাপার। 

যেন মতি তেন গতি,  ঝাট চল বস্থমতী, 


কুলে জন্ম লহ বেণিয়ার ॥ 

হেন বাক্যে হবতুণ্ডে, কুমারের পড়ে মুণ্ডে, 
ভাঙ্গিয়া শতেক ধরাধর | 

চরণে ধরিয়া হারে, কুমার বিনয় করে, 
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ 


মালাধবেব স্ততি । 


চরণে ধরিয়া স্তুতি করে মালাধব। 
এইবার অপবাধ ক্ষম মহেশ্বৰ ॥ 

তুমি ত্রন্ধা। তুমি বিষণ তুমি সনাতন । 
তুমি জলশায়ী সব্বহেতু নারায়ণ ॥ 
তুমি অর্ক তুমি ব্যোম তুমি হুতাশন । 
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি প্রভগ্রন ॥ 
তুমি যোগ তুমি ধশ্ম সুখ মোক্ষ কাম। 
বিফল জনম তার তুমি যাবে বাম ॥ 
বিশ্বনাথ নাম ধর ভুবনে বিদিত। 
লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহেত উচিত ॥ 
এতেক স্তবন যদি করে মালাধব। 
প্রসন্ন হইয়া তারে বলেন শঙ্কব ॥ 


শর লক্ষা। নিদশন_চিহ্ন। ব্যাপার__বাবসায়। 
হরি। 


কবিকস্কণ চণ্ডী । 


দেখমানের চারিমান আমাদের ১২, 


দেবমানে মহীতলে থাকচারি মাস। 

কর গিয়া অভয়ার ব্রতেব প্রকাশ ॥ 
আমার সেবক ভুথা আছে ধনপতি । 
তার বনিতার গর্ভে লহাবেউত্পতি ॥ , 
এতেক বচন যদি বলে কামবিপু। 
দেখিতে দেখিতে তার লুকইল বগু॥ 
অভয়ার চরণে মভুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





মালাধবের মন্ত্যপোকে গমন । 


শিবের বচন শুনি, মালাধর বলে বাণী, 
হয়ে অতি বিষাদিত মতি । 

তোমার ইঙ্গিত পা"য়া, আদেশিল। মহামায়া, 
মোরে দিলে বিষম আরতি ॥ 

কান্দিছেন মালাধর, হইয়া কাতরতব, 
গুরুতর মনের সন্তাপে। 

ত্যজিয়া অমরপুবী, দেবরূপ পরিহরি, 
কেমনে গোঙাব নর-রূপে ॥ 

নাহি মোর অপরাধ, বিনা দোষে অবসাদ, 
দিল মোরে দেব শুলপাণি। 

অভয়ার নিজ সাধে, আমার পরাণ বধে, 
ছুই নাবী হৈল অনাথিনী ॥ 

পদ্মাসনে করি ধ্যান, যোগেতে ছাড়িল প্রাণ, 
পড়িয়া রহিল কলেবর। 

উজানী নগরে স্থিতি,  খুক্লনা সে খতুমতী, 
প্রবেশিল তাহার উদর ॥ 

তাহার বনিতাদয়, সঙ্গে অন্ুমৃতা হয়, 
ত্যজিয়া আপন ঘরপুরী। 

শোকেতে উন্মত্ত বেশ, গলিত ললিত কেশ, 
আমের পল্লব করে ধরি ॥ 

অলক্তক দিয়! পায়, অগুরু চন্দন গায়, 
ছুই সতী করে চারু বেশ। 


বৎসর । গোঙাৰ ঘাপন 


ক সমাগম । 


স্বর্গ- মন্দাকিনী- নীরে, ম্লান কবি নদীনীবে, 
অনলেতে কবিল প্রবেশ ॥ 
তার এক জীউ লয়, সিল পানে গিয়ে, 
& জন্মাইল শালবান ঘরে । 
উজানী নগবে স্িনি, আব জীউ জয়াবতী, 
প্রবেশিল বিক্রম-কিশরে ॥ 


মহামিশ্র জগন্নাথ, দয মিশরের তাত, 
কবিচন্দ্র জদয়-নন্দন | 
তাহার অন্থুজ ভাই,  চগ্তীব আদেশ পাই, 


বিরচিল শ্রীকবিকন্বণ ॥ 





ধনপা এব শিড়শ্রাদ্ধেণ আযোজন। 


দেবীব আবতি পায়, মর্ৰ্যে মালাধর যায়, 
প্রবেশিল খুল্লনা-উদরে । 
মধুমাস সুপ্রকাশ, খুল্পনাব পুর্ণ আশ, 


নিজ গর্ভে ধরে মালাধরে ॥ 
একদিন পঠ্ঠশালে, সখা সঙ্গে পাশা খেলে, 

হাস্ত পবিহাসে ধনপতি। 
হেনকালে পুবোহিত, হয়ে তথা উপনীত, 

নিবেদন কবে তাব প্রতি ॥ 


কিকব কি কবভায়া,পাজি দেখি আইলু' ধশায়া, 


শুন আমার নিবেদন । 

এই সিত ত্রয়োদশী, খুড়া হইলা স্বগবাসী, 
বলিবাঁবে তাব প্রয়োজন ॥ 

পিঞ্জর গড়াতে গেল, করিয়া পাশার খেলা, 
একবষ গোডাইলে তথা । 

বৎসর তোমাব বাসে,জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আসে, 
ইথে নাঠি কচ কোন থা ॥ 

এই পুরী উজাবনী, সন্লে তোমারে জানি, 
ধনবান খ্যাত সদাগব। 

ব্রাহ্মণ যেমন রবি, কুলীন পণ্ডিত কবি, 
আসিবে যতেক দ্বিজবব ॥ 

তূমি লোকে খ্যাত দাতা, গুনিয়া শ্রাদ্ধের কথা, 
তোমার পিতার খ্যাতি তিথি । 


১৭৪ 


| আসিবে ব্রাহ্মণ ভাট, কড়ি চাহি পাটে পাট, 


জোড় গড়া কাচা চাহি ধুতি ॥ 

আলচাল ডাল বড়ি, শতেক তঙ্কার কড়ি, 
চি'ড়া কল! দধি গুয়। পাথ। 

ঘ্ৃত ছুগ্ধ মতস্যরাশি, জোড়ে জোড়ে চাহি খাসী, 
জ্ঞাতি কুটুম্বেব চাহি মান ॥. 

আমি তব পুরোহিত,  অনুক্ষণ চাহি হিত, 
পিতৃকার্য্য ভায়! দেহ মন। 

সেবক পাঠাও হাটে, বন্ধুবে আনিতে ভাটে, 
করহ পিতাব প্রয়োজন ॥ 

পুরোহিত-কথা শুনি,  ধনপতি মনে গণি, 
দেশে দেশে পাঠায় বান্তন। 

সপ্তগ্রাম বর্ধীনান, যায় ভাট স্থানে স্থান, 
পিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


কুটন্ব সমাগম। 


দ্বিজমুখে শুনি সাধু পিতকাধ্য শুদ্ধি। 
সামগ্রীর সংযোগ করিল যথাবিধি ॥ 
দেশে দেশে আছে যত স্বকুটুম্ব জ্ঞাতি। 
প্রত্যেকে সারে পাতি লিখে ধনপতি ॥ 
ব্যবহার সন্দেশ গুবাকে নিমন্ত্রণ | 

ঘরে ঘরে দিয়া আইসে কাণ্ডার বুলন ॥ 
বদ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধূসদত্ত। 
সর্বজনে গায় যার কুলের মহত্ব ॥ 
চম্পাইনগবে আইসে চাদ সদাগর | 
সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়। কু্জর ॥ 
কর্জনার বেণে আইসে নামে নীলাম্বর | 
নয় ঘোড়া নয় ভাই বিনোদ নস্কব ॥ 
গণেশপুরেব বেণে সনাতন চন্দ | 

তারা ছুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ ॥ 
আইসে বাস্ুলা যার বাড়ী দশঘরা। 
সপ্তগ্রামের বেণে শ্রীধর হাজরা ॥ 


জীউ-_-আত্ম।। মারতি-আদেশ। মধুমান চৈত্র মাস। নগরে _নগর হুইতে। বার্ণন__( বার্ধীযন ) দত, সংবাদবাহক | 


১৮৯ 


সাঁকো হইতে বেণে আইসে নামে শঙ্খদত্ত। 
রাত্রি দিন বহে যার আট ঘোড়ার রথ ॥ 
বিষুদত্ত আইসে গায়ে পামরী আঁচলা । 
সাত ভাই আসে তার সাতখান দোলা ॥ 
কাইতি হইতে আসে যাদবেন্দ্র দাস। 
রঘুদত্ত আইসে যার জাড়গ্রামে বাস ॥ 
আইসে গোপাল দত্ত তেঘবার বেণে। 
রাত্রি দিন চলে বার্ধনের কথা শুনে ॥ 
ত্রিবেণীব দশ ভাই আইল বাম রায় । 
কেহ আসে তড়ের্বাকে কেহ আইসে নায় ॥ 
রাম দত্ত আইসে যাব বাড়ী লাউ! । 
পাঁচড়ার বেণে আইল চণ্তীদাস খা ॥ 
সাত হইতে আসে বেণে বাম দী। 
বিষুপুরেব বেণে আসে ভাগ্যবন্ত খা ।। 
বাসুদত্ত আইল যার বাড়ী খণ্ডঘোষ। 
কুলে শীলে ব্যবহারে যার নাহি দোষ ॥ 
গেতনের মধুদত্ত আইসে পাঁচ ভাই। 
মাধব যাদব হরি শ্রীধর বলাই ॥ 

সাধুর শ্বশুর আইল নামে লক্ষপতি। 
নানা ধন লয়ে আইসে সাধুর বসতি ॥ 
একে একে বণিকের কত কব নাম। 
সাত শত বেণে আইসে ধনপতি-ধাম ॥ 
কেহ লয় পদধূলি কেহ দেয় কোল । 
নমস্কারে আশীর্ববাদে হৈল গণ্ডগোল ॥ 
সবারে বসায় সাধু লোহিত কম্বলে। 
কপুর তান্বুল সবে দিল কুতুহালে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকস্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


আাদ্ধ সমাঁি। 


তিল তুলসী গঙ্গাজল, কুপ-বটু রস্তাফল, 
যব দৃর্ব্ধা কুম্থুম চন্দন। 


কবিকস্কণ চণ্তী। 


ধূপ দীপ ঘৃত দধি, আয়োজন নানা বিধি, 
শ্রাদ্ধ করে বেণের নন্দন ॥ 


স্মরি শত'ছ্র্গাবাণী, দ্বিজ করে বেদধ্বনি, 
নিয়োজিত কৈল কুশাসন । 
দ্বিজগণ তার ঘরে, চতুর্ধেদ গান করে, 


যজ্ধেশ্ববে কবে আরাধন ॥ 

কপাল জুড়িয়! ফোঁটা, বসিল ব্রাহ্মণ ঘটা, 
সগল্লাদ পামরী কম্বলে। 

ক্রতুর সময়ে বান্ধ।, উপরে টাঙ্গায় চান্দা, 
ধুপে আমোদিত কৈল স্থলে ॥ 

পাদ অর্থ্য গন্ধ দান, দ্বিজগণে সাবধান, 
পাত্র বিণিমত করে দান। 

যথাবিধি পিগুদান, শ্রাদ্ধ কৰি সমাধান, 
ব্রান্মণেরে কবে বনুমান ॥ 

যার যত অভিলাষ, পুরায় সবার আশ, 
হেমরূপা বৎস ধেনু দিয়া । 

শত শত দ্বিজবব, আইসে সাধুর ঘর, 
পুজে সবে সন্তোষ করিয়া ॥ 

চন্দন কুসুম মালা, ভবিয়া কনক থালা, 
সাধু চলে বান্ধব পূজনে। 

দামুন্যা-নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥| 


সন্মমন প্রাপ্রিব জন্য বিবাদ । 


মনে ভাবে সাধু আগে করি কার পুজা । 
সবার অধিক বটে চাদ মহাতেজা ॥ 
গোত্রেতে ছুব্বাসা ধষি কুলের প্রধান। 
ইহার আগ্রেতে পুজা কেবা পায় আন ॥ 
এমন বিচার সাধু করি সখাসনে। 
আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে ॥ 
কপালে চন্দন দিয়া মাল! দিল গলে । 
এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে ॥ 


ভড়েবাকে__নদীতে যেখান অল্প জল আছে তাহা জানি ঘুরিয়া ফিরিয়া । নায়_নৌকায়। ক্রতু-_বজ্জ। 


হরিবংশ কথা। ১৮১ 


বণিক-সভায় আমি আগে পাই মান। অভয়াব চবণণ মজুক নিজ চিত । 
সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান ॥ শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 
যে কালে বাপের কর্ম কৈল ধূসদত্ত । 
তাহার সভায় বেণে হৈল ষোল শত ॥ 
ষোল শতের আগে শঙ্গদত্ত পাইল মান। 


ধৃসদত্ত জানে ইতা চন্দ্র মতিমান ॥ রিবা 

ইহ] শুনি ধনপতি কবিল উত্তব। বেণে পৈসে একজায়, শুনে সাধ রামরায়, 
সেইকালে নাতি ছিল টাদ সদাগব ॥ হরিবংশ কে দ্বিজবব। 

ধনে মানে কুলে শীলে চাদ নহে বাকা । বিপক্ষ বণিক হাসে, কেভ লা নিষ্ঠুর ভাষে, 
বাঠিব মহলে যান সাত মবাই টাকা ॥ হেট মখে রতে সদাগব ॥ 

ঈহা শুনি হাসি কহে নীলাম্বব দাস। কংস বলে শুন ভাই, আপনাব দোষ গাই, 
ধন হৈতে হয কিব। কলেব প্রকাশ ॥ নহি উঞ্রসেনের তনয় । 

ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে বাঁভ। হুঃশীল দানব বংশ, ভুলনে বিদিত কংস, 
ধনহেত ঠাদ বেণে সভা মধ্যে ফাড়॥ কি কাবণে উশ্রাসেনে ভয় ॥ 

টাদ বলে তোবে জানি নীলাম্বব দাস। জন্মেব ভাজন মাতা, যাব বীধ্য সেই পিতা, 
তোমার বাপে কিছু শুন উতিহাস ॥ সুতরূপে হয় অন্ত কার। 

হাটে হাঁটে তোর বাপ বেচিত আমলা । লোকে আপযশ গায়, জারজাত কস রায়, 
যতন করিরী তাহা কিনিত অবল। ॥ লেখা গেল দেবত। সভায় ॥ 

নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূ-সনে । পুরাণ বসন-ভাতি, . অপলা জনেব জাতি, 
নাহি সান করি বেটা বসিত ভোজনে ॥ রক্ষ। পা অনেক যতনে । 

কড়ির পুটলিসে বাদ্ধিত ভিন ঠাই । যথা তথা উপনীত, ছু হাকার অনুচিত, 
সভা মধ্যে কহ কথা! কিছু মনে নাই ॥ হিত বিচাবিয়। দেখ মনে ॥ 

নীলাম্বর দাস কহে শুন বাম রায়। শৈশবে রক্ষিবে তাত, যৌনবনেতে শ্রাণনাথ, 
পসরা করিলে তাঁহে জাতি নাহি যায় ॥ বৃদ্ধকালে তনয়-রশ্গিতা । 

কড়ির পু'টলি বান্ধি জাতিব ন্যভার। বেদে নাহি দিয়া মন, উগ্রসেন অভাজন, 
এঁটো চোপা খাইলে নহে কুলে খাখাব ॥ অন্তঃপুরে না বাখে বনিতা ॥ 
নীলাম্বর দাস রামরায়েব শ্বাশুব । রূপে জিনি দেবমীয়া,  উগ্রসেনের জায়া, 
ধনপতি গঞ্জি কিছু বলয়ে গঢুর ॥ মোর নাতা কেশিনী অঙ্গনা । 

জাতি বাদ নহে ভাই যদি হয় রঙ্ক। শুন তার দৈবগতি, ছিল বামা খতুমতী, 
বনে জায় ছাগ রাখে এ বড় কলঙ্ক ॥ জল-খেল। করিল কামনা ॥ 

কেহ তথ কিছু বলে কেহ দেয় সায়। সঙ্গে শত দাসীগণ, জল বিহরণে মন, 
বিড়ম্বিত হরিবংশ শুনে রামরায় ॥ দেখে বামা পর্ধতের শোভা । 
দামুন্যা-নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য | ছুঃশ্ীল দেখিতে পায়, মোহিত হইল তায়, 
শিশুকাল হইতে তাঁয় সেবা কবি নিত্য ॥ কেশিনী দেখিয়া ন লোভা ॥ 


মরাই-_-ধানারাখিবার আধার | অবধান_মনোযোগ। বারবধু-বেশ্। । একজায-একসা্গ, একতে। জ রজাত__ 
জারজ | 


১৮২ কবিকস্কণ চণ্ী। 


বুঝিয়া কাধ্যের গতি, ছুঃখীল দাশবপ|তি, 
ধরে উগ্রসেনের মূরতি। 

আসিয়। কানন আগ, তারে আলিঙ্গন মাগে, 
বাম! ভাবে যেন নিজপতি । 

দুঃশীল দৈত্যের ভরে, রামা অনুমান করে, 
এই বুঝি নহে মোর পতি । 

কামরূগী কোন জন, হবিল আমার মন, 
কে কবিল মোর হেন গতি । 

সতীর হৃদয়ে ভয়, তিল অদ্ধ নাহি বয়, 
নাতি কহে হাস্ত-রস-কথা । 

সন্দেহ করিয়া ননে, আসি নিজ নিকেতনে, 
স্বামী দেখি মনে ভাবে ব্যথা ॥ 

এ সব রহস্য বাণী, আসিয়া নাবদ মুনি, 
কহিল মামায় উপদেশ । 

সেই সময় হইতে, অন্ত নাহি লয় চিতে 
উগ্রসেনে নাহি ভক্তিলেশ ॥ 

বনে ফিবে যার নারী, বিফল তাহার গারা, 
ভার কেন বিবাহের সাধ। 

যাব অপেক্ষণ িনে, জায়া ফিরে বনে মনে 
অবশ্য তাহার জাতি বাধ ॥ 

অধ্যয়ন সমাধান, দ্বিজে দিল হেম দান, 
পাঠক বন্ধন করে পুঁথি। 

খলখলি লেণে হাসে,  শ্রীকবিক্কণ ভাবে, 
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি ॥ 


ধনপতিন প্রতি রামাযণেব পদৃষ্টান্ত। 


কলহে আবোপি মন, রামদত্ত বামাঘণ, 
শুনে ধনপতি বিড়ম্থিতে। 

বিপক্ষ বণিক যত, রামদত্ত অনুগত, 
শুনে রামায়ণ একচিতে ॥ 

সীতার উদ্ধার হেতু, শ্রীরাম বান্ধিল। সেতু, 
পার হেলা শ্রীরঘুনন্দন। 


সুগীণ অঙ্গদ নল, হনুমান কপিবল, 
পেডিল লঙ্কার উপবন ॥ 

বিভীঘণ পরাভবে, বামে শরণ লভে, 
গড় বেড়ে কপি দেয় থানা । * 

খিভার উদ্ভাণ ঘব ভাঙ্গে যত কপিবর, 
তরুণব ভাঙ্গে বামসেনা ॥ 

ইভা শুনি দশানন, নিয়োজে রাক্ষসগণ, 
ভ্রিশিরা নিকুন্ত ইন্দ্রজিতে। 

দেবান্তক মাহোদর, নবান্তক নিশাচর, 
অনিকায় আদি শত স্ৃতে ॥ 

বিষম সনে বীব, সুগ্রীব অঙ্গদ বীর, 
পনস কুমুদ হনুমান । 

চপেট চাপে বণ, করয়ে নানরগণ 
যন সন! হ্যজিল পনাঁণ ॥ 

সুনিত্রানন্দন-বাণে,  ইন্দ্রজিত পড়ে বণে, 
পসাভবে চিন্তিত রাবণ । 

কুস্তকণ্ণে প্রবৌধিল,  বাম-বাণে সেহ মৈল, 
দশানন করে বনুবণ ॥ " 

বামের সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান, 
সই যাঁনে সারথি মাঁতলি। 

চ্ড বাদ সেই যানে, যুঝেন রাবণ সনে, 
দেখি দেলগণ কুতৃহলী ॥ 

বাণে মঙামন্ত্র পড়ি, ত্রহ্গান্্ ধুকে জুড়ি, 
মাবিলেন রাবণেব বুকে। 

বথ হৈতে বীর পড়ে,  কদলী যেমন ঝড়ে 
শেো'ণিত নিকলে দশ মুখে ॥ 

রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে, 
পিভীষণ বেসে সিংহাসনে । 

কৰি শুভক্ষণ বেল!, চড়িয়া পাটের দোলা, 
সাত! আইল রাম সম্ভাবণে ॥ 

সীতার বদন দেখি, রঘুনাথ হয়ে দুঃখী, 
হেঁটমুখে বলেন বচন। 

রচিয়! ভ্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


বাধ-_ বাধাপ্রাপ্ত, আটক । আরোপি__অর্পন করিয়া । বিড়ম্িতে__লাঞ্চনা করিতে । কপিবল-_বাঁনর সেনা । থাঁনা 
চৌকী। বিহার__মন্দির। দেবাস্তক-_দেবগণের নাশকারী। চপেট-চড়। প্রবোধিল-জাগাইল। 


জ্ঞাতিগণের ক্রোধ । ১৮৩ 


সীতে। 


এক নিশা যার নাবী পবগুহে থকে । 
অনুদিন ভাঁঙগাকে গঞ্জমে সন্দলে।কে ॥ 
চিরদিন ছিলা সীতা রাবণ ভলনে | 
আবোপি? বছুকুলে কলঙ্ক কেননে ॥ 
তোমাকে জানকী আনি সতী ভাল জানি। 
ভূখিল বাঁঘের ঘরে যেমন হবিণী ॥ 
সাগর বান্ধিয়া সীতা বধিলু বাঁপণ | 
উদ্ধারিয়া দিলু সীতা যাহ যথা মন ॥ 
হেন বাক্য হেল যদি বঘুনাথ হডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়। পাড়ে জানকীর মুণ্ডে॥ 
মুচ্ছিত ভইরা সীতা পড়ে ভূমিতলে । 
সুমিত্রানন্দন তার শিরে জল ঢালে ॥ 
অনেক যতনে সীতা পাইল চেতন । 
কৃপাময় বঘুনাথ বলেন বচন ॥ 
রহিতে আমার কাছে যদি লয় মভি। 
সভায় পরীক্ষী দেও যদি হও সহী ॥ 
এমন শুনিয়। সীত। রামের ভারতী । 
পরীক্ষা লইতে সীতা দিল! অনুমতি ॥ 
মরাল বাহনে ব্রন্ম। কৈল অধিষ্টান। 
পরীক্ষা কবিলা সীতা সভা বিদ্যমান ॥ 
পরীক্ষাতে শুদ্ধ হৈল জনকনন্দিনী | 
রামসহ বাসঘরে বঞ্চিলা রজনী ॥ 
প্রখর মুখব বড় অলঙ্কার কুণ্ু। 

সভা মধ্যে কয় কথা ঘন নাড়ে মুণ্ড ॥ 
চতুর্দশ ভূবনের রঘুনাথ নাথ । 

ব্রহ্মা আদি দেব ধারে কবে প্রণিপাত ॥ 
তার জায়! বন্দী ছিল অপেক্ষণ পিনে । 
পরীক্ষ! কবিয়া তারে নিলেন ভবনে ॥ 
শ্রীরাম হইতে কিবা বড় ধনপতি । 
বনে ছাগ লয়ে যার ভ্রমিল যুবতী ॥ 
সদা ভ্রমে যেই বনে শতেক মাতাল । 
সেই বনে তার জায় ছাগল রাখাল ॥ 


চিরদিন_বছুকাল। ভুখিল-_গুধা্। ভারতী--বাকা | মকাল_হংস। মুখর__বাচাল। 


আছর । অভিরোবে-_কুদ্ধ হয়। দগুধর--যম | 


দোষ গুণ তার না! করিল বিচারণ । 
খুল্লনা রান্ধিলে দেখি কে করে ভোজন ॥ 
খুল্পনা পরীক্ষা দেক যদি হয় সতী । 
তবে নিমন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি ॥ 
উচিত কহিব তাহে কা আছে শঙ্কা । 
পরীক্ষা না হৈলে দিবে এক লক্ষ তঙ্কা.॥ 
এতেক বচন যদি বলে অলঙ্কাব । 

বণিক সমাজে তার করে পুবস্কার ॥ 
ঝাবি হাতে ধনপতি ছলে ঘরে চলে । 
লহনা গঞ্জিয়া কিছু সদাগর বলে ॥ 
শঙ্গদত্ত বলে চল সবে ঘবে যাই । 
লক্ষপতি দত্ত দেয় রাজার দোহাই ॥ 
অভয়ার চবণে মজবক নিজ চিত। 
ক্ীকবিকম্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


জ্ঞাতিগণের ক্রোধ । 


বলে নেণে শঙ্খদত্ত, রাজগব্রে হয়ে মত্ত, 
জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল। 

জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে, 
ইনার উচিত পাবে ফল ॥ 

গরুড বিহঙ্গপতি, তাৰ পুত্র সম্পাতি, 
জ্ঞাতিরে লজ্ঘবিল অহঙ্কারে । 

উড়িতে গগনতলে, পড়য়ে ভান্ুমণ্ডলে, 
তার পাখা পোড়ে রবিকরে | 

ধন লয় নুপবর, প্রাণ লয় দণ্ডধর, 
জাতি লয় জ্ঞাতি বন্ধুজন। 

রাজগবের হয়ে মানী দশেব না বোল শুনি, 
সমরে পড়িল ছুষ্যোধন ॥ 

যারে নিন্দে দশ নর, যদি হয় নুপবর, 
তথাপি কলঙ্ক তার যশে। 

রজকের শুনি কথা, রাম পেয়ে মনে ব্যথা, 
সীতা পাঠাইল বনবাসে ॥ 


অপেক্ষণ _রক্ষণ। পুরষ্কার দঃ 


১৮৪ 


রাজপার পন্পতি, আব পেণে চযে ক্ষিতি, 
সকলি বাজাব পরিপাব | 

মিলিয়। সকল ভাই,  চলিক রাজার টাই, 
বাজা কবে উচিত বিচার || 

কহিয়া এতেক হনব, পলে বেণে শঙ্খদত্ত, 

. চল সপে নিজ ঘরে যাই । 

বুঝিয়া কানোব গতি, পলে সাধ ধনপতি, 
দিল গন্ধেশ্ববীব দোহাই ॥ 

বণিক সমাজ রোবে, লক্ষপতি প্রিয় ভাষে, 
শঙ্গদর্ত নাতি দেয় মন। 

হয়ে সাধু অভিমাশী,  লহনাবে বলে বাণী, 
বিবচিল শ্রাকবিকম্কণ || 


লহনাব প্রতি ধনপতির ভৎ সিনা । 


লহনা কি কাধ্য করিলি আমা খেয়ে। 

খুল্পনা তোমা পাকে, কাননে ছাগল রাখে 
বিপাক পিল আমা লয়ে | 

তোর অনুমতি লয়ে, করিল দ্বিতীয় বিয়ে, 
দিব্য দিযর়। কেনলু সনপণ । 

কপটে লিখিঘ। পাতি, মজাইলি নোব জাতি 
যুগে যুগে বাখিলি গঞ্জন ॥ 

সেই নারী ভাগ্যবতী,  ধনবান যাব পতি 
বিবাহ কবরে ছুই তিন। 

এক নারী পুত্রবতী, সবাৰ উত্তম গতি, 
সতিনের পুর নহে ভিন || 

বিভা কৈলু পুত্রহে হু, বর্গ পাইতে ধর্ম সেতু, 
পবলোকে জল-পিগু-দাতা । 

যার যত উপচার পুত্র বিনা অন্ধকার, 
নরকে নাহিক পরিত্রাতা ॥ 

অপুত্রক যার.গাবী, তাব ধনে রাজা বৈরা, 
পরে লয় আবাস নিবাস। 


কবিকঙ্কণ চণ্ডী. 


লোকে নাহি দেখে মুখ, এই ত পরম শোক, 
প্রথম বাসরে উপবাস ॥ 

আপনার সুখ-ধ্রংসা, তিনের কর হিংসা, 
কবিলি কপট ব্যবহার । 

তোমার দারুণ কোপ, কুল যশ কৈল লোপ, 
বস্ুমতী করিল খাখাব ॥ 

বাজা যদি করে রল,  জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল 
সপ যদি খেদাড়িয়া খায়। 

তুই পাপমতি বাঝি, হইলি অযশভাজী, 
কহ মোবে কেমন উপায় ॥ 

কি মোর জীবনে ফল, আনি দেহ হলাহল, 
ত্যজিব বিফল জীবলোক । 

যদি মবে ধনপতি, তবে দৌহে হবে প্রীতি, 
লহনার দূৰ হবে শোক ॥ 

আত্মঘাত কবে ভালে, কাতি দিতে চাহে গলে 
নিশ্বাস জিনয়ে দাবানলে । 

খুল্পনা আসিয়৷ কাছে পরীক্ষা লইতে যাচে 
সবিনয়ে সাধু কিছু বলে'॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশরের তাত, 
কবিচন্দ্র হদয়-নন্দন। 

তাহাব অনুজ ভাই  চণ্ডীব আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


খুলনাকে সান্তনা । 


তোরে বলি পরিয়ে বসে থাক গৃহে 
পরীক্ষায় নাহি কাজ।' 

ঠেকিলে পরীক্ষে না দেখিব চক্ষে 
ভুবন ভবিবে লাজ ॥ 

যদি থাকে দোষ মোর নাহি রোষ 
তুমি ত অবলা জন। 

ভ্রমিলা প্রান্তরে কি দোষিব তোরে 
আমি পতি অভাজন ॥। 


গন্ধেখ্বরী--দেবা বিশেখ। উপচার--উপকরণ। ভাজী--পাত্রী। ঠেকিলে--অসমর্থ হইলে। প্রান্তরে--মাঠে। 


খুল্লনার পরীক্ষাদানে আগ্রহ । ১৮৫ 


শতেক বনিতী, মধ্যে পতিত্রতা, 
ভাগ্যে মিলে একজন । 


নারীর চরিতে, শুনেছি ভারতে, 
ইতিহাসে দেহ মন ॥ 

স্থরসেন-স্তৃতা, তার নাম পুথা, 
কন্যা কালে আনে ভানু । 

বিদ্যা শিখি পুরে, কর্ণ হেল গর্ভে, 
কর্ণ-পথে তার জন্কু ॥ 

পাণ্ড নপববে, বিভা দিল তারে, 
শাপে দূৰ গেল রতি। 

তার শুন কম্ম, ইন্দ্র বায়ু ধন্ম, 
আনিয়া কৈল সন্ভতি ॥ 

পাণ্ড নূপমণি, দ্বিতীয় রমণী, 
মদ্রঅধিপতি-স্তুতা । 

অশ্বিনীকুমারে, আমি নিজাগাবে, 
হেল ছুই সুত-নাতা ॥ 

দ্রুপদ-নশ্দিনী, শুন তার বাণী, 
পঞ্চ জন কৈল পতি। 

যুধিষ্ঠির ভীম, নকুল অগ্টন, 
সহদেব মহামতি ॥ 

ইন্দ্র সুরপতি, শুন তাব গতি, 
হরিল গৌতন-দার।। 

স্ত্রী নবযুবতী, পাশে নিশাপতি, 
গুরু-জায়া হরে তাবা ॥ 

দূর কর শঙ্কা, দিব লক্ষ তঙ্কা, 
বান্ধবে করিব বশ। 

আর যে বিপক্ষ, তারে দিব লক্ষ, 
ধন থাকে দিন দশ ॥ 

রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক মাঝে স্বজন । 

তার সভাসদ, রচি চারুপদ, 
শ্ীকবিকক্কণে গান ॥ 





জসু-জদন্ম। রম্ব__দরিদ। 
২৪ 


দায়__বিপদ, সঙ্কট । 


খুল্লনার পরীক্ষাদানে আগ্রহ । 


অবধান প্রাণনাথ বলিহে তোমারে । 
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে ॥ 
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রক্ক । 
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক ॥ 
পরীক্ষ। দেখাব আমি নাহি কোন দায় । 
প্রণতি করিয়। নাথ বলিহে তোমায় ॥ 
ধন দিয়া পরীক্ষা করিবা নিবারণ । 
উজানী জুড়িয়া মোৰ বহিবে গঞ্জন ॥ 
পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন । 
গরল ভক্ষিয়া আমি ত্যজিব পরাণ ॥ 
ধনপতি বলে প্রিয়ে থাকহ বসিয়া । 
পরীক্ষা দেখাবে তুমি কিসের লাগিয়া ॥ 
যদি তুমি পরীক্ষায় ঠেক গুণবতী | 
বণিক-সভায় মোব রহিবে অখাতি ॥ 
খুল্লনা বলেন প্রভূ করি নিবেদন । 

এক ভাবে সেবি যদি চণ্তীর চরণ ॥ 
বিপদভগ্জিনী দুর্গা কহে চারি বেদে । 
পরীক্ষায় ভয় নাহি তাহাব প্রসাদে ॥ 
খুল্পনাবে সদাগর বুঝিয়া অপাপ। 

হৃদয়ে সন্তোষ বড় ঘুচিল সন্ভাপ ॥ 
পুনবপি ধনপতি করে নিবেদন । 

খুল্লনা রাদ্ধিবে সবে কবিবে ভোজন ॥ 
স্বপক্ষে বণিক যত করিল আশ্বাস। 
হেটমুখ করি বলে নীলাম্বর দাস ॥ 
দশমী দিবসে মোর গুরু প্রয়োজন । 
কেমতে আমিষ্য আমি করিব ভোজন ॥ 
পুব্বোতি কলহ ছিল ধনপতি সনে। 
আখুচী করিল বেণে তাহার কারণে ॥ 
বড়ই চতুর জয়পতির নন্দন । 

ইঙ্গিতে বুঝিয়৷ বলে বিপক্ষের মন ॥ 
ভোজন করিতে তোম। নাহি বলি আমি । 
ব্রাহ্মণে রাদ্ধিবে অন্ন করহ দশমী ॥ 


আখুচীস্আখেজ, বিবাদ। শত্রুত।; আক্রোশ । 


১৮৬ কবিকঙ্কণ চণ্তা। 


শ্পাম্পাশপীশশপিসিপিপিিসিসিসিসিট সিস্পিপিপিপাশাশী টিপি সিসি 


দশমী করিয়া বৈস বণিক-সভায় ৷ 
তোমার প্রসাদে মোর যজ্ঞ সিদ্ধ হয় 
গয়া গঙ্গা করেছি গিয়াছি জগন্নাথ । 
সত্য আছে ভিন্ন গোত্রে নাহি খাব ভাত ॥ 
ধনপতি কটাক্ষিয়া বলে ছুরক্ষর | 
রুধষিলেন ধনপতি দিলেন উত্তর ॥ 
বায়ান্ন পুরুষ যার লোণের ব্যাপার । 
সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার ॥ 
হাটে হাটে বেচে লোণ কিনে ডোম হাড়ী। 
বিয়াজ লাগিয়া ছুয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥ 
মাঝখানে বসিয়া লোণের আড়ম্বরী । 
পাঁচপণ বেচিলে একপণ করে চুরি ॥ 
ধনপতি যদি তারে বলে লুণে ভণ্ড । 
সবার উকীল হয়ে বলে রাম কুণ্ড॥ 
নীলাম্বর দাস তারে ঠারিলেক অক্ষি। 
হাত পসারিয়' করে সভাজন সাক্ষী ॥ 
জাতিতে বণিক লোণ বেচে সর্বকাল। 
কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল ॥ 
কালি বিয়া কৈল। তুমি রূপসী দেখিয়া । 
বনে বনে ফিরে সেই ছাগল রাখিয়া! ॥ 
শুখানের মস্ত আর নারীর যৌবন। 
ত্রিপাস্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন ॥ 
অযত্বে পাইলে তাহা! ছাড়ে কোন জন। 
দেখিলে ভূলয়ে ইথে মুনিজনার মন ॥ 
খুল্লন! পরীক্ষা দেক যদি হয় সতী। 
তবে নিমন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





খুল্পনার পরীক্ষা দিতে অঙ্গীকার । 


সভামধ্যে পরীক্ষা করিল অঙ্গীকার । 
আট দিকে নানা কার্যে ধায় পরিবার ॥" 





০২. টিসি উপিটিিশিপ্ীটিশাশাাশিটি 


স্নান করি গঙ্গাজলে রাম! হৈল শুচি। 
পট বস্ত্র পরে ইন্দু-কুন্দ-সম-রুচি ॥ 

ধূপ দীপ নানাবিধ নৈবেছ্য পাচলা। 
খুল্লনা পৃজেন ঘটে শ্রীসর্্বমঙ্গলা ॥ 
প্রদক্ষিণ করিয়া কহেন স্ত্রতি বাণী। 
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কর নারায়ণী ॥ 
কংস-ভয়ে রক্ষা কৈলে দেব নারায়ণ । 
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ ॥ 
ষোড়শোপচারেতে পুজিলা রঘুনাথ । 
তবে সে রাবণ হৈল সবংশে নিপাত ॥ 
কি্করী বলিয়া মাগো যদি থাকে দয়া । 
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কর মহামায়া ॥ 
স্বর্ণের বাটিতে দিলেন অন্ন বলি। 
দুর্গা ছুর্গ বলিয়। সঘনে হুলাভুলি ॥ 
জ্বাতি বন্ধু ধবে ছল অন্ন নাহি খায়। 
এই বার রক্ষা কর বণিক-সভায় ॥ 

স্তুতি মাত্রে গগনে উরিলা ভগবতী । 
শ্বেত মাছি রূপে ঘটে করে অবস্থিতি ॥ 
অবনী লোটায়ে স্ত্রতি করে বারে বারে । 
অন্তরে জানিয়! মাতা আইলা পুজাগারে ॥ 
নখ-ইন্দু-ভাসে দূরে গেল অন্ধকার | 
কবরী-মল্লিকা-মালে ভ্রমর-বঙ্কার ॥ 
চরণে পড়িল রাম। মুখে নাহি বোল । 
শিরে হাত দিয়! তারে চণ্ডী দিল কোল ॥ 
পরীক্ষা লইতে তারে দিল। অনুমতি | 
আশ্বাস করিল আমি থাকিব সংহতি ॥ 
এমন বলিয়। তাঁবে রহিলা অশ্বরে । 
ধন্পতি পরীক্ষা মাগিল উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
খুল্লন! পরীক্ষা লয় সাধুর আদেশে । 
পাঁচালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কপেতে ভাষে ॥ 





বিয়াজ-_লুদ ; ফাঁও। বকাল_মসল!। ত্রিপান্তক্_বহুদুর বিস্তৃত মাঠ। লোটায়ে__লুষ্ঠিত হইরা। পাচলা--গুজোপকরণ 


বিশেষ। ভতানে_ দীপ্তিতে। অন্বরে-_-আক।শে। 


সভায় পরীক্ষা দান । 


সভায় পরীক্ষা দান। 


সাধু ধনপতি দত্ত, আনিয়া পণ্ডিত শত, 
সবারে বসায় দিব্যাসনে । 

সবে হয়ে এক বুদ্ধি, বিচাবে পরীক্ষা। বিধি, 
ধশ্মেরে করিয়া সচেতনে ॥ 

সাধবজনের কর্ম, বন্দনা করিয়া ধর্ম, 
লিখে মন্ত্র অশ্বথের দলে। 

আনিয়। পথিক ছুই, তার শিরে পত্র থুই, 
ডুবাইল সরোবর জলে ॥ 

খুল্পনা পরীক্ষা লয়, কোন বেণে কিছু কয়, 
উজানী নগরে জয়ধ্বনি | 

অষ্টনায়িকা লইয়া, খুল্পনারে করি দয়া, 
রথ ভরে রহিল ভবানী ॥ 

ছুই জনে ডুবে উঠে, বিপক্ষের মন টুটে, 
পরীক্ষায় খুল্লনার জয়। 

ফিরাইয়া পুনঃ পাতে, দিল পথিকের মাথে, 
ধনপতি বুঝিল নিশ্চয় ॥ 

শঙ্খদত্ত তারে কয়, জলের পরীক্ষা নয়, 
পথিক সহিতে ছিল সান। 

ত্যজিয়া কপট বিধি, লইবে পৰীক্ষা যদি, 
মাল ডাকিয়া এক আন ॥ 

সাধুর আদেশে মাল, সর্প আনে যেন কাল, 
ছুই আখি করঞ্জা সমান। 

থুইল নৃতন ঘটে, গর্জনে কলস ফাটে, 
সাপ চালে চন্দ্র মতিমান ॥ 

কনক অঙ্গুরী তি, ফেলে সাধু ধনপতি, 
ধর্মসভা করে হাহাকার । 

ভৃতলে পাতিয়া জান্ু, প্রণাম করিয়া ভানু, 
অন্গুরী তুলিল সাতবার ॥ 

মিলি নীলাম্বর দাসে, রাম দা নিষ্ঠুর ভাষে, 
খুল্পনা গঞ্জিয়া কহে কথা । 

এ সব কপট ধন্ধ, সাপে দিলে মুখ বন্ধ, 
সাপ যেন হৈল মহীলতা ॥ 


সান_ইঙ্গিত। মাল-_সাপুড়ে জাতি বিশেষ। করঞ$1-করমচ। | মহীলত।--কেচে।। 


সগ্সাগর। বারিলে - মন্থঘার! আগুনের তেজ নষ্ট করিলে 


১৮৭ 


আজ্ঞা দিল বুহিতাল, কামারে পাতিল শাল, 
সাবল তাতায় হুতাঁশনে । 

প্রভাতের যেন রবি, হইল সাবল-ছবি, 
সাধুর সন্দেহ বড় মনে ॥ 

বীজ মন্ত্র লিখি পাতে, দিল খুল্পনার মাথে, 
করে দিল অশ্বখের দল। 

সাঁড়াশী ধরিয়া আনে, খুল্লনার বিষ্যমানে, 
জবাফুল সমান সাবল ॥ 

খুল্লনা সাবলে কয়, শুন বহি মহাশয়, 
থাক সর্ধ জীবের অন্তরে । 

যদি বা স্বকৃত পাপ, উচিত করহ দাপ, 
সৌম্য হও নহে মোর করে ॥ 

পাতে রাম! ছুই পাণি, কামারে সাবল আনি, 
আরোপিল তার পাণিপুটে । 

করে রাম প্রণিপাত, লঙ্ঞিয়া মণ্ডলী সাত, 
ফেলাইয়া দিল তৃণকুটে ॥ 

পুড়ে গেল তৃণ-চয়,  ধনপতি ত্যজে ভয়, 
শঙ্ঘদত্তঃকহে:কটুবাণী। 

বলিবারে করি ভয়, সাবল পরীক্ষা নয়, 
বারিলে সাবল হয় পানী ॥ 

আজ্ঞা দিল বুহিতাল, দ্বিজে দেয় ঘ্ৃতে জ্বাল, 
ঘ্ৃত হৈল অনল সমান। 

ভয় নাহি করে সতী, আরোপি কাঞ্চন তথি, 
তুলিল সবার বিদ্যমান ॥ 

কহেন মাধবচন্দ্র, এসব কপট বন্ধ, 
বারিলে অনল হয় জল । 

তঙ্ক। দেহ এক লাখ,  ঘুচিবে সকল পাক, 
পরীক্ষায় নাহি কিছু ফল॥ 

রোষযুক্ত ধনপতি, পুনঃ দিল অনুমতি, 
তুল। পরীক্ষার বিধানে । 

খুল্পনা করিল তুলা, হারিল বণিকগুলা, 
শ্রীকবিক্কণ রস গানে ॥ 





বুছিতাল-ধার নৌকা আছে; 


১৮৮ কবিকন্কণ চণ্তী। 
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জতু-গৃহেব ব্যবস্থা । 


ধূসদত্ত বলে ভাই, তোর দায়ে আমি দায়ী, 
কহি হিত উপদেশ বাণী। 

এসব পরীক্ষা বাজী, ইথে কেহ নহে বাজি, 
সবার ধরিলু পদ পাণি ॥ 

আর পরীক্ষা মনে মানি, সবে করে কানাকানি 
না ঘুচিল কুলের গঞ্জান। 

জৌগৃহ করিল সীতা, সবে কহে সেই কথা, 
তাহে সবাকাব লয় মন ॥ 

তুমি ত মামাতো ভাই, তোমার কলাণ চাই, 
কহিলে করহ পাছে বোষ। 

জৌগৃহ করুন বধু, দেখুন ভাস্কব-বিধু, 
সবাকার হৃদয়ে সন্তোষ ॥ 

বলে বনমালী চন্দন, নহিলে ঘটিবে ছন্দ, 
উচিত কহিতে চাহি কথা। 

সীতা উদ্ধারিয়া রাম, তবে সে আনিল ধাম, 
জৌগৃহ কৈল যবে সীতা ॥ 

হইয়া অবনীরাজা, লোকের করিল পুজ।, 
আপনি হইয়া ভগবান । 

যেই পথ কৈল হরি, তাহা দীড়াইয়া ধৰি, 
সেই পথে কেবা করে আন ॥ 

জ্বাতির শুনিয়া কথা, মনে সাধু ভাবে ব্যথা, 
যুক্তি করে খুল্পনা সহিত। 

জৌগৃহ নিন্মাণ তরে, ডাকে সাধু কারিগরে, 
মুকুন্দ রচিল এই গীত ॥ 


জৌগৃহ নিম্মীণ। 


নিয়োজিল ধনপতি শতেক কিস্কর। 
কারিগর চাহি ফিরে নগরে নগর ॥ 

যত কারিগর ছিল নগরে নগরে । 
জৌগৃহের নামে তারা হেট মাথা করে ॥ 


বাজি_-ভেক্কী। পাণি_-হাত। চাঙ্গড়। -খণ্ড, চাপ, ডাব, তাল। 
নড়ি-জন, মুর । ঝনকাট-_-ছুয়ারের চৌকাট ব| কপালী। 


বান্ধিয়া বাশের আগে পাটের পাছড়া । 
ঝুলাইল শতপল সুবর্ণ চাঙ্গড়া ॥” 
নগবে নগরে সাধু দিলেন ঘোষণ|। 
লউক জৌগৃহ গড়ি শতপল সোণা ॥ 
দেবতাঁর পরীক্ষা দেবতাই সে জানে । 
জৌগুহের কথা তার! কানে নাহি শুনে ॥ 
হেনকালে যান চণ্ডী গগনে বিমানে । 
দেখিয়া চণ্ডিক৷ যুক্তি কবে পদ্মা সনে ॥ 
করিলেন চণ্ডী বিশ্বকম্মাবে স্মরণ । 
স্মৃতিমাত্র বিশ্বকম্মী আইলা তখন ॥ 
বিশ্বকন্মা। অষ্টাঙ্গে হইল নতিমান । 
আশ্বাসিয়। অভয়! দিলেন তারে পাণ ॥ 
চগ্ডিকা বলেন নাঁপ। বলিচে তোমারে । 
মোর দাসী পবীক্ষ। লইবে জৌঘরে ॥ 
মোব ত্রতে যদি বিশাই কর অবধান। 
খুল্লনার জৌগৃহ কবহ নিন্মাণ ॥ 
বিশ্বকন্মে আনইয়। তাবে দিল। পাণ। 
্মবণ করিতে তথ। আইল তনুমান ॥ 
আইস পুল বলি তারে চণ্ডী দিলা ভার। 
ঝটিতি নিম্মাণ কর জৌয়ের আগার ॥ 
যেই ক্ষণে আদেশ কবিল। ভগবতী । 
সেইক্ষণে ছুই জনে হইল নরাকৃতি ॥ 
অঙ্গীকার কৈল দোহে চণ্তী-বিছ্যনানে । 
আসি তথ চাঙ্গড়। ধবিল ছুই জনে ॥ 
গৌরব করিয়। তারে সাধু দিল পাণ। 
দৌহে জৌগৃহ গড়ে হয়ে সাবধান ॥ 
ডাক দিয়া আনে যত নগরের নড়ি। 
সাতানই বন্দে বিশাই টাঙ্গাইল দড়ি ॥ 
সাত হাত খাদ খোড়ে দেখিতে সুন্দর । 
জৌয়ের দেওয়াল দিল অতি মনোহর ॥ 
জৌর আডা!, জৌর পেল। জৌয়ের কপাট। 
জৌয়ের সাঁড়ক দিল জোঁয়ের ঝনকাট ॥ 
জৌয়ের ছাটনী দিল জৌয়ের বান্ধনি। 
ষোল পাট দিয়া কৈল জৌয়ের ছাউনী ॥ 
পল-_ঢারি তোলা । জৌ-_গাল। | গৌরব-_সম্মান। 


জৌগৃহ নিন্মায়া হইল বিদায় । 
গেল! ছুই কারিগর দেবতী-সভায় ॥ 
খুল্লনা চিন্তেন আসি চণ্ডতীর চরণ। 
*বিষম সঙ্কটে মাতা কবহ রক্ষণ ॥ 
ফল মূল উপহার নৈবেছ্ে পুজিল। । 
করিয়া পুজেন ঘটে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা ॥ 
অবনী লোটায়ে রাম করেন স্তবন। 
অভয়া-মঙ্গল গান গ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


খুললনাব চণ্তী আবাধনা। 


নমভ' নম" বাণী, প্রণমহ নাবায়ণী, 
অধিষ্ঠান হও পুজা-ঘটে । 

বিপদ স্মরিয়ে দাসী, খণ্ডাও বিপদরাশি, 
প্রাণ বাখ বিষম সঙ্কটে ॥ 

প্রথমে দ্রানুব মারি, ত্রিদশেব অধিকারী, 
স্বরুলাকে কবিলা সুস্থিব। 

মহিষ রাক্ষস জন্ত, সবার হরিলা দস্ত, 


ত্রিভূবনে তুমি মহাবীর ॥ 

তোমারে করিয়া পূজা, জয়ী হৈল। রাম রাজা, 
রাবণেরে করিলা নিধন। 

নিশাচরগণ-ভীতা, আপনি রাখিলা সীতা, 
রঘুনাথে আনিলা ভবন ॥ 

বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী, সমরবিজয়ী লক্ষ্মী, 
অননস্তরূপিণী রাজঝধি। 

তোমা ভাবে শুদ্ধমতি, সেই জন মহামতি, 
রাখ সতী কুল-অবতংসী ॥ 

মণিআভরণ-যুত, প্রবেশি পাতাল পথ, 
নিরুদ্দেশ হৈলা যছুপতি। 

দৈবকী রুক্সিণী মেলি, দিয়া জয় হুলাহুলি, 
তোমারে করিল স্তব স্তাতি ॥ 

তুমি দ্রিলা বর দান, জয়ী হৈলা ভগবান, 
সমরে জিনিল! রঘুপতি । 


ধনগ্রয়_-অগ্রি। স্বাহানাথ--অগ্জি। 


ভগবতীবৰ দয়! । 


১৮৯ 


যশোদীনন্দিনী জয়া, শিব ছুর্গা মহামায়া, 
শশাঙ্কাশেখরী শিবদূতী ॥ 

নীলপুরে তুমি নীলা, পুরী কৈলা মুণ্ডশিলা, 
রঙ্গিণীবূপিনী ভয়ঙ্কর। | 

ধরি বিশালাক্ষী নাম বাঁবাণসী কৈলা ধাম, 
নৈমিষকাননে লিঙ্গধরা ॥ 

খুল্পনার স্তুতি শুনি, আসি তথ! নারায়ণী, 
কৃপা করি শিরে দিলা হাত। 

লোচনে প্রমোদ বারি, করেন খুল্পনা নারী, 
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত ॥ 


খুল্পনা চিন্তিয়া ভয়, জৌগৃহ-কথ! কয়, 
আশ্বাস করিল। ভগবতী । 
চণ্ডিক! দিলেন পাণ, জ্ীকবিকঙ্কণ গান, 


দ্ামুন্তায় যাহার বসতি ॥ 


ভগবতীব দযা। 


খুল্লনার ভগবতী চিন্তিলা কল্যাণ । 
পদ্মাবতী সহ চণ্ডী করি অনুমান ॥ 
ভগবতী ধনঞ্জয়ে করিলা স্মরণে । 
স্মৃতিমাত্র ধনপ্তয় আইলা ততক্ষণে ॥ 
প্রণিপাত করি বলে করিয়া অঞ্জলি । 
কি করিব আদেশ কবহ ভদ্রকালি ॥ 
চগ্ডিকা কহেন বাপু বলিহে তোমাবে। 
মোর দাসী পরীক্ষা হইবে জৌঘরে ॥ 
হাতে হাতে ধনগ্তয় কৈলু সমপণ | 
যতনে করিহ ইহার ভয় নিবারণ ॥ 
সতী দেখি হই আমি চন্দন-শীতল। 
বিশেষ তোমাব আজ্ঞা পবম মজল ॥ 
ইহা বলি নিজ স্থানে যান স্বাহানাথ। 
খুল্পনা প্রত্যয় হেতু তথি দিল হাত ॥ 
খুল্লনার হাতে অগ্নি হুষারশীতলে । 

কি কব শঙ্খের জৌ তাহে,নাহি গলে ॥ 


শব্ধের জৌ-হাতের শাখায় যে গাল! থাকে তাহ।। 


১৯৫ কবিকঙ্কণ চত্তী । 


খুল্লনা আরোপি গলে তুলসীর মালা ৷ 
উপনীত হৈল রামা যথা জৌশালা ॥ 
বণিক-সমাজ যদি দিল অনুমতি । 
জৌগৃহে প্রবেশ করে তবে শীলবতী ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ'গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


খুস্বনার জৌগৃহে প্রবেশ । 


" চণ্ডীর চরণপন্ন,করিয়া ভাবনা । 
সম্মুখ ছুয়ারে অগ্নি দিলেক খুল্লনা ॥ 
সতীদেহ রাখিবারে হইল অনল। 
ভুষার-শীতল যেন তুষার শীতল ॥ 
জৌগৃহে বাড়ে অগ্নি যোজন প্রমাণ। 
প্রলয় দেখিয়া সিদ্ধ ছাড়ে নিজ স্থান ॥ 
প্রথমে গগনতলে উঠে নীল ধু'য়া। 
পেচক চাতক সবে হৈল উভ মুয়া ॥ 
ক্রমে ক্রমে উঠে বহ্ছি জুড়ি দশ আশা । 
পথিক চলিতে নারে পথে লাগে দিশা ॥ 
উত্তর পবনে অগ্নি ডাকে হন হন। 
অগ্নির দস্ভোল যেন আষাঢে গর্জন ॥ 
লুকায় গগনবাসী মেঘের আহড়ে। 
কেহ বা দিগস্ত হৈল বহ্ি-যুত ঝড়ে ॥ 
চাল জ্বলে পড়ে চারি পাট কাথ গলে। 
চারিটা গলিত ভিত্তি পড়ে মহীতলে ॥ 
মর্ত্যেতে পরীক্ষা শুনি যত দেবগণ। 
আইল যতেক দেব যাঁর যে বাহন ॥ 
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ। 
বিমানে চাপিয়া আইল দেখিতে তখন ॥ 
সকল দেবতা কৈল পুষ্পবরিষণ। 
কলিযুগে হেন কম্ম করে কোন জন ॥ 
সতীর পরীক্ষা কথা শুনেছি শ্রবণে । 
খুল্লন। পরীক্ষা এই দেখিলু নয়নে ॥ 


শীলবতী__সাধ্বী । প্রলয়__ফল্পাতত , ধ্যংস। সিষ্ধ__দেব-যোঁনি-বিশেষ। 


পলাল সুর্য্ের ঘোড়া শূন্য হৈল রথ। 
শচীপতি ফেলিয়। পলায় এরাবত ॥ 
বৃষভ ছুটিল বেগে নিয়া চন্দ্রচ্ড়। 
ফেলায়ে কমলাপতি চলিল গরুড় ॥ 
ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রবর্তী ফিরে। 
ত্রাসে পলাইযা৷ গেল সমুদ্রের তীরে ॥ 
শোকে ধনপতি.দত্ত ঝাপ দিতে চায়। 
যত বন্ধুগণ মেলি ধরে রাখে তায় ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকন্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





খুন্ননার বিচ্ছেদে ধনপতিব বোদন। 


কান্দে ধনপতি, কবে আত্মঘাতী 
লোটায় ধরণীতলে । 

মেলি বন্ধু দশে, বান্ধি ভূজপাশে, 
না দেয় যেতে অনলে'॥ 

তোরে না দেখিয়া, বিদরয়ে হিয়া, 
আইস প্রিয়ে একবার । 

তোমা বিনে মোর, ঘর হৈল ঘোর, 
জীবন হইল অসার ॥ 

আনিতে পিঞ্জর, 
গেলাম আপন খেয়ে । 

সহিত বাঘিনী, খুল্লনা হরিণী, 
উত্তর ন! বিচারিয়ে ॥ 

আমি অভাজন, না কৈলু' পালন, 
রাখিলে ছাগল বনে । 

না কবি অপেক্ষা, বিষম পরীক্ষা, 
দিলাম তরুণী জনে ॥ 

তুমি গেলা যথা, আমি যাই তথা, 
কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গী । 

কৃষ্ণসার বিনে, একাকিনী বনে, 

না পাষ শোভা কুরঙ্গী ॥ 

উভমুখ-_ উদ্ঘমুখা । আশা-দিক। দিশা 


গৌড় নগর, 


ধাঁধ।; দিক্ত্রম। দস্বোল__দাপট; প্রতাপ | আহড়ে-জাড়ালে। কীথখ--দেওয়াল। কৃষ্ণসার-_মৃগ-বিশেষ। 


খুল্পনার পরীক্ষা হইতে উদ্ধার । ১৯১ 


বন্ধুজন কান্দে, কেশ নাহি বান্ধে, 
কান্দে সাধু ধনপতি। 
কপট করুণা কান্দয়ে লহনা, 
» প্রবোধয়ে লীলাবতী ॥ 
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক মাঝে স্থুজন | 
তার সভাসদ, রচি চারুপদ, 
শ্রীকবিকঙ্কণে গান ॥ 


সা শস্ল শশী 


খুল্লনাব পরীক্ষা হইতে উদ্ধাব। 


অবনী লোটায়ে কান্দে সাধু ধনপতি । 
ধূলায় ধূসর অঙ্গ শোকাকুল মতি ॥ 
অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে খুল্পন৷ সুন্দরি 
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি । 
ভালই ছিলাম আমি গউড় নগরে । 
দেশে আইলযম আমি তোমা পোড়াবারে ॥ 
কেমনে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
কেমনে পুড়িল তব পাটের বসন ॥ 
নহলী যৌবন পুডি হৈল ছারখার । 

তো হেন সুন্দরী রামী না দেখিব আর ॥ 
ভাসে ধনপতি দত্ত লোচনের নীরে । 
বন্ধুদশ মিলি সবে প্রবোধেন তারে ॥ 
কপটে কান্দয়ে রামা লহনা বেণেনী। 
প্রবোধ করেন তারে লীলা ঠাকুরাণী ॥ 
খুল্লনা বহিনে মোর বড় মায়া মো। 
কপট প্রবন্ধে কাদে চক্ষে নাহি লো ॥ 
নির্বাণ না হয় অগ্নি তাল হেন জ্বলে । 
খুল্পনা বসিয়। আছে অভয়ার কোলে ॥ 
যত বন্ধুগণ সবে করে হাহাকার । 

ছলে এক দেখাইল দত্ত অলঙ্কার ॥ 
জৌগৃহ পুড়িয়। গেলে লুকাইল শিখী। 
ধ্যানেতে আছিল। তথা পুর্ণচন্দ্রমুখী ॥ 


বারাল্য সুন্দরী রামা জয় জয় দিয়া। 
মাথায় কেশের পানী পড়িছে খসিয়া ॥ 
সেই মত আছে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। 
মলি নাহি পড়ে অঙ্গে পাটের বসন ॥ 
খুল্লনা আইল তথা সভা-বিছ্যমানে । 
বণিক-সমাজ তার পড়িল চরণে ॥ 
বণিক-সমাজ বলে নাহি দিও শাপ। 
অপরাধ বিন! মোরা করিয়াছি পাপ ॥ 
নীলাম্বর দাস বলে আমি তোর ভাই । 
অন্ন খেয়ে ঘরে যাই মান নাহি চাই ॥ 
শঙ্ঘদত্ত বলে আসি সবিস্ময় বাণী। 
তুমি যে মনুষ্য নহ ইহা আমি জানি ॥ 
খুল্পনা বলেন তবে সভার ভিতরে । 
তোমা সবার দোষ নাই দেবে এত করে ॥ 
খুল্লনা কহেন কথা গঞ্জি হরিদত্তে। 
সভার ভিতরে রামা কথা কহে তত্বে ॥ 
গঙ্গার কলঙ্ক যেন দেখ পাপ-ভরা । 
দেবাসুর নাগ নর দোষহীন কারা ॥ 
উঠিল বাপের বাদ দেবী বিষহরি । 
কাঠিরে সহিত ছিল সতী চিন্ত! নারী ॥ 
যদি সতী কেহ নাহি এ তিন ভুবনে | 
নিষ্ষলঙ্ক কেহ নাহি যত বেণেগণে ॥ 
মন্ত্রণার গুরু তুমি আগে হরি দত্ত। 
বিপাকেতে আমা হতে হারালে মহত্ব ॥ 
ক্ষমানন্দ সদানন্দ থাকে কীত্তিপুরে | 
জ্জাতি গোত্র অন্ন জল খাওয়াইতে নারে ॥ 
কঙ্জনাব হরি দা তার শুন কথা । 

গরু চোর বাদে তার মুড়ায়েছে মাথা ॥ 
চম্পাইনগরবাসী চাদ সদাগর। 

ছয় রাড় লয়ে তার ঘর স্বতন্তর ॥ 
শাপ দিল রূপবতী পাইয়া যন্ত্রণা | 
সর্ববাঙ্গে ধবল হৈঙ্গ অতি পাপমনা ॥ 
যতেক বণিক বলে শুনহ বচন । 
অভিশাপ খণ্ড মাতা করি নিবেদন ॥ 


নহলী-নবীন। শিখী_অগ্রি।| বারাল্য-_বাহিক্ হইল। 


১৯২ 


ঘুচান ছুর্গতি তার পুঁজিয়া অভয়া ॥ 
কাহাবে কহিব তত্ব কেবা ইহা জানে। 
অভয়-মঙ্গল গান শ্রীকবিকস্কাণে ॥ 





খুলনার বন্ধন ৭ কুট্ন্ব ভোজন। 


পরীক্ষায় বাঁচে রামা অভয়ার ববে। 
রন্ধন করিতে আজ্ঞ। দিল সদাগরে ॥ 
খুল্লনা গঙ্গার জলে কৈল স্নান দ:ন। 
চগ্ডিক! পূজয়ে বাম। করিয়। বিধান ॥ 
অভয়া স্মরিয়৷ বাম! বমিল রন্ধনে। 
'ল। যোগায় দ্রব্য য| চাহে যখনে ॥ 
শাক সুপ রান্ধিয়। ভাজিয়। ওলায় বড়ি। 
ঘ্বত দিয়া ভাজিল উত্তম পলাকড়ি ॥ 
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ। 
মুঠে নিডোড়িয়। তাহে দিল আদার রস ॥ 
খণ্ডে মুগেব সপ উভাবে ডাবরে । 
আচ্ছাদন থাল। খান দিলেন উপরে ॥ 
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধনে । 
ছুব্বল! জানাল গিয়। সাধু সন্গিধানে ॥ 
ভোজন করিল যত জ্ঞাতি বন্ধু জন। 
খুল্লনা কনক থালে যোগায় ওদন ॥ 
স্বর্ণের গাড়তে লহনা দেই ঘি। 
হাসিয়। পরোশে রামা বণিকের ঝি ॥ 
প্রথমে শুক্তার ঝোল দিল ঘণ্ট শাক। 
প্রশংস। করেন সাব ব্যঞ্জনের পাক ॥ 
ভাজা মীন মাংস দিল ঝোলের ব্যজন । 
গন্ধে আমোদিত হৈল ভোজন-ভবন ॥ 
মিঠা দধি খাইল বেণে মধুর পায়স। 
ভোজন করিয়া সবে লাজে হইল বশ ॥ 
ভোজন সমাধি সবে কৈল আচমন । 
তাস্থুল কপপুরে কৈল মুখের শোধন ॥ 


বার্তা_ নিমন্ত্রণ । 


কবিকক্কণ চণ্ডী । 


হরি খষি পাইলেন সায়বাণী দোলা । 
চন্দন চৌখুরি দিল ঝারি কঠমালা ॥ 
কাণ্প পাইল,মান পাটের পাছড়া। 
দৃব্বাঝষি পাইলেন চড়িবার ঘোড়া ॥ , 
কৌশিকী পাইল মান স্থুবর্ণের ঝারি। 
সাতগার বেণে পাইল বিচিত্র পামরী ॥ 
জনে জনে প্রত্যেকে পাইলেন সব। 
বৃত্তি বার্তন দেখি করিল গৌরব ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





ধনশতির রাজ-সম্ভাষণ । 


বিদায় হইয়া গেল জ্ঞাতি বন্ধুজনে। 
প্রভাতে চলিল সাধু রাজ-সম্তাষণে ॥ 
বিপদ-সাগরে সদাগর হয়ে পার । 

নান। ভেট লয়ে চলে রাজ-দরববার ॥ 
দোখপ্ডি সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ। 
ভার ছুই দধি চিনি চাপা মর্তমান ॥ 
কিস্কবে করিয়া দিল দোলাব সাজন। 
অবিলম্বে ধনপতি করিল গমন ॥ 

ভেট দিয়া সদাগর করিলেন নতি । 
হেনকালে পুরাণ শুনেন নবপতি ॥ 
পাঠকে পুরাণ কহে জ্যৈষ্ঠের মহিমা । 
জ্যৈষ্টেতে চন্দন দান স্ুকৃতির সীমা ॥ 
যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপৃজ!। 

সপ্ত দ্বীপ। অবনীতে সেই জন রাজা ॥ 
শিবের মন্দিরে যেবা! করে শঙ্খধবনি । 
অভিপ্রায় বুঝি তারে তুষ্ট শুলপাণি ॥ 
চামর ঢুলায় যেবা হরি সন্নিধানে। 
স্বর্গলোকে যায় সেই চাপিয়! বিমানে ॥ 
শঙ্খ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী ডাকিয়া । 
আরতি দিলেন রাজা হাতে পাণ দিয়া ॥ 


নভি--প্রণাম। 


বাজসমীপে ধনপতির ' বিনয় । 


* যে কিছু চন্দন ছিল ভাণ্ডার ভিতবে । 
ভাগ্ারী আনিয়। দিল রাজার গোচরে ॥ 
চন্দন দেখিয়া বাজ! সক্রোধ-ছৃদয় । 
অজ্ষ্মা-মঙ্গল কবিকম্কণেতে কর ॥ 


পাঙ্জার নিকট ভাগাপীব উক্তি । 


অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়, 
চন্দন নাহিক এক তোল! 

যত সাধু ছিল খণী, এবে সবে হৈল ধনী, 
সম্পদে মাতি হৈল ভোল। ॥ 

বিংশতি বৎসর তৈল,  বঘুপতি দত্ত মৈল, 
ডিঙ্গী ভরি আনিত চন্দন । 

আর যত সদাগব, তিলেক না ছাড়ে ঘর, 
না পাই চন্দন অন্বেষণ ॥ 

হাতীশালে হাভী মবে, মাহুত ভৃতাশ কবে, 
লবঙ্গ শাঠিক জায়বলে। 

সেন্ধব বিহনে ঘোড।, নিতা মবে জোড়া জোড়া, 
শঙ্খ নাহি বাজে পুজাকালে ॥ 

ভাণ্ডাবে নাহিক নীল।, রসান নিকব শিলা, 
মাণিক বিজ্রন মতি পলা । 

যতেক চামর ছিল, সব পুবাতন হৈল, 
যেন উড়ে শিমুলেব তুলা ॥ 

চামর পামবী ভোট, সগল্পাদ গজ ঘোট, 
একখানি নাহিক ভাগ্ডাবে। 

শঙ্খ পরিবার তরে, রামাগণ সাধ করে, 
পিতল ভূষণ পবে কবে ॥ 


ভাণ্ডারীর কথা শুনি, রোধযুক্ত বৃপমণি, 
ধনপতি দত্তে দিল পাণ। 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়। বন্ধ, 


অভয়া-মঙ্গল কবি গান ॥ 





১৯৩ 


রাজসমীপে ধনপতির বিনয় । 


নৃপবরে ধনপতি করে নিবেদন । 
এবাব সফবেতে পাঠাও অন্যজন ॥ 
এ সাত পুরুষ মোব গেল বুহিতালে । 
সেই সব ভিঙ্গা আছে ভ্রনরাঁর জলে ॥ . 
জলভেদা ডিঙ্গ৷ মোর হইল পুবাঁতন। 
যাইতে না পারি রাজা সিংহল পাটন ॥ 
পাত্র মিত্র বলে সাধু না কর বিষাদ। 
সাধিবে রাজাব আজ্ঞা পাইবে প্রসাদ ॥ 
কালুদত্ত কহে সাধু কত কর মান। 
থাকহ রাজাব রাজ্যে খাওত ইনাম ॥ 
পুনরপি বলে সাধু রাজার চবণে। 
অশ্থিকা-মঙ্গল কবিকন্কণেতে ভণে ॥ 
রাজারে করিয়া নতি, বলে সাধু ধনপতি, 
সেখানে পাঠাও অন্য জনে । 
জুড়িয়া উতয় পাণি, . বলে সবিনয় বাণী, 
নুপতি বচন নাহি শুনে ॥ 
নিজ বনিতার কাজ, কহিতে লাগয়ে লাজ, 
লোক-মুখে শুনিবে সকল । 
হিংসায় আরোপি মন, শৃন্ত দেখি নিকেতন, 
সতিনেবে রাখায় ছাগল ॥ 
হৃদয়ে পাইয়া পীড়া, নাহি সাধু লয় বিড়া, 
কোপে রাজ! লোহিত লোচন । 
বুঝিয়া কাধ্যের গতি,  বিড়া লয় ধনপতি, 
অঞ্জলি করিয়া নিল পাণ ॥ 
আপন অঙ্গের জৌড়া, চড়িবারে দিল ঘোড়াঃ 
কবচ শ্রসাদ যম্ধার। 
লক্ষ তঙ্ক1। দিলা ধন, দিলা নানা আভারণ, 
বিদায় হইল সদাগর ॥ 
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশরের তাত, 
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


খণী__দেনাদার। সফর-_পধ্যটন, দেশ বিদেশে গমন; বুহিতাঁলে-_সওদাগরীতে | পাটন--পত্তন, সহ্র। জোড়।__ 
শাল ইত্যাদি গাত্র বস্ত্র । বিড়া-পাঁনের খিলি। যমধার-_অন্রবিশেষ | 


২৫ 


১৯৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী। 





লহনার আনন্দ ও খুক্লনার চিন্তা । 


সম্ত্রমে উঠিষ! রাজা দিল। আলিঙ্গন । 
ভাই বলে কোল দিল পাত্র মিব্রগণ ॥ 
সবার করিল সাধু চরণ বন্দন | 

ভাণ্ডারী আনি তঙ্কা দিল ততক্ষণ ॥ 
লক্ষ তন্ক। গুণে দ্রিল ডিঙ্গার সাজন। 
বিদায় লইয়া সাধু গেল নিকেতন ॥ 
সিংহলে যাইতে সাধু পায় অনুমতি । 
লহন! লোকেব মুখে শুনিল ভারতী ॥ 
পূর্বব দুঃখে হিয়া স্থুখে কহে মনের কথা । 
বাঝি চারি পাঁচ ডাকি তাজে মনোব্যথা ॥ 
সিংহলে যাবেন সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা । 
পাইকের কুল কুল ঘন বাজে শিঙ্গা ॥ 
সুয়া'পরে চক্ষু দিলে চক্ষে চক্ষে কথা । 
মোর সঙ্গে দেখা হেলে হেট করে মাথা ॥ 
সোহাগে ধনের গর্বে না দেখে নয়নে । 
দোষমত শাস্তি দ্রিতে বিধাতা সে জানে ॥ 
সয়া ছুয়। সমান হৈল এবে হৈল ভাল। 
বিক্রমকেশরী জীয়ে থাকুক চিরকাল ॥ 
তোমার চবণে ছুর্গা মাগি এই বর। 
পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর ॥ 

এই বর মাগি ছুর্গ| তোমার চবণ। 

দ্বাদশ বৎসর কর সাধুর বন্ধন ॥ 

জীয়ন্ত পতিতে যাব কিছু নাহি সুখ । 

সে জন মরিলে তায় কিবা হয় ছুঃখ ॥ 
হেলন দোলন তাব কে সহিতে পারে। 
ভাল হৈল যাবে সাধু সিংহল নগরে ॥ 
উহার হাতে রাঙ্গা শাখ। এ বরণে গৌরী । 
এ সেজানে স্্রীর কল! মোহন চাতুরী ॥ 
সখী সঙ্গে করে যত লহনা গঞ্জানা । 
কপাটের আড়ে থাকি শুনয়ে খুল্পনা ॥ 
ভূপতি-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম । 

ত্বর! করি সদাগর যান নিজ ধাম ॥ 


চিন্তাতে চিন্তিত সাধু বিরস বদন । 
ঝারি হাতে খুল্লনা আইল ততক্ষণ ॥ 
সাধুর মলিন মুখ-সরোরুহ দেখি । 
রাজ-ছুয়াবেব কথ জিজ্ঞাসে স্ুমুখী ॥ 
বিরস বদনে সাধু কহিল সকল । 
আরতি পাইল প্রিয়ে বাইতে সিংহল ॥ 
এত বাক্য হৈল যদি সদাগর-তৃণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্পনার মুণ্ডে ॥ 
শুনিয়া খুল্পনা হৈল সজলনয়ন। 
মৃতু্বরে সদাগরে করে নিবেদন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত | 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ধূন্পতিকে সিংহলে বাইতে খুলনার নিষেধ । 


প্রাথনাথ সিংহল গমনে নাহি সাধ। 

ঘরের চন্দন শঙ্খ, দিয়া হও নিরাতঙ্ক, 
রাজস্থানে পাইবে প্রসাদ'॥ 

ভাগ্ডারে আছয়ে নীলা, রসান নিকর শিলা, 
মাণিক বিক্রম মবকত । 

যত আছে নিজাগারে, দেহ লয়ে নরবরে, 
স্বখে থাক জায়া-অনুগত ॥ 

একলা রাখিয়া মোরে, গেলে পিঞ্জরের তরে, 
গোঙাইলে তথা এক সমা । 


সতা৷ দিল যত ছুঃখ, কহিতে বিদরে বুক, 
আমার ছুঃখের নাহি সীমা ॥ 
জলে কুম্তীরের ভয়, কুলেতে শার্দ.লচয়, 


হুষ্ট খণ্ড শত শত পথে। 

যেযায় সিংহল দেশ, সে পায় অনেক ক্রেশ, 
কহিল আমার পিতা তথে ॥ 

যাইবে সাগর বেয়ে, সে পথে নাহিক নেয়ে, 
পরাণ সঙ্কট লোণ। বায়। 

শুনিতে পরাণ ফাটে, মকরে মানুষ কাটে, 
ধিক ধিক সিংহলে উপায় ॥ 


ভারতী-_-কথা, সংবাদ। চারি পাঁচ লয়ে--চার পাচজন সহচরী লয়ে । সম্গ__বৎসর | 


৮ ০৯৯ সপাপাশাশীসাসি উািসিটি পটপ১ পিপি পপি পিপিপা্পিপিসপিসপিপিসিি 


ধনপতি সদাগরের সজ্জা । 


বহু তিমি তিমিঙ্গিল, আছে প্রাণী প্রতিস্থল, 
তন্থু যার শতেক যোজন। 

কি করে ঠমক শিঙ্গা, পক্ষে ছুয়ে লয় ডিঙ্গা, 
,. সেই দেশে সঙ্কট জীবন ॥ 


উড়ুষ কচ্ছপ তুলা, শশা হেন মশাগুলা, 
জলৌকা কুগ্তর-শ্ুপ্ডাকার । 

রাজা বড় পাপচিত্ত, ছলে হরি লয় বিস্ত, 
শুনেছি দেশের ছুরাচার ॥ 

খুল্পনা যতেক কয়, শুনে সাধু কবে ভয়, 
সখী-মুখে শুনিল লহনা । 

বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কৰি শ্ীমুকুন্দ, 


মনোহর পাঁচালি বচনা ॥ 





মদ্রাগর প্রতি লহনাব উক্তি। 


মনে বড় কুতৃহল, পড়িছে লোচনে জল, 
বৈষে রামা সদাগর পাশে । 


কেমন দারুণ বেলা, পিঞ্জর গড়াতে গেলা, 
চিরদিন গেল পরবাসে ॥ 
কর প্রত দড় বুক, না ভাব হৃদয়ে ছুঃখ, 


কর গিয়। রাজার আরতি । 

না কর আসিতে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়ে ভবা, 
লাভ করি আসিহ বসতি ॥ 

শ্বশুর আছিলা রঙ্ক, আনিত চন্দন শঙ্খ, 
সাজন করিয়া সাত নায়। 

বেচি কিনি হৈল ধনী, ইহা সব আমি জানি, 
কি বুঝাব অবলা তোমায় ॥ 

তঙ্কা চাহি প্রতি হাটে, বসি খেতে নাহি অপটে, 
যদি হয় কুবেরের ন্যায়। 

হিত-উপদেশ বলি, ফুবায় নদীর বালি, 
আয় বিনা যদি করে ব্যয় ॥ 

লহনা যতেক ভাষে, শুনি সদাগর হাসে, 
দৈবজ্ঞ আনিতে কৈল ত্বরা। ॥ 


১৯৫ 


রচিয়া ব্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ 
শুভক্ষাণে নায়ে দিল ভরা ॥ 


ধনপতি সদাগবের অজ্জ1। 


সিংহলে যাইবে প্রভূ দীঘ পবদাস। 
লজ্জা! খেয়ে বলি মোর গর্ভ ছয় নাস ॥ 
মোর মনে লয় তথা হবে বহু কাল। 
তোমার বান্ধব জন বিষম কবাল ॥ 
শঠত৷ করিয়া তার! যদি ধরে ছল । 
সেই কালে কেবা মোৰ হবে অনুবল ॥ 
শুনহে প্রাণে নাথ বলি হে তোমারে । 
পরীক্ষী লইতে কত পাবি বারে বারে ॥ 
এমত শুনিয়া সাধু খুল্পন।-ভ।রতী । 
জয়পত্র লিখিবারে সাধু কৈল মতি ॥ 
স্বস্তি আগে লিখিয়! লিখিল ধনপতি। 
অশেষ মঙ্গল-ধান খুল্লনা যুখতী ॥ 
তোরে আশীর্বাদ মোর পবম গীবিত। 
সন্দেহ-ভগ্গন-পত্র হঈল লিখিত ॥ 

যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস। 
হেনকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ॥ 
যদি কন্তা হয় শশিকলা নাম থুয়ো । 
দেখিয়া উত্তম বরে তার বিভা দিয়ো! ॥ 
যদি পুত্র হয় নাম বাখিও এ্পতি। 
পড়ায়ে শুনায়ে পুত্র করিও স্ুমতি ॥ 
দ্বাদশ বৎসরে যদি না হয় আগমন । 
আমার উদ্দেশে যাবে দক্ষিণ পাটন ॥ 
তিন নিদর্শন দিল বেণিয়ার বাঁল।। 
মাণিক্য অন্গুরী আর গায়ের আচল! ॥ 
পাত্র তুলি দ্রিল সাধু খুলনার হাতে। 
স্বস্তি স্বস্তি বলি রাম! করিলেন মাথে ॥ 
জয়পত্র লয়ে রামা যায় নিকেতনে | 
আইল গণক তবে সাধু সন্নিধানে ॥ 


তিমি-_ প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্ত | তিমিঙ্গিল--যে ভিমিকেও গিলিতে পারে এরপ প্রকাও মৎস্য বিশেষ । উড ব-_ছারপোকা ] জলৌকা 
| জৌফ। ভরা--বোবাই | অনুবল--সহাষ। জয়পত্র-11নবাঁদ-নিষ্পত্বি-সৃচক পত্র ; সন্দেহ-ভঞ্গন-পত্র 1'নিদশন-_ চিঙ্ত, ল্মাবক চিহ্ন । 


১৯৬ কবিক্কণ চণ্ী। 





দৈবজ্ঞ পড়িল গাঁজি রাশিচক্র পাতি। 
যাত্রা গণিবারে আজ্ঞা দিল ধনপতি ॥ 
গণন। করিয়া ওঝা মনে কৈল সার। 
অন্ধান কর যাত্রা নাহি এই বার ॥ 
পাজি বিচারিয়া ওঝা ভাবিয়া লক্ষণে । 
শ্রবণাঁদি ছয় খক্ষ না যাই দক্ষিণে ॥ 
অশ্বিনী নহিল যাত্রা তার রাতি সাথ। 
নিষেধ ভরণী গুরু তায় ক্ষিতিনাথ ॥ 
কৃষ্ণপক্ষে বলিযোগে নাহি যাত্রা ভাল । 
তিথি ত্রযহস্পর্শ হৈল দশমী করাল ॥ 
দ্বাদশী বিফল যাত্রা ত্রয়োদশী নয়। 
তিথি চতুর্দশী রিক্তা ভাল নাহি কয়॥ 
অতঃপর উশনা পাবেন অস্ত ভাব। 
এমন যাত্রায় গেলে নাহি কবে লাভ ॥ 
ভাল যাত্রা! নাহি সাধু দেখি বিপরীত । 
জীবন সংশয় দেখি হারাবে বুহিত ॥ 
এই যাত্রা শুনি সাধু মনে ছুঃখ বাসি। 
অশ্িকোণে থাকে কাল তিথি ত্রয়োদশী ॥ 
এমন যাত্রীতে গেলে লোক হয় বন্দী । 
কহিলু' পঞ্জিক! সাধু শুন খড়ি সন্ধি ॥ 
এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাঁকা । 
নফরে হুকুম দিয়ে মারে তারে ধাকা ॥ 
অভিশাপ দিয়ে ওঝা চলিল আলয়। 
যাত্র। করে ধনপতি গোধুলি সময় ॥ 
পূর্ব হইতে ছিল ডিঙ্গ! ভ্রমরার জলে । 
ডুবারু লইয়া সাধু গেল তাঁর কুলে ॥ 
খাটে জলদেবতাব করিল পুজন। 
জলেতে ডুবারু গিয়া নামে ছুই জন ॥ 
প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর | 
সুবর্ণ নিন্মাণ সে ডিঙ্গার ছৈঘর ॥ 
আর ডিঙ্গী তোলে তার নাম ছূর্গাবর | 
আখগুল প্রায় তাহে বৈসে সদাগর ॥ 
আর ডিঙ্গা হুলিলেক নামে শঙ্খচূড়। 
আশী গজ জল ভাঙ্গে গাঙ্গের ছুকূল ॥ 


আর ডিঙ্গী তুলিলেক নামে চন্দ্রপাল। 
যাতে ভর! দিলে হয় ছুই কুল আলো ॥ 
আর ডিঙ্গা খান তুলে নামে ছোটমুটা। 
সেই নায়ে ভর! চাল বায়ান্ন পউটি ॥ 
আব ডিঙ্গ। খান তুলে নামে গুয়ারেখী | 
ছুপুবেৰ পথ যাব মালুম কাঠি দেখি ॥ 
আর ডিঙ্গা হুলিলেক নামে নাটশালা। 
তাহাতে দেখয়ে সবে গানবের মালা ॥ 
মোম ধুনা দিয়া যে গাইল সাত নায়। 
ত্ববিত গমনে ডিঙ্গা সাজন কবায় ॥ 
সাত খান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে । 
গৌঁজে বান্ধি বাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে ॥ 
অবিলান্বে সদাঁগব আইল নিকেতন । 
ভাগ্ডাব ভিতর সধু দিল দবশন ॥ 
জৌয়ের মোহব তাব ছান উত্ারিয়া। 
কাঠায় করিয়া ধন লইল মাপিয়া ॥ 
নানা দ্রব্য সদাগর নিল রাশি রাশি। 
ভ্রমবাব ঘাটে যায় হয়ে অভিলাযী ॥ 
সাধু কবে যাত্রা দিন ন| করে বিচার । 
খুল্পনার দশ দিক্‌ হৈল অন্ধকাব ॥ 
যোড়শোপচাবে চণ্ডী পুজেন খুল্পনা। 
সদাগরে বাত্ত। দ্রিতে চলিল লহনা! ॥ 
সাধু সন্নিধানে রামা দিল দরশন । 
অতয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 








ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি । 


লদাগর তোমায় আমায় আছে বিরল কথা । 
তোমার মোহিনী নাল।, শিক্ষা করে ডাইনি কলা! 
নিত্য পুজে ডাকিনী দেবতা ॥ 


হেম বারি জলগর্ভা, উপরে দীঘল দূর্ব্বা 
অষ্ট শালিতঙুল উপরে। 
সিন্দুর চন্দন চুয়া, কুষ্কৃম কন্তুরী গুয়া, 


পুজে প্রতি মঙ্গল বাসরে ॥) 


বুহিত-_বহিত্র * নৌক| | ছৈঘর _নৌকাব বৈঠক ঘর। পটটি--৬৪* মণ শস্যপরিমাণ। গাবর-সারি গায়ক সাঝি। 


গৌঁজ--থোটা। ছাব উভারিয।__গাল! মোহর ভাঙ্গিয়।। 


খল্লনার বিনয় । ১৯৭ 


আমান নৈবেগ্য দধি, ফল মূল নানা বিধি, 
অগুরু চন্দন ধূপ ধুনা। 

দিয়া শঙ্খ জয়ধ্বনি, নিত্য, পূজে একাকিনী, 

, . বন্ধজন করে কানাঘুনা ॥ 

পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুস্তল পাশ, 
বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি । 

দেখেছি আপন চক্ষে, কাঙরী কামিখ্যামুখে, 
দেয় ওড় পুষ্পের অঞ্জলি ॥ 

যদি পায় গুণবতী, মঙ্গল অষ্টমী তিথি, 
যদি বা নবমী চত্দ্দশী। 

পাইলে এমন তিথি, পৃজন করয়ে নিতি, 
উপবাসে থাকে দিবানিশি ॥ 

উচ্চে বা প্রধানে দোষ, শেষে না করিহ রোষ, 
আপনি করিহ নিবারণ। 

যদি হয় মিথ্য৷ ভাষা, কাটিহ আমার নাসা, 
না কবিহ মোরে দরশন ॥ 

লহনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জলে, 
না রুরিল কুম্তল বন্ধন । 

বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
বিরচিল শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


সাধুব কোণ। 


দেখিয়া সাধুর কোপ হাসয়ে লহনা । 
আজি বিধি পূরাইল আমার কামনা ॥ 
স্বামীর সোহাগে তার গর্ব গেল বাড়ি । 
দেখিব সোহাগের কিল ভূমে গড়াগড়ি ॥ 
সাধু-আগে চলিল লহনা নারী জন। 
পশ্চাতে চলিল সাধু বেণের নন্বন ॥ 
পূজা-গৃহে উপনীত হৈল ধনপতি । 

জয় দিয়া পৃজে চণ্ডী খুল্পনা যুবতী ॥ 
রোষযুত ধনপতি দেখি সন্নিধানে। 

ঘট ছাড়ি পদ্মাসহ রহিলা গগনে ॥ 


কানাধুন! কানাঘুষা | 
সমাহ্ত-_সংঘত। 


বাম-পথী _গ্রতিকুলাচারিণী , স্বাদীর মতেব সহিত যে স্ত্রী মতের মিল নাই। 


দেখি ধনপতি দত্ত জলে কোপানলে। 
ধম্ম সাক্ষী করি ধরে খুল্পনার চুলে ॥ 
কোপযুক্ত ভাষে কিছু বলে ধনপতি | 
অদৃষ্টে আমাৰ ছিল পাপিনী যুবতী ॥ 
বাম-পথী হয়ে তমি কব কাব পূজা । 
এই কথা শুনে যদি ছল ধবে রাজা ॥. 
পুনবপি জ্ঞাতিগণ যদি ছল ধারে। 
পরীক্ষা তোমারে কত দিব বাবে বারে ॥ 
কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধূ। 
খুল্পনা গজ্জিয়া তাবে ক্রোধে বলে সাধু ॥ 
ভূমিতে দেবীর বারি গড়াগড়ি যাঁয়। 
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায় ॥ 
কেমন দেবতা এই পুজিস্‌ ঘটনাবি । 
ক্্ীদেবতাব আমি পুজা নাহি করি ॥ 
এমন শুনিয়া বামা সাধুর বচন। 

অঞ্জলি করিয়। কিছু করে নিবেদন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
জ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


খুল্পনাব বিনয় । 


শুন নাথ পৃজাব সন্ধান । 

বোগশোকছুঃখখণ্ী,  অন্ুদিন পুজি চণ্ডী, 
ইচ্ছ। করি তোমার কল্যাণ ॥ 

তুমি যাও পরবাস, আনার হৃদয়ে ত্রাস, 
শূন্য হবে মোর জীবালাক। 

হয়ে সমাহিত মতি, পুজা করি তৈমবতী, 
তুমি যেন নাহি পাও শোক ॥ 

যত দেখ মহাজন, সবাকার প্রয়োজন, 
সন্তোষে পুজেন মহামায়া । 

হইলে পরে প্রতিকূল, কেবল ছুঃখের মূল, 
কেহ তারে নাহি কবে দয়। ॥ 

ভারাবতারণ আশে, আইলা বস্থদেব-বাসে, 
ইচ্ছাময় পূর্ণ ভগবান 


রারি -্ঘট । 


১৮ 


ৈবকী আছিলা বন্দী বুঝিয়া কার্ধোর সন্ধি 


নন্দগৃহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ 

দারুণ কংসের ভয়ে বস্ুদেব স্থির নহে 
থুইলা কৃষে নন্দের মন্দিরে । 

আসি বস্থদেব সাথ, ছাড়িয়া কংসেব হাত, 
ভয় খণ্ডি উড়িল৷ অন্বরে ॥ 

প্রীরাম রাবণে রণ, ভয়ে কবে দেবগণ, 
বিধি কৈল অকালে বোধন । 

চণ্তী পূজে যেই কাম, রাবণ বধিয়া বাম, 
কবিলা! সীতার উদ্ধারণ ॥ 

খুল্লনার কথা শুনি, ধনপতি কহে বাণী, 
তুই নইস মোর সহচরী । 

মোর ব্রত ভঙ্গ কৈলি, হইলি কুলের কালী, 
মেয়ে দেব পুজি হইলি অবি ॥ 

এরপ নিন্দিয়া নারী, চরণে ঠেলিয়া বারি, 
পুনঃ যাত্রা কবে সদাগর | 


ডোমচিল ফিরে মাঁথে, কাষ্ঠ ভার দেখে পথে 


রচিল মুকুন্দ_ কবিবর॥ 





ধন্পতিব প্রতি চণ্তীর ক্রোধ । 


কোপে কাপে কলেবর, মুখে গদ গদ স্বর, 
মুখ নব মিহিরমণ্ডল। 

শির হৈতে খসে বাস, আকুল কুস্তল পাশ, 
লোচন লোহিত উৎপল ॥ 

রণজয়া মহাতেজা,  হৈলা অষ্টাদশ ভূজা, 
হাস্তে শোভে নানা প্রহরণ । 

পল্মাবতী ডাকে আনি, ক্রোধে চণ্ডী কন বাণী 
শুন পদ্মা আমার বচন॥ 

দেহ গো নিশান শিক্ষা, বুড়াও সাধুর ডিঙ্গা 
ধনে প্রাণে মরুক ধনপতি । 

সাধিব আপন কাজ, " নিশ্চয় বধিব আজ, 
কেমনে রাখিবে পশুপতি ॥ 


কবিকম্কণ চণ্তী। 


মোর ঘট পায়ে ঠেলি, দিয়! যায় গালাগালি, 


সহে কেবা এত অপমান । 

আমার বচন সাধ, ধনপতি দত্তে বধ, 
উহার শোণিতে করি স্সান ॥ 

ডাকি আন যত দানা, ডিঙ্গায় দিউক হানা, 
লউক উহার যত ধন। 

ডিঙ্গার কাণ্ডাৰ যত, সকলি করহ হত, 
সাধহ আমার প্রয়োজন ॥ 

আমা সনে করে হঠ, চরণে লজ্ঘয়ে ঘট, 
হৈল বেটা! এত অহঙ্কারী । 

কোন ছার বেণে জাতি, মোব ঘটে মারে লাখি, 
জীবে কি আমার হয়ে অরি ॥ 

আছুক পুজার কাজ, ম্ুরপুরে হৈল লাজ, 
হইল শঙ্কব বিদ্যমান । 

দামুন্া নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, 
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥ 


পদ্মার উপদেশ । 


পল্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী । 
বিচারেতে কাধ্য সিদ্ধি হেন লয় মতি ॥ 
বিচারেতে কাধ্য সিদ্ধি, অবিচারে নাশ। 
কোপ দূর কৈলে হয় পূজার প্রকাশ ॥ 
পূর্ধ্বের বিচার চণ্ডী পাসরিলা কেনে। 
মর্তেতে আনিলা রত্বমাল। কি কারণে ॥ 
মালাধরে কি কারণে করালে গর্ভবাস। 
হেনকালে ধনপতি না! কর বিনাশ ॥ 
নিজ দেশ ছাড়ি সাধু যাউক কত দূর । 
বিদেশে সাধুরে ছুঃখ দিব গো প্রচুর ॥ 
বুড়াইব ছয় ডিঙ্গা লব বসাতল। 

এক মধুকরে সাধু যাইবে সিংহল ॥ 
পশ্চাতে কহিয়। দিব যত আছে সন্ধি। 
রাজস্থানে সদাগরে করাইব বন্দী ॥ 


ডোসচিল-কাল রঙের চিল। বুড়া ডুবাও। হঠ-__গৌষারতমি। সন্ধি -কৌশল। 


ধনপতির বিনিময়-জব্য সংগ্রহ । ১৯৯ 


কলিতে করহ নিজ পুজার প্রচার । 
ইঙ্গিতে কহিয়া দিব বাদের প্রকার ॥ 
ধনপতি সাধু যদি মরে এই কালে। 
তবে ত না হবে পুজা অবনীমণগ্ডলে ॥ 
এমত শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী | 
কোপ নিবারণ মনে কৈল! ভগবতী ॥ 
সম্ত্রমে চণ্তীর বারি তুলিল খুল্পনা। 
জীবন্তাস করি তার করিল অর্চনা ॥ 
মূঢমতি মোর পতি তোমা নাহি ভজে। 
আমা দেখে নাথে রাখ পদ-সবসিজে ॥ 
হুলাহুলি শঙ্গধ্বনি করে প্রণিপাত। 
অপরাধ ক্ষম রাখ দাসীর আয়াত ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


বুল্পনা! কৰক শগবশীর জব 


ক্ষম অপবাধ, কবহ প্রসাদ, 
কপাময়ী নারায়ণী । 

শিরে হেম ঝারি, নাচেন সুন্দরী, 
দিয়। জয় জয় ধ্বনি ॥ 

পুরিল কামনা, নাচয়ে খুলনা, 
দিয়া ঘন কবতালি। 

দেয় অনুরাগে, চণ্তী-পদ-যুগে, 
সুগন্ধ পুষ্প-অঞ্জলি ॥ 

আগা সনাতনী, শঙ্করঘরণী, 


শক্তিরূপা তিন দেবে । 
শঙ্খিনী শূলিনী, কপালমালিনী, 
তিন লোকে তোমা সেবে ॥ 
ধাত্রী শাকন্তরী, গৌরী দিগম্বরী, 
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা । 
ভুমি ভদ্রকালী, সেবে পুণ্যশালী, 
হরতনু-হেমকলা ॥ 


দক্ষমখহরা, ভব-হুঃখ-পাবা, 
মহাকালী বর্গভীমা । 

ব্রহ্মা পুরন্বর, সেবে নিরন্তর, 
দিতে নারে তব সীমা ॥ 

যাদব-সেবিতা, নন্দগোপস্তৃতা, 
শুস্ত-নিশুভ্ত-নাশিনী । 

ক্ষম গো রঙ্গিণী, মহিষমদ্দিনী, 
শঙ্করী সিংহবাহিনী ॥ 

তুর্গা শিব ক্ষমা, চণ্ডী চণ্ডভীমা, 
বাল শশি-শিবোমণি । 

ভৈরবী ভারতী, বামা সরম্বতী 
সংসার-ছুঃখ-হাঁবিণী ॥ 

কৌশিকী কৌমাবী, রোগ-শোক-হারী, 
বাবাহী বিন্ধাবাসিনী | 

উগ্রচণ্তা চত্তী, চণ্-মুণ্ড-দণ্ডী, 
বক্তবীজ-বিনাশিনী ॥ 

ক্ষম অপরাধ, করহ প্রসাদ, 
তৈমবতী পদ্মাবতী । 

সাধু শুভকালে, ডিঙ্গী মেলি চলে, 
মুকুন্দ রচে ভারতী ॥ 


ধন্পাঁতর বিনিময়-দ্ব্য পংগ্রহ | 


বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা | 
অষ্ট দিক্‌ হৈতে দ্রব্য আনে কবি ত্বরা ॥ 


কুরঙ্গ বদলে, হরঙ্গ পাব, 
নারিকেল বদলে শঙ্খ । 

বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ পাব, 
শুষেব বদলে টক্ক ॥ 

প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাব, 
পায়রা বদলে শুয়া। 

গাছ ফল বদলে, জায়ফল পাব, 
বহড়ার বদলে গুয়া ॥ 


বাদ--বিবাদ। আয়াত-__সধব-চিহ | বিড়ঙ্গঈ-্ইবধ বিশেষ । পবলগ _বানর়। ' 


বৃ কবিকস্কণ চণ্তী। 


পাটশণ বদলে, ধবল চামর পাব, 
কাচের বদলে নীলা । 

লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব, 
জোয়ানী বদলে জিরা । 

কন্দ বদলে, মাকন্দ পাব, 
হরিতাল বদলে হীরা ॥ 

চইয়ের বদলে, চন্দন পাব, 
ধৃতির বদলে গড়।। 

শুকৃতা বদলে, মুকুতা পাব; 
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥ 

মাস মস্যবী, তগুল বরবটি 
বাটলা চণক চিনা । 

বলদ শকটে, তৈল ঘৃত বটে, 
সদাগর আনিছে কিনা ॥ 

গোধুম কিনে যব, খুঁজিয়া সরষপ, 
মুগ তিল মাড়,য়া ছোল!। 

কিনিয়া সদাগব, পুরিল বভতর, 
লবণেব পাতিরা গোলা ॥ 

জগদবতংসে, পালধি বংশে, 
নৃপতি রায় রঘুরাম । 

'্লীকবিকঙ্কণ, কবয়ে নিবেদন, 

অভয় পুর তার কাম ॥ 


শশী 


ধন্পতির সিংহলযাত্রা। 


ঘর হৈতে ধনপতি কবিল গমন । 
উভরায় খুল্পনা সে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
পথে যাইতে সদাগর লাগিল উচোটা। 
নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল কাটা ॥ 
যাত্রার সময় ভোমচিল উড়ে মাথে। 
কাঠুরে কাঠের ভার লয়ে যায় পথে ॥ 
শুকানো ডালেতে বসি কু-বোলয় কাউ । 
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আধখানি লাউ ॥ 
উভরায়-উচ্চৈম্ঃর। . উচোটা-_উ চোট। 
গাবর-সাবি। কাস দড়ি। 


কু-বোলকস্পমমন্ল ধ্বনি করে। 


০২০২১ ৯৩১০৯৯তিশিলতটিট তি পিপিপি 


কচ্ছপ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়। 
তৈল লবে তৈল লবে তেলিরা বোলয় ॥ 
চলিলেক সদাগর মনে কৃতুহলী । 

বাম দিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী ॥ 
ভ্রমরার ঘাটে সাধু দিল দরশন। 
কাগ্ডারী বলয়ে আব কেন বিলম্বন ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ধন্পতিব নৌকাবোহণ। 


সবাকারে গারী ঘর করি সমর্পণ | 
নৌকায় চড়িল করি শিবের স্মবণ ॥ 
ছৈঘর চাপিয়া নসিলা সদাগর | 

হাতে দণ্ড কেবোয়াল বসিল গাবর ॥ 
কাক হাতে কেরোয়াল কারু হাতে ফাস 
কারু হাতে দণ্ড কারু হাতে রায়রাশ ॥ 
দেব দ্বিজ গুরুজনে কবি নমস্কার । 

হরি হরি বলি ডিঙ্গী বাহে কর্ণধার ॥ 
লহনা খুল্পনা সাই মাগিল মেলানি। 
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী ॥ 
ভাওসিংহের ঘাট খান ডাহিনে রাখিয়। | 
মেটাবির ঘাট যায় বামে তেয়াগিয়া ॥ 
ঘন কেরোয়াল পড়ে জলে পড়ে সাট। 
এড়াইল চণ্তীগাছ। বোলনপুরের ঘাট ॥ 
ত্ববা করি সদাগর রাত্রিদিন যায়। 
পূর্বস্থলী সদাগর বাহিয়া এডায় ॥ 
কোথাও রন্ধন কোথা দধি খণ্ড কলা । 
নবদ্ধীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা ॥ 
চৈতম্য-চরণে সাধু করিল বন্দন । 
সেখানে রহিয়। কৈল রন্ধন ভোজন ॥ 
পাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান । 
মীর্জাপুর ঘাটে টিঙ্গা করিল চাপান ॥ 


কাউ-কাক। কেরোয়াল--াড়। 


সাধুর মগরায় গমন । ২৩১ 


নায়ের পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক । 
ডাহিনে রহিল পুরী আনুয়ামুলুক ॥ 
বাহ বাত বলিয়া! পড়িয়! গেল সাডা। 
শাস্তিপুর বামেতে দক্ষিণে গুপ্তিপাডা ॥ 
উল ছাড়ি চলে ডিঙ্গ। খিশমাব পাশে । 
কুলিয়াব ঘাটেতে সাধুব ডিঙ্গা ভাসে ॥ 
মহেশপুর সদাগব করি তেয়াগন। 
ফুলিয়ার ঘাটে ডিঙ্গ দিল দরশন ॥ 
বাম ভাগে হালিস্র দক্ষিণে ত্রিবেণী | 
ছু-কুলেব কোলাহলে কিছুই ন। শুনি ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক একেবাবে কবে স্লান। 
বাস হেন তিল ধেন্নু কত কবেদান॥ 
রজতের সীপে কেহ ত্বরযে তপণ । 
গডে বসি কেহ কবে মস্তক মুণ্ডন ॥ 
শ্রাদ্ধ কবে কোন জন জলেব সমীপে । 
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধুপ দাপে। 
উদ্ধবাহু ডাকে কেহ গঞ্জা নাবায়ণ। 
সদাগব কণূুধাবে জিচ্ঞাসে কাবণ ॥ 
অভয়ার চরণে মঙ্ুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মথুব অঙ্গীত ॥ 


সাধুব মগবাধ গমন। 
কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট | 
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ গুজরাট ॥ 
বরেন্দ্র বন্দর বিদ্ধ্য পিঙ্গল শকব। 
উৎকল দ্রাবিড় বাঢ বিজয়নগব ॥ 
মথুর। দ্বারক! কাশী কণখল কেকয়। । 
পুরবক অনায়ক গোদাবরী গয়া ॥ 
শ্রীহট্র কাঙর কোচ হাঙ্গর ত্রিহটর । 
মাণিক। ফটিকা লঙ্কা প্রলঞ্ধ নাকুট ॥ 
বাগন মালয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম। 
বটেশ্বরী আহুলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম ॥ 


শিবাতট্র মহানট হস্তিনা নগরী । 

আর যত সফর কহিতে কত পারি ॥ 

ও সব সফরে যত সদাঁগর বৈসে। 

সবে ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥ 
সপ্তগ্রামের বেণে সন কোথাও না যায়। 
ঘরে বসে স্থখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥ 
তীর্থ মধো পুণ্য তীর্থ অতি অন্থুপাম। 
সপ্ত-ঝবি-শাসান বলায় সপ্তগ্রাম ॥ 
কাগ্ডারের বচনে কবিয়া অবগভি। 
তিবেণীতে স্সান করে সাধু ধনপতি ॥ 
রাঢ মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অন্ুপাম। 

ছই দিন সাধু তথ। করিল বিশ্রাম ॥ 
কিনে বেচে নানা দ্রব্য নায়ে দিল ভর।। 
বাহ বাহ বলি সদাগব করে ত্বর। ॥ 
নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠ। পানী । 
বাহ বাহ বলিয়। ডাকেন ফরমানি ॥ 
গরিফ। ছাড়িয়। ডিঙঈগ। গেল গোন্দলপাড়া। 
জগদ্দল এড়াইয়। গেলেন নপাড়া ॥ 
্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী যেই ঘাটে মেলা । 
ইচ্ছাপুর এড়াঈল বেণিয়াব বালা ॥ 
উপনীত হেল ডিঙ্গ। নিমাই ভীর্থেব ঘাটে । 
নিমের বৃক্ষেতে যথ। ওডফুল ফুটে ॥ 
হরায় চলয়ে তরী তিলেক না রহে। 
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে ॥ 
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায় । 
কুচিনাম ধনপতি দেখিবারে পায় ॥ 

নানা উপচারে তথা পৃজে পশুপতি । 
কুচিনাম এড়াইল সাধু ধনপতি ॥ 

রায় বাহিছে তরী তিলেক ন। রয়। 
চিত্রপুর সালিখ। সে এড়াইয়। যায় ॥ 
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বাল! । 
বেতডেতে উতরিল অবসান বেলা ॥ 
ডাহিনে ছাড়িয়। যায় হিজুলির পথ । 
রাজহংস কিনিয়। লইল পারাবত ॥ 


সীপ--কোষা । গর্ভে_নদীগর্ভে। কাণডার-সাঝি। ফরমানি- হুকুম । সফর--নগর | 


২৬ 


২০২ কবিকস্কণ চণ্তী। 


শাপিশাটিসিসি 


বালীঘাটা এড়াইল বেণের নন্দন । 
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গ। দিল দরশন ॥ 
তীরের প্রয়াণ যেন চলে তরিবর। 
তাহার মেলানি বাহে মাইনগব ॥ 
নাচনগাছ। বৈষ্ণব্ঘাটা বামদিগে থুইয়া | 
দক্ষিণেতে বাবাশত গ্রান এডাইয়া ॥ 
ডাহিনে অনেক গ্রান রাখে সাধুবালা । 
ছত্রভোগে উত্তরিল অবসান বেল! ॥ 
মহেশ পুজিয়া৷ সাধু চলিল সত্বর। 
অন্ধুলিঙ্গে গিয়া উত্তবিল সদাগব ॥ 
শ্রীনীলমাধব পুজা করেন তৎপর । 
তাহার মেলানি সাধু পাইল হাতেঘর ॥ 
সেই দিন সদাগব হাতেঘরে রয় । 
প্রভাত হইলে সাধু মেলে সাত নায় ॥ 
ছুই এক তরণী জলের মধো ভাসে। 
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ 
ঘুর হৈতে শুনে সাধু জলের নিঃস্বন । 
যেন আবাটের নব মেঘেব গজ্জন ॥ 
মোহনা বাহিয়া সাধু যেতে কৈল ত্বরা। 
প্রবেশ করিল সাধু ছজ্জয় মগর! ॥ 
পল্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া 
ধনপতি ছলিবাবে পাতিলেন নায়া ॥ 
চণ্তীর আদেশে ধায় নদ-নদীগণ । 
মগর। নদীর সঙ্গে কবিতে মিলন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্রীকবিকক্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ধনপতিকে ভগবতীর মগরায় ভলন।। 


আজ্ঞা দিল। ভবানী, চলিল মন্দাকিনী, 
ছাঁড়িয়। গগন স্থিতি । 
সঙ্গে মকরজাল, ছাড়িয়া পাতাল, 


চলিলেন ভোগবতা ॥ 


প্রবল-তরঙ্গা, চলিল গঙ্গা, 
ভৈরব কম্মনাঁশা। 

ধাইল দ্রুতপদ, সঙ্গে মহানদ, 
বাহুদা চলে বিপাশা ॥ 

আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর, 
শিলাই চন্দ্রভাগা । 

দোনাই কৌপাই, ধাইল ছুই ভাই, 
বগড়ির খানা ধায় বগা ॥ 

ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়া দামাদামি, 
ক্গীরাই শুগ্ডাই সঙ্গে । 

ধাইল তারাজুলি, পুক্ধর কুতৃহলী, 
রত্ব। চলিল রঙ্গে ॥ 

খরতর লহরা, ধাইল গোদাবরী, 
ধায় কাণ। দামোদর । 

খালি জুলি সঙ্গে, চলে নানা রঙ্গে, 
আর বুড়া মান্তেশ্বব ॥ 

ধাইল বরুণা, চলিল যমুনা, 
অজয় আর সরন্বতী।, 

ধাইল কুস্তী, বাকা ধায় গোমতী, 
সরযু আর কংশাবতী ॥ 

ধাইল কাসাই, নহানদ বিড়াই, 
খবশ্োতে বামুনেব খানা । 

চারি দিকে জল, ধাইল ধবল, 
মগবা জুড়িয়া ফেনা ॥ 

বাজায়ে ডিগ্ি, কহই চণ্ডী, 
নামিল! সত্বর হয়ে। 

সঙ্গে কালা ঘাই, লৈয়া সাত ভাই, 
সুবর্ণরেখা সঙ্গে লয়ে ॥ 

দ্বিজ অবতংসে, পালধি বংশে, 
নৃপতি রঘুরাম। 

শ্রীকবিকম্কণ, করয়ে নিবেদন, 


অভয়া পুর তার কাম॥ 





মেলানি-বিদায় | হাতেঘর _ হেতেগড় ( বঙ্গবাসী )। 


ছয়থানি ভিঙ্গাব নাশ। 


দুজ্জয ঝড। 
ঈশানে উবিল মেঘ সঘনে চিকুর। 
উত্তর পবনে মেঘ করে ছু ছুড় ॥ 
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল। 
চারি মেঘে ববিবে মুষলধারে জল ॥ 
নদী জলে বৃষ্টি জলে উলে মগরা । 
কুল জুড়ে বতে জল একাকার ধরা ॥ 
করিকর সমান ববিষে জল-ধাঁরা | 
জলে মহী একাকার নদী তৈল হারা ॥ 
দিবানিশি সম চাবি মেঘের গর্জন | 
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনজন ॥ 
অবিশ্রান্ত নাহি সন্ধ্যা দিবস বজনী। 
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি ॥ 
ছৈঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল। 
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা! তাল ॥ 
চণ্ডীর আদেশে পায় বীর হনুমান । 
ডিঙ্গার ছাট্ট্রনি ভাঙ্গি কবে খান খান ॥ 
ডিঙ্গায় ডিঙ্গার বীৰ কবে ঢষাঢ়ঘি । 
কৌতুকে হাসেন জয়৷ সিংহবথে বসি ॥ 
সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণপাব। 
বিষম সঙ্কটে পাব কিবপে নিস্তাব ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকস্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





ধূনপন্তিন বিলাপ । 


কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল। 
অরি হৈল দেববাজ, বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ, 
বকিষে মুষলধাবে জল ॥ 
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক, না পাই জীবন রাখ 
নাহি জানি কোন গ্রহ-কল। 
নাহি জানি দিনা রাতি, ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি 
ঝলকে ঝলকে বহে জল ॥ 


২০৩ 


শিলা বাজে যেন গুলি, ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি, 
বেগে জল যেন বাজে কণ্ড়। 

বিষম জলেব ভয়, প্রাণ স্থিব নাহি হয়, 
দাঁড়ীতে ধরিতে নাবে দীড় ॥ 

ছুঃসহ বিষম ঝড়ে, গাছ উপাডিয়া পড়ে, 
ছুকুল জুভ়িয়া বহে ফেনা । 

কহ কর্ণধাব ভাই, কিমতে নিস্তার পাই, 
ভাঙ্গা নৌকা ভাসে কতখানা ॥ 

ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বিজলে ডিঙ্গা বুড়ে, 
নেষে পাইক জড় হৈল শীতে । 

শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার, 
জালে অঠি ভাসে শতে শতে ॥ 

দেখহ নায়েব পাঁশে, হাঙ্গর কুম্তীর ভাসে, 
ভয়ঙ্কর বিকট দশন । 

কাণ্ডার উপায় বল, 'দখি যে প্রলয় জল, 
আজি দেখি সশয় জীবন ॥ 

ডুবু ডুবু কবে ডিঙ্গা, স্মরণ করহ গঙ্গা, 
অন্তকীলে ভজ পশ্থপতি। 

পড়িয়া বিষম ফাঁদে, শঙ্কব বলিয়া কান্দে, 
উদ্ধ পান সাধু ধনপতি ॥ 

গুণরাজ মিশ্র-স্ুত, সঙ্গীত কলায় রত, 
বিচাবিয়। অনেক পুরাণ । 

দামুন্তা নগরবাসা, সঙ্গীতের অভিলাষী, 

প্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


ছম খানি ডিঙ্গাণ নাশ। 


স্মরণ করিলা চণ্ডী পবন-নন্দন। 
অন্তরীক্ষে আল নীব দেপীব সদন ॥ 
ছুটি কান দেখি বীরেন বদরীব পাতা । 
গুবাক সমান ১হল হনুমানের মাথা ॥ 
অঙ্থলি প্রমাণ হৈল হম্গমান বীর। 
পবনের পুত্র হয় পবনেতে স্থির ॥ 


বেঙ্গতড়কা _ভযে বেঙ্গ লাফাইয। উঠে এমন , তকা--লাফান বা ভয় পাওয়। | কাড--ধনু এখানে তীর | 


২৪ কবিকস্কণ চত্তী । 


অভয়া-চরণে বীর নোয়াইল মাথা । 
কি কার্য করিব কহ হেমস্তছ্হিতা ॥ 
সমুদ্র শুধিব কিবা পাড়িব আকাশ । 
সুমেরু তুলিব কিবা করিব গরাস ॥ 
অভয়া বলেন বাছা শুনহ উত্তর । 
মোরে নিন্দি বুলে ধনপতি সদাগর ॥ 
লজ্ঘেছে আমার বারি শুন হনুমান । 
ছয় ডিঙ্গ। ডুবাও মোর বিগ্যমান ॥ 
এমন মাশতি পেয়ে বীর হনুমান । 
একপ' উুলাইল ডিঙ্গা ছুই খান ॥ 
ছুইথান ডিগা তার জলে ডুবে গেল। 
ধনপতি বলে মোর বিপদ ঘুচিল ॥ 
শিবকে স্মরিয়া তাবে বলে সদাগব। 
পাঁচ ডিঙ্গা লয়ে যাব সিংহল নগর ॥ 
পুনরপি ক্রোধিত হইয়া! হন্ুমান। 
লাফ দিয়া ডুবাইল আর ছুইখান ॥ 
পশুপতি স্মরিয়া সে সদাগব বলে । 
আর কি করিতে পারে মগরার জলে ॥ 
পুনরায় ক্রোধিত হইয়া হনুমান । 
একে একে ডুবাইল ডিঙ্গ ছয়খান ॥ 
হংসভিম্ব প্রায় যেন মধুকর ভাসে । 
ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে ॥ 
ঘূরণিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক। 
পাকে ফিরে ডিঙ্গ যেন কুমারের চাক ॥ 
বরুণে ডাকিয়া মাত দিল গুয়া পাণ। 
অ্ীকার কর বাঁছা মোর বিদ্যমান ॥ 
শ্রীদাম স্থ্দাম আদি গোপের বালক । 
হইলেন প্রজাপতি আপনি পালক ॥ 
তেমনি রাখিবে মোর নায়ের নফর। 
মগরায় রাখ ডিঙ্গ' জলের ভিতর ॥ 
নাহি হবে দ্বাদশ বৎসর ভূখ শোষ । 
এ কন্ম করিলে মোর পরম সন্তোষ ॥ 
যে সকল আজ্ঞ। মোরে করিল। ভবানী । 
আজ্ঞ। অনুসারে কম্ম করিব আপনি ॥ 


সবেমাত্র বাখিল সাধুর মধুকর। 
গাইল পাঁচালি শ্রীমুকুন্দ কবিবর ॥ 


শাবিণদিগেব বোদন। 
কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই । 
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হাবাই ॥ 
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হ।থ। 
হলদীগু'ড়। হাবাইল শুকৃতাব পাত॥ 
শার বাঙ্গাল নলে বড় লাগে মায়া মো। 
বিদেশে রহিলু না পেখিলু মাগ্ড পো ॥ 
আব পাঙ্গাল লে মামি অই তাপে মৈল। 
কালী গুবী ছুট ক্লাগড সেই কোথ। গেল ॥ 
এইরূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল। 
জনমের মত সবে হইলু কাঙ্গাল ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত । 
শ্বীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত | 


চগ্]ব আনেপ। 


পদ্মা কেনবা আনিলু' নদ নদী । 

ডুবাইল সাধুর নায়। শঙ্কর শুনিতে পায়, 
তখন করিব কোন বুদ্ধি ॥ 

হয়ে সাধু শুদ্ধমতি নিত্য পৃজে পশুপতি, 
একভাবে সেবক-বৎসলে। 

সাধু সনে কৈলু বাদ,  হৈল বড় পরমাদ, 
ছয় ডিঙ্গা ডুবাইলু জলে ॥ 

নিত্য সেবে প্রভু হর, তাঁরে মোৰ বড় ডর, 
ব্রক্মবধ সম তাব বধ। 

সদাগরে দিলে ছুংখ, প্রত না দেখিবে মুখ, 
পদে পদে আমাৰ ধিপদ ॥ 

শুনেছি শঙ্কর স্যানে, দেবগণ বিদ্যমানে, 
আগে ধনপতির গণনা । 


ভূখ-্গুধ!। শোষ-পিপাদ। | 


ধনপতির কালীদহ গমন। ২০৫ 


বাজ বৃষ্টি শিলা পড়ে, যদি সাধু মরে ঝড়ে, 
দূর হবে আমার.মাননা ॥ 

যত নদ-নদীগণ, মেঘে দেও বিসর্জন, 
মন্দিরে চলহ হনুমান । 

শিব-পদে দিয়ামতি, সুখে যাক ধনপতি, 
প্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥ 


ধনপতিব কালীদহ গমন। 


ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্তীর কৃপায়। 

ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর দ্রতগতি যায় ॥ 
ডাহিনে বামে এড়াইল কত শত দেশ। 
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোনার মহেশ ॥ 
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ । 
ডিঙ্গী মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন ॥ 
দক্ষিণে মেদিনী-মল্ল বামে বীর থানা। 
কেবোয়ালে ঝনঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥ 
কলাহাটী ধুলিগ্রাম পশ্চাৎ কবিয়।। 
অঙ্গারপুরের ঘাট বামদিকে থুইয়া ॥ 
ফিরাজগির দেশ খান বাহে কর্ণধারে। 
রাত্রিতে বাহিয়। যায় হারামদের ডরে ॥ 
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে । 
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিডের দেশে ॥ 
কনকরচিত চক্র রুপার শিখর । 
উডিছে শতেক হাত নেত মনোহর ॥ 
বহিত্র বান্ধিয়া বলে বেনের নন্দন | 
এখানে করিব আজি প্রসাদ ভোজন ॥ 
ব্লাজরাজেশ্বর শত দণ্ডবৎ হয়ে। 
চলিলেন সদাগর প্রসাদান্ন খেয়ে ॥ 
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর । 
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর ॥ 
চিঙ্গড়ীদহেতে ডিঙ্গা' দিল দরশন । 
গৌঁফ উভ করে যেন নলখড়ি বন॥ 


সদাগব বলে শুন কাগুার বুলন। 

মধ্য গাঙ্গে দেখি কেন নলখড়ি বন ॥ 
কর্ণধার ছিল তাহে বৃদ্ধিতে আগলী । 
(সই দহে ফেলি দিল গুড়চাউলী ॥ 

সেই দহ;সদাগর পশ্চাৎ করিয়া । 
কাকড়াদহেতে ডিঙ্গ৷ উত্তরিল গিয়া ॥ 
নৌকার পাশেতে কেবোয়ালেব ঘা পায়। 
দাড়ায় ধবিয়া তার বহিত্র রহায় ॥ 
শ্গালের ডাক তথা কাণ্ডার কবিল। 

সেই দহ সদাগর বাহিয়া চলিল ॥ 

বুদ্ধি বলে যায় সাধু বতিত্র বাহিয়া । 
সপদতেতে ডিঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥ 

স্ববুদ্ধি কাণ্ডার তাহে বদ্ধি গজিয়ে । 
ইসবমূল লয়েছিল নৌকাথ বান্ধিয়ে ॥ 
সপদহ সদাগর করি তেয়াগন। 

কুম্তীরের দহে ভিঙ্গা দিল দরশন ॥ 
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়। 
খাজুরের গাছ যেন ভাসিয়া বেড়ায় ॥ 
ধ্নপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই। 

এসব বিষম দহ কেমনে এডাই ॥ 

কর্ণধার ছিল তাতে বুদ্ধিতে আগল। 

সেই দহে ফেলে দিল পোড়ায়ে ছাগল ॥ 
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়!। 
কডিয়াদহেতে সাধু উত্তরিল গিয়া ॥ 
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়। 
পুটিমৎস্ত সম কড়ি লাফায়ে বেড়ায় ॥ 
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই । 

তুমি যদি মনে কর পুটিমৎস্য খাই ॥ 
কর্ণধার বলে সাধু তুমি বড় চাবা। 

কতূ নাতি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা ॥ 
জোয়ার ভাটা বুৰিয়া লোহার বাড় দিল। 
পায়ে মোজ। দিয়া তাবা কড়ি বন্দী কৈল 
কূলেতে করিয়া খাত পুঁতিয়া রাখিল। 
রাম কলার গাছ পুঁতে নিশানি থুইল ॥ 


মানন। -সক্ষান। আনব | হারাদন _পর্কসীগ জগান্য। অগলী-দক্ষ; আগাব। রহীয়_আটক করে। 
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সেই দত সদাগব কল ভেযাগন | 
শঙ্খদতেতে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥ 
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়। 
রুই মৎস্য সম শঙজা লাফায়ে বেড়ায় ॥ 
ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই । 

তুমি যদি নে কর কই মাছ খাই ॥ 
তুমি নাহি জান সাধ গাঙ্গের আদি মূল। 
ইহাকে বলিয়ে সাধু শঙ্ঘদহ কুল ॥ 
লোহার জালেতে তারা শঙ্গ বন্ধ কেল। 
কৃলেতে কবিয়া খাদ শঙ্গ বাখি দিল ॥ 
মেই দহ সদাগর ত্ববিত বাতিয়। | 
হাথিয়াদহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইযা ॥ 
হাথিয়াদ্েব কিছু শুনহ কাহিনী । 
যাহাব নান্বতে আছে দশ যোজন পানী ॥ 
তাহার উপরে গাছ গক মান্তষ বলে। 
দহেতে ঠেকিয়। হবে ডি নাহি চলে ॥ 
খরশাণ কাতিখান নৌকায় বান্ধিয়া | 
বুদ্ধি বলে যায় সাধু হাখিদহ দিয়া ॥ 
হাথিদহ হেতে পার ঠহল বৃহিভাল। 
বাম দিকে সেতবন্ধ বামেব জাঙ্গাল ॥ 
সেতুবন্ধ সদাগব পশ্চাৎ করিয়া । 
চলিলেন সদাগব বিতর বাহিয়া ॥ 
চন্দ্রকুট পর্বত যথা যক্ষ বাজার দেশ। 
সে ঘাটে সাধুব ডিঙ্গা কবিলংপ্রবেশ ॥ 
মোহানে জীতাখালি 'প্রনোশে হাডখান । 
ত্যাগ করি গেল সাধু লঙ্কাব মোহান ॥ 
অলঙজ্ঘবা সাগর ডানি বামে নাহি স্থল। 
পথিকে জিচ্ভাসে কত দূবেতে সিংহল ॥ 
রাত্রিদিন বাহে সাধু তিলেক না বহে । 
উপনীত সদাগব হৈল। কালীদহে ॥ 
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি কবিয়া অভয় । 
ধনপতি ছলিবারে পাতিলেন মায়া ॥ 
আপনি কবিলা মায়। হরেব বনিতা । 
চৌষট্রি যোগিনী হৈল কমলেৰ পাতা ॥ 


অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবব। 
ভাসিতে লাগিল শতদলেব উপর ॥ 
পুষ্পেব ধন্ুুকে মাতা পুবিল সন্ধান । 
পনপতি জদযে মারিল পঞ্চবাণ ॥ 

শোহ গেল ধনপতি নায়েব উপর । 
চেতন কবাল তাঁনে নায়েব গাবর ॥ 
রাজপদ্ধিনী দেখি কমলের ননে। 
কন্যাবে ধবিয়া আনি রাখে কোনজনে ॥ 
কাণ্ডার ধলয়ে হে অবোধ সদাগর। 
কোথায় দেখিলে পদ্মা কামিনী কুঙ্জর ॥ 
বডই ছুবন্ত এই বাজ। শালবান। 
ধনপতি বলে ভাই কব অবধান ॥ 
অভয়ার চবণে নঙ্গক শিজ চিত । 
শ্রীকবিকম্কণ গান মধুব সাত ॥ 


বমলে কামিনী বণন। 


অপবপ হেব আর, দেখ ভাই কর্ণধার, 
কামিনী কমলে জনতার । 

ধবি বাম! নাম করে, উগাবয়ে করিবরে, 
পুনবপি কবয়ে সার ॥ 

কমল-কনক-কচি, ন্বাহা স্বধা কিবা শচী, 
মদন-স্থুন্দবী কলাবতী । 

সবন্বতী কিনা বমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা, 
সত্যভাম। বস্তা অকন্ধতী ॥ 

বাজহংস-রব জিনি, চরণে নুপুর ধ্বনি, 
দশ নখে দশচন্দ্র ভাসে। 

কোকনদ দর্প হবে, বেষ্টিত যাবক করে, 
অঙ্গুলি চম্পক-পবকাশে ॥ 

অধব বিশ্বক-বন্ধু, বদন শারদ-ইন্দূ, 
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন । 

প্রভাতে ভান্থুর ছটা, কপালে সিন্দুব ফাটা, 
তনুরুচি ভূবন-মোহন ॥ 
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রামা অতি কৃশোদবী, ভাব ছুই কুচগিরি, 
নিবিড় নিতম্বদেশ তাব । 

বদন ঈবৎ মিলে, কুপ্ধন উগাবি গিলে, 
জাগরণে হপন প্রকার ॥ 

বামাঁর ঈষৎ হাসে, গগনমগ্ডল ভাসে, 
দম্তপাতি বিজিত বিজুলি। 

বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকবন্দে, 
কত কত শত পায় অলি ॥ 

দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণণাবে করে সাক্ষী, 
কর্ণধাব কবে নিবেদন । 

করী পদ্ম শশিমুখা, আমি কিছ নাহি দেখি, 
বিরচিল শ্রীকপিকক্কণ ॥ 


ধনপগতিব গি'হল এমন । 


হেদেরে কাগ্ডাব ভাই বিপবীত দেখি । 
কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষী ॥ 
প্রামাণিক যোজন গভীর বহে জল । 
ইথে উপজয়ে ভাই কেমনে কমল ॥ 
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর | 
তরঙ্গের হিলোলে কবরে থব থব ॥ 
নিবসে পদ্মিনী হায় ধরির। কুঞ্জব | 
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥ 
হেলায় কামিনী উগাবয়ে যুথখনাথে । 
পলাইতে চাহে গজ ধবে বাম হাতে ॥ 
পুনরপি রামা তায় কবরে গরাস । 
দেখিয়া আমার জদে লাগয়ে তরাস ॥ 
পুরুষ দেখিয়। বাম! নাহি কবে লাজ। 
বাম করে ধরিয়া গিলরে গজরাজ ॥ 
খদির-তাম্থল-বাগ ও নাহি ভাড়ে। 
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে ॥ 
উষ্ণ উমা হয় কিব। বতি অরুন্ধতী । 
ভবানী ভৈরবী কিবা লক্ষ্মী সরম্থতী ॥ 


বুঝিতে না পারি এই কন্তার চরিত। 
হেন বুঝি মোরে কিনা বিধি বিড়ন্থিত ॥ 
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়। লিখন । 
কহিন বাজাব আগে সব বিবরণ ॥ 

বাহ বাহ বলিয়। ডাকেন সদাগর। 
নিকটে হইল রাজ্য সিংভল নগব ॥ 

জল বিসজ্জিয়। সাধু কবিল গমন । 
রত্রমালার ঘাটে গিয়। দিল দরশন ॥ 
গোজে বান্ধি রাখে ডিগ্গা লোহাব শিকলে 
বাদ্য কবি সদাগব উঠিলেশ কূলে ॥ 
বত্রমালাব খাটে শুনি দামামার ব্বনি। 
পঞ্চপান্জে সচকিত হেল। নুপমণি ॥ 
অভয়াব চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মখুব সঙ্গীত ॥ 


সিংহলে ত্রাস । 
কুলে উঠে নেয়ে-পাইক বাজায় বাজনা । 

সিল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, 
চমকিত সকবজনা ॥ 

ঘন বাজে দামাম।, চমকিত সব্ব গা, 
ভবকা তবে বাল । 

পাইক দেয় উড্ভাপাক, ঘন পাঁজে বীরঢাক, 
কেহ কার নাহি শ্ঞনে বোল ॥ 

খরঙ্গ ভেরী, দোসারী মোহরি, 
ঘন ঘন বাজে পীব কালী । 

শিঙ্গা আর কাড়া, ঘন পড়ে সাড়।, 
কর্ণেতে লাগিল তালি ॥ 

ডিমি ডিমি ডস্থুর, পৃবয়ে অন্বর, 
ঘন বাজে জগবম্প | 

বাজয়ে সানি, রণ জয় বেণী, 
সিংহলে উঠিল কম্প ॥ 

খেলে পাইক বাঙ্গালী, খাণ্ড ফণা বিজুলি, 
কেহ বিন্ধে পুঠিয়া রেজা । 
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মণ্ডলী করিয়া, ধায় রায়বাশিয়া 
কেহ ধায় ফিবায়ে নেজা ॥ 

পাইকের কল কল, ভরিল সিংহল, 
শিঙ্গ। কাড়া ঠমক নিশান । 

সুভট্ট ভয়ঙ্করী, সনে স্ুছন্দরী, 
গগনে হানে শিখিবাণ ॥ 

খাটায়ে তাশ্বু ঘর, বসিল। সদাগর, 
পরিসর নদীর কূলে । 

দিবানিশি ডাকে, সিংহল কাপে, 
পবিজন রহে তরুমূলে ॥ 

মধ্যান্ু দিনকৃতি, করিল ধনপতি, 
শুনয়ে আগম পুরাণ । 

শ্রীকবিকম্কণ, কবে নিবেদন, 


অভয়া পুর মোর কাম ॥ 


ক্কোটালেব সহিত নধ।গবের বচসা। 


রতুমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি । 
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈল নৃপমণি ॥ 
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন। 
আসিয়া কোটাল পে দিল দরশন ॥ 
দেশ লুটে খাও বেটা দেশের বিধাতা 
ভাল মন্দ নাহি দিস্‌ দেশের বারতা ॥ 
রত্বমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন। 
বারতা জানিয়া শীঘ্র কর নিবেদন ॥ 
ঘরদল হয় যদি আন মোর পুর। 
পরদল হয় যদি মারি কর দূর ॥ 
বৈদেশিক হয় যদি আন মোর ঠাই । 
মারি দূর কর যদি না মানে দোহাই ॥ 
গজস্কন্ধে কালুদত্ত যায় ধাওয়া-ধাই। 
কুলেতে উঠিতে দেয় রাজার দোহাই ॥ 
ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা। 
প্রবেশি রাজার পুরে কেন বাজাও দাম। ॥ 
ফারধাশিয়! _থেলের়াড়। 


নহি ঘরদল আমি নহি পরদল। 
বৈদেশিক সাধু আমি এসেছি সিংহল ॥ 
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই! 
নতুবা ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥ 
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকা ঢুরি। 
পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারী ॥ 
তোর দেশে আসি আমি নাহি খাই জল । 
কি কারণে ছুই চক্ষু করিস্‌ পাকল ॥ 
সাধু নহ চোর তুমি মিছে তোর ভরা । 
প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকা দিবে পারা ॥ 
সাধু বলে যেই চোর নাঠিক পাত্যারা । 
দেখহ সকল লোক আপনার পারা ॥ 
প্রীতিবাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার । 
শিব বলি যান সাধু রাজার ছুয়ার ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ভেট পইরা সিংহলাধিপতিব নিকট 
ধনপতিব গমন | 


করিয়া যুক্তি, সাধু ধনপতি, 
চিত্তেতে কবিয়ী ভাবনা । 


আনন্দে সদাগর, ভেটিতে নৃপবর, 
ভেট দ্রব্য করে সংযোজনা ॥ 
কল। নিল মর্তমান, দোসালিয়! গুয়াপাণ, 


আত্্র পনস নারিকেল । 
শালি তওুল গাছ বান্ধি, কুল মধু বাস দধি, 
খাস! চিনি লাড়, গঙ্গাজল ॥ 
বারমেসে পাকা তাল, কুল করঞ্জা কামরাল, 
পিগুখাজুর দেখিতে স্থুসার । 
রাজহংস পূরি খাঁচা জোড়া কপোতের ছা, 
হরিণী লইল কালসার ॥ 
চামঠুলি ঢাকি আখি, লইল সঞ্চান পাখী, 
সিংহ ব্যাত্র শিকারা কুকুর | 
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নিল যুঝারিয়! ভেড়া, জিনের সহিত ঘোড়া, 
পৃথিবীতে নাহি পাড়ে গুল ॥ 
শিখিপুচ্ছ বিরচিত, মণি, মুক্তা উপনীত, 
আতপত্রে শোভে রাঙ্গা ডাটা । 
একশত পঞ্চাশ ভেট, কম্বলগড়। বাস ভোট, 
ময়ূর-পাখার গঙ্জগাজলি পাটী॥ 
আগে পাছে যায় ভার, দেখি লোকে চমতকার, 
চেয়ে রয় পাটনের লোকে । 
সদাগর পিছে নড়ে, হাচি জ্যেঠি বাধা পড়ে, 
ছুঃখ ভাবে বিধির বিপাকে ॥ 
তাড়বাল! কানে সোনা, ধায় কত শত জনা, 
আগে পাছে পাইক সব ধায়। 
রাজার সভার আমি, প্রণাম করিয়া বসি, 
গ্রাকবিকঙ্কণ বস গায় ॥ 


বাজপমীপে ধনপতির পরিচয় দান। 


করি সম্ভাষণ, বেণের নন্দন, 
রাখে বদালব সাজ । 

দেখিয়া বিস্ময়, চাহে পরিচয়, 
নৃপতি সিহলরাজ ॥ 

করি অবগতি, শুন নবপতি, 
গৌড় দেশে মোর বাস। 

বিক্রমকেশরী, সাজি সাত তরী, 
পাঠাল তোমার পাশ ॥ 

চামর চন্দন, শঙ্খ আদি ধন, 


নাহিক রাজার ভাগ্াবে। 
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে, আইলু সিন্ধু বেয়ে, 
তোমার এই সফরে ॥ 
গন্ধবেণে জাতি, উজ্জয়িনী স্থিতি, 
দত্তকুলে উৎপতি। 
অজয়ের তটে, 
বসি নাম ধনপতি ॥ 


গঙ্গার নিকটে, 


বিনিময় দ্রব্যের পরিচয় দান । 


২০৭৯ 
রাজা মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়, 
প্রজার পালনে রাম । 
প্রতাপে অসীম, মল্লে ষেন ভীম, 
দস্যু চোরে সবে বাম ॥ 
পণ্ডিত সংকবি, তেজে যেন রবি, 
নাবদ সমান গানে। | 
সমতি সুস্থিব, সত্যে যুধিষ্ঠির, 
কল্পতরু সম দানে ॥ 
বাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক মাঝে স্বজন । 
তাৰ সভাসদ, বচি চারুপদ, 


শ্রীকবিকঙ্কণে গান ॥ 





বাঁণম্ব দ্রব্যের পৰিচয় দান। 


বদল আশে নানা দ্রব্য এনেছি সিংহলে । 
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতুহলে ॥ 
তরঙ্গ বদলে, কুরঙ্গ দিবে, 
নাবিকেল বদলে শঙ্খ । 
বিডঙ্গ বদালে, লরঙ্গ দিবে, 
শুগেব বদলে টঙ্ক ॥ 
প্রবঙ্চ বদলে, মাতঙ্গ দ্রবে, 
পায়বার বদলে শুয়া । 
গাছফল বদলে, জায়ফল দিবে, 
বহড়ার বদলে গুয়া ॥ 
সিন্দুর বদলে, ভিঙ্থুল দিবে, 
গুঞ্জার বদলে পলা । 
পাটশণ বদলে, ধবল চামর, 
কাচের বদলে নীল! ॥ 
লবণ বদলে, সৈন্ধব দিবে, 
শুলফার বদলে জিরা । 
আকন্দ বদলে, মাকন্দ দিবে, 
হরিতাল বদলে হীরা ॥ 
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হণ 





২১৯ কবিকক্কণ চত্তী। 


চইয়ের বদলে, চন্দন দিবে 
পাটের বদলে গডা। 
শুস্তার বদলে, মুকৃতা দিবে, 
ভেড়ার বদলে ঘোড়া? 
মাষ মন্ত্রী, ভগুল ধুসরি, 
বাটুল্যা বরবটা চিনা । 
বদল শকটে, তৈল পুরি ঘটে, 
সদাগব এনেছে কিন্তা ॥ 
গোধূম যব, খুড়িয়া গম, 
তিল মাড়য়া ছোলা । 
কিনিয়া বুতব,  পুরেছি মধুকর, 
লবণের পাতিয়। গোল! ॥ 
জগদবতংসে, পালধিবংশে, 
নৃপতি শ্ারঘুবাম । 
শ্রীকবিকষ্কণ, করয়ে নিবেদন, 
অভয়া পৃর তার কাম ॥ 





অগ্রিশম্ম। পুরোহিতের কথা । 


বদলের সজ্জা! রাজ! কৈল অঙ্গীকার । 
শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যভার ॥ 
সাধুকে তুষিল রাজ। ভূষণ চন্দনে । 
বিদায় করিয়া! দিল রন্ধন ভোজনে ॥ 
অগ্নিশন্মা নামে দ্বিজ রাজপুরো ভিত । 
রাজার সভায় আসি হৈল উপনীত ॥ 
আশীর্বাদ করি দ্বিজ বসিল কম্থলে । 
হাস পরিহাস কথা কহে কুতৃহছলে ॥ 
চারিদিকে দেখিয়৷ ভেটের আয়োজন । 
সহাস্ত বদনে কথ! নুপে জিজ্ঞাসেন ॥ 
আজি ভেটদ্রব্য রায় দেখি চারি ভিতে। 
মনোহর নান! দ্রব্য পাইলে কোথাতে ॥ 
গৌড় হৈতে আইল সাধু নাম ধনপতি । 
নানা ধন দিয়া মোরে করিল প্রণতি ॥ 


ইহা শুনি অগ্নিশন্মী বলে অতি রোষে। 
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে ॥ 
বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন । 
কাধ্য কারণের কালে আমি উদাসীন ॥ 
পঞ্চ-পাত্র-ঘিত্রে রাজা মাথা করে হেট । 
আমি সব বঞ্চিত সবার কোলে ভেট ॥ 
এত বলি অগ্রিশন্মা যায় সভা ছাড়ি । 
প্রবোধ করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি ॥ 
রাজার আদেশে পুনঃ কালু দণ্ড পায়। 
পুনরপি আনে সাধু রাজার সভায় ॥ 
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তাবে দেশেব বারতা । 
কিবা নায়ে তটে আইলে কহ সাধু কথা ॥ 
অঞ্জলি করিয়! সাধু করে নিবেদন । 
ভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিষ্কণ ॥ 


কমলে কামিনীর কথা । 


বাজার আরতি পা"য়া, সঙ্গে সাত তরী লৈয়া, 
নদনদী সিন্ধু মহালয়। 

অবধান কৰ ভূপ, যে দেখিলু অপরূপ, 
কহিতে পরাণে বাসি ভয় ॥ 

সঙ্গে সাত তরী লৈয়া, আইলু' অজয় বৈয়া, 
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে । 

ধৌত হরিপদদ্বন্বা, বাহিলু' অলকানন্দা, 
কুতুহলে আইলু' গীত নাটে ॥ 

ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত লব নান, 
উপনীত ত্রিবেণীর তীবে। 

প্রভাতে করিয়া জান, যথাবিধি পিগুদান, 
ঘটে পুরে নিল গঙ্গানীরে ॥ 

রাত্রিদিন বাহি যায়, উপনীত মগরায়, 
ঝড় বুষ্টি হৈল বহুতর । 

ছয় ডিঙ্গী হৈল হত, যে ছুঃখ কহিব কত, 
রক্ষা পাইল এক মধুকর ॥ 


কিশ্রা--কিনিয। | 


কমলে কামিনী দর্শনার্থ সদলবলে রাজ। ও ধনপত্িৰ গমন । ২১১ 


জান্বী সাগরসঙ্গ, পব্বত-প্রমাণ-ভঙ্গ, 
বাহিলু পরাণ করি হাতে। 

ডানি ভাগে নীলগিরি, সিম্ধৃতটে অবতরি, 
দেখিলাম প্রভূ জগন্নাথে ॥ 

কেবল ছুঃখের পথ,  বাহিলাম নানা মত, 
উপনীত হইলু সিংহলে। 

সুধন্য সিংহল দেশ, কালীদহে পরবেশ, 
জল আচ্চাদিল শতদলে ॥ 

কালীদহের জলে, কূমারী কমল-দলে 
গজ গিলে উগরে অঙ্গনা । 

অতি কশোদরা বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা, 
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা ॥ 

সাধুর বচন শুনি, রোষযূত নপমণি, 
চাহে রাজ পাত্রের বদন । 

বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 
শুনিযা হাসেন সববজন ॥ 





ধনপতির সহিত শালবানেৰ কখোঁপকখন । 


সাধুর বচনে শালবান শৃপ হাসে। 
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে ॥ 
বিদেশে আসিয়। সাধু পাইলে তরাস। 
কি ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস ॥ 
সাধু বলে স্থানগুণে কর উপলম্ত। 

গজ কন্যা বান্ধি আনি কবহ বিলম্ব ॥ 
শ্ীমুখের আজ্ঞা যদি কব নূপবর । 
কমল কুস্ুমে পারি ছেয়ে দিতে ঘর ॥ 
বাঁধিয়া আনিতাম রায় কমলকামিনী। 
করিল তোমারে ভয় নপচুড়ামণি ॥ 
রাজসভাযোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড । 
ধন্মশাস্মবিচারে উচিত হয় দণ্ড ॥ 

সাধু বলে যদি মিথ্যা আমার রচন। 
লুটিয়া লইবে মোর বহিত্রের ধন ॥ 


দ্বাদশ-বৎসর বন্দী থাকি কারাগারে । 
যদি দেখাইতে নারি কামিনী কুঞ্জরে ॥ 
রাজা খ্লে যদি সত্য তোমার বচন। 
অদ্দবাজা দিব আর অদ্ধ সিংহাসন ॥ 

এই ক্য বাল রাজ সভাবিগ্যমান । 
প্রতিজ্ঞ! কবিল রাজা ইথে নাহি আন ॥ 
বাজা সাধু মিলি কৈল প্রতিজ্ঞা বচন। 
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন ॥ 
অভয়াবর চবণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





কমলে কামিনী দশনাথ সদলবলে 
বাজা ও ধনপতিব গমন 


অপরূপ কথা শুনি, শালবাঁন নুপমণি, 
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা । 

কমলে কামিনী বৈসে, কুগ্জব উগারি গ্রাসে, 
শুনি পুরে ধায় সর্ব জনা ॥ 

শঙ্গ শঙ্গ উচ্চবোল, কত বাজে ঢাক ঢোল, 
কাড। পড়া মৃদঙ্গ কবতাল। 

উম্ম মুহুবি বাজে, বীবকালী তায় সাজে, 
নান। বাদ্য বাজয়ে বিশাল ॥ 

গজ-পৃষ্টঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা, 
আড়ম্বরে পূরিল গগন। 


ধবল চামর ছটা, উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা, 
গণ্স্থলে সিন্দ্ুর-মণ্ডন ॥ 

করি-পরষ্ঠে নরপত্তি,. মাথায় ধবল ছাতি, 
চারিদিকে পাত্রেৰ পয়াণ। 

যবন কিরাত শক, আগুদলে উজবক, 
খোরাসানি মোগল পাঠান ॥ 

আপনার নিজদল, অষ্টশত মল্লবল, 
ভূঞ্| বাজা করিল পয়াণ। 

লইয়। আপন সেনা, আগুদলে খানখানা, 
ঘন শিঙ্গা ঠমক নিশান ॥ 


ভঙ্গ _তরঙ্গ। উপলম্ত--ভিরক্ষার। ভূএারাজা সামন্ত বাস।। 


২১২ কৰিকন্কণ চত্তী। 


সাজ বলি পড়ে রা, সাজিল রাজার মা, 
কালীদহে দেখিতে কমল । 


দাস-দাসীগণ সঙ্গে, চলিল। পরম রঙ্গে, 
মনে হয়ে মহা কুতুহল ॥ 
সঙ্গে নবলক্ষ দলে, উত্তবিল নদী-কৃলে, 


নাবিক জোগায় নৌকাচয় । 


নৃপতি চড়িল নায়, কু্গব দেখিতে যায়, 
উপনীত হৈল কালীদয় ॥ « 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 

তাহার অন্থুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকস্কণ ॥ 





শালবানের ক্রোধ । 


কালীদহে উপনীত হৈলা নরপতি । 
পঞ্চপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি ॥ 
ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবব। 

দেখাহ কমলে সাধু কামিনী কুঞ্জর ॥ 
হাসিয়। সিদ্ধান্ত করে সাধু ধনপতি । 
ধন্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি ॥ 
দেখল যতেক আমি এক মিথ্যা নয়। 
আছিল যে কমল ঢাকিত তব নায় ॥ 
জোয়ারে লেউক ভাটি টুটে যাক জল। 
দিন ছই তিন থাক দ্রেখাব কমল ॥ 
আমার বচনে বাঁয় কর অবধান। 
কাগ্ডার আমার সাক্ষী আছয়ে প্রমাণ ॥ 
আইসরে কাণ্ডার সত্য বলরে আমারে । 
তুমি কি দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে ॥ 
সত্য বাক্যে স্বর্গ যায় মিথ্যায় নরক হয়। 
হেন মিথা! হেতু ভাই ক'রো কিছু ভয় ॥ 
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার । 
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার ॥ 


পড়িয়া শুনিয়। পুত্র হয় সুপুরুষ । 

গয়ায় করে পিগুদান ধরে তিল কুশ ॥ 
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্যবাণী। 
কহিল পুরাণে শুন ব্যাস মহাযুনি ॥ 
সত্য বাণীসম ধন্ধম না শুনি শবণে। 
অসত্য সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
অবনী বলেন আমি সবাঁকারে বই। 
মিথ্যা যেবা বলে তাব ভার নাহি সই ॥ 
জলে দাণ্ডাইয়া বল পৃর্বমুখ হয়ে । 
একানৈ পুরুষ তোর আছে ঈ্াড়াইয়ে ॥ 
মিথ্যা বাক্য যদি কহ হবে ফলাফল । 
নবকে পচিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ॥ 
সাধুর বচন শুনি বলে কর্ণধার । 

আমি নাহি দেখি হেথা কামিনী কুঞ্জর ॥ 
রাজ! বলে সাক্ষী হৈও ধন্মার্থকাহিনী | 
আপন সাক্ষীতে বেটা হাঁবিলে আপনি ॥ 
সবে সাক্ষী করি রাজা বাদ্ধে সদাগরে । 
বাজবাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকারে ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত । 
শ্লীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


কারাগারে ধনপতি । 


নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে কালু নিশীশ্বরে । 
ঢেকা মাবি সদাগরে লয় কারাগারে ॥ 
নাযের বাঙ্গাল কান্দে নায়ের নফর। 
আর না যাইব ভাই উজানী নগর ॥ 

এক বাঙ্গাল কান্দে পাফোই বাফোই । 
যাছুয়ার পাকে সব গেল ওরে বাই ॥ 
আর বাঙ্গাল কাদে তার চক্ষে পড়ে লো। 
ভাঙ্গেব ছাকনা গেল তায়ে বড় মো ॥ 
আর বাঙ্গাল কান্দে বাই বড় হৈল লাজ । 
বিদেশে আসিয়া সাধু করিলে কি কাজ ॥ 


লেউক-__গত হউক। ভাগ -_সিদ্ষি। ছাকন।-_হ'ীকিবার পাজ। 


আর বাঙ্গাল বলে হের আইস বাই পো । 
মাণ্ড মরিলে আর না দেখিব পুনি পো ॥ 
এমনি বাঙ্গাল সব করয়ে রোদন । 
সংখুকে করিল রাজী নিগড়-বন্ধন ॥ 
সওয়া ক্রোশ ঘর খান একটি ছুয়ার। 
দিবস ছৃপুরে দেখি ঘোর অন্ধকার ॥ 
বন্দী দেখি সদাগব বলে ভাই ভাই। 
সসারিয়া দেহ মোরে একটুকু ঠাই ॥ 
গলায় জিপ্নির দিল চরণে নিগড়। 

বুকে তুলে দিল তার জগদল পাথর ॥ 
জটে দড়ি দিয়া চালে বান্ধিলেক তারে । 
নড়িতে চড়িতে তারে পোতামাঝি মারে ॥ 
বন্দীতে:রহিল তবে বেণের নন্দন। 
কৈলাসে জানিল চণ্ডী যতেক কারণ ॥ 
ব্রাহ্মণী বেশেতে বসি সাধুর শিয়রে। 
কৃপা করি ভগবতী বলে ধীবে ধীরে ॥ 
সাধু ধনপতি এবে সেব মহামায়া । 
স্বপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া ॥ 
স্মরণ করিবে যবে ভবানী ভবানী । 
কালীদহে দেখাইব কমলে কামিনী ॥ 
তুলি দিব মগরায় ডুবা ছয় নায়। 
ভরিয়া ত দিব ধন যত লাগে তায় ॥ 
মণি মুক্তা প্রবালে পুরিয়া মধুকর । 
কিন্কর করিয়া! দিব সিংহলঈশ্বর ॥ 
তোরে আমি বলি সাধু কবিয়! দঢ়ান। 
চণ্ডিকা ভজিলে তবে হইবে ছাড়ান ॥ 
হাটে স্থৃতা বেচিবেক লক্ষপতির ঝি। 
সংক্ষেপে কহিল্লু তোরে আর কব কি॥ 
ধনপতি নিশি-শেষে দেখিল স্বপন। 
সম্্রমে স্মরয়ে সাধু গজেন্দ্র-মোক্ষণ ॥ 
যদি বন্দিশালে মোর *বাহিরায় প্রাণী । 
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি ॥ 
হাসিতে লাগিল ছুর্গা সেবক-বৎসল । 
দৃঢ় ভক্ত বটে ধনপতি সদাগর ॥ 


জগদল-_বিষমভারী। পোতামাবি-_-ফারারক্ষক । 
বঙ্দিভাবে ব। বন্ধনেতে | সফযী- -পুটি সাছ। 


খুল্পনার সাধ। হত 


পায়েতে ঠেলিল দেবী জগদল পাথর । 
বন্ধন উসাস তাব করিল সত্বর ॥ 

বন্দীতে রহিল তথা বেণের নন্দন | 
ভিক্ষী করি পোষে তারে কাণ্ডাব বুলন ॥ 
কোথা গেল ক্ষীরখণ্ড চিনি মর্তরমান। 
ক্ষুধা পাইলে সদাগর তুল চিবান ॥ . 
কোন দিনে মিলে লোণ নাঠি মিলে তেল । 
অন্ুদিন সাধুর হৃদয়ে বাজে শেল ॥ 
কারাগারে সদাগর সিংহল পাটনে। 
লহনা খুল্পনা নিয়ে শুনভ বচনে ॥ 

তবায় চলিল চণ্ডী সাধু বন্দী করি। 

ব্রত দাসী আছে যথা খুল্পনা সুন্দরী ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্লীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


খুললনাব সাধ। 


শুন ছুয়া দাসী বলি তোমাবে। 
এবে মোর মন কেমন করে ॥ 
কহি নিজ সাধ শুন গো দাসী । 
পাস্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি ॥ 
বাথুয়া ঠনঠনি তেলেতে পাক । 
ডগি ডগি তোল ছোলার শাক ॥ 
মীন চড়চড়ি কুমড়া বড়ি। 
সরল সফরী ভাজা চিঙ্গডী ॥ 
যদি ভাল পাই মহিষা দই। 
ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে খই ॥ 
পাকা চাপাকলা করিয়! জড়। 
খেতে মনে সাধ করেছি বড় ॥ 
কনক থালেতে ওদন শালি। 
কাজির সহিত করিয়া মেলি ॥ 
হেন কাজি ভূঙঞ্জি মনেতে ভায়। 
কচি কচি মূল! বেগুন তায়। 


দঢান_খুব ঠিক। প্রাণী_প্রাপ। টদাস_আলগ। | বল্ীতে__ 


২১৪ " কবিকক্কণ চণ্ডী । 


আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা । 
আমসী কাসন্দি কুল করণ ॥ 
থোড় উড়ুম্বর ইচলী মাছে। 
খাইলে যুখের অরুচি ঘুচে ॥ 
হিয়া দগদগী অন্তরে ভোক। 
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক ॥ 
মনে কবি সাধ খাইতে মিঠা । 
ক্ষীর নারিকেল ছণইর পিঠা ॥ 
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাথা । 
ঘন উঠে হাই কহিতে কথা ॥ 
সখী সাথে যদি বাড়াই পা। 
আলুইয়া পড়ে সকল গা ॥ 

দুধে তিল গুড়ি মিশায়ে লাউ । 
দধির সহিত খুদের জাউ । 
চি'ড়া পাকাকল৷ ছুগ্ধের সর। 
কহি ছুয়া এই শুন গো আর ॥ 
ঝুনা নাবিকেল চিনির গুড়া । 
করি আপনার সাধের চড়া ॥ 
পতি পববাসে সতিনী ঘরে। 
কে সাধিবে মান কহিব কারে ॥ 
কি কহিব আর যে উঠে মনে । 
শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত ভণে ॥ 





খুলনার মাধ ভক্ষণ। 


কি আব খাইতে যায় মন। 
কহনা খণ্ডিয়া লাজ, আনিব সাধের সাজ, 
ভাগ্ডারে নাহিক কোন ধন ॥ 
সমপ্পিয়া হাতে হাত, দূরে গেলা প্রাণনাথ, 
তোমারে আমার বড় ডর । 
আমিবেন আজি কালি, এসে পাছে দেন গালি, 
এই মোর ভাবনা অন্তর ॥ 
গর্ভের দেখিয়া ভর, শুয়ে থাক নিরস্তর, 
সদাই, বদনে উঠে হাই। | 


দিনে দিনে বল ট্রটে, সদাই হ্যাকার উঠে, 
নাহি জানি কফ পিত্ত বাই ॥ 

সহিত ছুর্বলা সখী, লৈয়া তৈল আমলকী, 
স্নান কব গিয়া নদীজলে । 

বল হয় অন্ন মূল, কার বলে দিবে শুল, 
দিন দিন দেখি ক্ষীণ বলে ॥ 

লহনার কথা শুনি, খুল্পনী বলেন বাণী, 
আপনার শরীর সন্ধান । 

উমাপদে হিতচিত, রচিল নূতন গীত, 
শ্রীকবিকম্কণ বস গান ॥ 


লহুনার প্রতি খুল্পনাব উক্তি । 


দিদিগো এবে বড় সঙ্কট পরাণ । 

মাতা পিতা দূরে ঘর, স্বামী গেল দেশাস্তর, 
তমি সবে জীবন নিদান ॥ 

গরের দেখিয়া ভর, মনে লাগে বড় ডর, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ। 

যদি মনোনত,পাই, গ্রাস পাচ সাত খাই, 
পোড়া মীনে জামীরের রস ॥ 

উদবে পবম ব্যথা, শুন দিদি ছুঃখ-কথা, 
ওদন ব্যগ্জন বাসি বাবি। 

যদি পাই মিঠা ঘোল, শকুল-বদরী-ঝোল, 
তবে খাই গ্রাস ছুই চারি ॥ 

লতাপাত। বন শাক, খর জ্বালে করি পাক, 

সাস্তোলিবে জোয়ানি ফোডক্গ দিয়া । 

সন্তোলি লবণ তথি, দিবে হিষ্থ জিরে মেথি, 

বহিনেরে যদি কর দয়া ॥ 


নি-ধান করিয়। খই, তাহাতে মহিষা দই, 
আমড়া সংযোগে রাঙ্গা শাক। 
যদি কিছু পাই পপ, আমে মন্রির স্তূপ, 


আমসিতে প্রাণ পাই রাখ ॥ 
আমি যেন পাই সোনা, শকুল মৎস্তের পোনা, 
গোটা! কাসন্দী দিয়! তথি। 


তোক-_সুখা। ছাট তিল নারিকেল গুড় পাক করিয়। যে সিষ্টা হয়। ফিরে-_ঘুরে। শূল- প্রসবার্থ বেগ। সবে 
একমাত্র। জামীর-_লেবু। শভুল-বদন্নী-_কুলে আর শোল মাছের অন্থল। পুপ-_পিষ্টক ৷ নি-ধান।--ধান শুষ্ক । 


শমন্তের বঠীপৃজাদি । ২১৫ 


হরিদ্রা-রঞ্জিত কাজি উদর ভরিয়া ভূঞ্জি, 
বন-শাকে বড়ই লীরিতি ॥ 

কিবা নিশি কিবা দিশি, আপনি কলমে বসি, 
যে বলান যেই বা লেখান। 

দামুন্ঠানগরবাপী সঙ্গীতের অভিলাষী, 
শ্রীকবিকম্কণ রস গান ॥ 





শীমন্তের জন্ম । 


পূর্ণ হইল দশ মাস ইন্দ্স্থতা গর্ভবাস, 
ভূর্জিল আপন কম্ম-ফলে । 

পশুপতি মারুত লড়ে, অন্তক্ষণ ব্যথ। পড়ে, 
লোটায় খুল্পনা মহীতলে ॥ 

সখী-স্কান্ধে দিয়া কব, আসে যায় বাড়ী ঘব, 
কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পানী । 

আনি কেহ প্রিয় সই, মুখে তুলে দেয় খই, 
খুল্পনা লহনায় বলে বাণী ॥ 

হইল উদর ভারী বসিতে উঠিতে নারি, 
শুইলে ফিরিতে নারি পাঁশ। 

চাহিতে না পাবি হেট, ছু'চে যেন বিন্ধে পেট, 

- দূর হেল জীবনের আশ ॥ 

সংশয় জীবন-আশা, হইল মরণ দশা, 
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ । 

শত শঙ্ক! বলি আমি, মোরে দয়া কর তুমি, 
জীবনেতে আমার নিদান ॥ 

আমার বচন শুন, পড়শী ডাকিয়া আন, 
যেবা জানে প্রসব-সন্ধান। 

খুঁজিয়া নগরে জ্বানী, করগো গুষধ পানী, 
খুল্পনার রাখহ পরাণ ॥ 

খুল্পনার শুনি কথা,  লহনার লাগে ব্যথা, 
চলে রাম নগর ভিতর । 

সেবক-সম্তাপ-খণ্তী,  ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী, 
উরিিলেন লহনা-গোচর ॥ 

কি কব পুণ্যের লেখা, লহনার সনে দেখা, 
পড়ে রাম! ব্রাহ্মণী-চরণে। 


কৃপা করি ঠাকুরাণী, যেজান ওষধ পানী, 
খুল্পনার রাখহ জীবনে ॥ 

জানি জিজ্ঞাসেন মাতা, শুনহ প্রসব-কথা, 
কপটে মন্ত্রিত কৈল জল । 

কেবল পুণ্যের ফল,  খুল্পনা পিয়েন জল, 
কুমার পড়িল মহীতল ॥ 

রাত্রি দিন তুয়! সেবি, রচিল নূতন কবি, 
নৃতন মঙ্গল অভিলাষে । 

উরগে। কবির কামে, কৃপা কব শিবরামে, 
চিত্রলেখা বশোদা মহেশে 


শ্রীমন্তেব ষঠীপৃজ্জাদি | 


প্রসবে খুল্পনা নারী পূর্ণ দশমাসে । 
হইল তনয় রূপে দিগ পরকাশে ॥ 
ক্ষিতিতলে পড়ি শিশু কাব উডা উড । 
কনকরুচির রূপ কি দিব উপমা ॥ 

নব শশী জিনি মুখ পঙ্কজ লোচন। 

কুন্দে নিরমিল যেন অভিন্ন মদন ॥ 
হরধিত ছুয়া দাসী ধায় দ্রুতপদ। 
ছুয়ারে বাদ্ধিল জাল বেত্র উপানদ ॥ 
কাড়িয়৷ চালের খড় জালিল আউডি | 
ছুয়ারে পৃজেন ফষ্টী স্থাপিয়া গো-মুড়ি ॥ 
তিনদিনে করে রামা স্ুপথ্য পাঁচন। 

ছয় দিনে ষ্টী পূজা কৈল জাগরণ ॥ 

সপ্ত দিনে সপ্ত খষি করিল অচ্চনা । 
অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা ॥ 
নয় দিনে নত্তা কৈল মনের হরষে। 

ষষ্ঠী পুজা কৈল তার একুশ দিবসে ॥ 
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া পার্বতী | 
কৌতুকে শ্রীমস্ত কোলে কৈলা ভগবতী ॥ 
চিয়ায়ে খুল্লনা দেখে কোলে নাহি পো। 
সবারে জিজ্ঞাসে রাম! চক্ষে পড়ে লো ॥ 


কচির-উজ্জল। কুন্দ_হ্ত্রধরদের ঘস্ব বিশেষ । কাড়ির।-_টালিয়।। উপানদ-_নুতা। 
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২ পার্টি 


খুল্পনা বিপদ- সিন্ধু করিলা মাজ্জন। 
এক ভাবে চিন্তে রামা চণ্তীর চরণ ॥ 
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী। 
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী ॥ 

এত স্তুতি কৈল যদি খুল্পনা যুবতী । 
লহনার খট্টাতলে থুইল শ্রীপতি ॥ 

পুভ্র পেয়ে আনন্দিত হইল খুল্লনা । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥ 


শ্রীমন্তের নামকবণ । 


দুর্বল! গণকগণে, সন্ত্রমে ডাকিয়া আনে, 
দেখে তারা দীপিকা ভাম্বতী। 

পুরোধা পণ্ডিত জন, অবধানে দেই মন, 
দেখে তারা শিশুর জাওয়াতি ॥ 

মকরে ধরণী-স্ৃত, বৃষে চাদ গুরুযুত, 
মেষে লিখে প্রচণ্ড কিরণে। 

তুঙ্গ ঘরে বৈসে রানু,  স্থচয়ে কল্যাণ বহু, 
বুধ লিখে গুরুর ভবনে ॥ 

চাপ লগ্নে শনৈশ্চর, তুলারাশে ভূগুবর, 
মঙ্গল সুচন করে কেত। 

সুভ যোগ কাল দণ্ড, ইথে জাত নহে ছও্ড, 
পিতার উদ্ধারে হবে হেতু ॥ 

সকল বিদ্যায় ধীর, 
দানে হবে কর্ণের সমান । 

শুকদেব সম জ্ঞানী, কুৰের সমান ধনী, 
দীর্ঘজীবী পরম কল্যাণ ॥ 

দ্বাদশ বসব কালে, ডিক্ষা সাজি বুহিতালে, 
সিংহলেতে করিবে প্রবেশ । 


শালবান নৃপে দণ্ডি১ পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী, 
করিবেক পিতার উদ্দেশ ॥ 
বূপে অভিনব কাম, ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম, 


থুয়ে সবে চলিল ভবনে । 


সত্য বাক্যে যুধিষ্ির, 


কবিকন্ধপচও । 


দামুন্যা নগরবাসী, 


শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 


খল্পনারৃত শ্রীমস্তের সোহাগ । 


আয় আয়রে বাছা আয়। 

কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায় ॥ 
আনিব তুলিয়ে গগনফুল । 

একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল ॥ 

সে ফুলে গাথিয়া পরাব হার। 
সোনার বাছ। কেদোন। আর ॥ 

গগন মণ্ডলে পাতিয়া ফাদ । 

ধরিয়া আনিব গগন চাদ ॥ 

সেচাদ আনি তোরে পরাব ফোঁটা । 
কালি গড়ায়ে দিব সোনার ভেটা ॥ 
খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড মাখাব চুয়া। 
কপূর পাকা পাণ সরস গুয়া ॥ 

রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া । 
রাজার ছুহিতা৷ করাব বিয়া ॥ * 
শ্রীমস্ত চাপে মোর বিনোদ নায় । 
কুক্কুম কম্তরী মাখাব গায় ॥ 

পালস্কে নিদ্রা যাবে চামর বায়। 
শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত গায় ॥ 


শীমস্তেব রূপ । 


দিনে দিনে বাড়েন শ্ত্ীপতি। 

কেবল চণ্তীর ক্রীড়া, নাহি রোগ নাহি পীড়া, 
অন্ধকার হরে দেহজ্যেতিঃ ॥ 

দেহের কনক বর্ণ, গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ, 
বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা । 

বিচিত্র কপাল তটা, গলায় সোনার কাঠি, 
কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা ॥ 

জননীর কোলে নিন্দে, ক্ষণেহাসে ক্ষণে কান্দে 
সাধু-স্থৃত করয়ে দেহালা । 


_. দীপিকা ভান্বতী _ক্র্োভিয প্রস্থ বিশেষ । নিশে_ধুমের ঘোরে । 


জীমস্তের বাল্যক্রীড়া ১৭ 


ক্ষণেক দোলে, ক্ষণেক লহনা-কোলে, 
ক্ষণে কোলে করয়ে ছুর্ববলা ॥ 
মৌনে ক্ষণেকে থাকে, উডা উউ। ক্ষণে ডাকে, 
"জননীর পরম কৌতুক । 
পতি নৃপতির দাস, গেলা দীর্ঘ পরবাস, 
দেখিয়। পাসরে সব ছুঃখ ॥ 
জননী লোচন ফাদ, বদন শারদ চাদ, 
লোচনযুগল ইন্দীবর । 
কপাট বিশাল পাটা, সিংহ জিনি মাজা ছটা, 
অভিনব যেন শক্তিধর ॥ 
দুই তিন যায় মাস, উলটিয়া দেয় পাশ, 
আন বেশ সাধুর নন্দন । 
মাস যায় পাচ চারি, রূপে অতি মনোহারী, 
ছয় মাসে করায় ভোজন ॥ 
সাত আট যায় মাস, ছুই দন্ত পরকাশ, 
আন বেশ দিবসে দিবসে । 
রচিয়। ভ্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 
আলগোছি দেয় দশমাসে ॥ 


পেপসি শী 


শ্রীমন্তেব বাল্যক্রীডা । 


এক বৎসরের যবে সাধুর নন্দন । 
করতালি দিয়া বাল। নাচয়ে অঙ্গন ॥ 
ছুর্বল! কিস্করী গায় কৃষ্ণের চরিত । 
আনন্দ পুলকে শিশু নাচে গায় গীত ॥ 
কটি-তটে শোভে আর কনক শিকলি। 
পদযুগে মল তার করে ঝলমলী ॥ 
ক্ষণেকে পরয়ে ধড়া ক্ষণে শিরে পাগ। 
কনক-রুচির-অঙ্গে লেগেছে পরাগ ॥ 
মদনগঞ্জন রূপে ভুবন-রঞ্জন । 

খুল্পনার বন্দী কৈল লোচন খঞ্জন ॥ 
আন বেশ দিনে দিনে সাধুর নন্দন । 


কৌতুকে খুল্পনা দেয় ভূষণ চন্দন ॥ 


এক বৎসর নিবড়িল ছুই দরশন | 
তিন বরের হৈল বেণের নন্দন ॥ 
চারি বৎসরের যবে বেণিয়ার বাল! । 
শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা ॥ 
স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া ভাবনা । 
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন খুল্পনা ॥ 
দিনে দিনে ভাগবত শ্রবণের কালে । 
কৃষ্ণ কথা শুনে ছিরা জননীর কোলে ॥ 
নগরিয়। শিশু সঙ্গে নিত্য করে খেলা । 
কৃষ্ণকথ। অনুরূপ করে নানা ছলা ॥ 
অনুরূপে কেহ রহে চরণ নিকটে । 
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা! ভাঙ্গিল শকটে ॥ 
পৃতনার বেশে কেহ দেয় বিব-স্তন। 
স্তন্যপান করি তার হরিল জীবন ॥ 
মাতৃবেশে কোলে কেহ করিল কৌতুকে ॥ 
বিশ্বরূপ তারে ছিরা দেখাইল মুখে ॥ 
যশোদা হইয়া কেহ করিলেক কোলে । 
সহিতে না পারি ভার রাখিল মহীতলে ॥ 
কেহ তৃণাবর্ত হৈয়া তুলিল গগনে । 
কণ্ঠদেশ চাপি তার বধিল জীবনে ॥ 
দধি ভা ভাঙ্গি হৈল নন্দের নন্দন । 
যশোদার বেশে কেহ করিল বন্ধন ॥ 
বন্ধন আশ্রয় কেহ হৈল উদছৃখল। 
ছুই শিশু হৈল তথা অজ্জুন যমল ॥ 
উদখল টানি তবে চলিল কাননে । 
উপাড়িয়া পাড়ে সেই যমল অজ্জুনে ॥ 
কোপ করি কোন শিশু হয় অঘাস্ুর ৷ 
কেহ গোপ-শিশু হয় কেহ বা বাছুর ॥ 
বাছুর বালক অঘ। করিল গরাস। 
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা করিল নিরাশ ॥ 
এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার। 
শিশুমঙ্গে খেলে নিত্য মনে নাহি আর ॥ 
অভয়ার চরণে মঙ্জুক নিজ চিত। 
শ্লীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


পৃষ্ঠা-_পী'ড়ি। আববেশ-_তিন্ন রূপ। আলগোছি-কিছু না ধরিয়। দাড়ান | পরাগ-_ধুলি অর্থে । ছিদা-_শ্রীমন্ত। 


জাবেশ-_-নুয়াগ ; এখানে অনুন্ধপ। অনুসার স্অনু স্রণ। 
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বৎ্স্-হরণ ক্রীড়।। 


গড়ান ছুপুর বেলা, তৃষ্ণায় শুকায় গলা, 
শুন ভাই মোর নিবেদন । 

সব শিশু করি মেলা, চিড়া খঞ্ড দধি কলা, 
এক ঠাই করিব ভোজন ॥ 

কনক কদন্ব দলে, পল্লব পলাশ মূলে, 
ভোজন করয়ে শিশুগণ । 

স্বাহু সব দধি খণ্ড, ইথে নাহি ক্ষীর মণ্ড, 
হাসি হাসি করয়ে ভোজন ॥ 

বংসরূপে শিশুগণ, প্রবেশে গহন বন, 
চমকিত হৈল শিশুগণ। 

জ্রীপতি বলেন ভায়।, বাছুর আনিব চায়্যা, 
সবে সুখে করহ ভোজন ॥ 

ছাড়িয়া ভোজন মতি, শ্রীপতি ত্ররিত গতি, 
চলিল বাছুর অন্বেষণে । 

চণ্ডীপদে হিত চিত, রচিল নৃতন গীত, 
শত্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 








ব্রহ্মার বিভ্রম । 


কৃষ্ণকথা৷ আবেশেতে সাধু কৈল মন। 
জ্রীপতি বাছুর চেয়ে বুলে বনে বন ॥ 
নরসিংহ দাস তথা আইল ব্রক্মার বেশে । 
হরে নিল শিশুগণ দিয়া মায়া-পাশে ॥ 
ক্ষণেক ভাবিয়। মনে বুঝিল শ্রীপতি । 
আর নহে কার কন্ম বিধাতার কৃতি ॥ 
কৃষ্ণের চরণে ছিরা৷ আরোপিয়। মন । 
মায়ায় করিল বালক বৎসগণ ॥ 

নরসিংহ দাস পুনঃ আইল ব্রহ্মার বেশে । 
বালক বাছুর দেখে কৃষ্ণের সকাশে ॥ 
পুনরপি গেলা ব্রহ্মা আপনার স্থানে । 
সবারে দেখিল গিয়া আছরে শয়নে ॥ 
পুনরপি দেখে শিশু চত্ভূর্জ বেশে। 
শ্রীকবিকম্কণ-গান মধুরস ভাষে ॥ 





চায়া।-_চাহিয়।। 


কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 
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প্রলম্ব-বধ ক্রীড়া । 


শিশুগণ করি মেলা, কবে ভাগবত খেলা, 
কৌতুকে শ্রীমপ্ত সদাগর । 

যেজন খেলায় হারে, সেইজন কান্ধে করে, 
অবধি ভাণ্তীর তরুবর ॥ 


রূপে অভিনব কাম,  শ্রীপতি হইল রাম, 
তার সঙ্গে গোবিন্দ মাধব। 

মুকুন্দ শ্রীধর হরি, বনমালী ত্রিপুরারি, 
নীলকণ অচ্যুত যাদব ॥ 

নারায়ণ দামোদর, শঙ্খপাণি পীতাম্বর, 
বাস্থদেব অজিত বামন। 

কংসারি দিবাকর, চতুভূর্জ মুরহর, 


কেশব গোপা ' জনার্দন ॥ 

হরি ভাবে গন্ধবেণে, রাম কৃষ্ণ তিন জনে, 
তার সঙ্গে দৈত্যারি শঙ্কর | 

ভব ভীম গঙ্গাধর, চতুমুখ পুরহর, 
বংশধ্বজ শশাহ্শেখর ॥ 

কান্তিক গণেশ হর,  স্থাণু শিব গুণাকর, 
দনুজারি যশোদানন্দন। 

শ্রীৰাম স্থুদাম হল, চতুতূ্জ বৃহন্নল, 
ভীমসেন ভরত লক্ষ্মণ ॥ 

নিশ্চয় করিয়া পাড়ে, ছুই দলে শিশু তাড়ে, 
কৃষ্ণসেনা পাইল পরাজয় । 

হয়ে যত শিশু মেলা, স্থখে করে নানা খেলা, 
বেশ ধরে যেবা মনে লয় ॥ 

প্রলম্বের বেশধর, হৈল বেণে গুণাকর, 
তার স্কন্ধে চাপিল শ্রীপতি । 

আইল বেণে শিশু যত, গুণাকর অনুগত, 
শিশু কান্ধে ধায় লঘুগতি ॥ 

ছু'ইয়া প্রলম্ব গাছে, ধায় গুণাকর কাছে, 
ত্যাগ করি অবধি ভাণ্ীর। 

রাম রোষে ঘোর দৃষ্টি, মস্তকে মারিলা মুষ্টি, 
নাসাপথে গলয়ে রুধির ॥ 


গড়ান--অতিন্বিক্ত | কৃতি--কার্ধ্য। 


পুরোহিত সমীপে খুক্লনার নিবেদন । 


গুণাকর দাস পড়ে, কদলী যেমত ঝড়ে, 


শিশু মেলি জল ঢালে শিরে। 
মেলি নগরিয়া ভাই, গিয়া খুল্পনার ঠাই, 
. চুণ মাখি আদ্দাস করে ॥ 
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হাদয়-নন্নন | 
তাহার অন্রজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 





খুলনা কত্তক বালকগণের সস্তোষ বিধান। 


করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ, 
শুন শ্রীমন্তের মা। 

তোমার তনয়, মারয়ে সবায়, 
দেখ মারণেব ঘা । 

সব শিশু মেলি, একসঙ্গে খেলি, 
শ্রীমান্ত বড চ সন্ত । 

দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে, 
লাঘবেব নাতি অস্ত ॥ 

ভূবনা কিবণা, ছুই ভাই কাণা, 
চক্ষে দিল বালি গুঁড়া । 

যাদব মাধব, ছু-ভ'ই নীরব, 
বাস্থ বেণে হৈল খোঁড়া ॥ 

খুলনা ঝাড়ি ধুলা, দিয়া লাড়ু কলা, 
তৈল দিল সবাকায়। 

করিয়া সুচ্ছন্দ, শ্রীকবি মুকুন্ৰ, 
পাঁচালি প্রবান্ধ গায় ॥ 


শ্ীমস্তের কর্ণবেধ । 
করয়ে শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে। 
মনোহর বেশ বাল! দিবসে দিবসে ॥ 


আদ্দাস_আবেদন | লাঘবের--হীনতার, অপামনের। 
ঝালি--রকম খেল! । 


২১৯ 


না যাও খেলিতে বাছ। নিষেধি তোমারে । 
অশেষ প্রকারে ছুঃখ না দিও আমারে ॥ 
রজনী প্রভাতে যাঁয় বেণিয়ার বাল।। 
বেগর কন্দলে তোর নাহি হয় খেল! ॥ 
অনেক হেরেছি গো জিনেছি একবার । 
সকালে আসিব ঘবে জিনিলে এবার ॥ . 
খুল্পনা বলেন ছুয়া শুনহ বচন। 

ডাক দিয়া দ্বিজবরে আন নিকেতন ॥ 
খুল্লনাঁব বোলে ছুয়৷ চলিল ত্বরিত। 

ডাক দিয়া আনে রাম! কুলপুরোহিত ॥ 
দ্বিজববে দেখি বামা কবে নিবেদন । 
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পুরোহিত সমীপে খুল্লনার নিবেদন । 


তোমারে সমপি ঘর, গেল সাধু দেশাস্তর, 
ভাব তুমি লভ্য অপচয়। 

আচার বিনয় দীক্ষা, যত্বে করাইবে শিক্ষা, 
যাক ছিরা তোমাব নিলয় ॥ 
দিজ শ্রীমন্তের করহ কল্যাণ । 

যত চাহ, দিব ধন, নিবিষ্ট করাও মন, 
স্ুতে মোর দেহ বিদ্যাদান ॥ 


. নগরিয়া শিশু সর্সে, খেল! করি ফিরে রঙ্গে, 


খেলে চিকা গুলি দীড়া ভাটা। 
পাশাতে হয়া বশ, ডাকে সদ! দশ দশ, 
বিপঞ্চিকা খেলায় শকটা ॥ 
পাতি খেলে বাঘচালি, জুয়া খেলে কুলিকুলি, 
সামরুল শুনাইতে কথা । 
গালাগালি ন্যায়বন্ধ, খেলিতে সদাই দ্বন্দ, 
না জানি দিবসে থাকে কোথা ॥ 
ঝালি খেলে চড়ি গাছে, জলে খেলে হয়ে মাছে, 
জীবন মবণ নাহি গণে। , 


বেগর--ব্যতীত। কুলিকুলি-পথে পণে। সামরুল--? 


২২০ কবিকস্কণ চণ্ডী 


সাধু হয় যজমান, তেই করি অভিমান, 
ছিরা রাখ আপন চরণে ॥ 

শুনি বাক্য খুল্লনার, দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার, 
হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে। 

রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ) পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 


শ্রীমস্তের বিদ্যারস্ত। 


পড়য়ে শ্রীপতি দত্ব,  বুঝয়ে শাস্ত্রের তত্ব, 
রাত্রি দিন করিয়া ভাবনা । 

নিবিষ্ট করিয়া মন, লিখে পড়ে অনুক্ষণ, 
দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা ॥ 

রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা, হ্যায় কোষ নাটিকা, 
গণ বৃত্তি শব্দের বর্ণনা । 

জানিতে সন্ধির তত্ব,র পড়িল অনেক মত, 
বিদ্যা বিনা নহে অন্যমনা ॥ 

পড়িল কখন দণ্ডী, করিতে কবিত্ব খণ্ডী, 
নানা ছন্দঃ পড়িল পিঙ্গল। 

করি দৃঢ় অনুরাগ, পড়িল ভারবি মাঘ, 
বন্ধুজনে বাড়ে কুতৃহল ॥ 

জৈমিনি ভারতাম্তত, তবে পড়ে মেঘদৃত, 
নৈষধ কুমারসম্ভব । 


দিবানিশি নাহি জানি, পাড়ে রঘু শ্বেত মুনি, 


রাঘব পাগুবী জয়দেব ॥ 
অব্যাহত বুদ্ধিগতি, পড়ে ছুই সপ্তশতী, 
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী । 
হিত-উপদেশ কথা, পড়িল বাসবদত্বা, 
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী ॥ 
কাব্যপ্রকাশ পড়ি, অভ্যাস করিল বড়ি, 
রত্বাবলী সাহিত্যদর্পণে । 
দিবানিশি নাহি জানে, পড়ে সাধু সাবধানে, 
প্রসন্ন রাঘব রাম গুণে ॥ 


বৈদ্যক জ্যোতিষ যত, বিশেষ বলিব কত 
একে একে পড়িল শ্রীপতি। 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 


দাখুন্যায় যাহার বসতি ॥ 


ছাত্রগণের নিকট শ্রীমন্তের প্রশ্ন । 


সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন। 
কৌতুকে শুনেন যত পড়েন ব্রাহ্মণ ॥ 
কেহ শ্রুতি পড়ে কেহ আগম পুরাণ । 
কেহ কেহ পড়ে পাঠ অমৃত সমান ॥ 
রাম ওঝার পুজ তার নাম দামোদর । 
কুলে ওঝা বাঁড়রী পদবী রত্বাকর ॥ 
পূর্ববপক্ষ করে সাধু সভা-বিষ্যমানে | 
আপনি দনাই ওঝা। করে সমাধানে ॥ 
পুজ বুদ্ধে অজামিল বলি নারায়ণে। 
বৈকুষ্ঠে চলিল! দ্বিজ চাপিয়া বিমানে ॥ 
দ্িজ হৈয়া বহুকাল কৈল বেশ্যা সঙ্গ । 
সেজন পাইল মুক্তি এই বড় রঙ্গ ॥ 
গজেন্দ্র পাইল মুক্তি শ্রীহরি পরশে । 
চতুভূর্জ হৈয়া গেল বৈকু্ নিবাসে ॥ 
দিল কৃষ্ণে পৃতনা গরল স্তন্যপান । 
রাক্ষসী বৈকুণ্ঠ গেল চাপিয়। বিমান ॥ 
যশোদা দৈবকী দেবী পাইল যে গতি। 
সেই গতি পাইল পৃতনা পাপমতি ॥ 
শূর্পণখা দিতে আইল রামে আত্মদান। 
নাক কান কাটি তার কৈল অপমান ॥ 
নবধ! ভক্তির মাঝে আত্মদান বড়। 
ইহার উচিত গুরু বল মোরে দড় ॥ 
মুচুকুন্দ কৈল স্তরতি দৈবকীনন্দনে 
চরণে ধরিয়া কৈল তার প্রদক্ষিণে ॥ 
সেই জন্মে নহে মুক্তি কিসের কারণে । 
তার কেন গর্ভ ভোগ কৈল নিয়োজনে ॥ 


গূর্ববপক্ষ প্রবণ 


শ্ীমন্তের অভিমান । ২২১ 


পক্ষিবধ পাপ করি হৈল দ্বিজবর | 
তবে মুক্তিপদ তারে দিলা দামোদর ॥ 
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি । 
সমাধান বুঝাবারে ওঝা 'কৈল মতি ॥ 
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা ইথে নাহি সমাধান । 
হাসিয়া বলিল গুরু সভা-বিদ্যমান ॥ 
টাকার বিচার কর না বল উচিত। 
কেনবা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত ॥ 
সক্রোধ হইল ছিজ সাধুর বচনে। 
অতয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥ 


গুরুর সহিত শ্রীমন্তের বন্দ । 


পঞ্চাশ বৎসর হৈল আমার বয়েস। 
অনুক্ষণ পড়াই টীকার নাহি লেশ ॥ 
শিশু বুঝাবারে মোর টীকার.বিচার। 
ইহার অধিক কিবা অপমান আর ॥ 
বুঝিলু বচন নাহি প্রবেশিবে পেট। 
উচিত বলিতে তোর মাথা হবে ভেঁট ॥ 
উচিত বলিতে কিবা মান অপমান । 
শাস্ত্রের বচনে নাহি কর অবধান ॥ 
গোত্রে হুব্বাসা ঝষি কুলে দত্ত বেনিয়া । 
ব্রাহ্মণের পারা নাহি জাতি বল্লালসেনিয়া ॥ 
মাথা হেট হবার কারণ আমিঃচাই । 
যদি না বলহ রামচন্দ্রের দোহাই ॥ 
পিতা তোর পরবাসে তোমার জনম । 
নাহি জান আপনার জাতির মরম ॥ 
মরে গেল ধনপতি শুনি বহুদিন। 
মায়ের আয়তি হাতে আমিষ ভোজন ॥ 
জারজ অধমে আমি শুনাব পুরাণ। 
এই হেতু আমার এতেক অপমান ॥ 
রাজার সভায় বাপ আছেন সিংহলে । 
কহ যে নিষ্ঠুর কথা সই তার বলে ॥ 


ব্রাহ্মণ বলিয়া তব সহি কটু কথা । 
কহিতে উচিত এবে পাবে বড় ব্যথ। ॥ 
উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চঞ্চল । 
তমোগুণে কহ কথ! হইয়। প্রবল ॥ 
ছু'তে না জুয়ায় বেটা জারজ অঞ্চমে। 
উগ্র বলিয়া! গালি দেহ রে ব্রাহ্মণে ॥ 
অবিলম্বে চল বেটা পাঠশাল ছাড়ি ।' 
মাথাটা ভাঙ্ষিব তোর পাউড়ির বাড়ি ॥ 
ধনের গরব বেটা মোরে না দেখাও । 
গৌরব রাখিয়া বেট] হেথা হৈতে যাও ॥ 
ব্রাহ্মণ সভায় কত দিস বাহু নাড়া । 
বমিতে উচিত তোরে বেশ্যার পাড়া ॥ 
অবিচারে গুরু মিথ্যা পরিবাদ বল। 
জারজের ঘরে গুরু কেন খাও জল ॥ 
পঞ্চাশ কাহন কড়ি লও মাসে মাসে। 
আমি যদি জারজ তোমার জাতি কিসে ॥ 
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়! পণ্ডিত। 
কোপেতে উন্নত্ত হৈয়া বল অনুচিত ॥ 
আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর সদনে । 
চাহিলে আনিয়া দেয়ংউত্তম ব্রাহ্মণ ॥ 
জারজ অধম বেটা জারজ অধম। 
তোর ঘরে জল খায় সে কেমন ব্রাহ্মণ ॥ 
এত নিন্দা কথ। যদি বলিলা৷ ব্রাহ্মণ। 
শ্রীমস্তের চক্ষু হৈল ধারার শ্রাবণ ॥ 
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ । 
অভয়ামঙ্গল কবি গাইল মুকুন্ৰ ॥ 


শ্রীমস্তের অভিমান । 


কোপে কম্প কলেবর চলিল শ্রীপতি। 
ক্রোধে নাহি গুরুপদে করিল প্রণতি ॥ 
ছুই চক্ষু হৈল যেন ধারার শ্রাবণ। 
ঘবে যায় শ্রীপতি নাহি দেখে গণ ॥ 


পাউড়ি--পাবড়া, ভারী কাঠের একহাত লম্বা! লাচী। পরিবাদ-__নিন্দ। ; কলঙ্ক । গণ্-_-সহপাঠী। 


২২২ কবিকস্কণ চত্তী। 


৯িসিসিসসিপিশিশীশশিশিপিসিশিটাসিসিপিসাশিশীশী শশী শি পশিশাশি বেছে 


নিমিষেকে গেল সাধু আপন ভবনে । 
ছয়ারে কপাট দিয়া রহিল শয়নে ॥ 
লহনা বিনা যে নাহি দেখে কোন জন । 
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুত লোচন ॥ 
পঞ্চাশ ব্যগ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন । 
পুত্রের বিলম্ব দেখি স্থির নহে মন ॥ 
প্রভাতে চলিল পুত্র গুরুর মন্দির। 
বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির ॥ 
ক্ষণেক রন্ধন শালে ক্ষণেক অঙ্গনে । 

' রাজপথ নেহালয়ে চঞ্চল লোচনে ॥ 
খুল্লনার আজ্ঞা ধরি চলিল দূর্বল! । 
আগে নেহালয়ে দাসী পারাবত-শালা ॥ 
সই সাঙ্গাতি যত আছয়ে নগরে । 
একে একে দেখে দাসী সবাকার ঘরে ॥ 
নগর দেখিয়া দাসী আইল নিকেতনে । 
নিবেদন করে খুল্লনার বিছ্যমানে ॥ 
বারতা না পাইল যদি হুব্বলার তুণ্ডে। 
পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুগ্ডে ॥ 
ছুর্বলা করিয়া সঙ্গে চলিল খুল্লনা । 
কেন পড়িবারে দিলু" খাইয়া! আপনা ॥ 
হাপুতীর পুত্র মোর বালতির ভাড়া। 
অন্ধক জনার নড়ি দরিদ্রের কড়া ॥ 
তোম বিনে আর দ্রাড়াইতে নাহি ঠাই। 
কোথা গেলে পাব আমি কুমার ছিরাই ॥ 
চমকিয়। উঠে রাম! ভাকে ঘনে ঘনে। 
আপনার ছাওয়৷ দেখি শ্রীমন্ত-ভাবনে ॥ 
নগর ভ্রমিয়া গেল পণ্তিতের ঘরে । 
চরণে ধরিয়া! রামা বলে দ্বিজবরে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্ীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


স্পেস 


ওঝার প্রতি খুল্পনার বিনয়। 

ওঝাহে নিবেদন কর অবগতি । 

কহ মোরে মহাভাগ, কোথা গেলে পাব লাগ, 
কোলের বংশধর শ্রীপতি॥ 

সেবক ন! ছিল সঙ্গী, হাতে নিল পুথি খুঙ্গী, 
আইল শ্রীমস্ত পড়িবারে। 

হইল ছুপুর ভাটা,  চাহিলু অনেক বাটা, 
ভ্রমি বুলি স্থত-অনুসারে ॥ 

চাহিল অনেক ঠাই, যথা খেলে সঙ্গীভাই, 
কেহ নাহি কহিল সন্ধান । 

দাসীর বচন শুন, হেম দিব ছুই গুণ, 
শ্রীমস্ত আমারে দেহ দান ॥ 

জননী-লোচন-তারা, শ্রীমস্ত হইল হারা, 
দিবস ছুপুরে অন্ধকার । 

সমর্পণ কৈলু তোমা, তুমি না করিলে ক্ষমা, 
বিপদ সাগরে কর পার ॥ 

যত অন্তেবাসী থাকে, জিজ্ঞাসিলু' একে একে, 
কহিতে পরাণ মোর ফাটে। 

পথে ছিল চোর খণ্ডে, মাইল ফাসী দিয়া তুণ্ডে, 
কিবা ছিল আমার ললাটে ॥ 

মোর মনে হেন লয়, নিবেদিতে করি ভয়, 
হেম নাহি পাও চারি,.মাস। 

বুঝিল' কার্য্যের সন্ধি, গুপ্তে করিয়া বন্দী, 
নিতে কিছু করেছ প্রয়াস ॥ 

খুল্পনা যতেক বলে, শুনি দ্বিজ কোপে জলে, 
কটুভাষে বলেন বচন। 

চণ্তী পদে হিত চিত,  বচিল নৃতন গীত, 
চক্রবর্তঁ শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


খুল্লনার প্রতি ওঝার ভতপনা । 


তোরে আমি জানি, চল দ্বিচারিণি, 
আঁপনা গৌরব রাখি । 


অস্রত-_জক্রপূর্ণ। নড়ি--লাঠী। কড়।__কড়ি, ধন। বাল ত-দুঃখিনী, অনাথ। | ভাড়।__ভাগ্ডার ব। মূলধন, পুণজি। 


খুঙ্ি__পু:খি রাখিবা় সম্পুট | মহাঁভাগ--মহাশর, অতি সৌভাগা-শালী। 


অতিরিক্ত । চাহ্ল'-_দেখিলাম। অস্তেবানী_ছাত্র। 


ভাটা_-বেল। কিন্ব। দুপুর ভাটা, ছুই প্রহরের 


শ্রীমস্তের প্রতি খুজনার প্রবোধ । 


পড়িয়া শ্রীপতি, গিয়াছে বসতি, 
ক্ষ জন আছে সাক্ষী ॥ 

খু'ঁজিয়া নগর, ভ্রম নিরস্তর, 
পুর চাহিবার ব্যাজে। 

কুলের রমণী, কুলকলঙক্ষিনী, 
জলাঞ্জলি দিলি লাজে ॥ 

ভ্রমিলি গহনে, ছেলি রাখি বনে, 
ভ্রমসি সেই অভ্যাসে । 

আসি ধনপতি, নাকে দিবে কাতি, 
জাতি রাখি যাহ বাসে ॥ 

সা র্ ক 

পৃত্র তোর ঘরে, চাহিস নগরে, 
যৌবন করিয়া ডালি। 

করের কঙ্কাণে, নেহালি দর্পণে, 
বিমল কুলের কালি ॥ 

তোর কটুবাঁণী, অগ্নি সম শুনি, 
স্ত্রী বলে না কৈলু' ক্রোধ । 

হইত পুরুষ," বলিত পরুষ, 
পিড়ি ঘায়ে দিত শোধ ॥ 

দ্বিজের কুবাণী, শুনিয়া বেণেনী, 
যাইতে না দেখে পথে । 

পাঁচালি প্রবন্ধে, রচিল মুকুন্দে, 
হিত ভাবি রছ্ুনাথে ॥ 


লহন! কতৃক খুল্পনার দোষ কীত্তন | 


খুল্পনা চলিল যদি পুত্রের তপাসে। 

আখি ঠারে লহনা সখী সঙ্গে হাসে ॥ 
জানিতে না বলে বাঁঝি সতিনের বাদে । 
বাঝি চারি লৈয়া কথা কহে মনের সাধে ॥ 
আর শুনেছ খুল্পনা আছেন ভাল নাটে। 
ঘরের পো ঘরে আছে যায় হাটে বাটে ॥ 
যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিবার ব্যাজে । 
কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কুল লাজে ॥ 


২২৩ 


উহার হাতে রাঙ্গা শখখা & বরণে গৌরী । 
এ সে জানে স্ত্রীর কল। মোহন চাতুরী ॥ 
ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ । 
মন্দিবে থাকিলে সাধু নাকে দিত পদ ॥ 
ছু-বহিনী ছু-সতিনী বসি এক বাসে। 
আখির তারা পো হারা মোরে না জিজ্ঞাসে ॥ 
নগর চত্বরে ফিরে কেহ নাহি সঙ্গে । 

পুত্র চাহিবার ব্যাজে আছে ভাল রজে ॥ 

এ যুবতী এ পুতস্তী উহারি সে বেটা ॥ 
দবন্ব কন্দলের বেল! দেয় বাঁঝার খোটা ॥ 
এ ছোট আমি বড় না মানে দমন। 

নাহি মানে হিতাহিত উপায় কেমন ॥ 
উহার হাতে রাঙ্গা শাখা উহার গোর। গা । 
এ সে পরে পাটের শাড়ী এ সে পুতের মা॥ 
বসন না দেয় বুকে উদাম মাথার কেশ। 
নগরে নগরে ফিরে বারবনিতার বেশ ॥ 
বারেক সাধু আইলে ঘরে কহিব সন্ধান । 
পাড়া পড়শী আয়! ছুয়। হইও প্রমাণ ॥ 
সই সঙ্জে করে যত গঞ্জনা লহন|। 
কপাটের আড়ে থাকি শুনয়ে খুল্পনা ॥ 
পুত্রের সন্ধান পেয়ে ধরে তার পায়। 
অভয়া-মঙ্জল কবিকঙ্কণেতে গায় ।। 


শ্রীমস্তের প্রতি খুল্লনার গ্রবোধ । 


বাছারে দূর কর ছুয়ারের কপাট । 
হারাইলে তুমি বাপা, চেয়ে বুলি হয়ে ক্ষেপা 
নগর চাতর হাট বাট ॥। 


আসিয়া দেখাও মুখ, ঘুচাও মনের ছুঃখ, 
তোমা বিনে সকলি অশাধার। 

কহিয়া আপন কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা, 
আপনি করিব প্রতীকার ॥ 


ভ্রমদি_ত্রধণ কর। পরুব-কর্কশ বাক্য। দিত-দিতাদ। উদ্ধাম--খোলা। অনাবৃত ্মাণ- সাঙগী। 


২২৪ 


তোমা চেয়ে ভ্রমি ছুঃখে, কাটাখোচা পায়ে ভূঁকে, 


আকুল করিয়া কেশ পশে। 
অতি তাপে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন, 
দেখিয়া সকল লোক হাসে ॥ 
কিশুনে মায়ের দোষ, কিসে কৈলে অভিরোষ, 
প্রকাশ না কর কোন্‌ লাজে। 
যেমন আমার মতি, আমি বা যেমন সতী, 
স্ুবিদিত উজানী সমাজে ॥ 
যাচয়ে যাচক জন, নাহি তারে দিতে ধন, 
কেন নাহি কহরে আমারে । 
পিতৃপিতামহ-বিত্তে,র যেমত তোমার চিত্তে, 
ব্যয় কর মাণিক ভাগারে ॥ 
বিধি মোরে হৈল বঙ্ক,। আনিতে চন্দন শঙ্খ, 
পিতা তোর গেলরে সিংহলে । 
তুমি যদি হও বাম, জীবনে নাহিক কাম, 
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া জলে ॥ 
করি নানা পরবন্ধে, ডাকিয়া খুল্পনা কান্দে, 
প্রীমস্তের মনে লাগে ব্যথা । 
জননী-ভকতি-শীল, খুলিল কপাটের খিল, 
মুকুন্দ রচিল গীত গাথা ॥ 


মাত! পুত্রে কথোপকথন । 


ভূঙ্গারে পুরিয়া দাসী আনিলেক বার । 
চরণ পাখালে তার দুর্বল! কি্করী ॥ 

নারায়ণ তৈল রাম! দিল তার গায়। 

তোল! জলে শ্রীমস্তেরে সিনান করায় ॥ 
না চাহে মায়ের মুখ নাহি করে মোহ। 
বসন ভিজিয়া পড়ে লোচনের লোহ ॥ 
পুত্রের ক্রন্দনে কান্দে খুল্পনা সুন্বরী । 
দুর্বল! আনিয়া তার মুখে দিল বারি ॥ 
পুত্রে জিজ্ঞাসিল রামা ছঃখের কারণ । 
শ্রীপতি মায়েরে.তবে করে নিবেদন ॥ 


বাবকক্কণ চগ্ডা। 


পাঠশালে বসি মাতা যত পাই শোক । 
হেন মনে করি আমি ত্যজি জীবলোক॥ 
পণ্ডিত-সমাজে যার পিতৃপরিবাদ । 
বিফল জীবন মাতা জীতে কিবা সাধ ॥ * 
ইক্জিতে বুঝিল রাম। পুত্র-অভিমান | 
কপটে প্রবোধ করি পুত্রেরে বুঝান ॥ 
জিজ্ঞাস| করহ পুত্র বিমাতার ঠাই । 
সম্বন্ধে দনাই ওঝা আমার নন্দাই ॥ 
শ্রীমস্ত বলেন মাতা না কহ একথা । 
মুকুন্দ রচিত গীত অশ্থিকার গাথা ॥ 


শীমন্তেব পিংহল গমনে 
মাতৃসমীপে প্রার্থনা । 


কহিত উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা, 
যেবা ছিল আমার কপালে । 

সকল ছাওয়াল মাঝে, হেঁটমাথা করি লাজে 
আর না আসিব পাঠশালে ॥ 

গুরু সনে হৈল দ্বন্দ, ক্রোধে মোরে বলে মন্দ, 
লাজে নাহি করি নিবেদন। 

বন পোড়ে দেখে জন, গোপনে পোড়য়ে মন, 
জীবনেতে নাহি প্রয়োজন ॥ 

জারজ বলিয়া গালি, মুখে যেন চুণ কালি, 
করিল ব্রাহ্মণ অপমান । 

ত্যজিব মনের ছুঃখ, না দেখিব লোকমুখ, 
মরিব করিয়। বিষপান ॥ 

দনাই পণ্ডিত মোরে, কহিল নিষ্ঠ,র স্বরে, 
কোন কালে মৈল ধনপতি। 

মায়ের আয়তি হাতে, ভোজন আমিষ ভাতে, 
মিথ্যা হিন্দু কুলেতে উতপতি ॥ 

দুর কর সব শঙ্কা, ভাঙ্গাও ভাণ্ডারের তঙ্কা, 
খাও পর করগো বিলাস। 

দূর গেল স্বামী কর্তা, তার নাহি লহ বার্তা, 
লোক দিয়া না কর তপাস॥ 


পাখালে--ধৌড কয়ে । নন্গাট্--ননঘেয স্বামী । 


শীষন্থকে সিংভল গমনে খুল্ননাব অনুমতি দান। 


হমিগো বড়ব বি, “ানাবে ললিব কি, 
কেমনে উদবে দেহ উ। 
নাতি কহ মন-কথী, ভাব ব্যথ।, 
* কোন লাজে পবেছ আয়াত ॥ 
ভেৰ আইস বড মাতা, কচি কিছু ছুঃখ-কথ। 
দেহ মোরে যত চাহি ৮ম । 
লাপের উদ্দেশ আশে, চলি সিহল দেশে, 
সাত ডিস্চ। কবিন। সাজান ॥ 
তাজিব মনেব দুঃখ, .দখিণ পিহাব মুখ, 
তবাী সাজি চলি লি নল । 
শুনিয়। পুজেব কথা, ১777 লাগিল ব্যথা 
বিনয়ে খুললন। কিড় লে। 
গুণবাজ সিশ্র-স্থু 5, স, কলার রত, 
পিচাবিঘ। অনেক পুপাণ 
দামুন্া নগববাপা, সস "ন আভিলাবী, 
শ্রীকপিকর্গন বস গান ॥ 


চাদ এ 


নএলুগাতি 


অচিন শাশি। 


যাইবে সিহল দেশ, পাত 
তরণী সরণি বনু দুল। 

মাস ছুই কপি ব্যাজ, বাড.স কবিষ। কাজ, 
বাপ খঠোব আসিণেক ঘবে॥ 

অকারণে কর শোক, পাঠাঠয।ছিলাম লোক 
কল্যাণে আছেন ভাব খাপ। 

ভূপতির মশোরথে, গেছেন তরণী পথে, 
নিরন্তর করি পবিতাপ ॥ 

ছিল ভিঙ্গ। খান সাত, নিয়। গেল ৩ব তাত, 
একখানি নাহি অবশেষ । 

সিংহল জলেব পথ নিছে কব মনোরথ, 
করিবারে বাপের উদ্দেশ ॥ 

যদি শত কারিকর, গড এক ণংসব, 
তবে ভিজা হয় একখান । 

ব্যাজ -বিলম্ব। 


৭ আনেক কেশ, 


কবিতে ডিঙ্গার সাজ, 


“ভালে কুস্তীঃণব ভন 


২২৫ 


কেবল ধনের কাজ, 
আল কহেন পত্ান ॥ 

পন্ড গন হশিক্গিল, জং দহ পনি লও 
হন বাব শা হক ঘোজন। 

কি কবে গমক শি, পপ ছুয়ে লয় ডিঙ্গা, 
সেই পানজা সঙ্কঢ জীপন ॥ 

যঘাবেবে সাগব পেরে, সে পথে না জীবে নেয়ে 

পনাএ সঙ্কট লোণ। পায় । 

পর!ণ ফাটে, একবে মানুষ কাটে, 

পিক পিক সিংহল-উপায় ॥ 

কুলে শাদ্দ'লের চয়, 


এত 1 


শুনিয়। 


দুষ্টঘ্ রঃ শি ? 

যেযায় সি হল দেশ, থে গায় অনেক ক্রেশ, 
করেছে আমার পিভ। দত্তে ॥ 

উড কম্চপখ্ুল।, এন হেন মশা গুলা, 
জল'ক। খুঞ্গব-শু কাব । 

গাজা বড় পাপচিন্ত,। ছলে হরে লয় বিত্ত, 
শুনেছি দেশের ছুবচার ॥ 

খুল্পণ। যতেক ণলে, শ্ুণি সাধু কোপে জ্বলে, 
অন্তমতি ন। “দয় “ভাজনে। 

খুল্লনা শ্ুপাণশত,  বুঝিল! কাধ্যের গতি, 
আ9| দিল সি হল গননে ॥ 

কয়াডি কুলেচত জাতি, মহামিশ্র জগন্নাথ, 
একভ।*" পুজিল গোপাল । 

কপিত্ মাগিরা এর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর, 
মান মাস ছাড়ি পক।ল ॥ 

গুণরাজ মিশ্রণ 5, সঙ্গা5 কলায় বত, 
বিচাবিধ। অনেক পুবাণ। 

দামুন্যা নগবপাসা,  সঙ্গাতেৰ অভিলাষী, 
আাকথিকম্কণ বস গান ॥ 


কতেক পরাণ-স্কত শঙ্তি। 


২২৬ 





বিশ্বকশ্মীর আগমন । 


জননী সিংহল যাইতে দিল অনুমতি । 
পুলকে পুণিত তন্ন কমার শ্ীপতি ॥ 
পরম আনন্দে শিএ কবিল ভে!জন। 
ফিরিয়া ভাববে সাধু কৈল আঢমন ॥ 
কর্পূর তান্থুলে কৈল মুখের শোধন । 
মাণিক ভাণ্ডার হৈতে আনিলেক ধন ॥ 
বান্ধিল বাঁশের আগে পাটের পাছড়া । 
গড়াইল শতপল সোনার চাঙগড়া ॥ 
ছুন্দুভি বিশাল বাদ্য বাজায় বাজনা । 
কোটাল সাধুর বোলে দিলেক ঘোষণা ॥ 
ঝাট আসি সাত ডিঙ্গা করয়ে নিম্মাণ। 
শতপল স্বর্ণ দিৰ ইথে নাহি আন ॥ 

হেন কালে যান চণ্তী গগন পিমানে। 
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈলা পদ্মা সনে ॥ 
বিশ্বকন্মে ভগবতী কবিলা ধেয়ান। 
স্মৃতিমাত্র বিশ্বকম্মী আইল বিদ্যমান ॥ 
তার পুত্র দারুত্রক্ম আইল সংহতি। 
হাতে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি ॥ 
যদ্দি ভক্তি তোমার থাকয়ে আমাপ্রতি ৷ 
সাত ডিক্গা গড়ে দিবে আজিকার বাতি ॥ 
চারিপ্রহর রাত্রে করি ডিগগ। সাত খান। 
মোর কাছে আনি দেহ বীর হনুমান ॥ 
প্রসঙ্গ করিবামাত্র আইল মারুতি। 
হাতে পাণ দিয়। চণ্ডী দিলেন আরতি ॥ 
নরাকৃতি তিন জন হৈলা অতি বুড়া । 
আসিয়া ধরিল তাক স্ুুবণ্ণ চাঙ্গড়া ॥ 
কোটাল আনিল তারে সাধুর সকাশে । 
বিশ্বকণ্মী বলি তারে শ্রীপতি জিজ্ঞাসে ॥ 
রচিল মধুর পদ একপদী ছন্দ। 
অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ ॥ 


বিদ্কক্বানে--নিকটে! 


কবিকক্কণ চণ্ডী । 


শ্রীমন্তেং সহিত বিশ্বকন্মার পরিচয় 


শুন কারিগর, « কোন্‌ দেশে ঘর, 
পার ডিঙ্গা গডিবারে। 

অতি বলহীন, দেখি কথা ক্ষীণ, 
কারণ বলহ মোরে ॥ 

বসনবিহীন, পরেছ কৌপীন, 
তখি ডোর শোণ দড়ি। 

শত শির গায়, কেশ উড়ে বায়, 
গায়েতে উড়িছে খড়ি ॥ 

যষ্টি অবলন্ব, নাহি কিছু দস্ত, 
কুঠারি বাসি পাতনে । 

দেন্-ছুঃখ-কলে, ভ্রম জরাকালে, 
বিফল ডিঙ্গা গঠনে ॥ 

নাহি শুন কানে, না দেখ নয়নে, 
বাতাসে দশন নড়ে। 

পায়ে বাতশির, যাহাতে অস্থির, 
সেই কিবা ডিঙ্গা গড়ে ॥ 


যারে গীড়ে জরা, জীয়স্তে সে মরা, 
কোথা তার অবশেষ । 

পুত্র পরিবার, কেবা আছে আর, 
কহ মোরে উপদেশ ॥ 

হাসিয়া উত্তর, দিল কারিগর, 
বসি পুরন্দরপুরে । 

যদি দেহ ধন, এই তিন জন, 
পারি ডিঙ্গ! গড়িবারে ॥ 

সাধু ভাবি মনে, কারু তিন জনে, 


নানা ধনে কৈল পুজা । 
পাচালি প্রবন্ধে, রচিল মুকুন্দে, 
প্রকাশে ব্রাহ্মণ রাজা ॥ 


কারু-_শিল্পী 


গণক বিধায়। ২২৭ 


ডিগ্গ। গঠনারস্ত। 


দেবকার বিশ্বকর্মা, তার পুত্র দারুত্রন্ষা, 
শিরে ধরি চণ্ডিকার পাণ। 

এ চারি প্রহর রাতি, জালিয়া ঘ্বতের বাতি, 
সাত ডিঙ্গী করয়ে নিশ্মাণ ॥ 

হম্থুমান মহাবীর, নখে করে ছুই চির, 
কাঠাল পিয়াল শাল তাল। 

গাস্তারী তমাল ডন, নখে বিদারিল বহু, 
দারুব্রক্ম গড়য়ে গজাল ॥ 

চণ্ডীপদ করি ধান, বন্দিয়া দ্বিজচরণ, 
বিশ্বকর্মা] ডি আবস্তিল। 

শিলে শিলাইয়া নাসী, পাটি টাচে রাশি রাশি, 
নানা কুলে বিচিত্র কলস । 

পিতা পুত্রে ছয়ে জাটি, গজালে গাখিল পাটি, 
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে বপস ॥ 

প্রথমে কবিল্‌ সঙ্জ, দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ, 
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ । 

মকর-আকাব মাথা, গজদন্তের বাতা, 
মাণিকে করিল চক্ষুদান ॥ 

গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মাঝখানে ছই ঘর, 
পাশে গুড়া বসিতে গাবর। 

ছুসারি বসিতে পাট, উপরে মালুম কা, 
পাছে গড়ে মাণিক-ভাগ্ডার ॥ 

গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী, নাম যার গুয়াবেখী, 
আর ডিঙ্গা গড়ে রণজয়। 

অপরূপ রূপ সীমা, গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা, 
গড়িল পঞ্চম মহাকায় ॥ 

গড়ে ডিঙ্গ! সর্ববধরা, হাীরামুখী চন্দ্রকরা, 
আর ডিঙ্গা নামে নাট্যশালা। 

টাচিয়া কাটাল শাল, গড়ে দণ্ড কেবোয়াল, 
ডিঙ্গ শিরে বান্ধিল মুড়েলা ॥ 

সাঙ্গ হৈল সাত ডিঙ্গে, আনে ভ্রমরার গাঙ্গে, 
কোলে কাখে করি হন্ুমান। 


নিশি হৈল অবসান, সবে গেল নিজস্থান, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 





শ্রীমস্তের ডি দর্শন | 


নিশা মধ্যে সাত ডিঙ্গা করিয়া নিন্নাণ। 
বিশ্বকন্মী সভিত চলিল হন্তমান ॥ 

নিশ। অবসানে সাধু দেখিল স্বপনে । 
পিতা পুত্রে কোলাকুলি দক্ষিণ পানে ॥ 
নিশি শেবে শুনি সাধু কোকিলের ধ্বনি । 
শয্যা হইতে উঠিয়। বসিল গুণমণি ॥ 
রাত্রি প্রভাত হইল পুন্বে পরকাশ। 
দ্িননাথ পরশনে তমঃ গেল নাশ ॥ 

নিত্য নিয়মিত কন্ম করি সমাপনে। 
প্রভাতে চলিল কাবিগর অন্বেষণে ॥ 
দেখে সাত ডিঙ্গ ভাসে ভ্রমরার জলে । 
গৌজে বান্ধী সাত ডিঙ্গ। লোহার শিকলে ॥ 
ডিঙ্গা দেখি সদাগর করে শন্মান। 
কোন দেব আসি ডিঙ্গ। কিল নিম্মীণ ॥ 
সিদ্ধ হৈল মোর কাদ্য সাধু আনন্দিত। 
দৈবজ্ঞ আনিতে ছুয়। চলিল ত্বরিত ॥ 
আইলেন গ্রহ ওঝা সাধু-সন্নিধানে | 

শুভ যাত্রা বিচার করিল শুভক্ষণে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


গণক ব্দায। 


সাধুতে অপিলম্সে চলহ পাটনে। 


ঘ্বুচিবে মনের ব্যথা, দূর কর সব কথা, 
পিতা পুজ্রে হবে দবশনে ॥ 
শুভযোগ মূগশিরা, মেরুশৃঙ্গে যেন হীরা, 


ভাগ্যযোগে তাহে রবিরার। 


গজাল- পেরেক! আঁটি-_মিলিয়্া | বপস-ত্ন্দব 


২২৮ কবিকস্কণ চণ্ডী । 


বণিজ দশনী তিথি, সাণিজা করণ ইথি, 
ইহা বিনা যাত্রা নহি আর ॥ 

সাত ডিঙ্গ লয়ে সাথে, ঢলিবে ভরণী পথে, 
ছলিবেন পথে ভগবত । 

মগরায় ঝড় লুঙ্গি, দি চত্তী শুভ দষ্টি, 
তথি সাঁধু পানে ভান্াচতি ॥ 

কালীদহে উপনাত,. দেখি অতি বিপরাত, 
কামিনী কমলে গিলে করী। 

প্রতিজ্ঞায় পরাজয়, রান্স্তানে পাবে ভয, 
উদ্ধার করিবে মাহখবী ॥ 

এই শুদ্ধ স্থগণন, অপধ1॥ ভয়! শুন, 
এই যাত্রা বিবাহ কারণে । 

ঘ্চিবে মনের দুখ, “দখিনে পিতাব মুখ, 
কন্তা দিবে বাজা শালব।7শ ॥ 

লৈয়া যাবে যত ধন, পালে হাব শত গুণ, 
পিতা পত্রে আনসিপে কলাাণে। 

পরম রূপসী ধন্থা বিল্রুনতকশবী-কনা।, 
পুরক্সাব কবি দিবে দানে ॥ 

কপিয়। প্রভাক্ষ ভবা, বে চলে নহযশা, 
বসন কাঞ্চন পেয়ে মান । 

রচিয়া ভ্রিপদী ভণ্দ, পাঁচালি কবিয়া বন্ধ, 
জ্ীকবিকঙ্কণ নস গান ॥ 





বিনিময় দ্রবা মংখ্াই | 


বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভর। | 
আটদিক হৈতে মানে করি বত তব। ॥ 


কুবঙ্গ বদলে, তরঙ্গ পাব, 
নাবিকেল বদলে শঙ্খ । 
।ধড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ পাব, 
শুষ্ঠির বদলে টঙ্ক ॥ 
প্রবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাৰ, 


পান্নরা বদলে শুয়া। 


ই. লা্টা-_গ্গালা | 


গাঁছফল পদালে, জাঁয়ফল পাব, 
বয়ড।ব এলে গুয়া ॥ 

সিন্ব দুলে, হিন্বল পাব, 
গুগাপ বদলে পল । হু 

ধবল চামব, 
প76৭ দা শীলা ॥ 

লণণ তে, পন্ধব পাব, 
ঢায়াশি বদলে জারা । 

আকন্দ দুলা, নাকন্দ পাব, 
হনিতাল বদলে হীরা ॥ 

চন্দন পাব, 
প্ঠান্ব বদলে গড়া । 

শুল্ত| দলে, মুকৃত। পাব, 
ভেডার “দা োড়। ॥ 

চিনিব বদলে, দানা কপূর, 
আালনান *দালে লাটী। 

সগল্লাদ ৫ তে পামনী পাক, 
কঙ্ছল “দন্নে পাটি ॥। 

মার অন্যরা, হু গুল শাইরী, 
বব-টি পাট্রয়াচিনা। 

বলদে শত, (তল গত ঘাটে, 
পন্ভনল ঠলয়ে ফা কিন্ত! ॥ 

গোধুম কিতন যব, খুজিয়। সর্প, 
তিল নান্ডয়া ছোলা । 

কিনিয়া সদাগব,  পুরিল বহুতর, 
ল"ণেব পান্তিল গোলা ॥ 


পাট এন বদলে, 


চইয়েন “দল, 


জগদব-7াস, পালধি বংশে, 
মপন্দি রঘবাম | 
শ্রীকপিকঙ্কণ, কবয়ে নিবেদন, 


মভয়। পৃধ তাব কাম ॥ 


২২ পাপীশার্শীশীল এ তে 8 ৮৮485 সা 


রাজার নিকট ভ্রীমন্তের গমন । 


বদল আশে নানা ধন নান দিল ভরা । 
রাজ সম্ভাষণে চৈল শীমান্তের তবলা ॥ 
কান্দি বান্ধি নিল সাঁধু রাঙন নাবিকেল। 
ঘড়ায় পুরিয়া নিল লা, গল্গাজল ॥ 
জোড়া জোড়া খাসী নিল যুঝাবিয়। ভেড়া । 
পাববত্য টাঙ্গন হাজী নিল ছুই £জাড়া ॥ 
ভার দশ দধি নিল কল। মর্ভমান। 
দোখণ্ডী সবস গুর। পিড। বাধা পাণ। 
গাছ বান্ধি শিল ভেট ঘৃত দশ ভা! 
খান দশ সগল্লাদ থান দশ গড় ॥ 
কিন্কবে কবিয়। দিল দে'লাব সাজন। 
হরিত কবিয়া সাধু কবিল গমন ॥ 
বরুণের শীজা কড। কনক শাক ড| | 
হীবামুখী পানে যান চন্দনেন কড। ॥ 
উপরে ছাউনি দিল পাটের পাছড। ! 
চারিদিকে নামে এ ঝারা ॥ 
ময়ুরেব পাখা তায লেগেছে ছিটরনি। 
বিনোদ টি পোপ বসের দাপনি ॥ 
দোলাব উপবে সদাগবের হেলে গা। 
ডানি বামে দেয় শ্বেত চামবের বা 
নানা দ্রবা ভেট লৈয়! কবিল গমন । 
আগে আগে ধায় পাইক শত শত জন ॥ 
কড়িয়া জার্জাল এডে বামন শাসন। 
ভূপতিব বাবে আসি দিল দরশন ॥ 
দ্বারী জানাইল গিয়া যথা নবপতি । 
ভেট দিয়া প্রণান কবিল শ্রীপতি ॥ 
অভয়ার চরণে মক নিজ চিত। 
ক্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


বাজার নিকট জীপতিব বিদাষ । ২২৪৯ 


বাব নিব এ তিন 'ব্দায়ু। 


আইস দন্ডেন পো। পিস5 কঙ্গালে। 
খুড়া ভাইাপো সন্বঙ্গে মুর্ঘ হ কিছু লে ও 
বিবে ভোমান মাত হানে গেল বুড়ী। 
যুবতী দেখিয়। তমাল কলাল্‌ শাশুড়ী ॥ 
বিলাহ কারণে বাপু। এছ পাভবি। 
আজি কেন এপ এহ হেট প্রকাব ॥ 
তব কানো পাপ গল পশিণ পাটন । 
আনিবাদূপ গেল এ 1 টানব চন্দন ॥ 
তব আমান ৮ সত পাপ আইস জীয়। | 
পবন কল্যান খায় এল এব পি ॥ 
চলিপ সি হলে পুন চলি গিলে । 
বিদায় হউন *5 পদকে ॥ 
পাগাযে হাসল গে তজ্ঘ দিতলে। 
মন যেন এশ পাছে শাকনদাানলে ॥ 
শয়নাতি গাগিলে সত পাই ছুঃখ। 
এবে সে শাহল তল লেনে হত মুখ ॥ 
ছুঃখ পড় হয় এন! 'সঙহন গমানে। 
সিংহল নগপ শিগ। শা লতি নানে ॥ 
লিংহল 'প সাজায়ে হরণী। 
জীবন মনণ !ল এক নাহি জানি ॥ 
সায়ের আয়াত হাতে আংমিবতভোজন । 
কত বা সহি গুকজনেগ গঞ্জন ॥ 
চলিব পান রায় চলিণ পাটন। 
দেখিণ লোটন পি বাপের ৮বণ ॥ 
দবিদ্েব হম যেন আন্দেণ লোচন। 
ততোমা পানে আঙ্গকান হানে নিকেতন ॥ 
বাপের চদদেশে মালে মায়েল সশয়। 
লভ্ চাভিতে মল হন )ণে শিশ্চয় ॥ 
সাধু জীরে থাকে যদি 2ামাব কপালে । 
অবশ্য আসিপে সাধু থেকে কত কালে ॥ 
সাধু বলে নাহি পল বিবোর বচন । | 
তোমাব চবণে বা এই শিরেদন ॥ 


গেলেন ও 


রাঙন -রাঙ্গ। (থে নারিকেলের ক।চ। শবন্থার রং শারস্ত )। 


২৩৪ কবিকন্কণ চণ্ডী 


পিতা স্বর্গ পিতা ধন্মী জপ ভপ পিতা । 
পিতা মহাগুরু পিতা পবম দেবতা! ॥ 
পিতার উদ্দেশে যাব দক্ষিণ পাটন। 
ইথে যদি মৃত্যু হয পাব নারায়ণ।॥ 

দেহ অন্ুমতি রায দেহ অনুমতি । 
পিতার উদ্দেশে আমি যান দ্রতগতি ॥ 
আজ্ঞা নাহি দেয় বাজা করি মায়! মো। 
জ্বীমস্তের নাহি বতে লোচনে লো ॥ 
জ্রীমস্তের পিতৃভক্তি দেখিয়া নূপতি । 
ধন্য ধন্য বলি তায় দিল মনুমতি ॥ 

না কান্দ শ্রীপতি দত্ত বলে নুপববে। 
দিলাম বিদায় তুমি যাবে সফবে ॥ 
অঙ্গ হেতে খসাইয়। দিল খাসা! জোড।। 
চড়িবারে দিল তাবে পার্বভীয় ঘোড়া ॥ 
আরোপিল অঙ্গে তাৰ ভূষণ চন্দন । 
লক্ষ তঙ্ক। দিল তাবে ডিঙ্গাব সাজন ॥ 
নৃূপতি চরণে সাধু করিল প্রণাম । 
ত্বরিতে চলিল সাধু আাপনাব ধাম ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


খুল্পনার নিকট শ্রীপতিব বিদ্বাধ। 


পাইল বিদায় যদি বাজার সভায়। 
অঞ্চলে ধরিয়া কিছু জননী বুঝায় ॥ 
সিংহলের কথা শুনি লাগে বড় ত্রাস। 
যে জন সিংহলে যায় নাহি আইসে বাস ॥ 
যে যায় তরণীপথে বিষম সঙ্কটে । 
রাত্রি দিন জলে ভাসে স্থান নাহি তটে ॥ 
শিশুমতি তুমি অতি দূর কর দম্ত। 
“যাত্রা করি একমাস করহ বিলম্ব ॥ 
,তবে যদি পিতা তোর নাহি আইসে ঘর। 
ত'রণী সাজায়ে যাও সিংহল নগর ॥ 


আরোপি পদ-ছায়া, 


প্রথমে লশ্বোদর, 


এতেক বচন যদি বলিল জননী । 
শ্রীমন্ত বলেন কিছু পড়িয়। ধরণী ॥ 
চলিব পাটনে*মাতা ইথে নাহি আন। 
যাত্রাকালে নিষেধিলে হয় অকল্যাণ ॥' 
যদি পিতা পুজে মোর হয় দরশন। 
আসিয়া করিব পুনঃ চরণ বন্দন ॥ 

যদি পিতা গুজে মোর নহে দবশন | 
কামন। করিয়া মোর সাগরে মরণ ॥ 
আমার বচনে মাতা স্থির কর মতি। 
তন আশীব্বাদে যেন আসি শীঘ্রগতি ॥ 
গণাকের কথা চৈল খুল্লনাব মনে। 
নিদায় দিলেন পুজে হবধিত মনে ॥ 
অভয়াব পুজ। বামা কেল আবন্তুন। 
যোড়শোপচাপ আনে পুজার কারণ ॥ 
সঙ্গে এয়োগণ গেল ভ্রমবার তটে । 
আম্রশাখ। সমন্বিত আরোপিয়া ঘটে ॥ 
চন্দনের অষ্টদল কবিয়। সুন্দৰী। 

তাব মাঝে স্রাপিলেন কনকের ঝাবী ॥ 
চারিদিকে জয় জয় দেয় রামাগণ। 
লোকে বাল ধন্ঠ ধন্য বেণের নন্দন ॥ 
মল্পকালে যার সাধু দক্ষিণ পাটন। 
কেমতে উহ্হাৰ মাতা ধরিবে জীবন ॥ 
ছাগল মহিষ এনে দেয় বলিদান। 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


চণ্তার হস্তে শামস্তকে সমর্পণ । 


আরোপিয়া হেম-ঘটে, ভ্রমর! নদীর তটে, 


চণ্ডিকা পুজেন খুল্পনা । 
শ্রীমন্তে কর দয়া, 
পূরাহ দাসীর কামন! ॥ 
পৃজিল দিবাকর, 
রথাঙ্গপাণি উমাপতি। 


পার্ধধতীয়-__পার্কাত্য | 


্রমস্তের প্রতি খুলনার উপদেশ । হর 


সি হ পুজিল ষড়ানন, 
পুঁজিল লক্ষ্মী সরম্বতী ॥ 
অষ্ট তুল দৃবা, স্তাহ্ছবীজলগ্ভা, 
* কাঞ্চন বিরচিত ঝাবী। 
অঞ্জলি সরসিজে, চণ্ডিকা রামা পুজে, 
নাচে গায় বিদ্যাধরী ॥ 
করিয়া শুভক্ষণ, চামর চন্দন, 
তরণীধ্বজ আগে বাঞ্ে । 
বংশ কেরোয়াল, ইন্ধন কববাল, 


পুজিল দিয়া পুষ্প গর্ধৌ ॥ 
গাঠেব গাবরে, পুজিল কর্ণধারে, 


বসন ভূষণ চন্দনে। 

ডিঙ্গায় প্রদক্ষিণ, কবিল ছু-সতিন, 
সম্ভ।ষে সখীগণ সনে ॥ 

নৌকায় দিয়া ভা গমনে কবি হবা, 
অীপতি চলিল সিংহলে । 

চণ্তিকা চরণে, করয়ে নিবেদনে, 
খুল্পনা লুটায়ে ভূতলে ॥ 

আসন ভূতশুদ্ধি, করিল যথাবিধি, 
ন্যাস করিল ধারণে। 

ধেয়ান ধারণে, করিল পূজনে, 
যেমন পুজার বিধানে ॥ 

মায়েব বচনে, চণ্ডীব চরণে, 
স্তব করে শ্রীপতি ৷ 

করিয়া প্রণিপাত, পুজিল জগন্নাথ, 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি ॥ 

খুলনার পুজাপানী, লইতে নারায়ণী, 
অভয়া বরদারূপিণী। 

উরিলা পুজা -ঘটে, ভ্রমরা নদীতটে, 
ভবানী হ্র্গতিনাশিনী ॥ 

রঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম, 
্রাহ্মণ-ভূমি-পুরন্দর | 

তাহার সভাসদ, বচি চ!রুপদ, 


মুকুন্দ রচে কবিবর ॥ 


খুল্লনাব চণ্তী স্থব। 

অভয়! গো! স্থান দেহ চরণ-কমলে। 

সকল পিফল ধন্ধ, দূর কর আশাবন্ধ, 
মিথা। জন্ম হৈল মহীভলে ॥ 

পতি-পুপ্র-ত্রাতবন্ধু,.. সকল গুণের সিদ্ধ, 
কালচক্র বড় ভয়ঙ্কর । 

সজীবে কবয়ে গ্রাস, ইথে মিথ্যা অভিলাষ, 
মহাব্রত তথি স্বতস্তর ॥ 

লঙ্জিয়া তোমার ঘটে, স্বামী গেলা বিসঙ্কটে, 
দূর কেলে দাসীর আয়াত । 

হৈল বড় পবমাদ, জীবনে নাহিক সাধ, 
মহীতলে মিছা গতায়াত ॥ 

ঘব হৈল কারাগাব, দিনে হেল অন্ধকার, 
দাসী কবি রাখ নিজ দাস। 

দারু দেবের কলে, বদ্দী হেলু' মায়াজালে, 
সুখে বিধি করিল নিরাস ॥ 

তমি দ্রিলে পনে বব, কোলে হেল বংশধর, 
আছিল মনেব অভিলাষ । 

না পূরিল মানোরথ, সুত যায় দূর পথ, 
স্থখে বিধি করিল নেবাশ ॥ 

পতি-পুক্র-মায়।-মোহে। খুল্লনা ভাসিল লোহে, 
গ্রবোধ কবেন হৈমবতী | 

রচিয় ত্রিপদী ছন্দ, গান কৰি শ্রীমুকুন্দ, 
দামুন্যায় যাহাধ বসতি ॥ 


শ্রামন্তেব প্রতি খুল্লনার উপদেশ। 


খুল্পনারে চগ্ডিকার বড় মায়া মো। 
নেতের আচলে মুছে লোচনের লো ॥ 
সিংহলে যাইতে পুজে দেহ অনুমতি । 
নিপদে পুজের তব থাকিব সংহতি ॥ 
খুগ্লনা বলেন মাত। মই চিন্তা বড়। 
বিপদ সময়ে পুজ্রে তুমি পাছে ছাড় ॥ 


আশাবন্ধ -আশার বাধন | নিয়াস--ত্যাগ, নিক্ষেপ । 
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খুল্লনা বিনয় কবি করিছে ক্রন্দন । 
অযোধ্য। ছাড়িয়া ঘেন বাম যায় বন ॥ 
বিপদ সময়ে মাতা হপে গন্নকলে । 
পতি পুত্র পুনরপি আ!সেন কশলে ॥ 
ভগবতী বলে পাখা না 5৪ কাওর। 
পতি পুজ্র ভোনান আপিয়। দিণ ঘব ॥ 
এতেক শুনিন। বান। চঞ্াপ পচন । 
হাতে হাতে আনঞ্চেবে “কল সমপণ ॥ 
শ্রীমস্ত ভাবেন মনে চভার চরণ । 
জাতপত্র অগ্গবা দিলেন নিদর্শন ॥ 

অষ্ট তুল পণল| দিল পাতে । 
বিপদ সময়ে যেন ৮৭ হয চিতি॥ 
দেব দ্বিজ গুকজনে কবিরা প্রণাম । 
ত্বরায় সিংলে সাধু করিল প্রস্থান ॥ 
মায়েন চরণে ছিব! কবিল প্রণাম । 
সাধিয়া আপন কাপা গাইস নিজপান ॥ 
গতমাত্রে পিতা গুজে হবে দরশন । 
নেউটিয়া দেশে যেন হয় বে গথন ॥ 
হুর্গম পথেতে ছুর্গ। কলিবে স্মরণ । 
বিপদে সঙ্কটে তচোবে কলিনে বক্ষণ ॥ 
সর্বক্ষণ চিন্তি যেন অষ্টাপব পড়ে । 
ধন পুভ্র যশ লক্ষ্মী পবশায় সাড়ে ॥ 
বিমাতাব পায়ে ছিবা কৈল নমস্কার । 
বাহুড়িয়া দেশে তনি না মাউস আর ॥ 
কি বোল বাঁললে সাই জন্মাইলে ছুখ । 
পুনরপি কেমনে দেখিন ভোব মুখ ॥ 
খুল্পনা বলেন ছিবা শুন নোৌব বাণী। 
বিপদে কাখিবে তোরে নগেন্দ্রনন্দিনী ॥ 
সবাকারে সম্তাষ করিল লঘুগতি । 
দেবী বলে ভর ন| কবিহ শ্রীপতি ॥ 
খুল্লনা বলেন মাতা কব প্রতিকার । 
থাকিবে নৌকাব জাগে ভয়ে কর্ণধার ॥ 
বই ঘর চাপিয়া বসিল সদাগব । 

হাতে দণ্ড কেরোয়ালে বসিল গাবর ॥ 


জাতপর স্জয়শজিকা। 


কবিকস্কণ চণ্ডী । 


দাণ্ডাইয়া বঙে সবে ভ্রমরার ঘাটে । 

দুর্গা বলে বর্ণধাব সাধুর নিকটে ॥ 

কাব হতে কেরোয়াল কার ভাতে 
কাব হাতে জগবম্প কার হাতে কাসি ॥ 
বাহ বাহ বলিরা ডাকেন সদাগর। 
দেখিয়। খুল্পন! বামা হইল কাতর ॥ 
ছুনপল। ধবির। ভারে লেয়! যায় ঘরে। 
প্রবোধ ন। মানে রাম কান্দে উচ্চৈঃস্যরে ॥ 
কান্দিয়া খুল্পনা ব!ম। চলিলেন ঘরে। 
শ্রীনস্ত করিছে জরা ডিঙ্গা বাভিবারে ॥ 
অভয়ার চণণে মভ্রক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকন্বণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শুএ শুন সি হণ বাআা। 


প্রথমে ভরনব। জলে,  শ্রীনস্ত নৌকায় চলে, 
পুজিয়৷ মন্গলচপ্ডিকায়। * 

এড়য় ভ্রমরা-পানী, সন্মুখেতে উজাবনি, 
নিজ গ্রাম এডাইয়া যায় ॥ 

চাকদা কুমারখালা, 'এঢাষ সাধুর বালা, 
হাড়িয়। কেল তেয়াগন । 

কাণ্ড মালুমকাঠে,  এডাইল থানা ঘাটে, 
মৌনায় দিল দরশন ॥ 

সম্মুখে ভসনপুব, গড় পাড়া কতদূর, 
দৌলতপুর বাহিল তখন । 

কাণ্ডার মেলান বায়, বাকসা এড়ায়ে যায়, 
কাকনায় দিল দরশন ॥ 

এড়াইলা গাঙ্ বাড়া, ঘাট কুলীনপাড়া, 
ডাইনে এড়ায় কুঙরপুর। 

কাণ্ডার মেলান বায়, বাকুলে এড়ায়ে যায়, 
বেলেড়া বাহিল কত দূর ॥ 

হাটার মেলান বাঁয়। চরকি এড়ায়ে যায়, 
আঙ্গারপুর বেণিয়ার বাল। | 


স্াগুঘক্ষা৯--মান্ডল। 


গঙ্গার উৎপত্তি কথন । 


সেনালিয়া নব গা, তাহা ত করিল বাঁ, 
উত্তরিল সাধু বাগুনকোলা ॥ 

সম্মুখে উধনপুর, নৈহাটী কত দূর, 

* শাখারিঘাটে দিল দরশন। 

পাইয়া গঙ্গার পানী, মহাপুণ্য মনে গণি, 
পূজ। কৈল গঙ্গীব চরণ ॥ 

মণ্ডলবাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, 
আনন্দিত সাধুর নন্দনে । 

সম্মুখেতে ইন্দ্রানী, ভুবানে দুল্পভ জানি, 
দৈব নাশে যাহার স্মবণে ॥ 

জলেতে কাকড়া ফেলি. দিলেন কনকাগ্জলি, 
শুন ভাই গঙ্গার কথন। 

উমাপদে হিত চিত, রচিল নৃতন গীত, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


গর্ধাব উত্পঞ্তি কথন। 


অবধানে কর্ণধার, শুন পুরাণের সার, 
কহিব গঙ্গার উপদেশ । 

হরিপদে উৎপত্তি, ব্রহ্মকমগ্ডলে স্থিতি, 
হরশিরে করিল প্রবেশ ॥ 

এককালে পশুপতি, পঞ্চ মুখে করি স্তুতি, 
গাঁন গীত হরি সন্গিধানে। 

শীতে সমাধিত মন, দ্রব হৈলা নারায়ণ, 
বিধি কৈল করঙ্গ আধানে ॥ 

ব্রহ্ষকমগ্ডলে বাস, আছিল ব্রন্মার পাশ, 
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক। 

ইন্দ্রের সাধিতে মান,  কৃপাসিম্কু ভগবান, 
কশ্তপ মুনির হইল তোক ॥ 

হইয়া বামন বটু, ছয় অংশে বেদপটু, 
ধরি দণ্ড মেখল! অজিনে ৷ 

যুক্তি করি তার সনে, আইলা রাজার স্থানে, 
অশ্বমেধ-অবসান-দিনে ॥ 


২৬৩ 


পা অর্ধ্য দরিয়া বলি, জিজ্ঞাসেন কৃতাঞ্জলি, 
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ । 

কহিলেন ভগবান, ত্রিপদ-ধরণী-দীন, 
আশে আইলাম তব পাশ ॥ 

বেশী দ্রিতে চাহে বায়, ছ্বিজ নাহি দেয় সায়, 
দিল দান তিন পদ ক্ষিতি। 

ক্ষিতি জুড়ি পদ একে, আর পদে উদ্ধলোকে, 
তুতীয়ে বলিব মাথে স্থিতি ॥ 

হবিপদ নিজধানে, দেখি ব্রহ্মা স্সম্্রমে, 
পাছ্য দিল কমগুলু ঢালি। 

কলুষনাশিনী ক্রমে, আইলা গঙ্গা ্রবধামে, 
স্থমেরু করিয়া পুণ্যশালী ॥ 

আসিয়! গগনতলে, ক্রমে ইন্দুমণ্ডলে, 
উর্রিলা কনকগিরিশিবে । 

সকল কলুব-হরা, হইলা গঙ্গা চারি ধারা, 
পুর্ণব যাম্য পশ্চিম উত্তবে ॥ 

আসি ইলাবরতে ধারা, সীতা নামে পুণ্যধারা, 
ভদ্রা সে পাবনী স্থরধুনী। 

ধৌত হরিপদদছন্দা, দক্ষিণে অলকনন্দা, 
জন্ুদ্বীপনিস্তাবকারিণী ॥ 

পশ্চিমে তৃবনসারা,  বঙ্ক নামে পুণ্যধারা, 
পবিত্র করিয়া কেতুমাল। 

উত্তরে মঙ্গল তারা, ভদ্রা নামে শেষ ধারা, 
স্নানে যার পুণ্য সুবিশাল ॥ 

প্রবাহ অবধি করি, চারি হস্ত ধরি হরি, 
ভাগ্যবান বৈসে এইস্থলে | 


ইথে যজ্ঞ করে জপ, কেবল অক্ষয় তপ, 
মুক্তি হয় ষদি মরে জলে ॥ 
শুনি গঙ্গা অবতার, স্থুখী হৈল কর্ণধার, 


স্নান কৈল সতিল তর্পণে । 
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, জল পুরি নিল ঘটে, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 


পেস 


করজ-_খুলসি, ভিক্ষাপাত্র | আধান-_জাধায় ; পান্র। বটু--বালক,ভ্র্ঠারা। পট--বন্ত্র | 


তু৬ 


২৬৪ কবিকন্কণ চণ্ডী । 


সপাপাািিটিটিসিিট 2 পিপ্পাসি ১৯১টি পিটিসি 


শ্রীমস্তের ত্রিবেণী গমন । 


ডাহিনে ললিতপুর বাহিল হীন্দ্রাণী। 
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুলপানী ॥ 
ভাওসিংহের ঘাটখান ডাহিনে এডায়ে । 
মেটেরি সহর খান বামদিগে থুয়ে । 
সঘনে কেরোয়াল পড়ে জলে পড়ে সাট । 
নিমিষেকে গেল সাধু যোজনেক বাট ॥ 
বেলনপুরের ঘাটখান কৈল তেয়াগন। 
নবদ্বীপ ঘাটে সাধু দিল দরশন ॥ 
চৈতন্য-চরণে সাধু করিল প্রণাম । 
সেখানে রহিয়া সাধু করিল বিশ্রাম ॥ 
রজনী প্রভাতে সাধু মেলি সাত নায়। 
নবদ্বীপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায় ॥ 
শীঘ্রগতি মির্জাপুর বাহে তরী ত্বরা। 
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥ 
নায়ে পাইট গীত গায় শুনিতে কৌতুক । 
ডাহিনে রহিল পুরী আন্মুয়া যুলুক ॥ 
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া । 
বামে শাস্তিপুর রহে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া ॥ 
উল। বাহিয়া যায় কিসিমার পাশে । 
মহেশ্বরপুরের নিকটে সাধু ভাসে ॥ 
বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবেণী। 
ছু-কুলে যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান । 
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান ॥ 
রজতের সীপে কেহ করয়ে তর্পণ । 
গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে যুগ্ন ॥ 
শ্রাদ্ধ করয়ে কেহ জলের সমীপে । 
সন্ধ্যাকালে লোক সব দেয় ধৃপ দীপে ॥ 
বহিত্র বাদ্ধিয়া কিছু বলে সদাগর। 
গাইল পীচালিতে মুকুন্দ কবিবর ॥ 





অগ্তগ্রাম বর্ণন। 


কলিঙ্গ ত্রেলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট। 
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট ॥ 
বরেন্দ্র বন্দর বিদ্ধ্য পিঙ্গল সহর। 
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয় নগর ॥ 
মথুর! দ্বারিক। কাশী কল্পপুর কায়া। 
প্রয়াগ কৌরব ক্ষেত্র গোদাবরী গয়া ॥ 
ত্রিহট কার কৌচ হাটুর শ্রীহট্। 
মাণিক ফরিকা লঙ্কা প্রলম্ব লাহ্কট ॥ 
বাগান বলয়া দেশ কুরুক্ষেত্র নাম। 
বটেশ্বর আহু লঙ্কাপুর সপ্তগ্রাম ॥ 
শিবাহট্রা বহাহট্ট হস্তিনা নগরী । 
আর যত সহর তা বলিতে না পারি ॥ 
এসব সহরে যত সদাগর বৈসে। 

যত ডিঙ্গ' লৈয়! তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥ 
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়। 
ঘরে বসে স্থখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥ 
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্ঘ ক্ষিতি অনুপাম । 
সপ্ত খষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম ॥ 
কাণ্ডারের বচনে করিয়। অবগতি । 
ত্রিবেণীতে স্নান দান করিল শ্রীপতি ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিবঞ্চণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শ্রীমন্তের গমন। 
নায়ে তুলি সদাগর নিল মিঠ৷ পানী। 
বাহ বাহ বলিয়। ডাকেন ফরমানি ॥ 
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে গোন্দলপাড়া৷ ॥ 
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া। 
্রহ্মপুত্রে পল্মাবতী যেই ঘাটে মেলা । 
ইচ্ছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা ॥ 
উপনীত হৈল গিয় নিমাই তীর্থের ঘাটে ॥ 
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড় ফুল ফুটে ॥ 


পাইট-নিয়শ্রেণীয় মাঝি সাট-_ছিটে। বাধ-_ স্াস্তা। 


শ্রীমস্তকে ভগবতীর মগরায় ছলনা! । ২৩৫ 





ত্বরায় চলে তরী তিলেক নাহি রহে। 
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে ॥ 
কোব্লগর কোতরঙ্গ এড়াইয়' যায়। 
সর্ধমঙ্জলার দেউল দেখিবারে পায় ॥ 
ছাগল মহিষ মেষে পৃজিয়! পার্বতী । 
কুচিনাল এড়াইল সাধু শ্রীপতি ॥ 
ত্বরায় চলিল তরী তিলেক ন! রয়। 
চিত্রপুর সালিখা এড়াইয়া যায় ॥ 
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা । 
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥ 
বেতাই চণ্তিকা পূজ1 কৈল সাবধানে । 
ধনস্ত গ্রাম খানা সাধু এড়াইল বামে ॥ 
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলির পথ । 
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥ 
ঝালিঘাট। এড়াইল বেণিয়ার বাল৷। 
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গ৷ অবসান বেলা ॥ 
মহাকালীর চরণ পৃজেন সদাগর | 
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর ॥ 
নাচনগাছার ঘাট খান বাম দিকে থুইয়া। 
ডাহিনেতে বারাশত খলিনা এড়াইয়া ॥ 
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা। 
ছত্রভোগ এড়াইল অবসান বেলা ॥ 
ত্রিপুরা পুজিয়া সাধু চলিল সত্বর 
অন্থুলিঙ্গে গিয়৷ উত্তরিল সদাগর ॥ 
সঙ্কেতমাধব পূজা করিল সত্বর। 
তাহার মেলান সাধু পায় হেতেঘর ॥ 
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ। 
ডিঙ্গ। বেয়ে সদাগর চলে রাত্রি দিন ॥ 
সেই দিন সদাগর হেতেঘরে রয়। 
রজনী প্রভাতে সাধু মেলে সাত নায়॥ 
দক্ষিণে মেদ্রিনীমল্প বামে বীরখান! | 
কেরোয়ালের ঝমঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥ 
ছুই এক নৌক। জলের মাঝে ভাসে। 
মগরার কথা সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসে ॥ 


-পাপস্পিপস ৯০৯ 


দূরে শুনি মগরার জলের নিঃম্বন। 
আবাঢের যেন নব মেঘের গর্জন ॥ 
মোহান বাহিল ডিঙ্গা করি ত্বরা ত্বর!। 
প্রবেশ করিল ডিঙ্গ৷ ছজ্জয় মগরা ॥ 
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া । 
আীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া ॥" 
চারি মেঘে চণ্তিকা করিলা স্মোডরণ । 
স্মৃতিমাত্রে চারি মেঘে জুডিল গগন ॥ 
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শ্রীমস্তকে ভগবতীর ম্গরায় ছলন1। 


ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর। 
উত্তর পবনে মেঘ করে ছুড় ছুড় ॥ 
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল । 
চারি মেঘে বরিষয়ে মুষলধারে জল ॥ 
করিকর সমান বরিষে জলধারা । 
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥ 
দিবানিশি ঘনঘন মেঘের গর্জন । 

কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥ 
অবিশ্রাম__নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী । 
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি ॥ 
পৃর্ব হৈতে আইল বন্যা দেখিতে ধবল। 
সাত তাল হয়ে গেল মগরার জল ॥ 
বঞ্চনা চিকুর পড়ে কামান কৃপাণ। 
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান ॥ 
বাপেক্গ উদ্দেশে ছির। চলিল সিংহল ॥ 
খুল্পনা জননী তার কান্দিয়া বিকল ॥ 
মগরাতে ঝড় বৃষ্টি করিব বিদিত। 

দৃঢ় ভক্তি হয় নয় জানিব চরিত ॥ 
বিপদ দেখি! ছির1 করে কি স্মরণ । 
সঙ্কটে রাখিব আজি দাসীর নন্দন ॥ 
নদনদীগণ যত করিল প্রয়াণ । 
অন্থিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান ॥ 





মেলান-__ছাড়া; পুলিয়। দেওয়। | 


২৩১ 


নদনদীগণেব মগরার আগমন । 


চণ্ডীব আদেশে ধায় নদনদীগণ। 


মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন ॥ 

আজ্ঞ। দ্রিলা ভবানী, চলিলা মন্দাকিনী, 
ছাড়িয়। গগনে স্থিতি । 

সঙ্গে মকরজাল, ছাড়িয়া পাতাল, 
রঙ্গে চলে ভোগব্তী ॥ 

প্রবল তরঙ্গ, ধাইলা গঙ্গা, 
ভৈরবী কর্মনাশা | 

ধাইল দ্রুতপদ, শোন মহানদ, 
ধাইল বানভদা বিপাশা ॥ 

আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর, 
শিলাই চন্দ্রভাগ! | 

কৌপাই দোনাই, ধাইল ছুই ভাই, 
বগড়ির খানা ধায় বগা ॥ 

ধাইল বুমঝুমি, করিয়া দামাদামি, 
ক্ষীরাই শুপ্ডাই সঙ্গে । 

ধাইল তারাজুলি, গু্ধরা কুতৃহলী, 


বত্বা চলিল রঙ্গে ॥ 


খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী, 
কাণা ধায় দামোদর। 

খালি জুলি সঙ্গে, ধাইল রজে, 
বুড়া মন্তেশ্বর ॥ 

ধাইল বরুণা, অজয় যমুনা, 
কুতৃহলে সরম্বতী। 

ধাইল কুন্তী, কাণ। ধায় গোমতী, 


সরযূ, আর কংশাবতী ॥ 
ধাইল কীসাই, মহানন্দা বিড়াই, 
খরআ্োত বামনের খানা । 
চারিদিকে জল, হইয়া ধবল, 
মগরা জুড়িয়া ফেনা ॥ 
বাজায়ে দণ্ডী, 
ধাইস সত্বর হৈয়া। 


কড়াই চণ্ী, 


কবিকস্কণ চণ্ডী । 


চণ্ডীর আদেশে, শিল। শিল বরিষে, 
কান্দে মাথে হাত দিয়া ॥ 

জগদবতংসে, , পালধি বংশে, 
বৃপতি রঘুরাম। | 

শ্রীকবিকস্কণ, করয়ে নিবেদন, 
অভয়া পুব তার কাম ॥ 


শ্রমন্ধেব ব্যাকুলত1। 


কাগ্ডার ভাই বাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল। 
অরি ছেল দেববাজ, বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ, 
বরিষে মুষলধাবে জল ॥ 


শিল বাজে যেন গুলি, ভাঞ্গিছে মাথার খুলি, 
বেগে বাজে জল যেন কাড়। 


বিষম জলের রয়, ভয়ে প্রাণ স্থির নয়, 
গাবরে ধরিতে নারে দাড় ॥ 
দুঃসহ বিষম ঝড়ে, উপডিরা গাছ পড়ে, 


ছুকুল হানি! বহে খান|। 

কহ কর্ণধার ভাই, কেমনে নিস্তার পাই, 
রাশি রাশি কত ধায় ফেনা ॥ 

ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টিজলে ডিঙ্গা বুড়ে, 
নায়ে পাইট জড় হৈল শীতে । 

শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার, 
জলে অহি ভাসে শতে শতে ॥ 

দেখয়ে নায়ের পাশে, মকর কুভ্তীর ভাসে, 
গিরিগুহা বিকট দশন ॥ 

কাগ্ডার উপায় বল,  দ্রেখিয়ে প্রলয় জল, 
আজি দেখি সঙ্কট জীবন ॥ 

ডুবু ড়বু করে ডিঙ্গা, স্মরণ করহ গঙ্গা, 
অন্তকালে ভজ ভগবতী। 

পড়িয়া বিষম ফাঁদে, ভবানী বলিয়া কান্দে, 
হৃদয়ে ভাবিয়া শ্রীপতি ॥ 


খালি ভু্গি__নাল! খাল ইত্যাদি। রয়_বেগ। 


মহামিশ্র জগন্নাথ, হ্দয়মিশ্রের তাত, 


কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 
তাহার অনুজ ভাই, চণ্তীবু আদেশ পাই, 
»  বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


শ্রীমন্তেব চণ্ডিকাস্তব । 


রক্ষ মা ভবানি মোরে, কি বলিব সার। 
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর ॥ 
তোমা আরাধিয়া যাত্র। করিলু' তরীতে। 
সমপিয়া দিলা মাতা তব হাতে হাতে ॥ 
তবে কেন বল করে মগরার জল। 
নিশ্চয় জানি মোর করম বিফল ॥ 
ভগবতী ব'লে সাধু ঝাঁপ দিল জলে । 

রথ হৈতে অভয়া শ্রীমন্তে কৈলা কোলে ॥ 
সদয় হইলা মাতা সেবকবৎসল | 

চণ্ডীর কপায় হৈল এক হাটু জল॥ 

দুর্গা ছুর্গা পরা তুমি ছুর্গতিনাশিনী । 
ছুজ্জয়া দক্ষিণ! কালী নগেন্দ্রনন্দিনী ॥ 
নিদ্রারূপা হৈয়া তুমি ভাগ্ডিলে প্রহরী । 
যখন নন্দের গৃহে জন্মিল শ্রীহরি ॥ 

নানা অবতারে তুমি বিষুণসহায়িনী। 
ছুরিতনাশিনী জয়া ছর্গতিহারিণী ॥ 

যমুনা আবর্তশালী বিষম করালী। 

তথি পার কৈলে কৃষ্ণ হইয়া শৃগালী ॥ 
ভূভার খণ্ডন কৈলে আপনি প্রকার। 
কংস-ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার ॥ 
ঝড় বৃষ্টি দূর হল চণ্ডীর কৃপায়। 

ডিঙ্গা লৈয়া সদাগর দ্রতগতি যায় ॥ 
ডানি বামে ছেড়ে যায় কত কত দেশ। 
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোনার মহেশ ॥ 
সাগরসঙ্গম দেখি কাণগ্ডারের রঙ্গ । 

কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর প্রসঙ্গ ॥ 


সগর বংশ উপাখ্যান । ২৩৭ 


অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





সগর বংশ উপাখ্যান । 


অবধানে কর্ণধার, - শুন পুরাণের সার, 
সগর বংশের উপাখ্যান । 
যার বল গজযুত, ষষ্টি হাজার সত, 


সাগরের করিল নিম্ধীণ ॥ 

ত্রিভুবন অবতংসে, আছিল মিহির বংশে, 
বৃকনামে মহা মহীপাল। 

তার স্থৃত হৈল বানু,  বিপ্রচণ্ড যেন রানু, 
মবনী পালেন চিরকাল ॥ 

পাপ-গ্রহ-যোগ-ফলে, পরাজয়ী জরাকালে, 
রাজ্য ছাড়ি গেলা বনবাস। 

বনে মৈল নরপতি, শশিমুখী তার সতী, 
অনুমৃত্যু কৈল অভিলাষ ॥ 

তাবে গর্ভবতী জানি, আসি তথা গধ্ব মুনি, 
মরণ করিল নিবারণ। 

নাহি গেল ম্বামিসনে, গর্ভকথা সতা শুনে, 
বিষ-অন্ন করায় ভেজন ॥ 


সেই গর্ভে দেব-অংশ, গরলে নহিল ধ্বংস, 
প্রসবিল রাণী যথাকালে। 
গরযুত হৈল স্মৃতি. দেখি রাণী অন্তত, 


সগর আখ্যান লোকে বলে ॥ 

তিন লোকে খ্যাত কীন্তি, হৈল রাজচক্রবর্তী, 
অধিষ্ঠান হৈল সিংহাসনে । 

হৈহয় তালজজভ্ব, আর যত রিপুভঙ, 
এক রাজা জয় কেল রণে॥ 

নিষেধ করিল মুনি, নাহি নৃপ বধে প্রাণী, 
মাথা মুড়ি পাঠাল কাননে । 

সেই কৃপাময় রাজা, স্ৃত সম পালে প্রজা, 
বিধাতা সম্তোষ'বড় মনে ॥ 


প্রকার-স্উপায়। বিপ্রচণ্ড -সহাতেজন্বী। 


২৩৮ 


কেশিনী মতি আর,  নৃপতির ছুই দার, 


অসমপ্তা কেশিনীনন্দন । 

তার স্থত অংশুমান, খ্যাত জব্বগুণধাম, 
পিতামহ-হিত-পরায়ণ ॥ 

স্থমতির গুণযুত, যষ্টি হাজার স্ৃত, 

' অযুত কুঞ্জর মহাবল। 

অসমঞ্জা কৈল দোষ, নৃপতি মানিয়া রোষ, 
বনবাস দিল প্রতিফল ॥ 

দিয়া আত্ম অনুমতি, রিপুজয়ী নরপতি, 
অশ্বমেধে ছাড়ি দিল হয়। 

অশ্ব হরি নিশাভাগে, রাখিয়া কপিল আগে, 
ইন্দ্র গেল আপন নিলয় ॥ 

যদি হারাইল হয়, সুৃতে নরপতি কয়, 
শুন যষ্টি সহত্র কুমার। 

অশ্ব আনি দিবে মোরে,পরাণে মাবিয়া চোরে, 
যজ্ঞভার সকলি তোমার ॥ 

যাটি হাজার ভাই,  ভ্রমিল অনেক ঠাই, 
না পায় অশ্বের অন্বেষণে । 

না খুঁজি অশ্বের তত্ব, নিমিষ না চলে পথ, 
হয় খুঁজে পাইল দক্ষিণে ॥ 


সুড়ঙ্গে ঘোড়ার পদ, দেখি সবে ক্রোধযুত, 
সবে মেলি খেড়য়ে ধরণী । 

ন্পতিকুমার হত,  প্রবেশি পাতাল পথ, 
দেখিল কপিল মহামুনি ॥ 

ঘোড়া দেখি তার পাশে,কোপে নৃপস্থত ভাষে, 
বকধ্যানে আছে ঘোড়াচোর। 

এতেক নিন্দিয়া তারে, পৃষ্ঠে শেলাঘাত করে, 
কোপদৃষ্টে মুনি চায় ঘোর ॥ 

মুনিবর-কোপানলে,  ন্বপতিকুমার জলে, 
একটি না রহে অবশেষ । 


আসিয়া নারদ তথা, কহিল সকল কথা, 
সগর পাইল বড় ক্লেশ॥ 
ডাকি আনি অংশুমান, 


চলরে অশ্থের অন্বেষণে । 


কবিকস্কণ চণ্তী। 
অবিলম্বে 


সগর দিলেন পাণ, 


২২৯৯১ শক্ঠী ২টি উস ৩ পতি সিটি 


অংস্তমান, গেল কপিলের স্থান, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 


ভগীরথের গঙ্গ৷ আনয়নে যাত্র। ৷ 


রথ ছাড়ি গেল শিশু কপিলের স্থান । 
অবনী লোটায়ে স্ততি করে অশশুমান ॥ 
অনুগত শিশু আমি কি বলিতে জানি । 
আপনার গুণে কপা কর গুণমণি ॥ 
কি বলিতে পারি প্রভূ তোমার মহত্ব। 
পরশিতে নারে তোমা তমঃ রজঃসত্ব ॥ 
আপনার দোষে মৈল সগর-কুমার। 
কপাময় প্রভু দোষ নাহিক তোমার ॥ 
অবনী লোটায়ে স্তৃতি করে বারেবার। 
অনুগ্রহ কর প্রভু তুমি কপাধার ॥ 
অংশুমানে তুষ্ট হয়ে মুনি দিল হয়। 
উপদেশ কহে তাকে মুনি মহাশয় ॥ 
তোর পিতৃগণ ভস্ম হৈল কোপানলে । 
গতি না হইবে তার বিন! গঙ্গাজলে ॥ 
মুনি প্রদক্ষিণ করি আইল অংশুমান। 
ঘোড়া আনিয়া দিল সগর বিদ্ধমান। 
অশ্বমেধ সাঙ্গ করি সগর নৃপতি। 
অংশুমানে রাজ্য দিয়া পাইল দিব্যগতি ॥ 
রাজ্যভার দিয়া স্ৃতে রাজা অংশুমান। 
গঙ্গাহেতু তপস্তা করিল সাবধান ॥ 
অংশুমানের পুত্র দিলীপ নৃপতি। 
স্থতে রাজ্য দিয়া গেল ত্রিদিব বসতি ॥ 
দিলীপ করিলে রাঙ্গ্য অযুত বৎসর। 
পাত্রে রাজ্যভার দিয়া গেল নৃপবর ॥ 
কুলেতে রহিল মাত্র বিধবা! রমণী । 
অনাহারে তপন্তায় মৈল নৃপমণি । 
একদিন ছুর্বস! তপস্তা করি যায়। 
ভক্তি দেখি তুষ্ট মুনি বর দিল তায় ॥ 


হয়--ঘোড়।। বফধ্যানে--কপট ধ্যানে । 


ভগ্গীরথের গঙ্গা আনয়ন । ২৩৯ 


পুত্রবতী হও তুমি আমার বচনে। 
মুনি-আশীর্ববাদে রাম। ছুঃখ ভাবে মনে ॥ 
বংশেতে পুরুষ নাহি শুন মহাশয় । 
অভ্তাগ্য করেছি হবে কেমনে তনয় ॥ 
মুনি বলে কভু হিথ্যা নহে মোর বাণী। 
মম বরে এক পুত্র পাবে ছুসতিনী ॥ 

১ বাঁ 
ছুই ভাগে জন্ম নিল পুত্র ভগীরথে । 
শাপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ়ব্রতে ॥ 
পাত্র মিত্র তারে লয়ে কৈল রাজ্যেশ্বর । 
ভগীরথে রাজ্য দিয়া কৈল নৃপবর ॥ 
মায়েরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ নৃপমণি । 
পিতামহগণ কোথা কহ গো জননী ॥ 
কহিল সুন্দরী তারে সব্ব বিবরণ । 
মুনি ঠাই শুনে রাজা বিশেষ কথন ॥ 
কুলের বিধান জানি পুরোহিতের স্থানে । 
গঙ্গা আনিবারে বালা করিল গমনে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্ীকবিক্কর গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন । 


ইন্দ্র হরি হর সেবিল জগন্নাথে । 

গেলা ব্রহ্মলোকে হরি ভগীরথের সাথে ॥ 
মায়া পাতি প্রভূ জল করিল সংহার। 
জল না পাইলে গঙ্গা নাহি দিব আর ॥ 
যুক্তি করি গেল৷ প্রতু ব্রন্মা৷ সন্নিধানে । 
জল চাহি বুলে ব্রহ্মা সকল ভূবনে ॥ 
কমণ্ডলে ছিল গঙ্গা ব্রহ্মা দিল তায়। 
গঙ্গা লৈয়া ভগীরথ হইল বিদায় ॥ 
ভগীরথে কৈল গঙ্গা বর মাগ রায়। 
ভগীরথ নিবেদন কৈল গঙ্গা-পায় ॥ 
ব্রহ্ষশাপে মৈল মোর পিতামহগণ । 
আপনি হইবে তার উদ্ধারকারণ ॥ 


সদয় হইয়া গঙ্গ। দিলেন অনুমতি । 
তপস্তায় গঙ্গা! বশ করিল ভূপতি ॥ 
মহীতলে যেতে বড় ভয় করি রায়। 
মহাপাপিগণ যদি মোর জলে নায় ॥ 
সেই পাপ খণ্ডাইতে বল মোরে পথ । 
শুনিয়া গঙ্গার বাণী বলে ভগীরথ ॥ 
বিঞুভক্তজন তব পরশিবে জল । 

এই হেতু পাপ তোমা না করিবে বল ॥ 
তখন শুনিয়া মাতা রাজার ভারতী । 
মহেশ সেবিতে তারে দিল অনুমতি ॥ 
আমার ধারণক্ষম শিব মহাবল। 
নহিলে ভূতল ভেদি যাব রসাতল ॥ 
শিব বরাবর স্তব কৈল জোড়হাতে । 


আসিতে অবনী গঙ্গ। হর কৈল মাথে ॥ 


গঙ্গা না দেখিয়া ছুঃখিত নৃপবর। 
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর ॥ 
তপস্তায় হরে তুষ্ট কৈল ভগীরথে । 
নার।ইয়া দিল! গঙ্গ। জটাভার হৈতে ॥ 
হর শিব হৈতে গঙ্গা আইলেন অবনী। 
আগে চলে ভগীরথ দিয়। শঙ্খ ধ্বনি ॥ 
ভিমালয় শিখরে উরিল। নারায়ণী । 
গুহ! সান্ধাইয়া গঙ্গা না পান সরণী ॥ 
সুরপতি ছুঃখিত দেখিয়া ভগীরথে । 
প্রসাদ করিয়। ইন্দ্র কহেন এরাবতে ॥ 
গজ বলে যদি গঙ্গা দেয় আলিঙ্গন । 
গুহা বিদারিয়া দিব করিতে গমন ॥ 
গঙ্গার চরণে নিবেদয়ে নরপতি | 
আসিবারে গঙ্গা তারে দিল অনুমতি ॥ 
সহিবারে পারে যদি জলের নিঃপ্বন | 
নিশ্চয় বলিহ তারে দিব আলিঙ্গন ॥ 
এরাবত আসি গুহা ভাঙ্ষিল দশনে । 
জল-বেগে পড়ে গজ ষোড়শ যোজনে ॥ 
আপনা নিন্দিয়া এরাবত মারে রড়।, 
শ্বাস পালটিতে মাত্র গেল.হেতেঘর ॥ 


বারাইর। বাহির করির।. সরণী-পথ | সান্ধাইয়া--প্রবেশ করিয়।। নিঃন্বন-_ধ্বনি, শব ; এখানে বেগ; তরঙ্গ ।* 


২৪১ কবিকস্কণ চণ্তী। 


স্থমেরু ছাড়িয়! চলিলা নারায়ণী। 
কত দূরে তপ করে জহুু মহামুনি ॥ 
বৃক্ষাদি ভাসিয়। চলয়ে বাশি রাশি । 
ক্রোতে ভাসিল মুনির তিল তুলপী ॥ 
ধ্যান ভঙ্গ হৈল মুনি চতুদ্দিকে চায়। 
তিল তুলসী তামী কেবা লয়ে যায় ॥ 
পুনরপি মুনি ধ্যান করিল সত্বরে। 
গঙ্গা লয়ে যায় ভাগীরথ নৃপবরে ॥ 
কুপিত হইল তবে জহ, মুনিবর । 
গগ্ুষে করিল গঙ্গা উদর ভিতর ॥ 
ফিরিয়া দেখয়ে বালা রাজার নন্দন । 
হাতে পেয়ে মোর নিধি লৈল কোন্‌ জন ॥ 
দেখি ভগীরথ মুনি হৈল ভয়ঙ্কর । 
তারে স্তব করে রাজা সহস্র বৎসর ॥ 
তপস্তায় তুষ্ট যদি হৈল মুনিবর। 

মুনি বলে, রাজ। তুমি মাঙ্গি লহ বর ॥ 
ভগীরথ বলে গোসাঞ্ শুন তপোধন । 
গঙ্গ দান দেহ মোরে এই নিবেদন ॥ 
তপস্তায় তুষ্ট মোরে হয়ে পশুপতি । 
বংশ উদ্ধারিতে মোরে দিলা ভাগীরথী ॥ 
তুমি যদি মোরে কৃপা কর তপোধন। 
তবে সে হইবে মোর পিতৃ-উদ্ধারণ ॥ 
এতেক শুনিয়া মুনি ভাবে মনে মনে । 
বাহির করিয়া গঙ্গ। দিব বা কেমনে ॥ 
মুখ দিয়া জল যদি ফেলি ভাগীরথী । 
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে রহিবে কু-খ্যাতি ॥ 
নখাঘাতে জানু চিরিল তপোধন । 
জাহ্নবী বলিয়া নাম ঘোষে সর্বজন ॥ 
মুনি প্রণমিয়া রাজা চলিল সত্বর | 
গঙ্গা পেয়ে ভগীরথ হরিষ অন্তর ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


৮২২৬২ ৬১৮০১১পপিাশপাীপপিটাটা পাপাাপাশিশাপিশাপিসাসাপিশীসপাশা 


সগরবংশ উদ্ধার | 


শুনরে কাণ্ডার ভাই, তীর্থ বড় এই ঠাই, 
রামায়ণে শুনি ইতিহাস । 


সগর বংশের কর্ম, শুনিলে বাড়যে ধন্ম, 
নাহি হয় পাপের প্রকাশ ॥ 

আগে দেখাইয়া পথ, চলে রাজা ভগীরথ, 
বায়ুবেগে জলের প্রয়াণ । 

পবিত্র করিয়! ধবা, সুরনদী তীর্থবরা, 
আইল সাগর-সন্নিধান ॥ 

আসি গঙ্গা এই পথে, কহিলেন ভগীরথে, 


কোথা মেল সগরনন্দন । 

ভগীরথ বলে বাণী, সবিশেষ নাহি জানি, 
আপনি করহ অন্বেষণ ॥ 

প্রপিতামহের কথা, বিশেষ না জানি মাতা, 
নাহি কেহ পুরাতন লোক । 

যত আছে চরাচর, নহে তব অগোচর, 
কৃপা করি দূর কর শোক ॥ 

ভগীরে তুষ্টা হয়ে, আপনি বুলেন চেয়ে, 
জুড়িলেন বিংশতি যোজনে । 

তন্ুভন্ম হাড় নখে, পরশি বৈকু লোকে, 
নিলা সবে গগনধিমানে 

নারকী পুরুষ যত, স্বর্গে যায় চড়ে রথ, 
উদ্ধ হস্তে নাচে ভগীরথ | 

অমরে ছুন্দুভি বাজে, ভগীরথ মহারাজে, 
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব যত ॥ 

যেখানে সগরবংশ,  ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস, 
অঙ্গীর আছিল অবশেষ। 

পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুষ্ঠে চলে, 
হৈয়। সবে চতুভূ্জ বেশ ॥ 

মুক্তিপদ এই স্থান, এই খানে করি স্নান, 
চল ভাই সিংহল নগরে । 

তর্পণ করিয়া জলে, ডিঙ্গ৷ লয়ে সাধু চলে, 
গাইল মুকুন্ব কবিবরে & 


তনু-গপদ__কগিলের ফোপারিতে দ্ধ বেহের জপ | নুরনযী--পঙ্গ।সু ।কিপদ - সুক্তি-স্থান। 


ইন্্্য় রাজার উপাখ্যান । ২৪১ 


সপপাপিিসিিস পি উস পিপিপি পপীপািহাটিসিপসি পক ৮০ শপ পিপা পিসি ৮১৯৯৩৯০৯৯৫৯ 


শ্রামস্তেব জগন্নাথ দর্শন । 


প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ । 

ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর চলে রাত্রি দিন ॥ 
দক্ষিণে মেদিনীমল্প বামে বীরখানা। 
কেরোয়ালের ঝমঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥ 
কলাহাট ধুলি গ্রাম পশ্চাৎ করিয়া । 
অঙ্গারপুবের ঘ!ট বামেতে রাখিয়া ॥ 
ডানি ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে । 
উত্তরিল সদাগর সমুদ্রের কুলে ॥ 

গমন করিয়! গেল বিংশতি দিবসে । 
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে ॥ 
কনক-রচিত চক্র রূপার শিখর । 
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর ॥ 
বহিত্র বান্ধিয়া বলে বেণের নন্দন । 
এইখানে রহ করি প্রসাদ ভোজন ॥ 
লোচন ভরিয়া সাধু দেখি জগন্নাথ । 
অবনী লোটায়ে স্তরতি করে প্রণিপাত ॥ 
বটবৃক্ষে সদাগর কৈল আলিঙ্গন । 
কিনিয়া প্রসাদ অন্ন করিল ভোজন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ইন্দ্রছ্যয়্ রাঁজাব উপাখ্যান । 


ধন্ঠ ইন্তরহ্যন়্ রায়, বিশ্ব যার যশ গায়, 
দ্রাবিড় ভূপাল যশোধন। 

দক্ষিণ জলধিকৃলে, অক্ষয় বটের মূলে, 
আরোপিল দেব নারায়ণ ॥ 

মুক্তিপদ এই ঠাই, শুন রে কাণ্ডার ভাই, 
কহিব পুরাণ-ইতিহাস। 

পঞ্চক্রোশ নীলগিরি, ইহাতে কৈবল্য পুরী, 
ইথে মৈলে বৈকুণ্ে নিবাস ॥ 

পথে বা শশ্মানে মরে, বৃক্ষে বা মণ্ডপে ঘরে, 
যথা তথা এই মহাস্থানে । 


ইচ্ছা করি যে বা যায়, প্রসঙ্গে সে ফল পায়, 
মুক্তি পায় দেহ অবসানে ॥ 

সুভদ্র। বলাই সাথে, দেখ ভাই জগন্নাথে, 
সম্মুখে গরুড় মহাবীর । 

সুচি হয়ে কর ফোঁটা, প্রদক্ষিণ মণি-কোটা, 
কর ভাই বৈকুষ্ঠে মন্দির ॥ . 

সম্মুখে বিমল দেবী, যাহার চরণ সেবি, 
ত্যজে নর সংসার-বাঁসনা 1 

সঙ্গে গুহ ল্বোদর, সেস্থানে আইল হর, 
হরিভাবে হয়ে দৃঢমনা ॥  * 

পরশি রোহিণীকুণ্ডে, পাপ কনম্ম ইথে খণ্ডে, 
শুন রে কৃণ্ডের ইতিহাস । 

এ কুণ্ডে ত্যজিয়৷ জীব, সাক্ষাৎ হইলা শিব, 
কাক গেল বৈকুঠ-নিবাস ॥ 

মার্কডয় হদে ম্লান, সিদ্কৃতটে পিগুদান, 
পিতৃলোক উদ্ধার কারণ। 


সেব ভাই নিরন্তর, ইন্দ্রছ্যয় সরোবর, 
বটবৃক্ষে কর আলিঙ্গন ॥ 
প্রবল চপলভঙ্গ।, সান কর শ্বেত গঙ্গা, 


নীলমাধবে কর নতি। 

ক্ষিতিতে বৈকুগ্পুরী, আমি কি বণিতে পারি, 
ইথে সব দেবতার স্থিতি ॥ 

যে বা যার অভিলাষী, অন্তকালে বারাণসী, 
লভে যে বা পায় দিব্যগতি। 

একদপগু বিশ্রামে, সে গতি পুরুষোত্তমে, 
বটমূলে যদি করে স্থিতি ॥ 

নীল শৈলে অবতার, চারি বর্ণ একাকার, 
কিনি হাটে খায় ভাত পিঠা । 

প্রসাদ গঙ্গার জল, ভোজন সমান ফল, 
এই অন্ন সুধা হৈতে মিঠা! ॥ 

কি আর বুঝাব তোমা, যে অন রান্ধেন রমা, 
ভোজন করেন জগন্নাথে । 

স্ুম্বাদ গঙ্গার জল, ভোজন সমান ফল্‌, 
দরশনে কলুষ নিপাতে ॥ 


মণিকোটা_বপিকুটিস । 
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ধন্ট ক্ষেত্র জগন্নাথ, বাজারে বিকায় ভাত, 
কোথাও ন। শুনি হেন বোল । 


ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে, স্মূপ ঘন্ট পুরি ঘটে, 
আলু-বড়া স্ুকুতার ঝোল ॥ 

ক্ষীরধণ্ড ছানা লাড় নাণা পাঁনা ভরি গাড়ুং 
ক্ষীরপুলী পদ্মচিনি ছান। । 

বিতণ্ড ত্যজিয়৷ পাণ্ডা, কিনয়ে অমৃত মণ্ডা, 
হাটে চাকি বুঝি স্বাছুপান! ॥ 

ছোলা বড়ি কলাবড়া, আর্দ্রকে বাত্ব্ণকু-পোড়া। 

" মানের বেসারি আদাঝাল। 

নাফরা ব্যঞ্জন রাজা, ঘ্বতে পলাকড়ি ভাজা, 
মধুরুচি ব্যঞ্জন রসাল ॥ 

পথশ্রম হবে মন্দা, কিনহ তোঁড়ানি জোন্দা, 
মরিচ সমান যার তার। 

আজানুলম্বিত জটা, কাপড়ি সন্াসী ঘটা, 
অন্ন মাঙ্গে ফিরিয়া বাজার ॥ 

প্রসাদ শুখান অন্ন, ভেদ নাহি চারি বর্ণ, 
দেশাস্তরে বয়ে বয়ে খায়। 

ক্ষোত্রে বা অক্ষেত্রে খাই, এই অন্ন স্ধামই, 
ভুঞ্জিলে মের নাহি দায় ॥ 

অন্নের বাজার মাঝে, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে, 
ঝাট্যাতি বাইতি লয় তোল । 

সুগন্ধ মল্লিক। দন, কিনয়ে সকল জনা, 
তুলসী কাষ্ঠের কঠমালা ॥ 

কহি আমি শুন নিষ্ঠ, কুকুর মুখের রষ্ট, 
প্রসাদ না কর চিত্তে আন। 

ত্যজ ভাই মিছা যুক্তি, ভূঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি, 
নহে যজ্ঞ ভোজন সমান ॥ 

অযোধ্যা মথুরা মায়া, যথা কৃষ্ণ-পদচ্ছায়া, 
কাশী কাঞ্ধী অবস্তী দ্বারকা। 

হরিপদ আর যত, বিশেষ বলিব কত, 
এই পুরী মুক্তির সাধিকা ॥ 

ধড় ধন্য নীলগিরি, ইহাতে থাকিয়।'হরি, 
পদবী লতিলা জগন্নাথ । 





কবিকস্কণ চণ্তী। 
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বিস্তার উৎকলখণ্ডে, কত কব একদণ্ডে, 
ঝাট চল করি প্রণিপাত ॥ 

কুয়াড়ি বংশজাত, * মহামিশ্র জগন্নীথ, 
এক ভাবে সেবিল গোপাল । , 

কবিত্ব মাগিয়! বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর, 
মীনমাংস ছাড়ি বহু কাল ॥ 

গুণরাজ মিশ্রস্থত, সঙ্গীত কলায় রত, 
বিচারিয়া অনেক পুরাণ । 

নৃতন কবিত্ব রসে, নৃপতির অভিলাষে, 


শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 





শ্রীমন্তের সেতু-বন্ধ গমন। 


রাজরাজেশ্বরে শত দণ্ডবৎ হৈয়া। 
চলিলেন সদাগর বহিত্র বাহিয়া ॥ 

যদি পিতৃসনে মোর হয় দরশন। 

দেউল মণ্ডিয়া দিব এ পঞ্চরতন ॥ 

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর। 

রাত্রি দিন বেয়ে যায় নাহি করে ডর ॥ 
চিল্কা চলয়ে ডিঙ্গ। পশ্চাৎ করিয়া । 
বালিঘাট। বাণপুর বামদিকে থুইয়া ॥ 
ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে। 
রাত্রি দিন বাহে ডিঙ্গা হারামদের ডরে ॥ 
চিঙ্গড়ির দহে ডিঙ্গা দিল দরশন । 

গোঁফ উভ করে যেন খাগড়ার বন ॥ 
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন। 

মাঝ গাঙ্গে কেন ভাই খাগড়ার বন ॥ 
কর্ণধার আছে তার বুদ্ধির আগলি। 
সেই দহে ফেলি দিল গুড় চাউলি ॥ 
চিঙ্গড়ির দহ সাধু পশ্চাৎ করিয়া । 
কাকড়ার দহে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ॥ 
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়। 
দাড়ায় ধরিয়া তার! বহিত্র রহায় ॥ 
দেশের কাকড়া রাড় চোয়াড়েতে খায়। 
এ দেশের কাকড়া বহিত্র রহায় ॥ 


' মধুরুচি-হুমবাছু। মন্দা _দুরীভূত। তোড়ানি জোন্।__খুব ঝাল অন্ন। ব্যাটাতি -বে দালানে বাটা দেয়। পঞ্চরদব--. 


' প্রবাল, হীরক, নীলকাত্ত মণি, পর্পগাগ মণি ও মুক্ত! | 
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সেতুবন্ধ উপাথান। 


কাণ্ডার মেললিয়া শৃগালের রব কৈল। 
সেই দহ সদাগর বাহিয়া চলিল ॥ 

সর্পদহে তবে ডিঙ্গা দিল দরশন | 

যত সর্প ছিল তারা ভাসিল তখন ॥ 

চান্দ্রড় ঈসরমূল নৌকায় বান্ধিয়!। 
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সর্পদহ বাইয়া ॥ 
সর্পদহ সদাগর কৈল তেয়াগন। 

কুম্তীরের দহে ডিঙ্গ। দিল দরশন ॥ 
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘ' পায়। 
খাজুরের গাছ যেন কুস্তীর বেড়ায় ॥ 
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই। 

এ সব বিষম দহ কেমানে এড়াই ॥ 

কর্ণধার ছিল তার বুদ্ধির সাগর। 

সেই দহে ফেলে দ্রিল পোড়ায়ে গাড়র ॥ 
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া । 

কড়ির দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ॥ 
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়। 
পুটিমতস্য সম কড়ি সঘনে লাফায় ॥ 
শ্রীপতি বলিল, শুন কর্ণধার ভাই । 

তুমি যদি মনে কর পুটিমৎস্ত খাই ॥ 
অবোধ সদাগর তুমি জনমের চাষা। 

কতু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা ॥ 
জোয়ার ভাটার বেল! লোহার বাড় দিল। 
পায়ে মোজা দিয়। তার। কড়ি বন্দী কৈল ॥ 
কৃুলেতে করিয়া খাত নিখাত করিল। 
রামকদলীর গাছ নিদর্শন দিল ॥ 

শঙ্খদহে তবে ডিঙ্গা দিল দরশন। 
রুহিমৎস্য হেন শঙ্খ লাফায় সঘন ॥ 
শ্রীপতি বলেন শুন কর্ণধার ভাই। 

তুমি যদ্রি মন দেহ রুহিমৎস্ত খাই ॥ 

তুমি নাহি জান সাধু গাঙ্গের আদি যূল। 
ইহারে ত বলে সাধু শঙ্খদহ কুল ॥ 
লোহার জাল দিয়া তার! শঙ্খ বন্দী কৈল। 
কুলেতে খু'ড়িয়া খাত শঙ্খ যে রাখিল ॥ 


সেই দহ সদাগর ত্বরিত বাহিয়া | 
হাখিয়াদহেতে নৌকা দিল চাপাইয়। ॥ 
হাথিয়াদহের কিছু শুনহ কাহিনী । 
যার তলে বয়ে যায় দশ যোজন পানী ॥ 
তাহার উপরে পথ গরু মানুষ বুলে। 
দহেতে ঠেকিয়া রয় ডিঙ্গ' নাহি চলে ॥ 
খরশাণ কাতি নৌকার আগেতে বান্ধিয়া । 
বুদ্ধিবলে যায় সাধু হাথিদহ দিয়া ॥ 
হাথিদহ পাব যদি হৈল বুহিতাল। 
বামদিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল ॥ 
বহিত্র বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর । 
গাইল পাঁচালিতে মুকুন্দ কবিবর ॥ 





সেতুবন্ধ উপাখ্যান । 


শুন সেতুবন্ধের ঘটন। 

রঘুবংশের ইতিহাস,  শুনিলে কলুষ নাশ, 
যম সনে নহে দরশন ॥ 

ত্রিভুবন অবতংসে, আছিলা মিহির বংশ, 
দশরথ নামে নরপতি । 

স্থৃতসম দেখি প্রজা, অবনী পালেন রাজা, 
অযোধ্যায় তাহার বসতি ॥ 

রূপে জিনি দেবমায়া, নৃপতির তিন জায়া, 
কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী। 

কৌশল্যানন্দন হরি, রামনূপে অবতরি, 
রণভূমে নিশাচরজয়ী ॥ 

ভরত কৈকেয়ী-সুত। রূপ গুণে অদ্ভূত, 
স্থমিত্রা-নন্দন ছুই ভাই। 

যমজ লক্ষ্মণ আর, শত্রত্ব পুজ তার, 
অন্ুজন্মা বিজয়ী সদাই ॥ 

চারি পুত্র বড় তেজা, দেখি আনন্দিত রাজা, 
নৃপতি আছিল সিংহাসনে । 

সাধিতে যজ্ঞের কাম, মুনি বিশ্বামিত্র নাম, 
আসে দশরথ সম্গিধানে ॥ 


গাড়র_ভেড। ' এপ্রাগগাল _নেতু অনুজন্।-__কনিঠ। 


২৪৪ 
ঝষির বচন শুনি, পাঠাইলা নৃপমণি, 
শ্রীরাম-লক্্ণ মুনিসনে। 
পথেতে তাড়কা মারি, মুনির কৌতুক করি, 
দৌোহে গেল যজ্ছের সদনে ॥ 
সাঙ্গ করি নিজ যজ্ঞ, মুনি ভারি কন্মমাবিজ্ঞ, 
পু দৌোহে নিল জনক সদন । 
তথা রাম কুতুহলে, নৃপতির যজ্ঞশীলে, 
হর্ধন্ু করিল ভঙ্জন ॥ 
দেখি বড় অদ্ভূত, অযোধ্যা পাঠান দূত 
দিয়। চারু গজ হয় যান। 
শক্রত্ব ভরত সাথে, আইল নবপ দশরথে, 
জনক করিল বহুমান ॥ 
ত্রিভূবনে একধন্া, রামে দিল সীতা কন্টা, 
কিস্কিণী কনকভৃষাবতী। 
সীতানুজা তিন স্ৃতা, রামামুজে (দিল তথা, 
সবিনয়ে জনক ভূপতি ॥ 
চারি পুত্রবধূ সাথে,  চড়ি চারু দিব্য রথে, 
অযোধ্যা চলিল মহীপতি। 
হরধন্ু ভঙ্গ শুনি, রুষিয়। ভার্গব মুনি, 
আগুলিল রামের পদ্ধতি ॥" 
পরশুরামের গর্ব, প্রীরাম করিল খর্বব, 
স্বর্গপথ রোধে এক শরে। 
অমরে ছুন্দুভি বেণী, শঙ্খ পড়া বাজে সানি, 
রাম আইল অযোধ্যানগরে ॥ 
রামে অন্ুগত প্রজা, দেখি আনন্দিত রাজা, 
সিংহাসন দিতে কৈল মন। 
দারুণ কৈকেয়ী-পাকে, বনবাস দিল তাকে, 
সঙ্গে গেল জানকী লক্ষ্মণ ॥ 
ভ্রমিতে কানন পথে, শর ধন্নু করি হাতে, 
বিরাধের করিল নিধন । 
বাস করি পঞ্চবটা, শৃর্পণখার নাক কাটি, 
বধ কৈল খর ও দূষণ ॥ 
শূর্পণখা গিয়া লঙ্কা,  দশাননে দিল শঙ্কা, 
কহিল সীতার রূপ-কথা । 


করিকম্কণ চণ্ডা। 


সি সসিস সত পিস পসসিন্িশাপাপাপাপাশািসাপসিিপিশিস৩ 





স্পা 


মারীচ সহায় করি, রাক্ষসের অধিকারী, 
| আইল বীর রামকুঁড়ে যথা ॥ 
হেমমৃগ-বূপ ধরি, শ্রীরামের বরাবরি, 
নাচয়ে মারীচ নিশাচর । 
সাধিতে সীতার কাম, শর ধনু হাতে রাম, 


অন্ুবস্তী হৈল রঘুবর ॥. 

গিয়া রাম কতদুরে,  মারীচ মারিল শবে, 
ত্যজে প্রাণ ডাকিয়া লক্ষ্মণে । 

রামের সঙ্কট বুঝি, সীতা শোকসিন্ধু মজি, 
পাঠান লক্ষ্মণে অন্বেষণে ॥ 

শৃন্ত দেখি নিকেতন, আসি তথা দশানন, 
সীতা লৈয়া গেল দিব্য যানে । 

সমরে জটায়ু মারি, রাক্ষসের অধিকাবী, 
রাখে সীতা অশোক-কাননে ॥ 

মগ বধি আসি রাম, শুন্য দেখি নিজধাম, 
মূচ্ছিত পড়িল মহীতলে । 

মনেতে ভাবিয়া ব্যথা, ছুজনে চাহিয়া সীতা, 
জটায়ু দেখিল কতকালে ॥ 

দৌোহে বসি একস্থলে, ভাসেন লোচন-জলে, 
নিজ ছঃখ ভাবে ছুই জনে । 

একশরে বালি বধি, স্ুগ্রীবের কাধ্য সাধি, 
দৌহে রহে শিখর কাননে ॥ 

রামের সাধিতে কাজ, হনুমানে কপিরাজ, 
পাঠাইল সীতা অন্বেষণে । 

লক্ষে সিন্ধু পার হয়ে, সীতার বারতা লয়ে, 
আইল বীর রামের সদনে ॥ 

মেলি কপিগণ যত, শিলা তরু ও পর্বত, 
নলের আনিয়া রাখে পাশে। 

নলের পরশে ভাসে, দেখি কপিগণ হাসে, 
সেতুবন্ধ হৈল একমাসে ॥ 

সীতার উদ্ধার হেতু, সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু, 
পার হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 

স্ুগ্রীব অঙ্গদ নল, নীল হন্নু কপিবল, 

বেড়িল লঙ্কার উপবন ॥ 


ভৃধাৰতী-_-অলঙ্কারবুক্কা। পদ্ধতি_পথ। বেণী__বেপুঅর্থে। 


কাশ 
ি 


পার হৈয়া প্রভূ রাম, বেড়িলেন লঙ্কাধাম, 
দ্বারে দ্বারে নিয়োজিল সেনা । 

যুকতি করিয়া স্থির, পাঠান অঙ্গদ বীর, 

রাক্ষসের করিতে গঞ্জনা ॥ 

অঙ্গদ বীরের বোলে, দশানন কোপে জ্বলে, 
সেন! পাতে কবিবারে রণ। 

করিয়া অনেক মান, ইন্দ্রজিতে দিল পাণ, 
সঙ্গে দিল নব লক্ষ জন ॥ 

বাক্ষসে বানরে রণ, পড়ে যত বীরগণ, 
ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশে । 

মায়ারপা করি রণ, বধিল বানরগণ, 
রাম লক্ষ্মণ বান্ধি নাগপাশে ॥ 

জয় করি সংগ্রাম, ইন্দ্রজিৎ গেল ধাম, 
মুক্ত রাম গরুড় স্মরণে । 

সঙ্গে সেনা লক্ষ লক্ষ, পাঠাইল! বিরূপাক্ষ, 
রাম তারে করিল নিধনে ॥ 

আনিয়া আপন বাসে, মহোদর মহাপাশে 
ত্রিশিরা অতিকা মহাবীর । 


ত্রিশিরা অতিকায়, সমর করিতে যায়, 
দেখি রণে কেহ নহে স্থির ॥ 
রাম অতি করি রাগ, মুকুট সহিত পাগ, 


কাটে তার অর্ধচন্দ্র বাণে। 

মনেতে পাইয়া লাজ, ভঙ্গ দিল রূক্ষোরাজ, 
কুস্তকর্ণে কৈল জাগরণে ॥ 

কুম্তকর্ণ করে রণ, পড়িল বানরগণ, 
রাম তারে করিল নিধন। 

ইন্্রজিৎ আইল রণে, পড়িল বানরগণে, 
তবে তারে বধিল লক্ষ্মণ ॥ 

সকল বিনাশ দেখি, দশানন হৈল ছুঃখী, 
রথে চড়ি যুঝে রামসনে । 

যতেক আছিল সেনা, লইয়া রণ-বাজনা, 
প্রবেশ করিল গিয়া রণে ॥ 

রামের সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান, 
সেই রথে সারথি মাতলি। 


সেতুভঙ্গ বিবরণ। 


২৪৪ 


চড়ি রাম সেই যানে, যুঝেন রাবণ সনে, 
দেখি দেবগণ কুতৃহলী ॥ 
বাণে মহামন্ত্র পড়ি, ত্রহ্ম অস্ত্র চাপে জুড়ি, 
মারে রাম রাবণের বুকে । 
রথ হৈতে বীর পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে, 
শোণিত নিকলে দশমুখে ॥ 
রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে, 
বিভীষ্ণ বৈসে সিংহাসনে । 
করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়। পাটের দোলা 
সীতা আইলা রাম দরশনে ॥ 
সীতার বদন দেখি, প্রভূ রাম হৈল ছুঃখী 
করাইল পরীক্ষা দহনে। 
সীতার পরীক্ষা দেখি, দেবগণ হৈল ছুঃঘী, 
সবে আইল রাম দরশনে ॥ 
হৈল বাপ দরশন, দেখি ভাই ছুই জন, 
দৌোহে কৈল চরণ বন্দন। 
লক্ষণ বীর করি সাথে, চলিলেন রদ্ুনাথে, 
সমুদ্র করিল নিবেদন ॥ 


শুনিয়া ত সেতুবন্ধ, কর্ণধারে লাগে ধন্ধ, 
'সেতুভঙ্গ কৈল কোনজনে। 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ 


শ্রাকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 





সেতৃভঙ্গ বিবরণ । 


যেই হেতু সেতু ভঙ্গ, শুনিয়া বাড়য়ে রঙ্গ, 
অবধানে শুন কর্ণধার । 

এই পথে যান রাম, নিবেদন কৈল কাম, 
প্রণতি করিয়া পারাবার ॥ 
শুন প্রভু কমললোচন। 

মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ, সাধিলে আপন কাজ 
না ঘুচালে আমার বন্ধন ॥ 

রাবণ তোমার অরি, আমি দোষ নাহি করি, 
পরদোষে দণ্ড কৈলে মোরে । 


বাপ- হ্বর্গগত দশরথ রাজ1| দহন-__অগ্নি। 


২৪৩ 


বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা কি বুঝাব আমি 
বান্ধা গেলু' যেন খগুচোরে ॥ 

আমি চিরকাল বত্তি, সগর রাজার কীর্তি, 
তুমি হে সগরবংশধর। 

রাবণে করিয়া কোপ, নিজকীন্তি কৈলে লোপ 

:. লঙ্ঘিবেক শৃগালে কত সাগর ॥ 

তুমি করি দিলে গণ,  পারাবে রাক্ষসগণ, 
জনপদ হবে প্রেতপুর। 

ধর্ম্েতে করিয়! দৃষ্টি, রাখহ আপন স্ষ্টি 
আমার বন্ধন কর দূর ॥ 

আমা লঙজ্ঘে হনুমান সহি আমি অপমান, 
কেবল তোমার অনুরোধে । 

মোর যত উপবন, ভাঙ্গিলেক কপিগণ, 
তোমা দেখি নাহি করি ক্রোধে ॥ 

সমুদ্রের শুনি কথা, শ্রারামে লাগিল ব্যথা, 
আজ্ঞা দিল সুমিত্রানন্দনে 

লক্ষ্মণ ধন্ুক-হুলে, ভাঙ্গি দিল সেতু হেলে, 
তিন ঠাই দ্বাদশ যোজনে ॥ 


শ্রীরাম বান্ধিলা সেতু, রাবণ-বিনাশ হেতু, 
কহিলেক বাল্সীকি পুরাণে ।. 
রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়! বন্ধ 


শ্রাকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ 





শ্রীমস্তের কমলেকামিনী দর্শন । 


সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়। । 
ত্বরা করি চলিলেন বহিত্র বাহিয়! ॥ 
চিত্রকূট পর্ববত যথা যক্ষ রাজার দেশ। 
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ ॥ 
মোহানাতে সীতাখালি প্রবেশে হাড়খাল। 
তেয়াগ করিয়া গেল লঙ্কার ময়াল ॥ 
অলজ্ঘ্য সাগর ভানি বামে নাহি স্থল। 

" পিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল ॥ 
রাত্রি দিন যায়'ডিঙ্গ৷ তিলেক নাহি রহে। 
উপনীত সদাগর হৈল কালীদহে ॥ 


কররি_করমান তাগ্চি। পারল , লালা শাগীল-,টশর্তা ও কজ্পদা ) 


পপির প৮ উিউ সপ এপি প্পাপ পি 


কবিকন্কণ চণ্তী। £ 


৯ পর্পী পিপিপি ০ 


পদ্মাবতী সং সঙ্গে গে যুক্তি করিয়া অতয়া। 
শ্্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া ॥ 
আপনি কৰিলা মায়া হরের বনিতা । 
চৌষটি যোগিনী হৈল কমলের পাতা 
অমলা কমল হৈল। পন্মা করিবর। 
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর ॥ 
কত কুঁড়ি হৈল কত ফুল বিকশিত । 
ভ্রমরা মজিল তাতে ভ্রমরী সহিত ॥ 
কজিলেন মায়াময় কমল-কানন। 
সদাগর বিনা নাহি দেখে অন্যজন ॥ 
পুষ্পের ধন্থুকে মাত৷ জুড়িয়া সন্ধান। 
গ্রীমন্তের হৃদয়ে মারিল কাম-বাণ ॥ 
মোহ গেল শ্রীপতি নায়ের উপর । 
চেতন কবিল তাবে গাঠের গাবর ॥ 
রাজপদ্িনী দেখি কমলের বনে । 
কন্তারে ধরিয়া আনি রাখে কোনজনে ॥ 
কাণ্ডার বলয়ে পরে অবোধ সদাগর। 
কোথায় দেখিলে সাধু কামিনীকুঞ্জর ॥ 
বড়ই ছুর্জন এই রাজা শালবান। 
ধনবৃত্তি লয় আর বধয়ে পরাণ ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
প্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





কাঁলীদহ বর্ণন। 


শ্রীমস্ত বলেন ভায়ী, দেখরে সকল নায়্যা, 
রাখ ভিঙ্গা পুঁতিয়া আলান। 

দেখিলে কি শতদল, অতি পরিমিত জল, 
চরে পাছে লাগে ডিল খান ॥ 

শুন কর্ণধার ভায়া, দেখরে সকল নায়্য।, 
মনোহর কমল উদ্যান । 

ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিব-পৃজা, 
কিবা পূজা করে ভগবান ॥ 

শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদল বিকশিত, 
কহ্লার কুমুদ কোকনদ। 

তলানস্পরিণলে। শব । গানিমিত- অন্ধ | 


ম 


কমলেকামিনীর বূপবর্ণন | 


সিসি পপিপপাসিিপািপপা০১২৮১৮৮০ চল 
সা পাপিসিসিসপিসাপাপাশাশািসিিিসিশিপিসিট 


পোপ লি 


হেন মোর হয় জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান, 
দেখি বহু কুস্থম সম্পদ ॥ 

নাহি জানি কিবা হেতু, এককালে ছয় তু, 
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসম্ত। 

সঙ্গে মকরকেতু, বরষা শরৎ খু, 
বিরহিজনের করে অন্ত ॥ 

রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি, 
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ। 

চঞ্চুপুটে বিদ্ধি মাছে, সারস সারসী নাচে, 
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন ॥ 

ডাহুক। ডাহুকী ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে, 
ব্দনে বনে আলিঙ্গন। 

চারি পাচ মিলি যামী, তাণ্ডব কবয়ে কামী, 
মন্দ মন্দ মেঘের গঙ্জন ॥ 

হেন লয় মোর মতি, দেবতার এই কীন্তি, 
অপরূপ দেখি কালীদহে । 

কনক-কুমুদ ফুটে, কান্তি কারু নাহি টুটে, 
চিত্রগন্ধ লৈয়! বায়ু বহে ॥ 

দেখিয়া কমল-শোভা, সাধুকে পাইল লোভা, 
অভয়া পুজিব শতদলে । 

কমল কুমুদ দেখি, সুখে সাধু যুদে আখি, 
কুম্থম নিকর পরিমলে ॥ 

পুনঃ সাধু মেলি আখি, শতদলে শশিখুখী, 
উগারিয়া গিলে করিবর । 

পূর্বব তপস্তার ফলে, শ্ত্রীমস্ত দেখিয়া বলে, 
দেখ ভাই গাঠের গাবর ॥ 

সাধুর বচন শুনি, কর্ণধার বলে বাণী, 
তুমি সাধু বড় ভাগ্যবান। 

সকল বিদ্যার বন্ধু, অশেষ গুণের সিন্ধু, 
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান ॥ 

দেখি সাধু স্ধামুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষী, 
কর্ণধার করে নিবেদন । 

করী পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ। 


কষলেকামিনীব বূপধর্ণন | 


অপরূপ দেখ আর, ওরে ভাই কর্ণধার, 
কামিনী কমলে অবতার । 
ধরি রাম! বাম করে,  উগারয়ে করিবরে, 
পুনরপি কবয়ে সংহার॥ 
কনক কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা! শচী, 
মদনমপ্জরী কলাবতী। 
সবন্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখ। তিলোত্তমা) 
সত্যভাম। রস্ত। অরুন্ধতী ॥ 
উরুষুগ সুন্দর, নাভি গভীর জর, 
বাহুষুগ মণীল-সঙ্কাশ। 
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভী, 
অন্ধকার করয়ে বিনাশ ॥ 
হেমময় হার ছলে, কি শোভা তাহার গলে, 
স্থির হয়ে সৌদামিনী বসে। 
নিরুপম পরকাশ, মন্দ মধুর ভাষ, 
আইসে ভঙ্গী শিখিবার আশে ॥ 
কলাপিকলাপ কেশ, ভুবন মোহন বেশ, 
পায়ে শোভে সোনার নৃপুর । 
প্রভাতে ভান্ুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা, 
রবির কিরণ করে দূর ॥ 
রাজহংস-রব জিনি, চরণে নুপুর ধ্বনি, 
দশনখে দশ চন্দ্র ভাসে। 
কোকনদ দর্পহরে, বেষ্টিত যাবক করে, 
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥ 
অধর বিশ্বক বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু, 
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন। 
অতসী-কুস্ুম-তনু, তুরুঘুগ কামধনু, 
তন্ুরুচি ভুবনমোহন ॥ 
রামা অতি কৃশোদরী, ছুই ভার কুচগিরি, 
নিবিড় নিতম্ব অতি তার। 
বদন ঈষদ মেলে,.  কুঞ্তর উগারি গিলে, 
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥ 


চিত্রগন্ধ --মনাহর গন্ধ । | ঘ 


২৪৮ কবিকঙ্কণ চণ্ডী । 


রামার ঈশদ হাসে, গগনমণ্ডল ভাসে, 
দস্তর্পাতি বিজিত বিজুলি । 
বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্বে, 


কত কত শত ধায় অলি ॥ 


দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষী, 


কর্ণধার করে নিবেদন | 


করী পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি, 


বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 





শ্রীমন্তের বিতর্ক । 
শুনরে কাণ্ডার ভাই বিপবীত দেখি । 
কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষী ॥ 
যোজনেক প্রমাণ গভীর বহে জল । 
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ॥ 
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর। 
তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থব থর ॥ 
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুগ্জর। 
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥ 
হেলায় কমলিনী উগারয়ে যুখনাথে। 
পলাইতে চাহে গজ ধরে বামহাতে ॥ 
পুনরপি রামা ধরি করয়ে গরাস। 
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তবাস ॥ 
পুরুষ দেখিয়! রাম নাহি বাসে লাজ । 
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ॥ 
খদিরতাম্থুলরাগ ওষ্ঠেতে না ছাড়ে । 
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে ॥ 
(অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন। 
পঞ্চমেতে গায় অলি নাচে পিকগণ ॥ 
ক্ষণে উড়ে' ক্ষণে পড়ে মত্ত মধুকর | 
পরাগে ধুসর তার চারু কলেবর ॥ 
বিকশিত কুন্দবন কুস্্রম মালতী । 
কামিনী মন্ুয়া ফুল ফুটে জাতি যুখী ॥ 
ফুটেছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন । 
'কুন্দ কুন্থম বক বকুল রঙগণ ॥ | 





শপ উপল 


তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর । 
নেতের পতাকা উড়ে ধবল চাঁমর ॥ 
বিনোদ পাটের থোপ মুকুতাক্স বাল । 
বিচিত্র বিনোদ তাহে সুরঙ্গ প্রবাল ॥ ) *% 
তার মাঝে বিকশিত কমল-কানন । 
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥ 
উগারিয়া মত্তকরী ধরে বাম করে। 
ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ চৌদিকে নেহারে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে ভুজ তুলি । 
পঞ্চম রাগিণী গায় রাগ স্বর মেলি ॥ 
রবাব মুরজ ডন্ষ করয়ে বাজন। 

অঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ॥ 
কিবা উমা কিবা রমা রতি অরুন্ধতী । 
ভবের ভবানী কিবা লক্ষ্মী সরন্বতী ॥ 
ডাকিনী হাকিনী কিবা যক্ষিণী যোগিনী । 
কামের কামিনী কিক! ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ 
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত। 
হেন বুঝি বিধি করে মোরে বিড়ম্বিত ॥ 
ঝমল কুঞ্জর কান্ত। দেখে সদাগর | 

অন্য কেহ নাহি দেখে নায়ের নফর ॥ 
নিমিষেকে লখিতে পাবিল শ্রীপতি ৷ 
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু কবেন যুকতি ॥ 

যে কালে হইল প্রভূ যশোদানন্দন | 
বাল্যক্রীড়া করি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ 
যশোদা ধরিয়। কৃষ্জে করিল দমন । 
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ 

যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি। 
বিশ্বরূপ বদনে দেখেন নন্দরাণী ॥ 
সলিল পর্বিত সিন্ধু ধরণীমগ্ুল। 

যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল ॥ 
হেনমতে ছলে মোবে কেমন দেবতা । 
নহে কি কামিনী হৈয়া গিলে গজমাথ। ॥ 
রাজার সভায় থাকে যত সভাজন। 
অবশ্য জানিবে তারা! এসব কারণ ॥ 


পক্গিনী_ন্ন্ব্ী রমণী। বুখন।থ-হন্তী। পঞ্চম--রাগ বিশেষ, অতি উচ্চ স্বর। * স্থলজ কুহ্মগ্ডলির জলের উপর বিকাশ 


ধর্ণন বৌধ হয় প্রীক্ষগ্ব । মাল-_মালা । 


কোটালেব সহিত মস্তের কলহ। 


পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন। 
কহিব রা - আগে সব বিবরণ ॥ 

বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর। 

নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর ॥ 

জল বিসর্জন দিয়! করিল গমন। 
রত্বমালার ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ 
গৌজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গী লোহার শিকলে । 
বাদ করি সদাগর উঠিলেন কুলে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত । 


বত্বমালার ঘাটে শ্রীমন্তের সহিত 
কোটালেব বচলা। 
কুলে উঠি নায়ে পাইট বাজায় বাজনা । 
সিংহল নগরে, প্রতি ঘরে ঘবে, 
চমকিত সর্ককনা ॥ 
ঘন বাজে দামা, চমকিত সব্ব গা, 
তবকী তবকে “শাল । 
'শাইস দেয় উড়াপাক,  বাজয়ে জয়ঢাক, 
কেহ কার নাহি শুনে বোল ॥ 
ভরঙ্গ ভেরী, দোসাবি মোহরি, 
ঘন বাজে বীরকালী। 
তুরী শিক্ষা পড়া, ঘন বাঁজে কাড়া, 
শ্রবণে লাগিল তালী ॥ 
ডিম ডিন ডগ্থর, পুরয়ে অস্বর, 
ঘন বাজে জগঝম্প। 
বাজয়ে সানি, রণজয়ী বেনী, 


সিংহলে উঠিল কম্প ॥ 

খেলে পাইক বাঙ্গালী, খাড়াফলা বিজুলি, 
কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা । 

মণ্ডলী করিয়া, ধায় রায়রবাশিয়া, 
কেহ ধায় ফিরাইয়া নেজা ॥ 

পাইকের কোলাহল, পুরিল সিংহল, 
শিক্ষা কাড়া টমক নিশান। 


২৪৯ 


সুতট্ট ভয়ঙ্করী, সঘনেন্দু সুন্বরী, 
গগনে হানে ধূলাবাণ ॥ 

খাটাইয়া তান্বঘর, বসিল সদাগর, 

পরিসর নদীর কুলে । 

দিবা নিশি ডাকে, সিংহল কাপে, 
পরিজন রহে তরুমূলে ॥ 

মধ্যাহু-কৃতি কবিয়া শ্রীপতি, 
শুনেন আগম পুরাণ । 

শ্রীকবিক্কণ, করয়ে নিবেদন, 
অভয় পদে দেহ স্থান ॥ 


কোটালের সহিত শ্রীমস্তের কলহ। 


রত্বমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি। 
পঞ্চ পাত্রে চমকিত হৈল নৃপমণি ॥ 
কোটাল কোটাঁল ডাক পড়ে ঘনেঘন। 
আসিয়া কোটাল ন্পে দিল দরশন ॥ 
আসিয়া কোটাল হ্বপে নোয়াইল মাথা । 
রোবযুক্ত নরপতি কহে কটু কথা ॥ 

লুটে দেশ খাস্‌ বেটা দেশের বিধাতা । 
ভাল মন্দ নাহি দিস্‌ দেশের বাবতা ॥ 
রত্বমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন। 
বাবতা জানিয়! শীঘ্র কর নিবেদন ॥ 
ঘবদল হয় যদি আন মোর পুর । 
পরদল হয় যদি মেরে কর দূর ॥ 

বিদেশী হয় যদি আন মোর ঠাই । 
মেরে দূর কর যদি না মানে দোহাই ॥ 
গজস্কন্ধে কালুদণ্ড যায় ধাওয়াধাই। 
কুলেতে উঠিতে দেয় রাজার দোহাই ॥ 
ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা। 
প্রবেশিয়া রাজপুদে কেন বাজাও দাম! ॥ 
নহি ঘরদল আমি নহি পরদল । | 
বৈদেশিক সাধু আমি এসেছি সিংহল ॥ 


দ্বোহাই--শপথ। ্ 


২৫, ফবিকস্কণ চণ্তী 


রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই। 
নতুবা ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥ 
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরি। 
পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারী ॥ 
তোর দেশে আসি আমি নাহি খাই জল। 
কি কারণে ছুই চক্ষু করিস্‌ পাকল ॥ 
সাধু নহ চোর তুই মিথ্যা তোর ভারা । 
সাধুরূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবে পারা ॥ 
সাধু বলে যেই চোর নাহিক পেতেরা । 
দেখিস সকল লোকে আপনার পারা ॥ 
রাজার কোটাল বলি সবে জানে আমা । 
কোথা ঘর সদ।গর কেবা জানে তোম! ॥ 
তুমি যদি বট সাধু ওহে সদাগর। 
সোনার টোপর ফেল জলের উপর ॥ 
[শ্িপতি এতেক শুনি সক্রোধ অন্তর । 
(সোনার টোপর ফেলে জলের উপর ॥ 
হেন কালে যান চণ্তী গগন বিমানে । 
যুক্তি করেন মাতা পদ্মাবতী সনে ॥ 
গ্রীতি বাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার । 
চলিলেন মহামায়। দিতে সমাচার ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ভগবতীর ক্ষেমস্করীরূপে শ্রীমন্তের 
স্বর্ণটোপর লইয়া খুল্লনাব 
নিকট গমন্‌। 


শ্রীমস্ত টোপর ফেলে, দেখিয়া ভবানী বলে, 
হের পল্মাবতী দেখ জলে । 

অবোধ খুল্পনা-পুক্র, বুদ্ধি নাহি তিলমাত্র, 
টোপর ফেলে, কোটালের বোলে ॥ 

উহার মাতা খুল্পনা, নিত্য পূজে ত্রিলোচনা, 
কপাবশে দয়া কৈলু' বনে। 


আমার দাসীর ধন, নষ্ট হবে অকারণ, 
ইহা চক্ষে দেখিব কেমনে ॥ 

ছিরা আইল.পরবাসে, খুল্পনা আকুল দেশে, 
রাত্রি দিন মরিছে কান্দিয়া। * 

টোপর লইয়৷ সাথে, চল যাই উজানীত, 
আসি গিয়া প্রবোধ করিয়া ॥ 

ক্ষেমস্করী-রূপ ধরি, অধরে টোপর করি, 
ভগবতী চলিলা উড়িয়া । 

পদ্মাবতী করি সঙ্গে, যান মাতা লীলারঙ্গে, 
উজানীতে উত্তরিল। গিয়। ॥ 

চণ্ডিকা করিয়া লীল।, টোপর ফেলিয়া দিলা, 
খুল্লনা আছিল যেইখানে। 

দেখি রামা আচম্বিত, চমকিয়া! উঠে চিত, 
টোপর আনিল কোনজনে ॥ 

পুজরের টোপর দেখি, মায়ের হৃদয় ছুঃখী, 
এই মোর ছিরার টোপর। 

পাশা খেলে সহচরী, লইয়া খুল্লনা নারী, 
ধূলায় ধুসর কলেবর 1 

যে ঘরে খুল্লনা নারী, লুকাইয়া মহেস্থ রী, 
খুপ্লনারে লাগিল ভর্থসিতে | 

রাত্রি দিন কান্দ তুমি, সহিতে না পারি আমি, 
আইলাম প্রবোধ করিতে ॥ 

বলে দেবী ত্রিলোচনা, শুন ঝিয়ে খুল্পনা, 
স্থে থাক বিনোদ মন্দিরে । 

আমি সিংহলেতে যাইয়া, রাজকন্তা। বিভা দিয়া, 
আনি দিব তোর ছির। ঘরে ॥ 

খুল্পনা বলেন দৃঢ়, চণ্ডিকা অবোধ বড়, 
সেই ছির! দিয়াছ আপনি। 

হাতে তুলে দিয়া নিধি, পুনঃ কেড়ে লও যদি. 
তবে কি করিতে পারি আমি ॥ 

ঝিয়াগো প্রবোধ দেই, রহিতে শকতি নাই, 
সেই ছিরা৷ আছয়ে একেল। ৷ 

নাহি জানি কোনখানে, বাদ করে কার সনে, 
রাখিতে চাহি যে সেই বেলা ॥ 


বিয়ে--কল্তে। 


শ্রীমস্তের পরিচয় প্রদ্দান। ২৫১ 


খুল্পনারে প্রবোধিয়া, পদ্মাবতী সঙ্গে লৈয়া, 
উপনীত কৈলাস-শিখরে । 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি, করিয়া বন্ধ, 
, রচিল মুকুন্দ কবিবরে ॥ 





রাজসম্ভাষণে শ্রীমন্তের গমন ও পরিচয় । 


কোটালে তুষিয়া হেথা হইল তৎপর । 
রাজসন্সিধানে সাধু চলিল সত্বর ॥ 

কান্দি বাধা লইল রাঙণ নারিকেল । 
পুরিয়া লইল ঘড়া লাড়ু, গঙ্গাজল ॥ 
জোড়া জোড়া লইল খাসী যুঝরিয়া ভেড়া । 
পাব্বত্য টাঙ্গন তাজী নিল ছুই জোড়া ॥ 
ভার দশ দধি কলা চাপা মর্তমান। 
দোখণ্তী সরস গুয়। বিড় বান্ধা পাঁণ ॥ 
গাঁছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া । 
খান দশ সগল্লাদ খান দশ গড়া ॥ 
কিন্করে করিয়া দিল দোলার সাজন। 
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন ॥ 
বরুণের সাজ। কুড়া কনক আকুড়া । 
হীরামুখী নামে যার চন্দনের পড়া ॥ 
উপরে ছাউনী দিল পাটের পাছড়া। 
চারিদিগে নামে গজ-যুক্তার ঝারা ॥ 
ময়ূরের পাখা তায় লেগেছে ছিটনি । 
বিনোদ পাটের থোপ রসের দাপনি ॥ 
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা। 
ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা ॥ 
নান দ্রব্য লৈয়া ভেট করিল গমন। 
আগে পাছে ধায় পাইক শত শত জন ॥ 
বাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত। 
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত ॥ 
বাম দিকে রাখে সাধু বদলের সাজ । 
পরিচয় চাহেন নবপতি মহারাজ ॥ 


ছিটনি__-বাঁলর ৷ রসের দ্রাপনি- নেত্র মনের আরামদায়ক । 


অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শ্রীমস্তের পরিচয় প্রদান। 


কর অবগতি, শুন নরপতি, 
গৌড়দেশে মোর বাস। 

বিক্রমকেশরী, সাজি সাত তরী, 
পাঠাল তোমার পাশ ॥ 

গন্ধবেণে জাতি, উজাবনী স্থিতি, 
দত্তকুলে উতপতি। 

অজয়ের তটে, গঙ্গাব নিকটে, 
নিবসি নাম শ্রীপতি ॥ 

চামর চন্দন, শঙ্খ আদি ধন, 
নাহিক রাজ-ভাগ্ডারে। 

রাজ-আজ্ঞা লয়ে, আইলু সিদ্ধু বেয়ে, 
তোমার এই সফরে ॥ রর 

নুপ মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়, 
প্রজার পালনে রাম । 

প্রসাদে শঙ্কর, দণ্ডে দণ্ডধর, 
চোরখণ্ডে সবে বাম ॥ 

সমরে সাহসী, রূপে যেন শশী, - 
নারদ-সমান গানে । 

সুমতি এুস্থির, সত্যে যুধিষ্ঠির 
স্বরতরু-সম দানে ॥ 

পবিত্র নিশ্মল, যেন গঙ্গাজল, 
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান। 

পুরাণ ভারত, শুনে অবিরত, 
দ্বিজে দেই হেম দান ॥ 

পণ্ডিত সংকবি, তেজে যেন রবি, 
রাম-সম দয়াবান্‌। 

প্রতাপে নিঃসীম, ,  মল্লে যেন ভীম, 
ধনে কুবের সমান ॥ 


২ 


বিদ্যা-বিশারদ, অতুল সম্পদ, 
অশ্ের শিক্ষায় নন, | 

প্রজা সব সুখী, নাহি কেহ ছুঃখী, 
রাজ্যে নাহি তার ছল ॥ 

সাধুর ভারতী, শুনি নরপতি, 

" দ্রব্যের জিজ্ঞাসে কথা । 

পাঁচালি প্রবন্ধ, গাইল মুকুন্দ, 
অন্বিকা-মঙ্গল-গাথা ॥ 


পেপসি 


বাণিজ্য-বিনিময় । 


বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে । 
যা দিলে যা বদল হবে শুনহ কুতৃহলে ॥ 
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ দিবে, 
নারিকেল বদলে শঙ্খ । 
বিডঙ্গ বদলে, লবঙ্গ দিবে, 
শুঁঠের বদলে টন্ক ॥ 
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ দিবে, 
পায়রার বদলে শুয়া। 
গাছফল বদলে, জায়কল দিবে, 
বয়ডার বদলে গুয়া ॥ 
সিন্ুর বদলে, হিন্থুল দ্রিবে, 
গুঞার বদলে পলা । 
পাটশণ বদলে, ধবল চামর, 
কাচের বদলে নীলা ॥ 
লবণ বদলে, সৈন্ধব দিবে, 
স্থলফার খদলে জীরা । 
আকন্দ বদলে, মাকন্দ দিবে, 
হরিতাল বদলে হীরা ॥ 
চইয়ের বদলে, চন্দন দিবে, 
পাগের বদলে গড়া । 
, শুক্তার বদলে, মুকুতা দ্রিবে, 
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥ 


কবিকক্কণ চণ্ডী । 


চিনির বদলে, দানা কপ্পুর, 
আলতার ব্দলে লাটী। 
সগল্লাদ রদলে, পামরী দিবে, 
কম্বল বদলে পাটী ॥ 
হলুদ বদলে, গোবোচন! দিবে, 
কুকতার বদলে সানা । 
সরিষার নদলে, পাব দিতে, 
রাঙ্গতার ণপদলে সোণ; ॥ 
মাস মস্তরী, তগ্ডল ধূসরী, 
বববটি বাটুলা চিনা । 
বদল শকটে, তৈল ঘৃত ঘটে, 
বহুতর এনেছি কিন্তা। ॥ 
গোধুম যব, আর্দ্রক সর্ষপ, 
মুগ তিল মাড়,য়া ছোলা । 
কিনিয়া সদাগর, এনেছে বহুতর, 
লবণে« তিয়। গোলা ॥ 
জগবদতংসে, পাল্ধি বংশে, 
নবপতি শ্রীরঘুরাম ॥ 
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন, 
অভয়া পুর তার কাম ॥ 


রাজপুয়োহিতের আগমন । 


বদলের সজ্জা রাজা কৈল অঙ্গীকার । 
পঞ্চাশ কাহন দিল রন্ধন ব্যভার ॥ 
সাধুকে তুষিল রাজা মধুর বচনে। 
বিদায় মাগিল সাধু রন্ধন ভোজনে ॥ 
অগ্নিশন্মা নামে দ্বিজ রাজ-পুরোহিত । 
রাজার সভায় আসি হৈল উপনীত ॥ 
আশীর্বাদ করি দ্বিজ বসিল কম্বলে। 
হাস্ত পরিহাস কথা কহে কুতৃহলে ॥ 
চৌদিকেতে দেখিয়া ভেটের আয়োজন । 
সহাস্যবদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসেন ॥ 


,  কুরুতা__বীশের তৈয়ারি থুব বড় ঝুড়ি। সান।-_কাপড় বুনিৰায় ভাতেয় অংশ বিশেষ-_যাহার মধ্য দিস, ুত্জ অনুপ্রবিষ্ট 


রাখিক্প। তাহাদিগকে নিয়মিত র্বাথা যায়। 


রাজ৷ ওক্রীমন্তের প্রতিজ্ঞা। ২৫ 


আজি কেন ভেট দ্রব্য দেখি চারি ভিতে। 
মনোহর নানা দ্রব্য আইল কোথা হৈতে ॥ 
গৌড় হৈতে আইল সাধু,নামেতে শ্রীপতি। 
, নানা দ্রব্য ভেট দিয়া করিল প্রণতি ॥ 
ইহা শুনি অগ্নিশন্দ্া বলে অতি রোষে। 
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে ॥ 
বিধি ব্যবস্থার বেল আমি প্রতিদিন । 
কাধ্য করণের বেল! আমি উদাসীন ॥ 
আমি কেবল বঞ্চিত সবার কোলে ভেট। 
পাত্র মিত্র সহ রাজা মাথা কৈল হেট ॥ 
এত শুনি অগ্নিশর্মা যায় সভা ছাড়ি। 
মিনতি করয়ে পাত্র তার পায়ে পড়ি ॥ 
নৃপতির আজ্ঞা পুনঃ কালুদণ্ড পায়। 
পুনর্ববার আনে সাধু রাজার সভায় ॥ 
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা । 
কিবা নায়ে তটে আইলে কহ সাধু কথা ॥ 
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন । 
অভয়া-কঙ্গল গান শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


সমুদ্রে-যাত্রীর বিববণ। 


রাজার আদেশ পাইয়ে, সঙ্গে সাত তরী লৈয়ে, 
নদ নদী সিন্ধু জলাশয় । 

অবধান কর সপ, যে দেখিলু' অপরূপ, 
কহিতে পরাণে বাসি ভয় ॥ 

সঙ্গে সাত তরী লৈয়ে, আইলু' অজয় বেয়ে, 
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে । 

ধৌত হরিপদত্বন্বা,  বাহিলু' অলকনন্দা, 
কুতৃহলে গাইন্ু' গীত নাটে ॥ 

ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত লব নাম, 
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে । 


প্রভাতে করিয়! করান, যথাবিধি পিও দান, . 


ঘটে পূরি লইলু' গঞ্জা-নীরে ॥ 


রাত্রিদিন বাহি নায়, উপনীত মগরায়, 
ঝড় বৃষ্টি হৈল বহুতর । 
চণ্ডিকা-ব্রতের ফলে, স্মরণ করিয়া'জলে, 


ভাগ্যে রক্ষা পাইল মধুকর ॥ 


জাহুবী-সাগর সঙ্গ, পব্বত প্রমাণ ভঙ্গ, 
বাহিলু' পরাণ করি হাতে । 
ডানি ভাগে নীলগিরি, সিঙ্কৃতটে অবতরি, 


দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে ॥ 

কেবল ছুঃখের পথ, বাহিলাম নানা মত, 
উপনীত হৈলাম সিংহলে । 

সুধন্য সিংহল দেশ, কালীদহে পরবেশ, 
জল আচ্ছাদিল শতদলে ॥ 

কালীদহের জলে, কুমারী কমল-দলে, 
গজ গিলি উগারে অঙ্গনা । 

অতি কৃশোদরী বালা, মাতন্ক জিনিয়। লীলা, 
শশিমুখী খঞ্জন-নয়না ॥ 

সাধুর বচন শুনি, রোষযুক্ত নৃপমণি, 
চান মহাপাত্রের বদন। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 
শুনিয়। হাসেন সর্বজন ॥ 


রাজা ও শ্রীমন্তের প্রতিজ্ঞ । 


সাধুর বচনে শালবান রাজা হাসে। 
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে ॥ 
বিদেশে আসিয়া সাধুর লেগেছে তরাস। 
কি ভাগ্যে তোমার নৌকা না কৈল গরাস 
সাধু বলে স্থান গুণে কর উপালস্ত। 

গজ কন্যা বান্ধি আনি করহ বিলম্ব ॥ 
শ্রীযুখের আজ্ঞা যদি কর ন্বপবর। 

কমল কুমুদে পারি ছেয়ে দিতে ঘর ॥ 
বান্ধি আনিতাম করী কমলে কামিনী । 
করিু' তোমারে তয়, নৃপচূড়ামর্ণি ॥ 


মহাপাক্র-্মুখ্য মন্ত্রী । উপাঁলস্ত--ভিরন্কার ; ভুর্বাক্য। * 


২৫৪ কবিকন্কণ চণ্তী। 


এমন)শুনিয়৷ রাজা সাধুর ভারতী । 
রোষধুত হয়ে কিছু বলে নরপতি।' 
রাজসভা-যোগ্য নহে এই সাধু ভগ্ু। 
ধন্ম শাক্স-বিচারে উচিত হয় দণ্ড ॥ 
সাধু বলে যদি মিথ্যা আমার বচন। 
লুটিয়।-লইবে সাত বহিত্রের ধন ॥ 
দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন । 
অবধানে শুন রাজা মোর নিবেদন ॥ 
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন। 
অদ্ধ রাজ্য দ্রিব আর অদ্ধ সিংহাসন ॥ 
স্ুশ্ীলাকে দিব দান ইথে নাহি আন। 
প্রতিজ্ঞ করিল রাজ! সভা বিদ্যমান ॥ 
রাজ সাধু মিলি কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ । 
মসী পত্রে লিখিত করিল সভাজন ॥ 
সাজ সাজ বলি রাজা! দিলেক ঘোষণা । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥ 


- সিংহলরাজের কালীদহে গমন । 


অপরূপ কথ শুনি, শালবান নুপমণি, 
সাজ বলি দ্িলেক ঘোষণ]। 

কমলে কামিনী বৈসে, কুঞ্র উগারি গ্রাসে, 
শুনি পুরে ধায় সর্ধবজনা ॥ 

শিঙ্গা শঙ্খ উতরোল, কত বাজে ঢাক ঢোল, 
কাড়। পড়া মৃদঙ্গ করতাল। 

ডম্ষ মহুরি বাজে, বীরকালী তায় সাজে, 
নানা বুদ্ধ বাজয়ে বিশাল ॥ 

গজপৃষ্ঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা, 
আড়ম্বরে পুরিল গগন । 

ধবল চামর ছটা, উরুমাল ঘাঘর ঘন্টা, 
গণ্ুস্থলে সিন্দুর মগ্ন ॥ 

করিপৃষ্ঠে নরপতি,. মাথায় ধবল ছাতি, 
চারিদিকে পাত্রের প্রয়াণ । 


২ াটিিশিশাশাদাসিসসিন পিসি তত পিসি 


যবন কিরাত শক, আগুদলে উজবক, 
' খোরাসানি মোগল পাঠান ॥ 
আপনার দল নিজ, লয়ে তুরঙ্গম গজ, 


ভূঞা রীজা করিল পয়াণ। , 
লৈয়া আপনার সেনা, আগ দলে থানাথানা, 
ঘন শিক্ষা টমক নিশান ॥ 
সাজ বলি পড়ে রা, সাজিল রাজার মা, 
কালীদহে দেখিতে কমল । 

দাস-দাসী করি সঙ্গে,  চলিল পরম রঙ্গে, 
পদভরে মহী টলমল ॥ 

সঙ্গে নব লক্ষ দলে, উত্তরিল নদীকুলে, 
নাবিক যোগায় নৌকাচয়। 

নৃপতি চড়িল নায়, কমল দেখিতে যায়, 
উপনীত হৈল কালীদয় ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্্র হৃদয়-নন্দন | 

তাহার অনুজ ভাই, চগ্তীর আদেশ পাই, 
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ , 


শেপ 


শ্রীমস্তের প্রতি রাজার ক্রোধ । 


কালীদহে উপনীত হৈল। নরপতি। 
চারিদিগে মহাপাত্র করিয়া সংহতি ॥ 
শ্রীমস্ত সাধুরে কিছু বলে নৃপবর। 
দেখাও কমলে সাধু কামিনী কু্জার ॥ 
ভাবিয়। সিদ্ধান্ত করে কুমার শ্রীপতি। 
ধম্ম অবতার তুমি রাজ! মহামতি ॥ 
দেখিলু' যতেক আমি এক মিথ্যা নয়। 
আছিল কমল বন ঢাঁকে তব নায় ॥ 
জোয়ার ভাটিয়! যাক টুটি যাক জল। 
দিন ছুই চারি থাক দেখাব কমল ॥ 
সক্রোধ হইল রাজা সাধুর বচনে। 
অভয়া-মঙ্গল কবিকক্কণেতে ভণে ॥ 


তূএখ রাজা _কুমি-তোগী রাজা, সামক্ত রাজা । ভাটিক়া-_-শেষ হইয়া যাওয়। 


টি শ্রীমস্তের বিনয় । 


রায় হে, অকারণে কর মোরে রোষ । 

বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা*কি বুঝাঁৰ আমি, 
সাধু জনের নাহি কিছু দোষ ॥ 

দেখিতে এ অল্প কাজ, আপনি সিংহলরাজ, 
আসিয়াছ নব লক্ষ দলে । 

শশিমুখী লাজ ভয়ে, লুকাইলা কালীদয়ে, 
কুঙ্গর প্রবেশে বনতলে ॥ 

কেরোয়ালের টানাটানি, উদ্'হৈল তল পানী, 
ছি'ডিল কমল-ডাটা পাতা । 

বিষম জলের রয়, তৃণ ছুই খান হয়, 
ভেসে গেল ডাটা পাতা কোথা ॥ 

ছিল যেই সরসিজে, সরোজ খাইল গজে, 
অলিগণ উড়ে ঝাকে ঝাকে। 

আমি ত বিদেশী সাধু, তুমি অকলঙ্ক বিধু, 
ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে ॥ 

তোমার মাতঙ্গ বল, আচ্ছাদন কৈল জল, 
কবলিত কৈল পদ্য শুপ্ডে। 

রাজবল নবলক্ষ, কেহ নহে মোর পক্ষ, 
আমারে না বল রাজা ভণ্ডে ॥ 

সিংহলে ষতেক দেখি, সকলি তোমার সাক্ষী, 
মোর সবে জন ছুই চারি। 

শিখী সর্পে বিসম্বাদ, হৈল বড় পরমাদ, 
স্তন অকিঞ্চনেব গোহারি ॥ 

সাধুর বচন শুনি, রাজা পাত্র মনে গণি, 
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


কর্ণধারের সাক্ষ্য গ্রহণ। 


আইস কর্ণধার সত্য বলরে সবারে । 
তুমি কি দেখেছ কমল কামিনী কুপ্তরে ॥ 


শ্রীমন্তের বন্ধন ও ভিলা লুঠ । ২৫৫" 


সত্য বাক্যে ত্বর্গে যায় মিথ্যা বাক্যে ক্ষয়। 
হেন মিথ্যা হেতু বাছা করো কিছু ভয় ॥ 
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার । 
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার ॥ 
পড়িয়া শুনিয়া পুজ হয় সুপুরুষ । 

গয়ায় পিগ্ড দান করে করে ধরি কুশ ॥ 
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্যবাণী। 
কহিল পুরাণে ইহ] ব্যাস মহামুনি ॥ 
সত্যবাণীসন ধশ্ম নাহি ত্রিভৃবনে । 
মিথ্যার সমান পাপ না শুনি পুরাণে ॥ 
অবনী বলেন আমি সবাকারে বহি । 
মিথ্যা যেই বলে তাব ভাব নাহি সহি ॥ 
সর্বজীবসম পে যেই জন ভাণ্ডে। 
পরিণামে জানিবে বিধাতা তাবে দণ্ড ॥ 
মিথ্যা বল ফলাফল হইবে তোমার । 
নরকে পচিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ॥ 
রাজার বচন শুনি বলে কর্ণধার । 

আমি নাহি দেখি হেথা কামিনী কুঙ্জর ॥ 
যেই ক্ষণে আইলাম দক্ষিণ পাটনে। 
চক্ষে নাহি দেখি রায় শুনেছি শ্রবণে ॥ 
রাজা বলে সাক্ষী হৈও ধম্মাধিকারিণী। 
আপন সাক্ষীতে বেট! হারিল আপনি ॥ 
সব। সাক্ষী করি রাজ। বান্ধে সদাগরে। 
রাজ বাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকরে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকষ্কণ গান মধুর সঙ্দীত ॥ 


শ্রামন্তের বন্ধন ও ডিঙ্গ। লুট । 


আনিয়া নাঁয়ের দড়া, সাধু বান্ধে পিছু মাড়া, 


কোটালে গছায় নৃূপবর | 


ত্যজি দণ্ড কেরোয়ালে, ঝাপ দিয়া পড়ে জলে, 


নায়ে-পাইক পরাণে, কাতর ॥ 


ছাপাইল-_আক্সগোপন করিল; গোহারি_দোহাই ; প্রার্থনা | অবিঞ্চন_ছুঃখী। গছায় গচ্ছিত করিয়া দবেয়।” 


লোকে ভাষ্তায়ে কাধ লেখে, 
দে শকটে লয় ধন। 
ষে জন পলায়ে যায়, তাড়াতাড়ি ধরে তায়, 
বলে লয় বসন ভূষণ । 
ধরিয়া সাধুর সঙ্গী লোকের কাকালি ভাঙ্গি, 
ঢেক] দিয়া কেড়ে লয় ধন ॥ 
গৌরব করিয়া দূর, কাড়ি লৈল কর্ণপুর, 
কান্দিতে লাগিল সদাগর। 
শঙ্গুরী অঙ্গদ বালা, কলধৌত-কণ্ঠমাল। 
নানাধন লুটে নিশীশ্বর ॥ 
দিবস ছুপুরে ডাকী, সদাগরে মারে টেকা 
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে । 


পরাণ রক্ষার আশে, সাধু কহে প্রিয়ভাষে, 


সবিনয়ে নুপতি-চরণে ॥ 
মহামিশ্র জগন্নাথ, 
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 
তাহার অনুজ ভাই, 
বিবচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


বাজার প্রতি শ্রীমস্তের স্তরতি। 


ধরি তুয়া পায়, দোষ ক্ষম রায়, 
সত্বগুণে দেহ মন। 

আমি শিশু অতি, তুমি মহামতি, 
ধম্মধাম যশোধন ॥ 

প্রাণ ধন লয়ে, আইলু সিন্ধু বেয়ে, 
শুনিয়া তোমার যশ। 

কীত্তি সনাতনী, রাখ ন্পমণি, 

ৃ না হও কোপের বশ ॥ 

জয় পরাজয়, দৈব-দোষে হয়, 
হেতু তাহে ভগবান। 


* বাজে মহল--বালেয়াত্ত। 


সেই মহাশয়, 


হৃদয় মিশরের তাত, 


চণ্ডতীর আদেশ পাই, 


সর্ধ্ব জীবময়, 
যার মনে সমজ্ঞান ॥ 

অল্প অপরাধ, « এত পরমাদ, 
তোমার উচিত নয়। * 

হইয়া কিন্কর, ঢুলাব চামর 
দয়া কর কপাময় ॥ 

তোমার চরণে, লইলু* শরণে, 
তুমি বড় পুণ্যবান। 

দূর কর রোব, ক্ষম মোর দোষ, 
দেহ দাসে প্রাণদান ॥ 

এই কলেবব, মুত্যু সহচব, 
আয়ু শত সমা শেষে। 

ক্ষম অপবাপ, করহ প্রসাদ, 
প্রাণদান দেহ দাসে॥ 

শুনিয়া বিনয়, না৷ হৈল সদয়, 
ন্বপতি দৈবের দোষে। 

কেশে কোতোয়াল, ধরে যেন কাল, 
শ্্রীকবিকঙ্কণ ভাষে | 


সপ 


নাবিকদ্দিগের রোদন। 


কান্দেরে বাঙ্গাল সব বাফোই বাফোই। 
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ 
পলায় বাঙ্গাল ভাই ফেলাইয়া সোলা । 
হেট মাথা করি তোলে কাখতলির মলা ॥ 
আর বাঙ্গাল বলে বাই মিছে কৈলু' ছন্দ 
পুরুষ সাতের মুই হারালু কাসন্দ ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে মুঁঞ্ি লইল অনাথ । 
হর্বধন গেল মোর হুকুতার পাত ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বাসি লাজ 
অলদি গুড়ি ব্যাসা গেল জীবনে কি কাজ। 
ইসদস্ত ভ্ধ্বাপাতা চিহ্ন নাহি পাই। 
মজিল হকল ধন কেমনে কুলাই ॥ 


মম।--বংসর। কাথতলি--কক্ষতল । 


কোঁটীলের কাছে টরমন্তের বিনয়। 


সন টিসি পিসিসিসিসিসিসিাশি ৩৪৭ 


আর বাঙ্গাল বলে বাই এই ছিল গতি । 
সিংহল পাটনে মৃত্যু লিখেছিল বিধি ॥ 
জীবন যৌবন প়্ী তাজিলাগ্‌ বোষে । 
আর বাঙ্গাল বলে ছঃখ পাই গ্রহদোবে ॥ 
ইষ্টমিত্র কুটুষ্বেরে লাগে মায়া মো। 

আব বাঙ্গাল নলে ন। দেখিল' মাগু পে ॥ 
এক বাঙ্গাল বলে কান্দে সাঁপরে পাফোভি। 
মোর ঘর এই দেশে হাছ সঙ্গেব নই ॥ 
শার বাঙ্গাল নালে নাই তোব কিবা আইল । 
কালা গুরী ছুটা মাগড নিজ দেশে বল ॥ 
আর বাঙ্গাল নাল মোবকি হলো রে বাপ 
পান্ত খাবাব হোল। গেল একি মনস্তাপ ॥ 
শিশুমতি সাধু নাহি বূনি ভিতাতিন। 
রাজার সভায় কঠে অতি বিপবীতি ॥ 
বাঙ্গালের পোলে সাধু পিঘাদিত মন । 
সজল-লোচনে বলে বিন্ঘ বচন ॥ 

না মার বাঙ্জালে শুন পড় বাইঈপতি । 
শ্ীকবিকঙ্কণ গান মধুব ভাবী ॥ 


কোটালেন বাত শ্রারঙ্গেব নন । 


কাকালে নায়েপ দড়া পিগে মাবে ঢেকী। 
দিবস দুপুরে হৈল সাত নায়ে ডাক। ॥ 
সবিনয়ে বলে সাধু কোটালেব পদে। 
খানিক পরাণ রাখ বিষম বিপদে ॥ 
'শ্রীমস্তের ছিল কিছু গুপ্তভাবে ধন । 
ঘুষ দিয়া কোটালের তৃষিলেক নন ॥ 
ধন পেয়ে কালুদণ্ড সরস বদন। 

জীমন্ত তাহারে কিছু কবে নিবেদন ॥ 
মত্ত্যের হুল্লভ দেখ মনুষ্য-জনম | 
অল্পকালে মোরে ভাই ভাক। দিল যম ॥ 
স্নান দান করি যদি দেহ অনুমতি । 
তোমার প্রসাদে হয় পরলোকে গতি ॥ 


4 ২8৭ 


১০৯০৬ অপ্পসাসিসিিত পাস এসসি পাস পিসি, পপাপাপিতপাাাসি পাপা 


হাসিয়! ইঙ্গিত তবে কৈল নিশাপতি। 
চৌদিকে বেড়িয়া রতে যত সেনাপতি ॥ 
সবোবর বেড়ি রহে পাইকের ঘটা । 
স্নান করি করে গঙ্গা-মুত্তিকাব ফোটা ॥ 
যব তিল কুশ নিল কবেতে তুলসী । 
তর্পণে করিল তৃষ্ট দেব পিত খষি ॥ 
তর্পণেব জল লহ পিত। ধনপভি ॥ 
মশানে বিল প্রাণ বিড়ন্বে পাব্বতী ॥ 
তপণেব জল লহ খুল্পনা জননী । 

এ জনমেব মত চিবা মাগিল মেলানি ॥ 
তর্পণেব জল লহ খেলাবাব ভাই । 
উজাণা নগরে দেখা আর হাবে নাই ॥ 
তপণের জল লহ ছূর্বল। পৌধিণী। 

তব হস্তে সনপণ করিল জননী ॥ 
তপনেব জল লহ জননাব মা । 

উজানী নগরে আমি আব যাব না ॥ 
তপণেব জল লহ লহন। বিমা । 

হব আশীববাদে মোৰ কাটা যায় মাথা ॥ 
সবাকারে সমপির্শ আপন জননী । 

এ জনমেব মত ছির। নাগিল “মলানি ॥ 
ঘন ঘন ডাকে তাবে নিশির জঈশ্বব | 
ত্বরিতে হানিব ঠোবে পিলঘ্ধ না কর ॥ 
ডাকিয়। কোটাল বদ শিদারুণ কথ । 
এখনি মবিপি ঠই কি পরে দেবতা ॥ 
সন কবি সদাগব উঠিলেন-কুলে। 

অষ্ট তঞ%ল দূপা। তথ। পাইল আচলে ॥ 
জণনীর কখ। তখন হইল স্মবণ | 
পুনরপি কোটালেন ধরিল চনণ ॥ 
কাটিহ আমারে একদণ্ড বিলম্বনে। 


তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মরণে ॥ 


কোটাল সাধুব নোলে দিল অনুমতি । 
হৃদয়ে ভাবির। সাধু পুজেন পার্বতী ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


অল্প কালে--অন্প বন্নদে ৷ হোল।-__সৃশার পাত্র বিশেন । রাষ্রদেশ। বদ -ক।ৰা সিদিণ গপ্ভ গলে দও অথাদ। 


পোধিনী--পাঁলনকারিণী | মেলনি-বিদায়। 


২৫৮ কবিকঙ্থণ চত্ী। 


মশানে শ্রীমন্তের চণ্তীর স্মরণ 
ও স্তব। 


পুনঃ স্নান করি সাধু হৈল শ্ুদ্ধমতি । 
শ্রীবিষণ স্মরণে শুচি হইল শ্রীপতি ॥ 
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর-শোধন । 
দুর্বাক্ষত শিরে মুখে মন্ত্র উচ্চাবণ ॥ 
স্থির কলেবর সাধু হৈয়া একমতি । 
একভাবে সদাগর চিন্তেন পার্বতী ॥ 
ছুর্গতিনাশিনী ছর্গ জগতেব মাতা । 
শৈলেশনন্দিনী শিবে দেবের দেবতা ॥ 
দেবশক্র নাশিয়া অমরে কৈলে দয়া । 
ইন্দ্রের ইন্্রত্ব মাতা তব পদছায়। ॥ 
নিজ তৃজবলে গে বধিলে দেত্যরাজে । 
লভিলে বিপুল যশ দেবের সমাজে ॥ 
ব্যাধকে সদয় হয়ে উরিলে কলিঙ্ে । 
রাষ্ট্রখণ্ড লয়ে রাজা পৃজিল যড়ঙ্গে ॥ 
বলি ভক্ষি হপতির বিদ্ব কৈলে নাশ। 
বিজন বনে পশুগণে হৈলে স্ুপ্রকাশ ॥ 
সাক্ষাৎ হইয়া পশুগণে দিলে বর। 
গোধিকা হইয়া! গেলে আখেটীর ঘর ॥ 
ধন দিয়! উরিলে বীরের গুজরাটে | 
রাজস্থানে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে ॥ 
ছেলি-উপাখ্যানে মোর মায়ে কৈলে দয়া । 
দাসীর নন্দনে রাখ দিয়া পদছায়া ॥ 
পঞ্চমাস আছিলু মায়ের গর্ভবাসে । 
দ্রিগন্ভর গেল বাপ দীঘ পরবাসে ॥ 

সে সব ছাড়িয়। মোর লভিল জ্ঞেয়ান। 
গুরুর বচনে মোর বাড়ে অভিমান ॥ 
আতপত্র অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন । 
তোমারে ন্মরিয়। আইলু' দক্ষিণ পাটন ॥ 
মগরায় বহুত হইল ঝড় বৃষ্টি। 

খগ্ডিল সকল ছুঃখ তব কৃপাতুষ্টি ॥ 
সমুদ্রে বাহিলাম নৌক। পড় রীতি আশে । 
দেশান্তরী হেল ছির। শিত।র উদ্দেশে ॥ 





পিতা পুত্রে সিংহলে নহিল পরিচয় । 

ধন বৃত্তি গেল আর জীবন সংশয় ॥ 
কালীদহে কুমারী গজ দেখিলু' কমলে । 
পুনরপি দৈবযোগে লুকাইল জলে ॥ , 
বিধি প্রতিকূল মা বুপতি করে বল। 

তব নাম অন্ুপাম বিপদে কুশল ॥ 
মরিতে স্মরণ করে সাধুর বালক । 
কৈলাসেতে ভগবতীব কপালে টনক ! 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





চৌত্রিশ অঞ্ষবে শুন । 


কালী কপালিনী, কৈলাসবাসিনী, 
শ্রীমন্তের হইয়া পক্ষ । 

কোন্‌ কোপে মার, কাতর কিন্কর, 
কৃপা করি পুত্রে রক্ষ ॥ 


খঙ্গা করে ধরি, খল অরি মারি, 
খগ্ডাহ মোর হুর্গতি । 

গণেশ-জননী, গগন-বাঁসিনী, 
গোকুল-রক্ষণ-গতি ॥ 

ঘোর দৈতানাশী, ঘোর পত্রী শশী, 
ঘোবরূপা ঘোর রণে। 

চগ্ডরূপা চণ্ডী, চণ্ডমুণ্ড-দণ্তী, 
চপলে রাখ চরণে ॥ 

ছেগ্ঘ শ্রিয়পতি, ছলে বালে অতি, 
ছল ধরে নিশাপতি। 

জয়ঙ্করী জয়া, জীবন রাখিয়।, 
জননী খণ্ড ছর্গতি ॥ 

ঝগড়া ঘুচাইয়া, . ঝাট কর দয়া, 
ঝটিতি রাখ জীবন । 

টক্ক টাঙ্গি ধর, টাল অরি মার, 


উল টল করে মন॥ 


অক্ষত _সনত্ত শত, সাতণ তঙুল; (ছূর্ব।+ অক্ষত )। পাটন-্পত্বন, সহর | রাই -.দেশ। রাজা বৃ্--বাবসার । টনক-_ 


হঠাঁংলসরণ। পত্রী-নবপন্রক।-কপিনী। 


স্রীমস্ত কর্তৃক পুনঃ স্তরতি। 


ঠাকুরাণী উর, ঠগ নিশাচর, 
ঠগ ভানিবাব তরে। 

ডাকিনী হাকিনী, ডন্বরুবাদিনী, 
ডরে ছিরা মরে ঘোরে ॥ 

ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি, ঢোল করে অতি, 
ঢাক ঢোল পিছে বায়। 

তাপিত-তারিণী, তপস্যা-কারিণী, 
ত্রাণ করহ ত্বরায় ॥ 

থর থর কবি, থাপি বাজ অরি. 
থির করি থাপ মোবে। 

দক্ষমখহরা, হুর্গা পরাৎপরা, 
দুঃখ খণ্ডাহ আমারে ॥ 

ধবণী-ধারিণী, ধাত্রিকা-কারিণী, 
ধরিলে অসুর বলে। 

নগের নন্দিনী, নন্দস্থতারাণী, 
দাসে রাখ পদতলে ॥ 

পল্মাবতী প্রিয়া, পশুপতি-জায়া, 
প্রাববতী পর্বতস্থৃতা । 

ফেরে ফেরে মতি, ফাঁফরে শ্রীপতি, 
ফল হৈল এই মাতা ॥ 

বুদ্ধি-প্রদায়িনী, বন্ধন-নাশিনী, 
বাধা দূর কর মাতা । 

ভবানী ভারতী, ভব-প্ররিয়া ভূতি, 
ভৈরবী ভবপুজিতা ॥ 

মন্তকমালিনী, মুকুটধারিণী, 
মোহিনী মুণ্-নাশিনী । 

যমুনা যামিনী, যাদব-ভগিনী, 
যমের ভয়হারিণী ॥ 

বঙ্গিণী রমণী, যদি ভববাণী, 
রক্ষ রক্ষ রাজস্থানে। 

লোলমতি রূপা, লক্ষে কব কৃপা, 
লইল্ু চরণ স্মবণে ॥ 

বিধি বিষ্ণুপ্রিয়া, বর্ণময়ী মায়া, 
বিশ্বমাতা শৈলম্ৃত। ৷ 


শস্কর-গৃহিণী, 


শঙ্গিনী শুলিনী, 
শিবা শৈলসম্ভতা ॥ 

শশাঙ্কধারিণী, ষড়ঙ্গরূপিণী, 
শতভূজ। শতাক্ষবী । 

সতী সনাতনী, সংসার-নাশিনী, 
সেবকে যাহ উদ্ধারি॥ ৮ 

হরি হর বিধি, হইয়া অবধি, 
হৈমবতী সবে সেবে। 

ক্ষিতিভার হরি, খল অরি মারি, 
ক্ষণে মশানে উবিবে ॥ 

সাধু শ্রিয়পতি,  কৈল এত স্ত্তি, 
ভবানী ভবের পাশে। 

চঞ্চল আসন, উৎকগ্ঠিত মন, 
পাণ মুখ হৈতে খসে ॥ 

বাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
বসিক মাঝে স্বজন । 

তাব সভাসদ, রচি চারুপদ, 
জ্রীকবিকস্কণ গান ॥ 


শ্বীমন্ত কক প্রনঃ স্্তি। 


উর চণ্ডী রক্ষিতে কিন্করে। 


তোমারে পুজিয়া ঘটে, আইলাম বিসঙ্কটে, 


নদ নদী বাহি রত্বাকরে ॥ 
বিবুধ-কুলেব গর্বে, 
চৈল। শেষে ক্ষিতিভার নাশে ।. 


হরিতে কংসের ভীতি, যোগনিন্রা ভগবত্তী, 


থুইল। রোহিণী-গর্ভবাসে ॥ 


ভোজরাজ অবতংসে, শ্রীহরি করিয়। অংসে, 


বস্থদেব গেলা নন্দাগার। 


অগাধ যমুনা জল, মায়া কাঁর কৈ'ল স্থল, 
শিবারূপে নদী কৈলে পার ॥ 
উরিয়া নন্দের ঘরে, দারুণ কংসের ভরে, 


কৃষ্ণের করিলা ভয় দূর 


বিবধ-দেবত। | 


২৫৯ 


দৈবকী অষ্টমগর্ভে, 


৮ 


২৬০. কবিকন্ধণ চণ্ডী । 





দৈবকীর কোল হতে, তোমা ধরি পায়ে হাতে, 
বধিতে লইল ক:সান্ুর ॥ 

'ছাড়ায়ে কংসের হাতে, চড়িয়া আলোক-বথে, 
গগনে হইল। অষ্টভূজা | 

নাম থুইল বনমালী, কমুদ কণিকা কালী, 

১”. অষ্টলোকপাল £কল পুজ। ॥ 

হইয়! ত যছুবংশে, কপটে ভাঞ্তারে কসে, 
হৈলে বনুদেবের শবণ | 

বিপদে স্মরয়ে দাস, পুর চণ্ডী অভিলাষ, 
দূর কর অকালমবণ ॥ 

যশোদা-নন্দিনী জয়।, শিন ছূর্গ। মহাসাষা, 
শশাঙ্কশৈখবা শিনদূতী। 

মহিষ রাক্ষস জন্ত, সপার হবিলে দন্ত, 
ত্রিদিবে স্থাপিলে স্থপতি ॥ 

কে জানে তোমার তত্ব, তুমি রজ: তুমি সন্ব, 
বেদমাতা গায়্রীৰপিণী । 

অজ আগা মহামায়া, শঙ্করী শঙ্কর-জায়া, 
আমি শিশু কি বলিতে জানি ॥ 

সাধু কৈল এত স্ততি, কৈলাসেতে ভগবতী, 
আসন কবয়ে টল টল। 

মুখে হৈতে খসে পাণ,  শ্রীকবিকঙ্কণ গান, 
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল ॥ 





শ্রীমস্তকুক ভগন্তীর চৌরিশাক্ষবে গুব। 


কহে শ্রিয়পতি মাতা বক্ষা কর মোরে । 
কৈলাস ত্যজিয়ে উর সিংহল নগরে ॥ 
কলিকালে ছিরার কলুব কর নাশ। 
সিংহলেতে উরিয়া রাখহ নিজ দাস ॥ 
কালী কপালিনী কান্তি কপালকুগুলা । 
কালরাত্রি কুরঙ্গাক্গী কত জান কলা ॥ 
.খরতর রাজা গো! যেমন ক্ষুরধার | 

খণ্ড খণ্ড কলেবর করিবে আমার ॥ 


$ 


খেদ-খগ্ডন করি খল কর নাশ। 
খণ্ডিয়া সকল ছৃঃখ রাখ নিজ দাস ॥ 
গিবিজ1 গণেশমাঁতা। গতি সবাকার। 
গোকুল বাখিতে গোপকূলে অবতার ॥ , 
গহন নিশি মাহ! দগধে শবীব | 
গলি নাহ গৌলী গলান জিপ্সিব ॥ 
'থাববাপ। বান বাব ০ কিন । 
খোব রব কেদল ঘণ ঘন্টাব বাজন ॥ 
ঘন শ্বাস বহে মুখে পারি হয় ঘাম। 
ঘবের সেনক যেস্মবে হব নাম॥ 
চঞ্চলচেহন আত চলিশ পন্ধানে। 
চোরের চবিত্র হইল আমার জীবানে ॥ 
চড় চাপছে 15 চও কৰ চব। 
চরাচবগতি আ। বঙ্গীন কব দূব ॥ 

ছল ধবি ছরত্রধারা নন্দ যে পরাণে। 
ছাগলের প্রাষ ছেদে দক্ষিণ মশানে ॥ 
ছেদন করয়ে বাজা হল পদ ছলে। 
ছায়া দিয়। বাখ নিজ চরণ-কমলে ॥ 
জগতজননী মাত। জীবের জীবনী । 
জন্ম-জব।-মডযহরা জয়ন্তী-জননী ॥ 
জটাজুটবতা জনাদদন-স্হায়িনী । 
জীবের জাবন যে যাত্রিকা শিরোমণি ॥ 
ঝটিতে করাহ মাতা ঝগড়া বিমোচন । 
ঝর্ঝরপাদিনী মোব রাখহ জীবন ॥ 
টানাট|নি কবে চুলে ধরিয়া কোটাল। 
টঙ্গ টারঙ্গি হানে কেহ হানে করবাল ॥ 
টিটকারী টেকুবে হইলু পরাজয়ী। 
টহ্কারিয়। রক্ষা মোরে কর কৃপাময়ী ॥ 
ঠগ নহি ঠাকুবাণী নহি ঠগ-স্থৃত। 
ঠাকুবাণী রাখহ ঠগেরে করি হত ॥ 

ঠন ঠন কবিয়া বাজাব ঠাট বিদ্ধে। 
ঠাই দেহ ঠাক্রাঁণী চরণারবিন্দে ॥ 
ডাকিনী হাকিনী গে। ডমরুনিনাদিনী । 
ডর মোর নিবাঁবণ করহ আপনি ॥ 


বারি হয়_-বাহিক্ন হয়। ছত্রধারী-রাজ। | 


শ্রীমন্ধ কর্তৃক ভগবতীব চৌত্রিশাবে সব । ২৬১. 


ডাক নাহি দিই, নহি ডাকাতের সাথী । 
ডাড়কা চবণে কেন ছু-ভাতে চামাতি ॥ 
ঢঙ্ষ ঢাঙ্গাতি নতি গঙ্গাবেণে জাতি। 
চৌল নাহি করি মাতা পবের যুবতী ॥ 
টেক! মারে একেবারে শত শত জন । 
ঢালিল তোমার পদে আাপন জীলশ ॥ 
বিঞ্চণাখ্সিব। হব! ৫ নালে।কিননা । 
ত্রিশক্তিরূপিণী $মি হবগ-নাশিনী ॥ 
ত্বরিতে তাবিয়। হাল তাপিত তনয়। 
ভ্রাণকত্রী তোমা বিন। অন্য কেহ নয 
থর থর করে প্রাণ £কাটল-ভজ্জনে | 
স্কির নাহি হয় মাও। ভয়। পদ বিনে । 
থাকিয়। বাজ!ব জাগে মুত কর দূর । 
স্থিব কব আাসিঘ। শ্রনম্ত সদাগন ॥ 
তুগ। তুর্গ। পব। ভুমি দক্ষের ছুতিতা | 
দনুজদলনী দয়পতী বেদনাত ॥ 
ছুজ্জয়। দক্ষিণ। কালা ছুবিতন|শিনী | 
ছুঃখা দাসে কব দয়। ছুঃখ-বিনাশিনী ॥ 
দূব কর ছুর্গা মোর অকাল-মবণ | 
ছুন্তর সাগরে ছুগা কৃরহ বক্ষণ ॥ 
ধরঝ-ধারিনী না5। পেরান-ধারিনা । 
ধরাধর-স্থৃতা দেবী সংসাবতারিণী ॥ 
ধরিয়। কমল-ছ7ল ধরাপতি বধে। 
ধরিয়ে বধয়ে,এ।এ নিনা অপবাধে ॥ 
নিত্যানন্দ শ'বারনী নগেন্দ্রনন্দিনী | 
নিশুস্তনাশিন নীলা নীলপতাকিনী ॥ 
নিগম নিগুঢ নিদ্রা তমি নিত্য সতী । 
নপতি-নিলয়ে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী ॥ 
নন্দগোপ-স্থৃতা হয়ে বাখিলে গোকুল । 
হ্বপের নিকটে আসি হও অনুকূল ॥ 
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধান। 
পাদপদ্ম ছাড়িয়া না ভাবে কতু আন॥ 
প্রতিদিন পূজে তোম। প্ররৃতিরূপিণী | 
পশুসম শিশু আমি কি বলিতে জানি ॥ 


ভাড়া _ বেড়ি, শিকল। টৌলস্্্াঞ্িত। ফেস্টাতুব। হজ্ঞান । ১ 


প্রণভবৎসলা তুমি পবম মঙ্গলা। 
পাদপন্মে দেই স্কান স্কদহসলা ॥ 
ফল জন্প ফুলে রান পুজিল কাননে । 
হাল পুজ। নিলে মাতা বাবণ নিধনে ॥ 
বাফব কবিল এমাবে নশান ভিতরে । 
ফেফা হব হইয়া খলন। পানে ঘবে ॥ 
নছি।বাপ। ছি 11 সুমা ণ 51 বনী । 
বর্ধন 1015 5৩ বলাণভাবিণা ॥ 
বিপাকে বপু যেন লোণে জলবিন্দ। 
বারেক কর বল। জগতের পন্ধা ॥ 
ভয়ঙ্গব। ভবভব। ।হুববা ভাবতী। 
পতি-ভবনে ভন শ!ক্গ ভগলতী ॥ 
ভদ্রকালী ভি নানা শিখনপাসিনী । 
ভবশুযহর!| তমি ভপেশঘরণী ॥ 
মগাঙ্গ-মুক্টমণি মস্তকমালিনী । 
মঠিযনন্দিনী মধুকৈটভঘাতিনী ॥ 
যশোদা-নন্দিনী জথ। যমুনা যোগিনী । 
যঙানে ভজিলু বাঙ্গ। চবণ ছুখানি ॥ 
যনেব যদ্্রণ। যেন যতেক যাতনা । 

যশ গাই বদি মোব পুবহ কামনা ॥ 
বণপ্রিঝ। বণজয়! কক্সিণী বঙ্গিণী। 

রণ অগ্রে হেল। বাস্থুদবেব অগ্রণী ॥ 
বঙ্গে বাজ বপ কব বন্গ। নাতি আর। 
বঙ্কিণী রক্ষিণী যদি শ। কর উদ্ধার ॥ 
লভ্যহত আইলান তোমা পুজি ঘটে। 
লন্ষা দিয়। রাখ মাঁতা বিষম সঙ্কটে ॥ 
বন্থদেবন্থৃত। দেবা নগেব নন্দিনী । 
বুদ্ধিহনা বদ্দিবপ। বন্ধনহারিণী ॥ 
বিসম সঙ্কটে পন্ুদাবের শবণ | 
পিষাণবাদিনা নাখ আমার জীবন ॥ 
শখ্িনী শুলিনী শিলা ভুনিত শঙ্করী। 
শশিশািরোনণি শক্তিবপ। শাকস্তরী ॥ 
শব্বাণী, সব্বশী 'শেল-শখর-বাসিনী | 
শক্তি আদ্যা সনাতনী শিবের ঘরণী ॥ 


/৫] 


৯৬২ ক্বিকস্কণ চত্তী 


ষড়ঙ্গধারিণী মাতা ষট্পদগায়িনী । 
ষড়াননমাতা ষষ্ঠী ষড়ঙ্গপজিনী ॥ 

সতী সত্যসনাতনী সংসারসারিণী 
সর্বশ্তভা মহামায়া সেবকরক্ষিণী ॥ 
বর্বলোকে বলে তোমা সেবকবংসল! । 
সেবক তারিতে উব শ্রীসর্বমঙ্গল। ॥ 
হরিহর হিরণ্যগর্ভেব তুমি মূল । 

হরিলে নন্দের ভয় রাখিলে গোকুল ॥ 
হরজায়া হৈমবতী হেমস্তনন্দিনী । 

হও অনুকুল মাতা হরের ঘরণী ॥ 
ক্ষৌনীর হবিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ । 
ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস অতি দীন ॥ 
ক্ষমা কবি অপরাধ ক্ষীণ কর অরি। 
ক্ষমিয়া সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমস্করি ॥ 
ক্ষমা কর মহামায়া অকালমবণ । 
ক্ষমিয়। সকল দোষ রাখঠ জীবন ॥ 

এত স্কতি কৈল যদি সাধুর নন্দন। 
কৈলাসেতে ভগনতীর টলিল আসন ॥ 
অভয়ার চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হইবে স্বপক্ষ ॥ 


শ্রীমন্তেখ শুবে চণ্তার উৎকণ্ঠা । 


পদ্স।, আজি বড় দেখি অমঙ্গল 
মুখে হৈতে খসে পাণ, সচকিত হয় প্রাণ, 
আসন করয়ে টল উল ॥ 
আইস পদ্ম! প্রিয়সখী, খড়ি পাতি দেখ দেখি, 
মন স্কিন শহে কি কারণ। 
অমব ভূজঙ্গ নহণ, কে মোরে স্মবণ কবে, 
গণে ঝাট কর নিবেদন ॥ 
কপালে টনক পড়, অলক ধুতি নাহি উড্ে, 
স্পন্দন করয়ে ডানি আখি। 
হেন. মনে অন্ুমানি, কিবা মোর হয় হানি, 
আজি বড় অমঙ্গল দেখি ॥ 
| ক্ষৌনী -পৃথিবী। 
* তাহার নাম। * 


মন উচাটন এবে, খাইতে দস্ত লাগে জিভে, 
চলিতে উছট পদে লাগে। 

ভোজনে বিষমূ খাই, মনে বড় ছঃখ পাই, 
কালপেঁচী ডাকে চারিদিকে ॥ , 

চণ্তীৰ বচন শুনি, পদ্মাবতী মনে গণি, 
খড়ি পাতি করেন গণন। 

রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি কবিয়া বন্ধ, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


খ্ডি পাতিঘা পদ্মাৰ তাৰ গণনা 


বন্সিলেন পদ্মাবতী ভাবিয়া ঈশ্বরী । 
দেবযোনি গণে আব দেবতার পুবী ॥ 
প্রথমে গণিল পদ! অষ্টলোকপাল। 
বজনী দিবস খড়ি কবেন বিচার ॥ 
দেবতা দানব ভূত প্রেত নিশাচব। 
পিশাচ গণিল আব যক্ষ কিন্নন ॥ 
বতির ঈশ্বর কামদেব বৃষধ্বজ । 
অনন্হ্ৃদয়ে অষ্ট গণিল দিগ গজ ॥ 
দশ বিশ দেবগণে একাদশ রুদ্র । 
আদিত্য দ্বাদশ সপ্ত গণিল সমুদ্র ॥ 
গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর । 
মষ্টবস্থগণে মার ডাকিনী কাউর ॥ 
সনকাদি মুনিগণে নারদাদি খষি | 
অরুন্ধতী বশিষ্ঠের যুগল রূপসী ॥ 
চন্দ্র তারা গ্রহগণ গগনমগ্ডল। 

কৃষ্ম বাস্থুকি নাগলোক রসাতল ॥ 
হাক্গব,কুম্তীর মতস্ত কড়ি ঘড়িয়াল। 
প্রভাক্ষ গণিল ন্বর্গ মা রসাতল ॥ 
পুণ্য শরীর বলি অসুরের নাথ । 
প্রতাক্ষ গণিল পদ্মা যতেক পববত ॥ 
হরির কিন্কব দৈত্য গণিল প্রহ্নাদ। 
ক্ষিতিতলে তরুতৃণ পশ্ত নদীনদ ॥ 


বিষম খাই-_-তাড়াতাডি খাইলে অনেক লয় গা পানীয তালুতে প্রবেশ করিয়। যে দারুণ বন্ণ। দেয় 


দেবগণের অশ্লাদি প্রদান । ২৬৩ 


গণিল অনেক লোক দেখিতে না পায়। 
সভয়েতে পদ্মাবতী-হৃদয় শুকায় ॥ 
ধেয়ান করিয়া পুনঃ ব্রন্মে দিল মন। 
প্রসন্ন দেখিতে পায় এ তিন ভূবন ॥ 
শুন শুন ভগবতী মোর এক বাক্য । 
জ্ঞানলোচনে আমি দেখিলু ব্রত্যক্ষ ॥ 
ধনপতি:নামে সাধু বসয়ে উজানী। 
তোমার ব্রতের দাসী তাহার রমণী ॥ 
তার পুত্র শ্রিয়পতি বুঝে সববকলা । 
পড়িবারে গেল সে গুরুর পাঠশালা ॥ 
অধ্যাপক প্রধান পণ্ডিত জনাদ্দন । 
গালি দিল দ্বিজ তাবে জারজ অধম ॥ 
গুরুব বচনে তার মনে বাড়ে ক্রোধ । 
উপবাস করি রহে না মানে প্রবোধ ॥ 
জননী কহিল মিথ্য। যতেক প্রলাপ । 
সিংহল নগরে বাছা আছে তোর বাপ ॥ 
মায়ের বচনে সাধু বাপে কাবণ । 
বহিত্র সা্গিয়া আইল দক্ষিণ পাটন ॥ 
কালীদহে দেখে সাধু কামিনী কুগ্জরে । 
প্রতিজ্ঞ করিল গিয়া বাজাব গোচরে ॥ 
হারিলেক সেই সাধু সাক্ষীর বচনে। 
তারে বলি দেয় রাজা দক্ষিণ মশানে ॥ 
জীবনে কাতর বড় দাসীর নন্দন । 

সঙ্কট দেখিয়। করে তোমারে স্মরণ ॥ 
ছেলি-উপাধ্যানে তার মায়ে "কলে দয়। ৷ 
দাসীর তনয়ে রাখ দিয়া পদছায়া ॥ 
কি বোল বলিলি পদ্ম! জন্মাইলি ছুঃখ । 
শ্রীমুকুন্দ গান রঘুনাথের কৌতুক ॥ 


চাগুকাণ ক্রোধ ৭ রণসজ্জ। | 


কোপেতে লোহিত আখি, চণ্ডিক। বলেন সখা, 
শুন পল্মা আমার বচন । 


রাজাকে বধিয়া আজি, ছিরাবে ধরাব ছাতি, 
ঝাট কর সেনার সাজন ॥ 

আমার সেবক ভ্রমে, যদি লয়ে থাকে যমে, 
বড়াই করিব তার দূর 

দিয়া বহুতর ক্রেশ, লুটিব তাহাব দেনা 
পোড়াইব সজীবনীপুর ॥ 

চৌদিকে ছুন্দুভি বাজে, চৌষটি যোগিনী সাজে 
আগুদলে চণ্তীর পয়াণ । 

রণপঢ়া বাজে ঢাক, ধায় দানা লাখে লাখে, 
ধরি তরু পববত পাষাণ ॥ 

কবে ধরি অসিখাণ্ডা, ডানিভাগে উগ্রচণ্ডা 
বামদিকে ধায় চগণ্ডতবতী | 

পরিয়৷ লোহিত ধুতি, পামদিকে শিবদূতী, 
কৌশিকী কালিক। লঘুগতি ॥ 

আইলা চণ্ডী চন্দ্রচড়,  মহেশ্বরী বৃষারূঢা, 
ভূজঙ্গবলয়া ত্রিশূলিনী । 

আইলা রাজহংস-রথে, কপোতাক্ষ শূল হাতে 
ব্রহ্মাণী বাদিনী বিবাদিনী ॥ 

বেদ-বিদ্যাগণ সঙ্গে, সমর-প্রসঙ্গ-রজে, 
আনন্দে নাচয়ে য্ সখী। 

আইল। দেবী বিমানে, কুমারী ময়ুর-যানে, 
শক্তিধর! করাল সুমুখী ॥ 

বৈষ্ণবী গরুড় রথে, শঙ্গ চক্র গদা হাতে, 
অসি কাল বিবিধ ধারিণী | 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী ॥ 





দেবগণের অস্্রাদি প্রধান। 


পদ্মার বচন শুনি, বোষষুত নারায়ণী, 
প্রভাত-অরুণ-বিলোচন! । 
কালঘান বহে মুখে, গগনে মুকুট ঠেকে, 


প্রলয় বদন ঘোরানণা। ॥ 


মজী বনীপুয়-_খমালর় | 


কোপে কম্পমান ভম্থু, 


ধরি বামনী মায়া, হৈল দেবী মহাকাষা, 
কপালে তিলক দিনমণি, 
ভঁরুযুগ কাম-ধন্থু, 
গগনে পৃরিল ঘোরধ্বনি ॥ 
” শব্ন্ধ্ঢা মহাতেজা, হেলা দেনা দশতৃজ। 
১ রে লয়ে নানা প্রহবণ | 
নিল ধন্থ আদি যত, থাণ নিল অসঙ্ঘাত, 
'মিফব সকব শরাসন ॥ 
গায়ে আরোপিল রাঙ্গি, ভূষণ্ডী ডাবুস টাঙ্গি, 
.  তবক বেলক চক্রবাএ। 
করে নিল ভিন্দিপাল, টঙ্গ টাপ্দি করবাল, 
জাঠা নিল কামান কপাণ ॥ 
চণ্ডী করেন অট্রহাস, দেবগণে লাগে ত্রাস, 
নিনাদে পুরিল ভ্রিভূবন | 


 ধেন দৈত্য-রণ-কালে, গিলি যত দিকৃপালে, 


থা 


দিল সবে নিজ 'প্রহবণ ॥ 


শঙ্খ দিঞ্ক জলেশ্বর, শক্তি দিল নিশাচর 
মাগপাশ দিল অণুপতি । 
কাম্মক অক্ষয় গুণ, বাণপু্ণ ছুই তুণ, 
চণ্তিকারে দিল সদাগতি ॥ 
বন্ধ ত্বরিদ্ধ গতি, আনি দিল স্ুরপতি, 
কাত্যায়নী এরাবত হেতে। 
কালদণ্ড হৈতে যম, দণ্ড দিল অনুপম, 
দক্ষ দিল অক্ষমালা হাতে ॥ 
অবনত করি মাথা,  কমগুলু দিল ধাতা, 
লোমকুপে রশ্মি দিবাকর । 
রোবধুক্ত করবাল, সমর্পণ করে কাল, 
... অবনী লোটায়ে কলেবর ॥ 
ক্ষীর-সিছু দিল হার, অক্ষয় অমূল যার, 
চূড়ামণি কনক-কুগুল | 
দিল মুকুটের আভা, অর্ধচন্ত্র ইন্দুশোভা, 
বাহুষুগে অঙগদমণ্ডল ॥ 
রত্কুময় অন্গুরী, সকল অঙ্গুলে পরি, 


_ পদাঙ্ছুলে প্নৃশুলিরতন। 


নূপুর মরাল-ভাষা, . দিল দিব্য কণ্ঠভূষা, 
অন্থুপম রতন ভূষণ ॥ 

টাঙ্জি দিল বিশ্বকণ্ম, অস্ত্র-অভেন্য বর্ম, 
দিল নানাবিধ প্রহরণ। | 

দিলেন ভরিয়া গলা, অমল কমল মালা, 
উর্ববশীর শিরের ভূষণ ॥ 

বিমল সভার সম্প, জলনিধি দিল পল্স, 


কেশরী বাহন হিমবান। 

দিলেন করিয়া পূজা,  চবক বক্ষের রাজা 
যাহাতে অক্ষয় সুধা পান ॥ 

চণ্ডিকার ক্রোধ দেখি, দেখগণ হৈয়া ছুখী, 
কোলাহল কেল স্ুুরপুরে । 

যুক্তি করি দেবরাজ, জানিতে চণ্তীর কাজ, 
পাঠাল নাবদ মুনিবে ॥ 


শেষ দিল নাগহার, নহ'মণি ভূষা যার, 
যেই প্রভু ধবিল ধরণী । 
বচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 


প্রকাশে ত্রাহ্মাণ নুপমণি & 


চ্ডিকার জরঙা এ এখনে গমন । 


ইন্দ্রের ণচনে মুনি চাপিয় বিমানে । 
দগ্ডমাত্রে গেল চণ্ডিকার বিদ্যমানে ॥ 
চণ্ডিকারে দেব খধি নোয়াইল মাথা । 
আশীষ করিল তারে হেমস্ত-ছুহিতা ॥ 
চগ্ডিকারে জিজ্ঞাস! করেন মহামুনি | 
কহ গো এমন বেশে কোথায় সাজনী ॥ 
তোমার ক্রোধেতে হয় এলয় সমান । 
কার তরে হেন বেশে করিছ পয়াণ ॥ 


_ এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল মহামুনি। 


নিজ্ঞ গ্রশ্নোজন কথা কহিলা৷ ভবানী ॥ 
আমার মেবকে লয়ে কাটে শালবান। 
কাটিব তাহার মাথা কহিলু বিধান ॥ 


শেষ লনন্ব। ভকস্র্ধাপান-পান্র । 





জবতীবেশে চণ্ডিকাৰ মশানে আগমন 


কোটালের নিকট চত্ডিকার গমন । 


হাসিয়া নারদ মুনি দিলেন উত্তর । 
তোমারে উচিত নহে নরের সমব ॥ 
এতেক সাজন ছাড় নরের কারণে । 
গরুড় সাজয়ে কিবা! মৃষিকেরস্রণে ॥ 
তোমার সমরে হরি হরে লাগে ডর । . 
সিংহ সনে কিবা যুদ্ধ করিবে গাড়র ॥ 
কোটালের স্থানে ভিক্ষা মাগহ আপনি । 
ভিক্ষাচ্ছলে সিংহলেতে চলহ ভবানী ॥ 
যদি নাহি দেয়, যুদ্ধ কর” অবশেষে । 
সাধু বলি নিল নারদের উপদেশে ॥ 
জরতী ত্রাহ্মণী অস্থিচন্্ম বিলোলনা ৷ 
মায়া করি ভ্রমে যেন চঞ্চল-পরাণা ॥ 
বাঁতেতে কাকালি বেঁকা যান হয়ে টেড়ি। 
উছটের ঘায়ে চস্তী যান গড়াগড়ি ॥ 
বামকক্ষে নিল মাতা রঙ্গীন চুপড়ি। 
জব্যকরে নিল মাতা শিঙ্গাবেত্র লড়ি ॥ 
করে নিল কুম্থম চন্দন দূর্ববাধান। 
বেদমন্ত্রে শ্রীমস্তের করিতে কল্যাণ ॥ 
সঙ্কেত করিয়! সেনা রাখি এক স্থানে । 
সেই ক্ষণে উরিলেন দক্ষিণ মশানে ॥ 
নারদের উপদেশে আইলা ভবানী । 
বন্দিয়া ইন্দ্রের সভা যান মহামুনি ॥ 
অশ্বিকার চরণে মজুক নিজ চিত । 
জ্ীকবিকষ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





কোটালের নিকট চণ্ডিকার গমন । 


কাখে ঝুড়িহাতে লড়ি, উচ্চৈংস্বরে বেদ পড়ি, 
বিনয়ে বলেন ধীরে ধীরে। 
করধুগে করি দর্ভা, কুম্থম চন্দন দূর্ববা, 
আরোপিল কোটালের শিরে ॥ 
কোটাল, আইলাম তোমার সন্নিধান। 
তুমি বড় ভাগ্যবান, এই হেতু মাগি দান, 
স্রাহ্মণীর করহ সম্মান ॥ 


8৬৫ 


জরাযূত হৈল তনু, বজিতে ধরিয়ে জানু, 
ভূমি ধরি উঠিয়ে যতনে । 

হেনজন নাহি কোলে, হাঁতেতে ধরিয়ী তোলে, 
দোসর আপন বদ্ধুজনে ॥ 

নাতীটি হয়েছি হার!, দেখিলাম তার পারা, 
আইলু' তোমার সন্গিধান । 

চিনিলু* আপন নাতি, কোটাল পাইলে কতি, 
বাপের পুণ্যেতে কর দান । 


শিশুমতি মোর নাতি, নহে ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি, 
নহে খণ্ড বাটপাড় চোর। 
কৃপণের যেন কড়ি, আন্ধের যেমন লড়ি, 


দান দিয়া প্রাণ রাখ মোর ॥ 

পাইলু' অনেক ক্লেশ, ভ্রমিলু' অনেক দেশ, 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল। 

ত্রিগর্ত আগর দিল্লী, চাহিয়া অনেক পল্লী, 
অবশেষে আইলাম সিংহল ॥ 

পিতা মোর কুলে বন্দ্য, কুলে শীলে নহে নিন্ৰ্য, 
প্বামী মোর ঘোষাল পঞ্চানন । 

তপস্তা করিয়া আমি, পাইলু' দরিজ্র স্বামী, 
বুড়া বৃষ সবে যার ধন ॥ 

অবনীতে নাহি ঠাই, সমুদ্রে ডুবিল ভাই, 
প্রাণনাথ কৈল বিষপান। 

দারুণ দৈবের দোষে, ছই পুজ নাহি পোষে, 
কত ছুঃখ করিব ব্যাখ্যান ॥ 

তুমি হও পুণ্যবান,  ন্বপতি রাখিবে মান, 
বাড়্‌ক তোমার পরমাই । 

দিশা লাগে পথে যেতে, ছির! দেহ মোর সাথে, 
আশীষ করিয়৷ ঘরে যাই ॥ 

শ্রীমস্তের শিরে পাণি, আরোপিলা নারায়ণী 
অভয় দিলেন মহামায়া । 

্রাহ্মণ ভূমির প্রতি, রঘুনাথ নরপতি, 
জয়চণ্ডী তারে কর দয়া ॥ 


সব্যককে-ডান হাত। কতি-কোথার | ঢাঙ্গাতি -ছলন। | ঘোষাপ-বিধা5। দিশা-দিগদ। * 


৯৪ 


২৬৬ কৰিকন্কণ চণ্তী। 


কোটালের প্রতি চণ্তীর ভিতোপদেশ ৷ 
কোটাল, দুঃখ পাই নিজ কন্মদোষে । 
জিনিয়া ইন্দ্রিযগণ, না! সেবিলু' নারায়ণ, 
কাহারে না রাখিল' সন্তোষে ॥ 
'অস্বষেধ যজ্ঞ-কুণ্ডে, বসুধা ব্রাহ্মণ তুণ্ডে, 
সন্প্রদান না কৈলু' আহুতি। 
যত সতীজন প্রতি, না করিল প্রেমভক্তি, 
এই হেতু এ পঞ্চ ছুর্গীতি ॥ 
আছিল কৈকুঠ্পুরী,  বৈকৃষ্ঠনাথের দ্বারী, 
জয় বিজয় ছুই ভাই। 
হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গী, বিরিঞ্চিনন্দনে লজ্ঘি, 
বৈকৃষ্ঠেতে না পাইল ঠাই ॥ 
দ্বিজে নাহি দিল দান, না কৈল গুরুর মান, 
দিনে দিনে পরমায়ু নাশ । 
লঙ্ঘিয়া কপিল খষি, ন্্যবংশ ভম্মরাশি, 
রামায়ণে শুনি ইতিহাস ॥ 
পাত্রে নাহি দিল দান, অপাত্রে করিল মান, 
দরিদ্র হইল এই দোষে । 
জীবে না করিল কৃপা, এই হেতু ক্ষীণতপা, 
ঘরে ঘরে ফিরি ভিক্ষা আশে ॥ 
অভয়ার কথা শুনি, কোটালিয়া মনে গণি, 
সকরুণে করে নিবেদন । 
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, 
বিরচিল শ্রীকবিকন্কণ ॥ 


চত্তীর প্রহি কোটালেক নিবেদন | 


হাম পরাধীন, অতিবড় হীন, 
বিশেষ রাজীর দাস। 

ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়, 
বধ্য জনের ছাড় আশ ॥ 

কর্ণ রলি আদি, যত যশোনিধি, ' 
আছিল অব্রনীপাল । 


আর ছিল যত, তাহা কব কত, 
সকলি হরিল কাল ॥ 
দাঁন কম্মফ.ল, ছিল মহীতলে, 
স্বর 'ব হৈল স্বামী । 
বিধি সনে দ, হৈল পরমাদ, 
সে ত.গ্য না কৈলুঁ আমি ॥ 
এই সাধু ভদ, রাজা কবে দণ্ড, 
'মিথা। চনের দোষে । 
রাজার ব৮”', . এনেছি মশানে, 
বাহিত নায়ের পাশে ॥ 
রাখি হুয়া "নস, যদি কবিদান, 
পরা; দাণ্ডিবে রাজা । 
সাধু বিনে গান, মাগ যেই দান, 
কবি তামার পূজা ॥ 
একে ত ব্রা নী, আর অনাথিনী, 
ভিক্ষুক জনের আশা । 
কহি উপদেশ, শুনহ বিশেষ, 
যদি না হবে নৈরাশা ॥. 
রাজা শালবান, কর্ণের সমান, 
যা চাবে তা পাবে দান। 
করপতরু ত্যজি, হীন জনে ভি, 
সেওড়াতলে সাধ মান ॥ 
এই পাপমতি, যদি বটে নাতি, 
করিবে পরাণে রক্ষা । 
গিয়া রাজ-ধাম, সাধ নিজকাম, 
নবপবরে মাগ ভিক্ষা ॥ 
কোটালের বাণী, শুনি নারায়ণী, 
চাহেন পল্মার মুখ । 
বুঝিয়া ইঙ্গিত, পদ্মা কহে হিত, 
যাচঞগ বড়ই ছুঃখ ॥ 
রাজ সভা স্তান, লৈতে যাবে দান, 
দেখা দিবে কতজনে । 
সাধু কোলে করি, নিস মহেশ্বরী, 
শ্রীকবিকম্কণ ভণে ॥ 


হাম _কআআমি। , মানের পাশে-_নৌকায় দড়িতে 


শ্মস্তের প্রতি কোটালের অস্ত্র গ্রয়োগ । ২৬১ 


জীস্তকে কোলে করি! মশানে 
চণ্তীর স্থিতি ' 

শ্রীস্তকে কোলে করি বঙ্সিলা ভবানী । 
ভাই সঙ্গে কোটালিয়া কবে কাণাকাণি ॥ 
সেতা বলে নেতা ভাই দেখি বিপরীত । 
বুঝিতে না পারি এই বুড়ীর চরিত ॥ 
ব্রাহ্মণীর দেখি কিছু কোপের উদয়। 
সেন। মেলি যুক্তি করে কোটাল সভয ॥ 
আচম্িতে আইল বুড়ী দক্ষিণ মশানে। 
রুধির-নয়নে বুড়ী চাহে ঘনে ঘনে ॥ 
বয়স অশীতিপরা পবা গুণ-পাঁস। 
বল বুদ্ধি টুটা ভক্ষণে অভিলাষ ॥ 
সকল বচনে বুড়ী ছাড়ে ভুনঙ্কার। 
দিবস দুপুরে দেখি ঘোর অপ্ধকার ॥ 
কেমন দেবতা আইল ধরি বৃদ্ধা বেশ। 
নাহি লক্ষ্যি বুডীব লোচনে নিমেৰ ॥ 
চক্ষে নাহ দেখে বুড়ী কর্ণে নাহি শুানে। 
একেলা আইল বুড়ী দক্ষিণ পানে ॥ 
নাহি দান দিতে বুড়ী সাধ “ল কোলে । 
রাজার বিপক্ষ আজি লনে ল ছলে॥ 
একেল। আইল বুড়ী চৈল দ” জন। 
কোপে ওষ্ঠ কাঁপেবুড়ীর লোহিত লোচন " 
ব্রাহ্ষণীর বোলে যদি ছাড়ি "জ-অরি। 
সবংশে বধিবে প্রাণ নৃপতি-€কশরী ॥ 
যদি বা হানিয়। যাই রাজ-["শুজন | 
মশানে বুড়ীর ঠাই না রবে 'গীবন ॥ 
কোটালে গর্জ্িয়া বলে নস 'কাটালিয়া। 
শ্রীমস্তের চুলে ধর ত্রাহ্মণী ' লয় ॥ 
কোপে পন্মাবতী দিল ঘণ্টা। 'নশান। 
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে  ন॥ 


কোটালেব প্রতি শ্রীমস্তের বিনয় । 


কোটাল, খানিক জীবন রাখ । 

ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়, 
স্ুকৃতি-শরণ দেখ ॥ 

লহ মোর হার, 
অন্রী অঙ্গদ বাল! । 

ছাড়হ কৃস্তল, পিয়ে গঙ্গাজল, 
দেহ তূলসীর মালা ॥ 

ঘোব তলোয়ার, দেখি ক্ষুর ধার, 
ছিবারে চমক লাগে। 

ধর্মে দেহ মন, করি নিবেদন, 
কিছু বলি তুয়া আগে ॥ 

লোভে ভাবে ছুখ, সাধু পূর্বব মুখ, 
বসিল আসন পাতি । 

হানে কোতোয়ীল, ভাঙ্গে করবাল, 
ছঃখ ভাবে নিশাপতি 

কুজ্ভানী এই বড়ী, কার্যে কৈল দেরী, 
ভাঙ্গিল আমার অসি। 

নানা অস্ত্র ধরি, ুষ্ট সাধু মাবি, 
কিসেব বিলম্বে বসি ॥ 

রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক মাঝে স্বজন । 

কাব সভাসদ, 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ 


রত্ু-অলম্কার, | 


রচি চারুপদ, 


শ্লীমন্তেব প্রতি কোটালেব মস্ত প্রয়োগ । 


পরশিল রে পাইক সাধু বধিবারে । 
পুরিয়। সন্ধান, ছাড়িয়া দিল বাণ, 
কেহ নিবারিতে নারে ॥ 

দশ বিশ নীরবর, লইয়। যমধর, 
শ্রীমস্তে করিতে গুণ । 

ঠেকি সাধুঅঙ্গে: একে একে ভাঙ্গে, 
আধাটিয়া যেন ভ্রকুণ্ডা ॥ 


গুপবাস-শুভাঁর কাপড় | নিশীগ চ _কোটাল। গও1--গুড়। | জকুণ! (ঝুরকু্! )_আধাঁ মাসে উক্ত নামে এক প্রকার 
, চ্ছুপজন্মে। "তাহার শীর্ষ বীজজকোন যাক! বন্তাদিতে লাঙ্গিবা মাত্রই শল্িত হয় 


২৬৯, কবিকস্কণ চণ্ডা। 


ঢালি পাইক ঢালকি, ধাইল তবকী, 
উভ করি তবকে গুলি । 

অনলে দিতে ফু, গুণ্ডিল তবকে মু, 
পাছু হয়ে পড়িল গুলি ॥ 

দশ বিশ বীরবর, লইয়া যমধর, 
আরোপিল শ্রীমন্ত গার । 

শ্রীমস্ত-অঙ্গে, যনধর ভাঙ্গে, 
বীরগণ ফ্যালফ্যাল চায় ॥ 

পুরিয়া তবকী, ধাইল ধান্ুকী, 
ধনুকে সারিয়া কাড়া। 

পুরিয়া সন্ধান, ছাড়িয়া দিতে বাণ, 
ধনুকের ছিগ্ডিল চড়া ॥ 

পরিঘ ভূযণ্তী, তোমর গণ্তী, 
ডাবুস ছুরিকা শেল। 

জীমস্ত-অঙ্গে, একে একে ভাঙ্গে, 
বীরগণ চায় ভেল ভেল ॥ 

জীমন্তে বেড়িয়া, রায়বাশ সারিয়া, 
ধাইল পদাতিচয়। 

ভাঙ্গিল রায়বাশ, পদাতি পায় ত্রাস, 
শ্রীমস্তের হইল জয়।॥ 

জগদবতংসে, পালধিবংশে, 
নৃপতি শ্রীরঘুরাম। 

জ্রীকবিকন্কণ, করয়ে নিবেদন, 
অভয়! পূর তার কাম ॥ 


চত্তীর প্রতি কোটালেব ক্রোধ । 


সাধু হৈল বজ্রকায়, নানা অস্ত্র ভাঙ্গে গায়, 
পাইক কান্দে মাণায় হাত দিয়া । 

কোটালিয়া কম্পমান, ঘন বলে হান হান, 
দূর কর ত্রান্মণী 'ঠেলিয়া ॥ . 
বুড়ি, গৌরব রাখহ আপনার । 


হইল ছুপ্রহর বেলা, রাজকার্য্যে হৈল হেলা, 
ঝাট মারি বিদেশী কুমার ॥ 

মেগে বুল পাড়াপাড়া, পরিধান শতছি'ড়া, 
মানুষ লইতে চাহ দান যি 

কোথা হৈতে মাইল বুড়ী, সব কার্ধ্য হৈল দেরি, 
অষ্টলোকপাল পরমাণ ॥ 

শিখিয়া ভাইন কলা, জানিস কতেক ছলা। 
আপনা চিনিয়া চল বাস। 

শেল অসি শব খাঁড়া, পাইকের যত ভাড়া, 
ধকল করিলি বুড়ি নাশ ॥ 

কাখেতে রঙ্গীন ঝুড়ি, আইল বামনী বুড়ী, 
আসিয়া পাতিল নান! মায়া । 

শতেক বিনয় কহি,  ব্রাহ্গণী বলিয়। সহি, 
নাহি যায় মশান ত্যজিয়া ॥ 

হাতে পায় কাপে বুড়ী, কোথার বড়াইবুড়ী, 
প্রবৌধ বচন নাহি শুনে । 

সব মিথ্যা যত কয়, অকারণে কর ভয়, 
আগু হান বুড়ীকে মশানে ॥ 

মোর বোল শুন নেকা, বুড়ীরে মারিয়া ঢেকা, 
মশান হইতে কর দূর। 

থাকে যদি বুড়ী সঙ্গে, শেল টাঙ্গি খাড়া ভাঙ্গে, 
কুজ্ভানী এ-বুড়ী প্রচুর ॥ 

কোটালেরকথা শুনি, নেকা কোটাল মনে গণি, 
অভয়ারে ফেলিল ঠেলিয়! 

রচিয় ব্রিপদী ছন্দ, গান কৰি শ্রীমুকুন্ৰ, 
গালি দিল ডাকিনী বলিয়া ॥ 


কোটালেব লঙ্গে যুদ্ধ | 


আইন ভিক্ষার আশে নাহি দিলে ভিখ। 
কিসের কারণে বেটা বল ধিকৃধিক্‌ ॥ 
ব্রাহ্মণী-লঙ্ঘন করি যাবিরে অল্লাই। 
পহিল! রণে পড়িবে তোমরা ছুই ভাই ॥ 


চড়-ধসুফের ছিলা। বুল_বেড়ীও 1, ভাড়া_পু জি। লড়াইবুড়-_-অত বৃদ্ধ। । অল্লাই--জল জন্। 


যুন্ধবর্ণন । ২৯ 


স্রাঙ্ষীর তরে যে বলহ কুবচন। 
অন্ুমানে বুঝি তোর নিকট মরণ ॥ 
আসিহ বুড়ী আমার পিত্ৃশ্রাদ্ধ দিনে | 
*মাগিয়ু) লইস্‌ ভিক্ষা যেবা লয় মনে ॥ 
দূর কর বিষাদ বুড়ি মানুষের কথা । 
সদাগরে দিতে পারে কার ছটা মাথা ॥ 
মশান ছাড়িয়া বুড়ী ঝাট চল দূর। 
গৌরব করিব দূর ধরিয়া চিকুর ॥ 
কোপে পদ্মা বাজাইল নিশানেব ঘণ্টা । 
আইল দানা ছুই ভাই নামে রণঝণ্টা ॥ 
নেতা কোটালের ঘাড়ে মারে সাতহাতা৷। 
করের প্রহারে তার ছিড়ে গেল মাথ। ॥ 
ষুঝয়ে দেবীর দান! কোটালের ঠাটে। 
রণ-ভেরী শব্দে গগনতল ফাটে ॥ 

মার মার করিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক। 
ছুই দলে রণপড়া বাজে জয়ঢাক ॥ 

বট ঝট করিয়া! তবকে পুরে গুলি। 
রণঝন্টা যুদ্ধ করে মাথার ভাঙ্গে খুলি ॥ 
রণে পল্মাবতী দ্রিল ছুন্দুভি নিশান । 
অভয়া-মন্ল কবিকঙ্কণেতে গান ॥ 





যুদ্ধবর্ণন। 


জরতী ব্রান্মণীবেশে যুঝেন ভবানী । 
কেহ কার নাহি শুনে বাণী ॥ 
ভ্রকুটি-কুটিলা, পিঙ্গল জটিলা, 
পরিহিত চীরবসন] । 
কড় মড়ি দস্তা, 
ভয়দা ভীষণ-বদন। ॥ 
কৃত-নরমালা, পলিত জটিল। 
অভিনব জলধর-নাদা । 
শত শত ডাকিনী, সঙ্গে চলে ত্রাঙ্মণী, 
ছাড়িয়া কুল-মর্ধযাদা ॥ 


সমর-ছুরস্তা, 


লোহিত-লোচনা, লোহিত-বসনা, 
আজানুলম্বিত জট । 

রণভূমে কালী, বিষম করালী, 
জলধর জিনিয়। ছটা ॥ 

বেড়িয়া মশান, পাইকের চাপান, 
ঘন পড়ে দামাম! সাড়া । 

রণে অতি মাতালা, কালী ধায় বেতালা, 


খেতে ধায় মেলিয়া দাড়া ॥ 

মুটে মুটে জটাজটি, ছুই দলে কাটাকাটি, 
কার কেহ নাহি শুনে বোলে । 

পাইয়া সমর, নাহি চিনে ঘর পর, 
চটাচটি পড়িল তলে ॥ 

খরতর দৃষ্টে, ' গজবর-পুষ্ঠে, 
মানত মারিল কুস্ত । 

পরিহরি শুণ্তী, 
বাড়িয়া ভাঙ্গিল দত্ত, ॥ 

করিবর গুণ, ধরিয়া চাষুণ্ডা, 
ঘন-দেই গগনে পাক। 

গজবর চাপনে, পড়িল মশানে, 
পদাতিক লাখে লাখ ॥ 

বিন্ধি যমধর, পড়িল বীববর, 
গদা হাতে পড়িল গাদী। 

ঢালি পাইক তবকী, পড়িল ধাস্থকী, 
বেগে ধায় রুধিরের নদী ॥ 

সেতাই নেতাই, কোটাল ছুই ভাই, 
পাতিয়া মহিষা ঢালে । 

আকাশে কুমুদা, ধাইল মামুদা, 
ধরিয়৷ পুরিল গালে ॥ 

পড়িল সেনাগণ, কোটাল ত্যজে রণ, 
চলিল নৃপতি ঠাই। 

নুকবি মুকুন্দ, 
শ্রীকবিচন্দ্রের ভাই ॥ 


ধরিয়া চণ্ডী, 


রচিল প্রবন্ধ, 


1 
মস 


জতী-বুড়ী। পলিত-_ুক্ষ / গু । দাড়া । কুত্ত-বার, ভল্লান। শুতী__হাতী | “বাড়ি _-আঘা বাদি , 


২৭০, কবিকন্ধণ চত্তী। 


+২ পিপল পিপি) স্িসিসিসসসিসিনি লি উনি পিপিপি শিপ ওত 


রাজাব নিকট কোটালেব নিবেদন । 


অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়, 
প্রাণ লৈয়! পলাও নৃপমণি । 

তোমারে ত বলি দঢ়, আহড়ে আহডে লঙ, 
নাহি দেখে যাবৎ ব্রাহ্মণী ॥ 

তোমার আদেশ পেয়ে, বিদেশী সাধরে লয়ে, 
হানিবারে গেলাম মশানে। 

নাহি দেখি নাহি শুনি, আইল এক ত্রাহ্গণী, 
সাধুকে লইতে চাহে দানে ॥ 

তুমি নপ-শিরোমণি, অলজ্ঘা তোমাৰ বাণী, 
ব্রাহ্মণীকে নাহি দিলু দান। 

হুস্কাব ছাঁড়িল বুড়ী, যোজনেক পথ জুড়ি, 
তার ঠাটে বেডিল মশান ॥ 

ত্রাহ্ষণী দ্িলেক হানা, পড়িল অনেক সেনা, 
একটি না বহে অবশেষ । 

তোমারে বারতা দিতে, আছিলাম এক ভিতে 
মড়ায় কবিয়া পববেশ ॥ 

বুড়ী ধরণী ধবিয়৷ উঠে, রণে যেন তারা ছুটে, 
একটি নাঠিক কাঁচা কেশ। 

শুনিতে না পায় কাণে, নাহি দেখে বিলোচনে, 
অকস্মাৎ করিল প্রবেশ ॥ 

বৈদেশিক সদাগরে, বসাইলাম হানিবারে, 
বুড়ী এড্রাইলেক এ রণ। 

না দেখিলু পরতেখ, না লাগে কৃষ্ণের বেখ, 
কে সহিবে তার প্রহরণ ॥ 

কাখে ঝুড়ি হাতে লড়ি, আইল ব্রাহ্মণী বুড়ী, 
কোন নৃপতির হৈয়া চর । 

হেন মোর লয় মনে, কোন রাজা আইল রণে, 
বক্ষিতে শ্রীমস্ত সদাগর ॥ 

কোটালের কথা গনি, রোষযুক্ত নৃপমণি, 
কোপে রাজা পুরিল অন্তর | 

, ঘন পাক দেয় গোৌঁফে, ' দশনে অধব চাপে, 
' গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ 
ই 


চে পাস ৩৩১ পিপি পিশিস্পিস্পীত 5১৯১৩৯৫৯৯৫৭ ত৬০১০০৫০ 


বাজার সমর-সঙ্জা। 


কোটালের কথ শুনি কাপে সব্ব গা। 
সাজ সাজ বলি দামামায় পড়ে ঘা ॥ 
চলিলেন যুবরাজ রাজাব আর্তি । 
লেখা জোখা৷ নাহি যত চলে সেনাপতি ॥ 
আন্তে ন্যস্তে ছুলিয়া চৌদোল করে কাধে। 
ধবণী কম্পিতা হল বাজনার নাদে ॥ 
রায়বীণা গন্ধবীণা বাজে রুত্রবীণা | 

দগড় দোগড়ি বায় শত শত জনা ॥ 
হস্তীর গলায় ঘণ্টা বাজে ঠনঠনি । 

কাংস্ত করতাল বাদ্য বিপরীত শুনি ॥ 
জয়ঢাক বীরঢাক বাক্ষসী বাজনা । 

প্রলয় সময় যেন পড়ে ঝনঝনা ॥ 

হাতে দামী কান্ধে ঢোল তরল নিশান । 
দামামা দগড় বাজে বাজে সিন্ধুয়ান ॥ 
বিষম তনল আগে আবোপিল কাটি। 
বরুজ কামান হাতে শেলপাট জাঠি ॥ 
যবনিয়া অশ্ব'পর যবন সওয়ার | 
ঘোরবপ যবন সব বলে মার মার ॥ 
পাব্বতীয়। অশ্বববে সোণাব বিশ্বকী। 
কণেতে দিয়াছে হার করে ঝিকিনিকি ॥ 
ঢালি পাইক ধায় রণে হাতে খাণ্ড। ঢাল। 
ডানি বামে অস্্ব সাজে বিক্রমে বিশাল ॥ 
ধান্থুকী পাইক ধায় ভাতে ধনুঃশর | 
কটিতটে তববার চলিল সত্বর ॥ 
চৌকনিয়া পাইক চৌকন শোভে করে। 
হাড়িয়। চামব বাঁন্ধে বাশের উপরে ॥ 
বিচিব্র পামবী, গলে পারিজাত মালা । 
পোরভাবে ধায় নান। জানে যুদ্ধকলা ॥ 


. ভীনাজ্জুন কোটাল ধাইল ছূর্বার। 


ভিড়নে চলিল সঙ্গে বাইশ হাজার ॥ 
রাজপুক্র যুবরাজ চলে আগুয়ান। 
শকটে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান ॥ 


আহড়ে- অন্তরালে ।, হান। -ঘোবণা, জাগয়াজ। চৌকনিয়!--চারিপলবিশিষ্ট গদাধারা। তবল _-বাদ্যস্থবিশেষ বিদ্বকী-_ 


শোস্কামন্প। ভিড়নে ধীনে। ঘরটি 


পল্মাবতীর নিছে দানাঁদিগের মহলা । 


বারুই বরজে যেন ঘন ন পাড়ে (কাটি। 
খোজা মিঞা সাজিল হাঁতেতে রাঙ্গা লাঠি ॥ 
লহ লহ করে যত হস্তীকেব শুগু। 
পিগীলিকার সারি যেন পাইকের মুগ্ড॥ 
বারুই বরুজে যেন বেছে তোলে পাণ। 
পাখবিয়, ঘোড়া সাজে কাহনে কাহন ॥ 
ডানিদিকে কোটা'ল চলিল ভীমমল্ল । 
রাজার জামাতা চলে নামে বীরশল্য ॥ 
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া । 
আগুদলে সাজে গজ পাখরিয়া ঘোড়া ॥ 
তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ। 
পুষ্ঠদেশে তূণেতে পৃণিত কৈল বাণ ॥ 
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝণাটা | 

তিন ভাই তীব বিন্ধে দিয়া চুণের ফৌটা ॥ 
পাইকের প্রধান তিন ভাই আগুদল। 
বাণবুষ্টি করে ষেন মেঘে ফেলে জল ॥ 
পথে যাইতে বিভাগ করিয়। নিল ঠাট। 
রণমুখে সেনাপতি আগুলিল বাট ॥ 
দক্ষিণ মশীনে গিয়া দিল দরশন । 
মশান বেড়িয়া রে রাজ-সেনাগণ ॥ 
দেখিয়া ফাঁফৰ হৈল কুমার শ্রীপতি। 
জ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভাবতী ॥ 


শিপ 


মশানে চণ্ডীর গ্রতি শ্রীমন্তেব 
করুণা বাক্য । 


অভয়া, ঝাট চল ত্যজিয়। মশান । 
তুমিগো অবলা জাতি, আমি নহি রণে কৃতী 
কেন মাতা হারাবে পরাণ ॥ 
আট দিকে আগু দলে, পড়ে বজ্রসার শিলে, 
ধূমে আচ্ছাদিত দিনমণি। 
মেঘের গর্জন জিনি, কামানের শব্দ শুনি, 
সেনাভরে কাপয়ে মেদিনী ॥ 


দেখিয়। লাগয়ে ধাধা, 


২ 

ঢল তবক বাধা, 
আসোয়ার কবচমণ্ডিত 

কোডিব ভাঁঙব সাথে, কামান রঃ হাতে, 
কত আইসে সমবে পণ্ডিত ॥ 

মাথায় স্ুরক্গ ডালী, তবকী বেলকী ঢালী, 
পাক আইসে পণে পণে। 

পবাণ করিয়া পণ, আইসে করিবারে রণ, 
সাহস করহ অকাবণে । 

কালে সিন্দুব ফেশটা, আইসে মাতঙ্গ ঘটা, 
সাজি আইসে যেন কাঁদশ্থিনী। 


গজপষ্ঠে দামা ঘণ্টা, দেখি লাগে উৎকগ্া, 
কেমনে বুঝিবে একাকিনী ॥ 
মাথায ধবল ছাতি, গজপু্গে নবপততি, 


বাব শত আইনে সেনাপতি । 
চৌদিগে বেড়িল বথ, পলাইতে নাহি পথ, 
জীবনে নাহিক অব্যাহতি ॥ 
শ্রীমন্তের শুনি কথা, বলেন শিখবি-স্তৃতা, 
দূর কব মনেব বিষাদ | 


আইসে বাজা শালনান্‌, তোবে দিতে কন্া-দান 


অকারণ গণহ প্রমাদ ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, দয়-মিশ্রের তাত, 
কনিচন্দ্র হাদয়-নন্দন। 

তাহার অনুজ ভাই,  চণ্ভীব মাদেশ পাই, 
বিবচিল ঞ্ীকবিকম্কণ ॥ 





পদ্মাবতীর নিকটে দানাদ্দিগের মহলা । 


বচন বলিতে মাত্র হইল বিলম্ব । 
ভগবতীর দান। আসি করে মহাদস্ত ॥ 
চণ্ডিকারে প্রণাম করয়ে আট গোলা । 
পদ্মার নিকটে দেয় আপন মহলা ॥ 
মহল! করয়ে দানা নামে ধুয়ার্পাশ। 
পৌটী চালের ভাত করে এক গ্রাস ॥ 


পাখত্রিয়।--পক্ষীর নত গতিশীল । কৃতী- দক্ষ | কোওর়-্পপুজ | ভাওর-_ততুল্পুকজ। মা পরীক্ষা । 


পৌঁটা-_যোল বিশ ; আঠার মণ। 


কথিকস্কণ চত্তী 


মহলা করয়ে দানা নামে তালজংঘ। 
বার মাস রণ করে নাহি দেয় ভজ ॥- 
মহলা করয়ে দানা নামে রণঘাটু । 
সমুদ্রের মাঝে যার জল এক হাটু ॥ 
মহলা করয়ে দানা নামে বাঘমুয়া । 
নিশ্বাস ছাড়িতে যার নিকলয়ে ধৃ'য়া ॥ 
চিকিমিকি করে দানা নামে আচাতুয়া । 
নরমাথা খায় যেন সরসিয়া গুয়। ॥ 
মহল করয়ে দানা নামে মহাকাল । 
হাতী ঘোড়া ধ্াতে বিন্ধে যেন পাকাতাল ॥ 
মহলা করয়ে দানা আউটি বেতাল । 
দস্তগুল। মেলে যেন পাটুয়া কোদাল ॥ 
যেই দেবস্ুরে রণ হৈল সত্যযুগে । 
মাংস খেয়ে উদর পূরিল তিন ভাগে ॥ 
যেই কালে শ্রীরাম রাবণে হৈল রণ। 
মাংস খেয়ে উদর পূরিল ছুই কোণ ॥ 
দ্বাপরে হইল কুরুপাগুবের রণ | 

মাংস খেয়ে উদর পৃরিল এক কোণ ॥ 
উপবাসী আছি গো কলির কটা দিন। 
রণ না পাইয়া মাতা হৈয়া গেছি ক্ষীণ | 
হাসিয়া অভয়া সবাকারে দিল পাণ। 
সংগ্রাম করহ সবে মোর বিদ্যমান ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


দানাদিগের যুদ্ধ । 


পাইকে পাইকে দেখাদেখি হৈল যথা । 
আগে মৈল ফরিকাল ঢালে পুতি মাথা ॥ 
তবকী ছাড়য়ে গুলি বড়ই ছুঃশীল। 
চৈত্রমাসে মেঘে যেন বরিষয়ে শিল ॥ 
রাজ-সেন। দেবী-সেন। ক্ৌোহে বাজে রণ। 
ছুই দলে কাটাকাটি শুনি ঝনঝন ॥ 





শিলাতরু করে ধরি ফেলে মারে দানা। 
ঢেকানে ঠেলিয়া ফেলে নৃপতির সেনা ॥ 
ছই দলে হাতাহাতি বেড়িল মশান। 
মানত উপরে ডাক ছাড়ে হান হান ॥ 
রণতলে উপনীত হৈল যেই দণ্ডে। 
করের চাপড় মারি ছি'ড়ে ফেলে মুণ্ডে ॥ 
সিংহজোড়া নামে দান! উঠিল গগনে । 
কর হৈতে কেড়ে নিল সবার কামানে ॥ 
আগু হৈল ফরিকাল ঢালে মাথা পুতে ।" 
সিংহ বাঘা ছুই ভাই রহে ছুই ভিতে ॥ 
মেঘে যেন বরিষায় বরিষয়ে বাণ। 
কাড়িয়া লইল দাঁন। ধনু ছুইখান ॥ 
কামানিয় কামান পাতিল থরে থরে । 
তালফল সম গোলা! পুরিল ভিতরে ॥ 
গুরু স্মরিয়। তাহে ভেজায় অনলে। 
পাছু হয়ে পড়ে গোলা নৃপতির দলে ॥ 
নৃপতির ঠাটগুলি খেয়ে বুলে তালি। 
হাসেন চণ্ডিক! দেখি ঠাটের আউলী ॥ 
পুড়ে মরে সেনা দেখি পুরোধা ব্রাহ্মণ । 
বরুণের মন্ত্র ওঝা করিল স্মরণ ॥ 
মন্ত্র-চিস্তন-ফলে শোতে বহে জল । 
রাজার সৈচ্ঠের দলে নিভায় অনল ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
জ্রীকবিকস্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


দেবীগণের যুদ্ধে আগমন । 


চগ্ডনাদ চণ্ডিক! ছাড়েন চণ্ড রণে। 
তিনলোকে চমতকার কিছুই না৷ শুনে ॥ 
রত্বের কুণ্ডল কর্ণে করে ঝিলিমিলি । 
রাকা সুধাকরে যেন অচল বিজুলি ॥ 
পলিত ভূরুর ঘটা নব শশিকলা । 
আজানুলম্বিত গলে দোলে মুণ্ডমালা ॥ 


« সয়সি্া-_সরম। , পাঁট্য়।_কার্োপনুক্ত। ফরিফাল-_খেলোরার পাঁইক বিশেষ। আউলী--বিশৃঙ্খল। 
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চারি মুখে ব্রাহ্মণী পৃরেন শঙ্খববনি । 
বারাহী খেটকধরা ঘর্থরনাদিনী ॥ 
অশনি-উজ্জল-করা ধাইল ইন্দ্রাণী । 
কৌমরী বিষমজিতা৷ ময়ুরবাহিনী ॥ 
রণস্থলে পাঞ্চজন্য বাজান বৈষ্ণবী | 
সমরে বিষম শিঙ্গা বাজয়ে ছুন্দুভি ॥ 
রণস্থলে নারসিংহী ছাড়ে ভুহুস্কার | 
দিবস দুপুরে দেখি ঘোর অন্ধকার ॥ 
আছ্যা সনাতনী মাতা কাঁল অবতার । 
ত্রিশূল পট্টিশ অসি শেল যমধার ॥ 
ধাইতে চরণ ছুটা পড়ে ক্রোশে ক্রোশে। 
মাতৃগণ সঙ্গে ধায় ব্রাহ্মণীর বেশে ॥ 
রণে হৈল! চণ্ডী বুদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ। 
ধবল চামর জিনি লহ্বনান কেশ ॥ 
রুচির বদন তন্থু জলধর জিনি। 

সিন্দুর তিলক যেন শোভে দিনমণি ॥ 
বাহন ছাড়িয়া সবে ধায় মহীতলে। 
যুগাস্ত প্রলয়*ঝড় উবিল সিংহলে ॥ 
যোগিনী-সমব নাহি সহে রাজসেনা। 
আগে পিছে পথ আগুলিল সব দানা ॥ 
নশানে ফিরয়ে দানা অতি বড় দীন। 
পুকুর গাবালে যেন মড়। হৈল মীন ॥* 
সঘনে যোগিনীগণ ছাড়ে সিংহনাদ । 
সিংহল নগরে হৈল বড় পরমাদ ॥ 
পশ্চাতে আইল তবে রাজা শালবান। 
পঞ্চপাত্র সঙ্গে ভূঞা পাইক প্রধান ॥ 
হয় বল গজে রাজ বেড়িল মশান। 
হেমময় দণ্ছাতা চামর নিশান ॥ 
যোগিনীর বোলে দানা রুষিল সঘনে । 
ভূজঙ্গ পড়িল যেন গরুড়ের রণে ॥ 
আজ্ঞা দিল দানাগণে হাসিয়া অভয়া । 
পঞ্চপাত্র মহীপালে রাখ করি দয়া ॥ 
আমার ব্রতের হেতু রাজা শালবান। 
যতনে রাখিবে সবে উহার পরাণ ॥ 


সঘনে লৌফয়ে দাঁন। তাড়িপত্র খীড়া ৷ 
যারে হানে মশীনেতে সেই হয় গুঁড়া ॥ 
ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে। 
মশানের ধুলা লাগে সবার নয়নে ॥ 
ঘোঁড়ায় ঘোড়ায় রণ চরণে চরণে । 
দশনে দশনে যুঝে মাতঙগমগণে ॥ 
কাড়েতে পাইক যুঝে কেহ ঢাল মাথে। 
ঠেলাঠেলি করি কেহ যায় যমপথে ॥ 
রুধিরের নদীতে সীতারে ঘোড়া হাতী। 
স্থল নাহি পায় অশ্ব ডুবে মরে তথি ॥ 
কলিকালে রণ নাহি পেয়েছিল দানা । 
উলটি পালটি রণতলে দেয় হানা ॥ 
গজদন্ত-গদাপাণি ফিরে দানাগণ। 
মারিয়া গদার বাড়ি হরিল জীবন ॥ 
জীয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছে বাছ। 
কৃষাণ যেমন ধবে উজানের মাছ,। 

গজ পৃষ্ঠে তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে । 

ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে ॥ 
শালবানের চিত্তেতে লাগিল বড় ধন্ধ। 
অস্থিকামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ ॥ 





শোণিভেব নদী । 


অকালে বরিষ। হৈল দক্ষিণ মশানে । 


শোণিতের খালিজুলি, ভরিয়া বহে কুলি, 
সিংহল ভরিল বানে ॥ 

রুষিয়া সমরে, উরিলা অশ্বরে, 
কালিক! কাদম্থিনী | 

দামামা ডম্ব,র, ভরিল অস্বর, 
কেহ কার নাহি শুনে বাণী ॥ 

খরতর নখরে, হয় গজ বিদরে, 
নৃসিংহরূপিণী শিবানী । 

শোণিতেব নীরে, ভাসি ভাসি ফিরে, ' 


দেখিয়। হাসেন ভবানী ॥ 


গাৰালে__-ধাটালে। * পুকুরের জল থুব ঘটাইয়! দিলে মাছগুলি মৃতপ্রায় হয়। তাড়িপত্র -তালপত্র | গজন্ত-গদাপানি- 


হাতীর দাতের গলদা হাতে। থাছে হাহ-্দলে দল। 
৫ 


[বা 


২৭৪ 
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শোণিতের উপরে, 
দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ। 
চণ্ডী রণস্থলে, কাটেন কুতৃহলে, 
দানবের বাড়য়ে রঙ্গ ॥ 
ধরিয়া খাণ্ডা, 
সিংহল নৃপতির দল। 
রুধিরের পানা, পান করে দানা, 
মনেতে বড় কুতৃহল ॥ 
দেখিয়া বলবান, নৃপতি ত্যজে মান, 
' ধায় যত পদাতিক শিক। 
রুধিরের জলাশয়, দেখিয়া লাগে ভয়, 
ফুটিল যেন পুণুরীক ॥ 
সঘনে ছাড়ে গুলি, শ্রবণে লাগে তালি, 
মেঘে যেন বরিষয়ে শিল। 
রুধিরের নীরে, ভাসি ভাসি ফিরে, 
দানাগণ তিমিজিল ॥ 
জগদবতংসে, 
ব্বপতি রঘুরাম। 
শ্রীকবিকস্কণ, 
অভয় পৃর তার কাম ॥ 


ভাসে গজবরে, 


কাটেন চামুণ্ডা, 


পালধি বংশে, 


করে নিবেদন, 


মশানে পিশাচদ্দিগের মাংসের বাজার । 


জুড়িয়। ক্রোশেক বাট, বসিল প্রেতের হাট, 
মুনসিব সর্নবমঙ্গলা | 

জোড়া শিঙ্গ! বাজে কালী, বাজনা বাজায় ঢুলী 
চৌদিকে লম্বিত মুণ্ডমালা ॥ 


অপরূপ প্রেত্রে বাজার। 
কেহ কাটে কেহ কোটে, কেহ জুখি ভাগ বাঁটে, 
কোন প্রেত হয় খরিদ্দার ॥ 
ফুলঘরা ওড়ফুল, মালার লক্ষেক মূল, 
দত্ত গাঁধি করে কুন্দমালা । 
মাল! গাথে নানা ধারা, লোচনপক্কজতা রা, 
পিশাচ মালিনী মহাবলা ॥ 


কবিকন্কণ চণ্তী। 
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মাংসপিঠ রসপানা, কিনয়ে সকল দানা, 
ঘটে রক্ত মদের পসার। 

কোন পিশাচের ঝি, মনুম্যমাথার ঘি, 
কিনয়ে বেচয়ে ভারে ভার ॥ * 

হাড়ের ঘটি বাটি, হাটুর চাকি রুটী, 
অঙ্গুলি হয় কলার পসার। 

কোন পিশাচের বেটা, মাথ। নিয়ে খেলে ভাটা, 
জোড়ে জোড়ে বেচয়ে কুমার ॥ 

পিশাচী পসারীগুলা, বেচে গজদস্ত-মূলা, 
কুড়ি দরে নখ পানীফুল। 

কেহ কিনেকাচ। রান্ধা, কেহ কিনেদিয়ে জোন্দা, 
মাংসভক্ষ্য নানা! উপচার ॥ 

উত্তরী উটের নাড়ী, কুঞ্জর চন্মের শাড়ী, 
চন্ম হয় পাটের পসার । 

পটুকা ঘোড়ার নাড়ী, মাপে জুখে লয় কড়ি, 
প্রেত তাতি করয়ে ব্যাপার ॥ 

মশানে ভীষণরবা, হোঁয়। হোয়। করে শিবা, 
বাসি মড়া করে টানঘ্টানি । 

রচিয়া ক্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ, 
পরিতুষ্টা যাহাবে তবানী ॥ 


রাঘসৈন্তের রণভঙ্গ । 


কাটা স্কন্ধে লুকাইল যত ছিল বুড়। । 
মরা ছলে পড়ে রহে নৃপতির খুড়া ॥ 
ফেলিয়। চামর ছাতা যান কাশীরাজ । 
শাল্যরাজা পলাইল পেয়ে বড় লাজ ॥ 
অন্ুশাল্য পলাইল শাল্যের সোদর । 
ফেলি নবদণ্ড ছাতা যান পুরন্দনর ॥ 
পাত্র হরিহরে কিছু জিজ্জাসিল রায় । 
বিষম সঙ্কটে করি কেমন উপায় ॥ 
প্রাপভয়ে পলাইতে চাহে যত সেনা । 
আগু পাচ আগুলিয়! পথে মারে দানা ॥ 
পড়িল অনেক সেনা পর্বতের চূড়া। 
নবলক্ষ দল মৈল আর বৃদ্ধ খুড়া। ॥ 


॥ , দুষ্গিতস্ঞাধাহ লেখক | 


চত্তীর প্রতি শাবানের তি । ২৭৫ 


পিতা পুত খুড়াকে না দেখে নরপতি। ] 
ভাসিয়া লোচনজলে করে আত্মঘাতী ॥ 
রাজার রোদন শুনি হিত চিন্তি মনে। 
প্রণতি করিয়া বলে বৃপতিচরণে ॥ 

এ জন মনুষ্য নহে হেন অন্ুমানি। 
অবলা করয়ে রণ কোথাও না শুনি ॥ 
আমর বচনে রায় ভিত চিস্ত মনে। 
অভয়! আসিল কিবা দক্ষিণ মশানে ॥ 
পরিহার করহ কুঠার বান্ধি গলে । 
বিনয় '৪রহ ত্রাহ্গণীর পদতলে ॥ 
পাত্রেন বচানে রাজ। হিত চিস্তি মনে। 
ডাক দয়া আনাইল পুরোধা ব্রান্মাণে ॥ 
শালবান করি গলে কুঠার বন্ধন। 
ব্রাহ্মণের হাতে দিল কুসুম চন্দন ॥ 
সকরুণ হয়ে রাজা করিল গমন। 
দক্ষিণমশানে গিয়া দিল দরশন ॥ 
বিনয় করিয়া রাজা বলে ধ'রে ধীরে। 
গাইল পাচালি শ্রীমুকুন্দ কবিবরে ॥ 


চণ্ডার প্রতি শালবানের স্তরতি। 


জুঁড়িয়া উভয় পাণি, 
সকরুণে করে নিবেদন | 


আমি অতি হীনতপা, এই হেতু নাহি কৃপা, 


মায়ারূপে কৈল৷ আগমন ॥ 

ধরিয়। ব্রাক্ষণী বেশ, আইলা সিংহল দেশ, 
রাখিতে কিন্কর শ্রিয়পতি। 

না জানিয়। কৈলু' দোষ, দূর কর অভিরোষ, 
তুয়া বিনে অন্ত নাহি গতি ॥ 

কে জানে তোমার তত্ব, তুমি রজঃ তম সত্ব, 
বিধি ধ্যানের অগোচর। 

হরি হর প্রজাপতি, না পায় তোমার মতি, 
দৈত্য বধি রাখিলা অমর ॥ 


শালবান নৃপমণি, 


২. ৮৯ পিছ সপশাশীশীসাশাপাশশি পোশিসিপিপীসিসিশাশীশ 


যতেক আমার স্ষ্টি, সকলি তোমার দৃষ্টি, 
কূপা করি দিলে নারায়ণী। 

আমি অতি হীন তপা+ যদি না করিবে কৃপা, 
পদতলে ত্যজিব পরাণি ॥ 

দুরিতদলনী নাম, তিন লোকে অন্ুপাম, 
কেহ কহে সেনকবংসলা । 

নিজমায়। করি দূর, পবিত্র করহ পুর, 
কৃপা কর শ্রীসর্ববমঙ্গল। ॥ 

শুন মাগো মহামায়া, জানিলু তোমার দয়া, 
বড় নিদারুণ হৈলা তুমি । 


আপন সেবক জনে, কেন এত বিড়ম্বনে, 
কত দোষ কবিলাম আমি ॥ 
সিংহল পাটন যবে, লোকশূন্ত ছিল তবে, 


করিলাম সেকালে ম্মরণ। 

দিয়া মোবে পদছারা, আপনি করিলে দয়া 
বলাইলা সিংহল পাটন ॥ 

আমি মাতা শালবান, লহ মোরে 'বলিদান, 
পুরুক তোমার অভিলাষ । 


দেখিয়। রাজার মুখ, মনে চণ্ডী ভাবে হুঃখ 
ভগবতী অট্ট অট্র হাস॥ 
নৃপবরে ভগবতী, হইল! সদয় মতি, 


কহিল তোমার নাহি দোষ । 

শ্রীমস্তে করহ মান, সুশীল! করিয়া দান, 
তবে মোর হবে পরিতোষ ॥ 

সেবক সাধুর পো, দেখে লাগে মায়া মো, 
রঙ্গে আইল দীর্ঘ পরবাস। 

আসিয়৷ তোমার পুরী, কিবা দিল ডাকা চুরি, 
তার কেন ধনে প্রাণে নাশ ॥ 

তুমি বেড়াইতে পথে, ছুগণ্ডা ন৷ ছিল হাতে, 
পরধন লৈতে কর মন। 

যত আইসে সদাগর, রাখ তারে বন্দিঘর, 
লুঠ করি লহ যত ধন ॥ 

দুর কর অভিমান, শুন রাজা শালবান' 
অকপটে দিলু' পরিচয়। 


পরিহার _ক্ষমাত্রর্থন। | পাটন-পত্বন, স্হয়। বলিঘয়-_.কয়েদীদের থাফিবার,ঘর। রর 


২ 


খণ্ডিয়। তোমার ত্রাস, রাখিলু আপন দাস, 
আর মনে ন। করিহ ভয় ॥ 

আমি স্থ্টি আমি স্থিতি, সকলি আমার কীত্তি, 
ত্রয়ী বিষ্ঠা অনাদি বাঁসনা । 


মহাযোগ কালরাত্রি, গায়ত্রী তুবন-ধাত্রী, 
ক্রিয়। শক্তি সংসানবাসনা ॥ 
পাষণ্ডজনার পক্ষ, বিরিঞি-তনয় দক্ষ, 


তার আমি হইল ছুহিতা। 
তথা নাম হৈল সতী, বিভা কৈলু' পশুপতি, 
স্বরলোকে হৈলাম মোহিতা ॥ 
মেনক। উদরে জাতা, হইলুঁ শিখরিস্থৃতা, 
তপস্তা করিলুঁ হরহেতৃ । 
মোর বিবাহের তবে, ইন্দ্র পাঠাইল ম্মারে, 
হরকোপে মৈল মীনকেতূ ॥ 
তোমার বিনয়ে রায়, ক্ষমিলু সকল দায়, 
মোর দাসে দেহ কম্যাদান। 
চণ্ডীর বচন শুনি, রাজা কহে জোড়পাণি, 
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 


শালবাঁন বাজার উক্তি। 


আমি যদি জানিতাম এমন বিচার। 
করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার ॥ 
সভাতে তোমার দাস হৈল পরাজয়ী। 
পণ্ডিতে জিজ্ঞাস মাত। যে বলিল ওই ॥ 
না মাগিল পরাজয় করিয়া অঞ্জলি । 
কন্তা দিতে বল মাতা তব ঠাকুরালী ॥ 
সাক্ষী নাহি দেয় তার কাণ্ডার বুলন। 
এখন জানিলু' তব দাসীর নন্দন ॥ 

এখন জানিলু' মাত। এমত যুকতি। 
কামিনী কমল করী তুমি ভগবতী ॥ 
আমি ক্ষত্রী বণিকেরে বল কন্তা দিতে । 
জাঁতি নাশ করিতে তোমার লয় টিতে ॥ - 


,. ঠীবুর্জালী- কর্তৃত্ব । শুন-_গ্রহণ কর: 


কবিকস্কপ চণ্ডী । 


আমার বচন রাজ! না করিলে দড় । 
মোর বাক্য অল্প হইল জাতি হৈল বড় ॥ 
আমার বচন শুন ছাড় অভিমান । 
শ্রীমস্ত সাধুকে তুমি কর কন্ঠাদান ॥ 
যদি সে কমল করী পারে দেখাবারে। 
তবেত স্থুশীল! দিবে শ্রীমস্ত সাধুরে ॥ 
এমত শুনিয়। রাজা চণ্ডীর ভারতী । 
করপুটে প্রতিজ্ঞ! করিল নরপতি ॥ 
ভূবন-মোহন-বেশ ধরিল পার্বতী । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভাবতী ॥ 


শালবান বাদার কমলে কা।মনী দর্শন। 


মায়াময় হৈল নদ, তথি বহে কালীহ্ুদ, 
ছুকৃল ভানিয়া বহে জল। 

ভূবন-মোহিনী নারী, উগারিয়৷ গিলে করী, 
অধিষ্ঠান হইল কমল, 


দেখ রায় কালীদহ-জল ! 

কমল-কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ-বায়, 
অলিকুলে করে কোলাহল ॥ 

কনক-কমল-রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী, 
মদনস্ুন্দরী কলাবতী ৷ 

সরম্বতী কিবা রমা, রতি রস্তা তিলোত্তমা, 
চিত্রলেখা কিবা অরুন্ধতী ॥ 

কলাপি-কলাপ-কেশ,  তৃবন-মোহন বেশ, 
পায়ে শোভে সোণার নৃপুর। 

প্রভাতে ভান্তর ছটা, কপালে সিন্ভুর-ফৌট, 
রবির কিরণ করে দূব ॥ 

বাল! অতি কশোদরী, ভার ছুই কুচগিরি, 
নিবিড় নিতম্ব দেশ তার। 

বদন ঈষদ মেলে, কুঞ্জর উগারে গিলে, 
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥ 


মানিয়া চল। অধিষ্ঠান--উপস্থিতি। 


ধবল প্রাণদ্ান। 


রামার ঈষদ হাসে, গগনমণ্ডল ভাসে, 
দস্তপাতি বিজিত বিজুলি । 

বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্বে, 
কত শত তথি ধায় 'অলি ॥ 

পদ্মপাতে করি ভর, গিলে রামা করিবর, 
দেখি রাজা কৈল নমস্কার। 

পাত্র মিত্র পুরোহিত, সবে হৈল চমকিত, 
শ্রীমন্তে করিল পুরস্কার ॥ 

হৈয়া রাজা সবিস্ময়,। মেগে নিল পরাজয়, 
কুঠারি বন্ধন করি গলে । 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 
ব্রাহ্মণ রাজাৰ কুতৃহলে ॥ 


বাজার কন্াদানে অঙ্গীকার এ খেদ। 


তোমার আদেশ মাথে, লৈলু আমি জোড় হাতে 
বিলম্বে করিব কন্ঠাদাঁন। 

বেদের উচিত কর্ম, আদেশ করহ ধর্ম, 
তুমি সর্ব জীবের পরাণ ॥ 

দেহগে। অভয়া পাণ, স্ুশীলা করিব দান, 
যেবা ছিল কপালে লিখন। 

কমল-কুগ্জর-বালা, সকলি তোমাব লীলা, 
তুমি কৈলে এত বিডস্বন ॥ 

মজ্ি আমি শোক-সিষ্কু মরিস অনেক বন্ধু, 
খুড়া জ্যেঠা তনয় সোদর। 


জ্বাতি বন্ধু মল ষত, নির্ণয় করিব কত, 
তান্তপ শাকাইল কলেবর ॥ 
কি কহিব মনস্তাপ, রণে মৈল বৃদ্ধ বাপ, 


বাব না করি সপিগুন। 

বংসরেক যবে যায়, তবে শুচি মোর কায়, 
বিলম্বে করিব কন্যাদান ॥ 

যত মৈল বন্ধুলাক, কত নিবারিব শোক, 
প্রবোধ ন। মানে মোর মন। 


২৭৯ 


বঞ্চিল আমাৰে বিধি, চিন্তা শত জ্বাল যদি যদি 
ছয়মাসে পোড়ে নন্ধুজন ॥ 

বলে কর অবধান, দিব আমি কন্যাদা 
বিভা দিব বৎসরেক বই । 

সম্তাপ করিয়া দূর, পবিত্র করহ পু 
অধিষ্ঠান হও কুপাময়ী ॥$ 

রাজাব শুনিয়া কথা, অভয়ারে লাগে ব্যথা 
শ্রীমন্তেবে বলেন বচন। 

রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, "পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


দেবী গতি আনন্তেব উক্তি । 
রাজাব বচন শুনি বলেন পাব্বতী | 
বসবেক সিংহলেতে রহিবে শ্রীপতি ॥ 
সুশীল। করিয়া বিভা চলিবে উজানী। 
প্রকাশ করিবে মোর ত্রতের কাহিনী ॥ 
চণ্তীর বচন শুনি বলেন শ্ত্রীপতি। 
অভয়ার পদে সাধু করিয়া প্রণতি ॥ 
কৈলাস-গমনে মাতা যদি কর ত্বরা। 
যাইবে আমারে পার করিয়া মগরা ॥ 
রাজা অবিচারী, পাত্র বড়ই নিষ্ঠুর । 
সভার পণ্ডিত যেন ছুতে কাটে ক্ষুর ॥ 
আগুনের কণা গো৷ কোটাল কালুদণ্ড। 
তুমি গেলে মোরে না রাখিবে একদণ্ড ॥ 
এমন শুনিয়া তবে বলে পদ্মাবতী । 
লোক জীয়াও প্রতাপ দেখুক নরপতি ॥ 
এতেক শুনিয়া মাত। স্মরে হন্ুমান। 
অভয়া-মঙ্গল কবিকস্কণেতে গান ॥ 
রাজসেনার প্রাণদান। 
হনুমান, ঝাট আন বিশল্যকরণী। 
তোমারে সহায় করি, সমর-সাগরে তরি, 
সীতা উদ্ধারিল রঘুমণি ॥ 


পুরক্ষার__পুজা, সম্মান, আদর | কুতৃহলে-_-আমোদের অন্ত | * 'কৃপাময়ীর' সঙ্গে 'বই' এর মিলনের সন্ত মাকে যই পড়িতে 
হইছে | জীয়াও_বীচাও। বিশল্যকরণী- শেল-ব্যথা-নাশিনী উধধ-লত।;বিশেষ। 


২৯৮ কবিকন্কণ চণ্ডী । 


শুন পুজ হনুমান, লহরে আমার পাণ, 
যাহ ঝাট গন্ধমাদনে। 

বিশল্যকরণী আদি, আন নানা মহৌষধি, 
প্রাণদান দেহ সেনাগণে ॥ 


অস্থিসধ্ারিণী নাম, আছে তথা অন্ুপাম 
ভাঙ্গা! অস্থি যাতে জোড়া যায়। 

ক্রোধ করিবেন হর, অবিলম্বে যাব ঘর, 
হও পুজ বারেক সহায় ॥ 

রাবণ পুত্রের শোকে, লক্ষণ বীরের বুকে, 
শেলাঘাতে হরিল জীবন । 

রামের সাধিতে মান, লক্ষণের প্রাণদান, 
আনি দিলে গন্ধমাদন ॥ 

কুবেরের অনুচর, আছে তথা যক্ষবর, 


ওষধের করিয়া রক্ষণ। 

তোমা বিনে অন্যবীর, 
বিলম্ব করহ অকারণ ॥ 

চণ্ডীর আদেশ পায়, পবননন্দন ধায়, 
এক লাফে দ্বাদশ যোজন। 

আনি বীর গিরিরাজ, সাধিল চণ্তীর কাজ, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 





মৃত সেনাগণের জীবনসাভ । 


হনুমান আনি দিল বিশল্যকরণী । 
অস্থি-সঞ্চারিণী আর মৃত-সঞ্জীবনী ॥ 
আজ্ঞা দিল বাটিবারে চণ্ডী কপানিধি। 
জয়া বিজয় পদ্ম। বাটেন মহৌষধি ॥ 
তিন মহৌষধি থুইল নূতন কলসে। 
জীয়ে মৃত সেনা সব উষধের বাসে ॥ 
প্রথমে দিলেন জয়া যুবরাজের গায়। 
্রাহ্মণী ব্রাহ্মনী বলে কুমার পূলায় ॥ 
'যেজনার অঙ্গে লাগে গুধধের বাস। , 
"অঙ্গ মোড়া দিয়। উঠে উলটিয়। পাশ ॥ 


সমরে নহিবে স্থির, 


পপ পিসিসিপসপাপীতসিসি ৯ এসসি পাপাসপািসিসাপাসিসিসপিিসিসপিস 


গুঁষধ পরশে উঠে ভৃপতির বাপ। 
সিংহলের লোকের ঘুচিল মনস্তাপ ॥ 
জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজরাজ মুগ্ডে। 
সারিয়া উঠিল গজ উদ্ধ করি শুণ্ডে।  * 
রণে কাটা গিয়াছিল যত যত ঘোড়া । 
গুঁষধি পরশে স্ন্ধে মুণ্ড লাগে জোড়া ॥ 
যেইজনে মহারণে গিলিল রাক্ষসী ৷ 
গুঁধধ-পরশে আইসে মুখ হৈতে খসি ॥ 
গৃধিনী শকুনি যার খাইল লোচন। 

উধধ পরশে তার হইল নৃতন ॥ 

নিজ দলে জীয়ে উঠে ্বপতির মাম] । 

সব সেনা জীয়ে উঠে জোড়া বাজে দামা ॥ 
ছত্র নবদণ্ড মাথে বাজার কুমার । 

উঠিল বাজার ভাই বীর পুরন্দর ॥ 

জীয়ে উঠে বধ পরশে দিকৃপালা । 
বিদর্ভ নুপতি উঠে বুপতির শালা ॥ 

গঁধধ পরশে উঠে নৃপতির দলে। 

সমস্ত উঠিল আর মল্প কৃতৃহলে ॥ * 

নয় কাহন বাগদী জীয়ে কাড়ে তারা যম। 
বার কাহন হাঁড়ী জীয়ে তের কাহন ডোম ॥ 
পদাতিক উঠিল ধরিয়া অসি ঢাল। 

সবে নাহি জীয়ে উঠে নেব কোতোয়াল ॥ 
পৃবের ব্রাহ্মণীকে দিয়াছিল পাকনাড়া। 
এই হেতু নেব কোটাল হৈল বাসীমড়া ॥ 
নেব কোটাল নাহি জায়ে রাজা ছুঃখমতি ৷ 
চণ্ডিকারে রাজা পুনঃ করিল প্রণতি ॥ 

নেব কোটাল হয় মোর জ্ঞাতির প্রধান। 
কেমনে অশুচি হৈয়া কন্যা দিব দান ॥ 
চণ্তীর আদেশ ধরি কুমার শ্রীপতি। 

নেব কোটালের ঘাড়ে মারে তিন লাখি। 
আখি কচালিয়া উঠে নেব কোতোয়াল। 


_কুস্তল বাঁধিয়া উঠে ধরি অসি ঢাল ॥ 


কোপে নেব কোটাল বলয়ে কটুবাণী। 
আগেতে হানিয়। ফেল জরতী ত্রাহ্মণী ॥ 


।অশুচর--নাঁস, রক্ষক । 


পিতার জন্ত উ্রমন্তের ধেদ। ২৯৯ 


নেব কোটালের শির ধরি দণ্ুরায়। 
সমর্পণ কৈল লয়ে অভয়ার পায় ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
,শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


শালবান কুক ভগব্তীর সত । 


কিরীটিনী কু ঞ্লিনী, কালী কান্তি কপালিনী, 
কুমুদা কণিকা কামেশ্বরী । 

খড়িগনী খেটকধরা, খল দৈত্য-কুলহরা, 
খগেন্দ্রবাহন! সহচরী ॥ 

গয়! গঙ্গ। গোদাবরী, গণমাতা গণেশ্বরী, 
গোপকন্যা গায়ত্রী গান্ধারী । 

ঘোরঘণ্টা নিনাদিনী, ঘর্থরান্ত। পতাকিনী, 
দ্বণাময়ী তুমি ঘনেশ্বরী ॥ 

প্রচণ্ডা চামুগ্ডা চণ্ডী, প্রচণ্ু-দানব-দণ্ডী, 
চণ্ডুবতী চরাচরগতি | 

ছত্রের জননী জয়া, ছলদৈত্য মহামায়া, 
ছত্রহরা তুমি ছত্রবতী ॥ 

জয়ঙ্করী তুমি জয়া, জানিলু তোমার মায়া, 
জয়কারী জয়পতাকিনী । 

ঝটিতি করিয়া! কাজ, রাখিলে সিংহলরাজ, 
মহারণে বর্ধরবাদিনী ॥ 

টষ্কার করিয়া চাপে, টানিয়া টনক রূপে, 
টলমল করালে অসুরে। 


ঠক দৈত্যকুলে হানি, ঠাই দিলে ঠাকুরাণী, 
ঠেল তব কে সহিতে পারে ॥ 
স্থবশীলা আমার কন্যা, এতদিনে হৈল ধন্যাঃ 


তোমারে কবিলু' সমর্পণ । 

বিবাহ করাহ তার, সকলি তোমার ভার, 
শুভদিন করি শুভক্ষণ ॥ 

রাজার বচন শুনি, ভগবতী মনে গণি, 
চান চণ্ডী পদ্মার বদন। 


রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিলা। বন্ধ 


চক্রবর্তা শ্রীকবিকন্কণ ॥ 


বিবাহের পগ্রনির্ণয় । 


চগ্ডিকার আদেশে বসিল পদ্মাবতী । 
ডানকরে নিল খড়ি বাম করে পুথি ॥ 
সপ্তশলাকা আদি কবিল বিচার । 
বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধর ॥ 
নক্ষত্র রেবতী শুভযোগ রবিবার । 

এই বই বিবাহের দিন নাহি আর ॥ 
পল্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়! যুকতি । 
নুপবরে বিবাহের দিল অনুমতি ॥ 
ইষ্টমিত্র বন্ধুজনে কৈল নিমন্ত্রণ । 

প্রতি দ্বারে রম্ভাতরু কৈল মারোপণ ॥ 
সুশীলার বিভা হেতু পড়িল ঘোষণ!। 
ঘরে ঘরে গীত নাট বিয়াল্লিশ বাজনা ॥ 
অভয়া বলেন শুন কুমার শ্রীপতি ৷ 
কালি বিভা করিনে স্ুশীলা রূপবতী ॥ 
নিরামিষ করি আজ থাকিবে নিয়মে । 
বিবাহ করায়ে কালি যাব নিজ ধামে ॥ 
এতেক বচন যদি বলিল পার্বতী । 
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে শ্রিয়পতি ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


পিতার জন্য শ্রীমন্তের খেদ। 


অভয়া, বিবাহের না কর যতন । 
বাপের চরণ দেখি, তবে আমি হই সুখী, 
তোমা বিনে কে মোর শরণ ॥ 


9দ-সবেগ, শঙ্তি। পু 


২৮৯ কবিকন্থণ চণ্ডী । 


সেবক বলিয়া যদি, কৃপা কব কৃপানিধি, 
রাখ মোর বাপের জীবন । 

কহগো উপায় কথা," কেমনে দেখিব পিতা, 
আপনি করহ অন্বেষণ ॥ 

"বাপের উদ্দেশে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়ে ভরা, 
জীবন মরণ নাহি জানি। 

শোকে জর-জর হিয়া, কেমনে করিব বিয়া, 
কেমনে বা যাইব উজানী ॥ 

অনেক বৎসর হৈল, ' নিরুদ্দেশে পিতা গেল, 
ভাল মন্দ না পাই বারতা । 

মায়ের আয়াত হাতে, ভোজন আমিষ্য পাতে, 
জ্াতি বন্ধু ধরে ছল কথা ॥ 

বাপের উদ্দেশ-আশে, এলাম সিংহল দেশে, 
না পাই পিতার অন্বেষণ । 

গুরুর বচন শাল, গলে দিব করবাল, 
পিতা বিনে বিফল জীবন ॥ 

একে একে দ্বীপ সাত, ভ্রমিয়। খু'জিব তাত, 
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা । 

বিচারিয়া নান। তন্ত্র, লইব রামের মন্ত্র, 
নিশাচরে না করিব শঙ্কা ॥ 

নিরুদ্দেশে গেল বাপ, নিরস্তর পাই তাপ, 
নহে শুচি আমার জননী । 

দেখিয়। দাসীর পো, ন। করিলে মায়া মো, 
কেমনে লইবে পুষ্প পানী ॥ 

গণকে কহিল মোরে, পিতা তোর কারাগারে, 
আজি হৈতে দ্বাদশ বৎসর । 

পিতা। করে নান্দীমুখ, তবে বিবাহের সুখ, 
পদতলে রাখহ কিস্কর ॥ 

শতীমস্তের শুনি কথা, চগ্ডিকার লাগে ব্যথা, 
চান দেবী পদ্মার বদন। 

রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
বিরচিল স্ত্রীকবিকস্কণ ॥ 


২৮ 





১০১০৯ সািসিসিশী পাপা তিপিতিত তপতি ত ই ৮১ ০৯১৮১০৬ 


কারাগার হইতে বন্দা মুজি । 


শ্রীমস্তের বোলে চণ্ডী ভাবেন বিষাদ । 
ধান্ত-দূর্বব দিয়া“নপে কৈলা আশীর্র্বাদ ॥ 
চিরজীবী হও রায় পরম কল্যাণ। |] 
আমার বচনে দেহ বন্দিঘর দান ॥ 
হাসিয়া পতি দিল সাতঘর বন্দী। 
শ্রীমস্ত দেখিয়া হৈল হৃদয়ে আনন্দী ॥ 
পোতামাঝি আনি দেয় বন্দী শয় শয়। 
একে একে সাধু তার লয় পরিচয় ॥ 
শতেক কামার বৈসে সাধুর নিকটে । 
বন্দীর ডাড়,কা তারা ছেয়ানিতে কাটে ॥ 
দাড়ি চুল নখ তার মুড়ায় নাপিত। 
নানাধনে বন্দিগণে করেন ভূষিত ॥ 

নাম গ্রাম তাহার জিজ্ঞাসে বারে বার। 
সকল বন্দীরে সাধু কৈল পুরস্কার ॥ 
পথের সম্থল হাড়ি চাল করে দান। 
কাহনেক কড়ি দেয় ধুতি এক থান ॥ 
মস্তকের পাগ দেয় গায়ের পাছড়া 
ব্রাহ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাসা জোড়া ॥ 
সাতঘর বন্দী গেল করি আশীর্বাদ । 
আধার কোণে ধনপতি ভাবেন বিষাদ ॥ 
সকল বন্দীর সাধু ঘুচাল ডাড়ুকা। 
মোরে বলি দিয়া বুঝি পুজিবে চগ্ডিকা ॥ 
এমন বিষাদ সাধু ভাবে মনে মনে । 
মৃষার মাটি গায়ে মাখে আধারিয়া কোণে॥ 
প্রাণভয়ে লঘু লঘু ছাড়য়ে নিশ্বাস। 

মুখে ধূলা উড়ে তার হৃদয়ে তরাস ॥ 

না পাইয়া বন্দি-ঘরে পিতৃদরশন | 
সবামাঝে শ্রিয়পতি করয়ে রোদন ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ছেয়ানিশশদ্েনী ( ছোগী শব্ষজ )। 


শ্রীমস্তের পিতৃদশন। 


কাগডার নিকটে প্রীমন্তের বিলাপ । 


কাগ্ডার ভাই, আর না যাইব উজাবনী । 
ধরি হে তোমায় পায়, কহিধে আমাব মায়, 
' শ্রীমন্তের ডুবিল তবণী ॥ 

ধূলায় লোটায়ে কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে, 
বাপ বলি ডাকে উভবায়। 

না দেখিয়া তুয়। মুখ, হৃদয়ে রঠিল দুঃখ, 
না বসিব বেণের সভায় ॥ 

খণ্ডিয়া সকল রাজা, সাগরে কবিন কাধ্য, 
পূজা করি সন্কেতমাধব। 

ভূঞ্জিব সংসার-সুখ, দেখিব বাপের মুখ, 
পুনরপি হইয়! মানব ॥ 

যত ছিল কুলদর্প, তথি হৈল কালসপ, 
কপট-পণ্ডিত জনাদ্ধন । 

জাতি হিংস। পবিবাদ, বে কৈল পরমাদ, 
কে করিবে কলম্ক-ভঙজন ॥ 

সাধুর রোদন,শুনি, পোতামাখি মনে গণি, 
দেউটি ধবিয়। বাম করে। 

দশ বিশ মাঝি মেলি, উকটে ইন্দুর-ধৃলি, 
প্রবেশিয়। আন্কারিয়। ঘরে ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন। 

তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 





কারাগাব হইতে ধনপতিকে আন্য়ন। 


দশ বিশ পোতামাঝি হয়ে একমেলি। 
ছয় বন্দিশালে তার! উকটিল ধুলি ॥ 
অবশেষে প্রবেশিল আন্ধারিয়া ঘরে । 
সওয়। ক্রোশ ঘরখান একটি ছুয়ারে ॥ 
আহল বাহল চাহে আন্ধারিয়। কোণে । 
কিচ মিচ করে কত ছু'চ। পণে পণে ॥ 


খশ্তিয়।--ত্যাগ অকিষ্ন। | উকটে --গোগ্গে । মাহল বাহজ--মাড়ালে ও সামনে | নড়ী-হাত। 


চস গঠন । 
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খুঁজিতে খুঁজিতে বন্দীর বুকে লাগে পা। 
অন্নকষ্টে বন্দী ছাড়ে বিপরীত রা ॥ 
ক্রোধে পোতামাৰি তার ধরিলেক চুলি । 
অনেক প্রকারে তারে দেয় গালাগালি ॥ 
দারুণ প্রহার তায় উদরেব জালা । 
ঘনশ্বাস বহে তার কাণে লাগে তাল। ॥ 
ছুই পোতামাঝি তার ধৰি ছুই নড়া। 
জ্রীমন্তেব আগে লয়ে ফেলে যেন মড়া ॥ 
অতি লম্বা দাড়ি আচ্ছাদয়ে নাভিদেশ । 
বিঘত প্রমাণ নখ জটাভার কেশ ॥ 

তৈল বিবজ্জিত তার গায়ে উড়ে খড়ি। 
সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি ॥ 

তিন চারি ডাকে দেয় একটা উত্তর । 

বন্দী দেখি সদাগর চিন্তেন অন্তর ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥, 


শ্রীমন্তেব পিতৃদর্শন 


স্মরিয়া মায়ের কথা, ত্যজে ছিবা মনোব্যথা, 
অনিমিষ লোচনযুগল । 

ত্যজিয়। অন্ত প্রসঙ্গ, নেহালে বন্দীর অঙ্গ, 
আনন্দে লোচনে বহে জল ॥ 

দেখিয়। বন্দীর ঠাম, সাধু করে অনুমান, 
হেন বুঝি এই মোর বাপ। 

যাত্রায় শৃগাল বাম,  পুরিল মনের কাম, 
ঘুচিল মনের পরিতাপ ॥ 

জননী বলেছে মোর, জনক কনক-গৌর, 
বাম নাসার উপরে আচিল। 

দীর্ঘ ষেন তালশাখী, বিকচ কমল আখি, 
হৃদয়ে আছয়ে সাত তিল ॥ 

শিবপৃজ। প্রতিদিন, . কপালে প্রণামু চিন। * 
বামদস্ত ঈষৎ উজ্জ্বল | 

খুডি-ছেড়া কাগু়। 
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স্পীশিিসি পিটিশ প্লাস পিসি ৪ 


বিহঙ্গম জিনি নাস, কোকিল জিনিয়। ভাষা, 
শ্রতশালী গমনে চঞ্চল ॥ 

কুটিল কুস্তল নীল, ভালে গাছে সাত তিল 
কণ্ঠমূলে আছে তিন রেখ।। 

চণ্তীর হয়েছে ক্রোধ, এই হেতু পায়ে*'গোদ, 
বন্দিশালে পাবে তার দেখা ॥ 

জরুড় দক্ষিণ করে, কুম্তল সকল শিরে, 
দাই রুদ্রাক্ষমাল। গলে । 

বিদরে বিলম্বে দেখি, ধনপতি হয়ে ছুঃখী, 
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচগ্্র হদয়-নন্দন । 

তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 





ধনপতির বিনয়। 

ধনপতি বলে রায় কর অবধান। 
পৃথিবী ভিতরে নাহি তোমার সমান ॥ 
ধর্মঅবতার তুমি রাজার জামাতা । 
উদ্ধারিলে বন্দিগণে হয়ে তুমি পিতা ॥ 
গুণের সাগর তুমি দয়ার নিধান। 
পূর্ব্-কন্ম-ফলে হৈল তোমা দরশন ॥ 
তুমি শিশড আমি বয়োধিক শুড্র জাতি । 
এই হেতু রায় তোমা না কৈলু' প্রণতি ॥ 
তোমা হৈতে দূর হৈল আমার বিষাদ । 
শিবপৃজা করিয়া করিব আশীব্বাদ ॥ 
অবিচ্ছেদে কর রাজ্য দীর্ঘ পরমাই। 
মাতা পিতা সুখে থাকুক হও সাত ভাই ॥ 
চিরদিন রায় আমি আছিলাম বন্দী। 
কোথা গেল ছুই জায়। হৈয়া নিরানন্দী ॥ 
দেহ এক খানি ধুতি পথের সম্বল। 

" মহাদেব পূজা করি চিস্তিব মঙ্গল ॥ 
ঝুটিতি বিদায় দেহ পথ বহু দূর। 
বন্বিশালে হ:খ, আমি পেয়েছি প্রচুর ॥ 


কবিকন্কণ চণ্ডী | 


০ পিপি তি পিপি ৪৩৩ পি তিরিশ ভিত তসিপসপীিট  শিপিিত টি 


বিদায় বিলম্বে মোর মনে লাগে ধন্দ। 


শিবের কৃপায় মোর দূর কর বন্ধ ॥ 
এতেক বচন যদ্দি বলিলেক বন্দী । 
শ্রীমস্ত জিজ্ঞাসে তারে হৃদয় সাঁনন্দী ॥ ' 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
জ্রীকবিকক্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


পিভাপুত্রে কথোপকথন । 


কহ কহ ওহে বন্দী তুমি কোন্‌ জাতি। 


কিনাম তোমার কোন্‌ দেশে অবস্থিতি ॥ 
কোন্‌ কুলে উৎপত্তি বাস কোন্‌ গ্রাম । 
তোমার রাজ্যের রাজা তার কিবা নাম ॥ 
দেহ পরিচয় বন্দী, দেহ পরিচয়। 
পুরস্কার করি তোমা করিব বিদায় ॥ 
গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম। 
সাকিন মঙ্গলকোট উজাবনী গ্রাম ॥ 
দত্তকুলে উৎপত্তি নাম ধনপতি। 
বিক্রমকেশরী মহীপালের খেয়াতি ॥ 
ছুঃখ পাইলু ছঃখ পাইলু বন্দিশালে । 
বিধির লিখন ছুঃখ আছিল কপালে ॥ 
পিতা পিতামহের বন্দী কহ তব নাম। 
কতেক দিবস বন্দী ছাড়িয়াছ গ্রাম। 
কোন্‌ গোত্র বন্দী তণ ম.তা৷ কার ঝি॥ 
কহ তব মাতামহের গোত্র কুল কি॥ 
তোমারে দেখিয়। মোর বড় লাগে দয়। | 
পরিচয় দেহ বন্দী কপট ত্যজিয়। ॥ 
রঘুপতি পিতামহ পিতা জয়পতি । 
ভুবনে বিদিত উজাবনী অবস্থিতি ॥ 
গোত্র দুর্ববা খষি মোর মাতা চন্ত্রমুখী । 
মাতামহ সোমচন্দ্র গোত্রেতে সৌনকী ॥ 
শুন রাজার জামাই, শুন রাজার জামাই । 
কথা শেষ হৈল মোর আর কিছু নাই ॥ 
পাণিগ্রহণ কৈলে কোন্‌ বণিকের বি। 
কোন্‌ দেশে ঘর তার কুল বটে কি। 


সাদ আপনি || হালা শীষ খিশেহ। 


কয় জায়। তোমার জায়ার কিবা নাম। 
কপট ত্যজিয়া বন্দী কহ সাবধান ॥ 
ছুঃখ পাইলে প্রচুর, ছঃখ পাইলে প্রচুর। 
হেথ। হৈতে উজানী নগর কত দূর ॥ 
শ্বশুর আমার বটে নিবি লক্ষপতি। 
ইছানীনগরে ছুই ভাধ্যার বসতি ॥ 
গোত্রে কাহাপ তারা দত্তকুলে স্থান । 
ছুই জায়া লহনা খুল্পনা অভিধান ॥ 
বন্দী দ্বাদশ বৎসর, বন্দী দ্বাদশ বৎসর । 
এ তিন মাসের পথ উজ্লানী নগর ॥ 
উজানী নগর নন্ত দিবসের পথ । 
সিংহল আইলে বন্দী কোন্‌ মনোরথ ॥ 
অকপটে কহ বন্দী নিজ অভিসন্ধি। 
কি কারণে দ্বাদশ বৎসর হেল বন্দী ॥ 
কহ আপন বারতা, কহ আপন বারতা । 
ছঃখ লাগে শুনিয়। তোমার ছুঃখ কথা ॥ 
রাজাব ভাগ্ডাবে নাহি চামর চন্দন। 
তেকারণে আইলাম দক্ষিণ পাটন ॥ 
কালীদহে দেখিলাম কমলের বন। 
কহিলু' রাজার ঠাই প্রতিজ্ঞ।-বচন ॥ 
প্রতিজ্ঞায় পরাজয়ে নিগড় বন্ধন। 
রাজ! লুঠ করিলেক বহিত্রের ধন ॥ 
যদি বন্দী হৈলে তুমি দৈবের ঘটনে। 
পুত্র তব উদ্দেশ না করে কি কারণে ॥ " 
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে দয়া। 
কেমনে উদরে অন্ন দেয় ছই জায়া ॥ 
কহনা স্বরূপ বন্দী, কহনা স্বরূপ । 
কি কারণে অন্বেষণ নাহি করে ভূপ ॥ 
ভাগ্য নাহি করি রায় কোথা পাব পো। 
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে মো ॥ 
কি করিবে সহজে অবলা ছুই জায়! । 
গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া ॥ 
কি জিজ্ঞাস মহাশয়, কি জিজ্ঞাস মহাশয় । 
শ্বশুর মাতুল বন্ধু তুমি কৃপাময় ॥ ও 


পিতাপুত্রে কথোপকথন । ২৮৩ 


যদি পুত্র নাহি তোমার নাহিক ছুহিতা । 
অপেক্ষণ বিনে আছে কেমনে বনিতা ॥ 
ছাড়িলে মন্দির বন্দী কেমন সাহসে । 
কেমনে যুবতী জায়া বৈসে শুন্যবাসে ॥ 
কহনা বিশেষ বন্দী, কহনা বিশেষ 
সিংহলে আসিতে কেন নিলে বৃপাদেশ ॥ 

পুত্র কন্যা নাহি মোর প্রথম যুবতী । 
কনিষ্ঠা বনিতা মোর ছিল গর্ভবতী ॥ 
যখন তাহার গর্ভ হৈল ছয়মাস। 
হেনকালে ভ্বপাদেশে আসি পরবাস ॥ 
পুত্র কন্তা হৈল তার একই না জানি। 
কহিতে কহিতে বন্দীর চক্ষে পড়ে পানী ॥ 
ঘরে সবাই অবলা, ঘরে সবাই অবলা । 
পুরাতন চেড়ী মাত্র আছয়ে ছুর্্ঘলা ॥ 
নান। ধন দিয়া বন্দিগণে কৈলে দয়া । 
আমারে বিদ।য় কর দিয়া পদছায়। ॥ 
দেহ ধুতি একখানি, দেহ ধুতি একখানি । 
ভিন্গ! করি খেয়ে রায় যাইব উজানী ॥ 

এতেক শুনিয়া বলে সাধুর নন্দন । 
আমার রস্থুয়ে আজি করিবে ভোজন ॥ 
প্রভাতে সংহতি করি দিব যে তোমারে । 
দিন চারি পাঁচে যাবে উজানী নগরে ॥ 
গন্ধবণিক জাতি গৌড়দেশে ঘর । 
পরিচয় নাহিক কেমন দ্বিজবর ॥ 
যখন করিলে আজ্ঞা করিব ভোজন । 
এক মুষ্টি চালু দেহ পথের জলপান ॥ 
উজানী নগরে হৈলুঁ রাজার চাকর । 
তরণী সাজায়ে আ"ল এই ত সফর ॥ 
মাধবআচাধ্য-স্থৃত আমার সংহতি। 
চিন দেখি যদি বটে উজাবনী স্থিতি ॥ 
মহাকুল বন্দ্যঘাটী উত্তম ব্রাহ্মণ । 
বন্দিশালে নাহি দোষ করহ ভোজন ॥ 
ইঙ্গিত বুঝিয়। সাধু দিল অনুমতি । , 
পুনর্ববার সাধু বলে করিয়া মিনতি ॥ 


অপেক্ষণ_ রক্ষণ । জা'ল-আসিলাম। 
* শি ৪ 


২৮৪ কবিকক্কণ চণ্ডী । 


দ্বাদশ বৎসর শিবপৃজা নাহি করি। 
এই হেতু যত ছুঃখ দিল ত্রিপুবারি ॥ 
শিবপুজা আয়োজন যদি দেহ মোরে। 
তোমার প্রসাদে পুজি মৃত্তিকাশঙ্করে ॥ 
দিব দিব বলি সায় দিল শ্রিয়পতি। 
শ্রীকবিক্কণ গান মধুব ভারতী ॥ 


ধনপতিব প্রতিজ্! পত্র পাঠ । 


পিতৃ-পরিচয়ে সাধু হৈল আমোদিত। 
দাঁড়ি নখ কেশ তার মুড়ায় নাপিত ॥ 
কেহ শিরে তৈল দিয়া আচড়ে চিকুর। 
কুস্কুম চন্দনে কেহ মলা করে দূর ॥ 
নারায়ণ তৈল অঙ্গে দেয় কোন জন। 
প্রসাধনী লয়ে করে জটার বর্জন ॥ 
কেহ জল ভরিয়া আনয়ে ভারে ভারে । 
স্নান করে সদাগর জল ঢালে শিরে ॥ 
পরিধান কোন জন জোগায় বসন। 
কেহ সজ্জা করি দেয় পুজা-আয়োজন ॥ 
মালাকার পুষ্প আনে সাধুর গোচর। 
মনের আনন্দে পূজা! করে সদাগর ॥ 
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস করি সদাগর । 
জীবন্যাস দিয়! পুজে মৃত্তিকাশঙ্কর ॥ 
শিব শিব নাম মন্ত্রে করিল পৃজন। 
মুখবাগ্য করে নৃত্য ঘণ্টার বাদন ॥ 
ক্ষমস্য বলিয়! সাধু দিল বিসঙ্জন। 

পৃজা সাঙ্গ করি সাধু ভাবে মনে মন ॥ 
আমারে রাখিয়া কেন করিল সম্মান । 
না জানি চণ্ডীর কাছে দেয় বলিদান ॥ 
কত্রীপতি সময় বুঝি ভাবি মনে মন। 
ভোজন করিবে বলি করে.নিবেদন ॥ 
'সাধু বুলে উদর পুরিয়া অন্ন খাই । 
অনৃষ্টের ফলে পিছে য। করে গোসাই,॥ 


. 


সাম-লশ্মতি। 


কিস্করে পাতিয়৷ দিল গান্তারী আসনে । 
একস্থানে ছইজনে বসিল ভোজনে ॥ 
শিব স্মরিয়! দোহে কৈল আচমন । 
হেমথালে দ্বিজবর জোগায় ওদন ॥ 
ভোজনের কালে সাধু করে অনুমান । 
ব্যঞ্জন ছাড়িয়া অন্ন অমৃত সমান ॥ 

অন্ন কষ্ট পাই আমি দ্বাদশ বৎসর । 
আজি কৃপা করি অন দিল মহেশ্বর ॥ 
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধয়ে ব্রাহ্মণ । 
পিতা পুত্রে ছুইজনে করিল ভোজন ॥ 
ভোজন কবিয়া দোহে বৈসে একস্থল । 
কর্পূুর তান্ুল খায় হাসে খল খল ॥ 
হেনকালে শ্রিয়পতি করিল উত্তর। 
পড়িবাবে জান কিছু বাঙ্গাল অক্ষর ॥ 
সাধুব বচন শুনি বন্দী কহে বাণী। 
নাঁগবী বাঙ্গাল বায় পড়িবারে জানি ॥ 
শ্রীমস্ত বচানে বন্দী পত্র লয়ে করে । 
ছাব উততারিয়। পত্র পড়ে ধীরে ধীরে ॥ 
স্বস্তি আগে পড়িয়া পড়িল ধনপতি ৷ 
অশেষ-মঙ্গল-ধাম খুল্পনা যুবতী ॥ 
তোবে আশীব্বাদ প্রিয়ে পরম গীরিত। 
সন্দেহ-ভঙ্জন-পত্র করিল লিখিত ॥ 
যখন তোমাব গর্ভ হৈল ছয় মাস। 
সেইকালে রাজাদেশে যাই পরবাস ॥ 
বদি কন্য। হয় নাম শশিকলা থুয়ো । 
দেখিয়। উত্তম পাত্র কন্তা। বিভা দিও ॥ 
যদি পুত্র হয় নান থুইও শ্রীপতি । 
পড়ায়ে শুনায়ে তারে করিবা স্থমতি ॥ 
দ্বাদশ বৎসর যদি ন। হয় আগমন । 
পিতার উদ্দেশে যাবে সিংহল পাটন ॥ 
পত্র পড়ি সদাগর কান্দে উচ্চৈহম্বরে । 
কেমনে আইল পত্র ছুর্জয় সফরে ॥ 

এ তিন মাসের পথ পুরী উজাবনী। 
অনেক দিবসে আসি সাজিয়া৷ তরণী ॥ 





০ ৯ সি উপশিকিট পসিশিপি্পাশিগ 


জীমন্তেব পরিচয় দান। 


না জানি আইল পত্র কেমন বিপাকে । 
আরোহণ করে মন কুমারেব চাকে ॥ 
কার তরে সঞ্চয় করিলু ঘরুবাড়া। 
কৌথা গেল লহনা খুল্পনা ছুই নারী ॥ 
দারুণ কর্মেব ফলে দৈব মোরে দণ্ডী। 
ধনপতি জীতে ছুঈ জায়া ৈল রাণ্তী ॥ 
পত্রে নিদর্শন ছিল মাণিক্য মঞ্গুবী। 
রাজা লুঠ কৈল কিবা উজাবনী পুরী ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে দিয়। হাত। 
স্মবয়ে শঙ্কর ত্রিলোচন বিশ্বনাথ ॥ 
বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার শ্রীপতি। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভাবত ॥ 


শীমন্তেব পরিচয দান । 


ন1 কান্দ ন। কান্দ বাপ, দূর কর মনস্তাপ, 
আমি যে তোমার বংশধর । 
তোমার উদ্দেশ আশে, আইলু' সিংহল দেশে, 
আজি মোর প্রসন্ন বানর ॥ 
করি শুভক্ষণ বেলা, পায়র! উড়াতে গেলা, 
.নগরিয়া মেলি কুতৃহলে । 
ইছানীনগর পথে, বেগে ধায় ব্যোমপথে, 
পড়ে পায়রা খুল্পনা-অঞ্চলে ॥ 
বিভা হেতু কৈলে মন, সঙ্গে ওঝা জনার্দন, 
গেল! লক্ষপতির ভবনে । 
খুল্লন! বিবাহ করি, আইলে তুমি নিজ পুরী, 
পিছে গেলে রাজসম্ভাষণে ॥ 
রাজ। পাইল সারী শুয়।, তোমারে 'দলেন গুয়া, 
আনিবারে স্বৃবর্ণ-পিঞ্জর | 
সপ্তমায়ের পায়, সমপিয়৷ মোর মায়, 
গেলা বাপ গউড় নগর ॥ 
বৎসর বিল তথা, ছাগল রাখিল মাতা, 
কাননে চণ্তিকা দিলা বর। 


২৮৫ 


কেবল চণ্তীর দয়া, আইলে পিঞ্জর লৈয়া, 
কতকাল স্থথে কৈলে ঘর ॥ 

জ্ঞাতি পন্ধু ধরে ছল, নাহি খায় অন্ন জল, 
পরাক্ষায় মাতা শুদ্ধ সতী । 

শঙ্ছ চন্দনের তরে, সাজি সাত তরিবরে, 
বাজা দিল বিষম আরতি ॥ 

তুমি যাও পবণাস, মাতা বৈল আদ্দাস, 
নিদর্শন দিলে জয়প্গাতি। 

মাতা পূজে ভপ্রকালী, তার ঘট পায়ে ঠেলি, 
সিংহলে আইলে লঘুগতি ॥ 

ঘট লঙ্ঘনের ফলে, বাঁধ! ছিলে বন্দিশালে, 
আমার হইল উৎপত্তি । 

পোষেন পালেন মাতা, শুনান তোমার কথা, 
যতনে পড়ান নানা পুথি ॥ 

গুরু সনে হৈল দ্বন্দ, গুরু মোরে বৈল মন্দ, 
গালি দিল ব্রাহ্মণ সভায়,। 

তোমার উদ্দেশ তত্ব, লইয়! রাজার বিশ্বে, 
ভর৷ দিয়! আইলু' সাত নায়॥ 

উপনীত মগরায়, বড় বুষ্টি হৈল তায়, 
কালীদহে হৈলু উপনীত। 

বিকচ কমলদলে, কন্যা হয়ে গজ গিলে 
পুনঃ উগারয়ে বিপরীত ॥ 

প্রতিজ্ঞ রাজার স্থানে, হারি সভ। বিদ্মানে, 
মশানে কোটাল বধে প্রাণ । 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে, উরিয়া মশান দেশে, 
চণ্তী রক্ষা করিল পরাণ ॥ 

বুপতি করিল মান, নিজ কন্যা! দিবে দান, 
বন্দিঘর মাগি লৈলু' দান। 

দেখিয়া তোমার মুখ, পাসরিলু সব ছুখ, 
বিভা করি যাব নিজ স্থান ॥ 

শ্রীমন্তের কথা শুনি,  ধনপতি বলে বাণী, 
না বলিহ এমন বচন। 

রচিয়! ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ, 
চক্রবর্তী শ্রীকবিকম্কণ॥ 


সপ্ত হা-_সং মা। উদ্দেশ জনুযানধান। 


7 ২৮৩৬ 


পাম্পি £ ৮5 ০৯ ৩সত৯ত ০ 


শ্রীমস্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ । 


তোরে আমি বধি দড়, সিংহলিয়া ঠগ বড়, 
ইহার দয়ার নাহি লেশ। 

বিবাহে নাহিক কাজ, সভাতে পাইবে লাজ, 
অবিলম্বে চল যাই দেশ ॥ 

নথপতি অধম্ম নীল, দয়। নাই এক তিল, 
নিষ্ঠুর সভার যত লোক। 

কৃপণ দারুণ ভগ, লঘ্ুদোষে গুরুদণ্ড, 
পরধন খেতে যেন জোক ॥ 

বচন বিষের কণা, সভামাঝে শুচিপন।, 
মহাপাত্র যমের সমান । 

না দেখি এমন পুরী, দেখিতে দেখিতে চুরি, 
কায়স্থের কি কব ব্যাখ্যান ॥ 

বেদ পাড় ছয় অঙ্গ, সভাতে পপ্ডিত ঢঙ্গ, 
অধর্্ম-ধন্মের-অধিকারী । 

নিত্য দিয়! গরে ছুঃখ, ইচ্ছে আপনার স্তুখ, 
অপরাধ বিনে হয় অরি ॥ 

কোটালিয়! দেয় ফস, রান্ধা ভাতে পোতে বাশ 
পরধন খায় ঢেষা দিয়া । 

স্থাপ্যধন প্রজা হরে, এ ছুঃখ কহিব কারে, 
কত ছুঃখ সহে পাপ হিয়া ॥ 

ধন্মাধন্্ম নাহি শঙ্কা, লুঠ কৈল লক্ষ তক্কা, 
অন্নবস্ত্র বঞ্চিত আমারে । 

বারমাস ভিক্ষা করি, পোতামাঝি তাহে অবি, 
মজিলাম বিপদ সাগরে ॥ 

সিংহলের ভোগ যত, বিশেষ কহিব কত, 

ভোগ কৈলে আপনি মশানে। 

তোর পরমায়ু বলে, মোর শিব-পুজা ফলে, 
জীয়ে আছ পরম কল্যাণে ॥ 

গোত্রে আমি দূর্বাধধি, মোর কুল সবে ঘোষি 
দেশে গিয়। দিব সাত বিয়া । 

সিংহলিয়া ছরাচার,  ভারত-ভৃমির পার, 
চারি মাস দৃঢ় কর হিয়া ॥ 


পহা-্ফাক্ি। 
রাখত ক লক 


কবিকস্কণ চণ্তী। 


তির 


যত দোষ দেয় তাত, শ্ীমস্ত জুড়িয়৷ হাত, 
মেগে লয় পিতার চরণে । 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
বিরচিল শ্্রীকবিকঙ্কণে ॥ * 


পা পলিপ 


্রীমন্তের বিবাহ অধিবাস। 


ন্বপতি শালবান, স্থশীল। দিতে দান, 
করিল শুভক্ষণ বেল! । 
আরোপি হেমকু্ত, করিল কাধ্যারস্ত 


বিচিত্র বাদ্ধিল ছ'দল! ॥ 

নৃপতির অভিলাষে, কন্ঠার অধিবাসে, 
করিল বেদের বিধান । 

কপাল জুড়ি ফোটা, চৌদিকে দ্বিজঘটা, 
সঘনে বেদ উচ্চারণ ॥ 

স্শীল। বপবতী, হরিব্রাষুত ধুতি, 

পরিয়া বসিল আসন্। 

চৌদিকে দ্বিজমণি, করেন বেদধ্বনি, 
কম্তার গন্ধাধিবাসনে ॥ 

মহী গন্ধ শিলা, দূর্বা পুষ্পমালা, 
ধান্য ঘৃত ফল দধি। 

স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কর্ণপুর, 
শঙ্খ দিল যথাবিধি ॥ 

বাধিল করে স্ত্র, প্রশস্ত দীপপাত্র, 
মস্তকে করিল বন্দনা । 

স্থবর্ণ-সী'ণি শিরে,  অন্গুরী দিল করে, 
করিল আশীষ যোজনা ॥ 

রজত দর্পণ, তা গোরোচন, 
সিদ্ধার্থ চামর পবনে। 

মোদক দিয়া লাজ,  পুজিল চেদিরাজ, 
কন্তার গন্ধাধিবাসনে ॥ 

নৈবেছ্ঠ দিয়া ভূরি, মাতৃকা পুজা করি, 
দিলেন বন্ুধারা দান। 


ডগ -__শঠ। 
এ 


চত্তীর স্বপ্ন প্রদান । 
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বসুর পূজা করি, নৃপতিকেশরী, 
করে নান্দীমুখের বিধান ॥ 

কাখে হেম ঝারি, বুজার সুন্দরী, 
জল সহে.ঘরে ঘরে । 

যত এয়ো মেলি, দেয় হুলাহুলি, 
তণ্ল মঙ্গল করে ॥ 

অধিবাস আদি, জ্রীমস্ত যথাবিধি, 
করে বেদের বিধানে । 

করিয়া স্ছন্দ, সুকৰি মুকুন্দ, 
অশ্থিকা-মঙ্গল ভণগে ॥ 


শ্রীমস্তের বিবাহ । 


রাজ! করে কন্ঠাদান, দ্বিজগণে বেদগান, 
গায় নাচে যত বিদ্যাধরী | 
সপ্তন্বর। শঙ্খধবনি, পটহ ছুন্রুভি বেণী, 
আনন্দিত নৃপতিকেশরী ॥ 

পাটে চড়ে রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি, 
শুভক্ষণে ছুজনে চাওনি । 

দিল স্ত্রী পতির গলে, আপনার কণ্ঠমালে, 
রামাগণে দিল জয়ধ্বনি ॥ 

অভয়া-কৃপার ফলে, করে কুশে গঙ্গাজলে, 
নরপতি করে কন্তাদান । 

রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধৌত-কণ্ঠমালা, 
দিয়া জামাতার কৈল মান ॥ 

বাজায় মুদঙ্গ পড়া, ছিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া, 
বরকম্ঠা দেখে অরুন্ধতী । 

বন্দিয়া রোহিণীসোম, লাজানুতি কৈল হোম, 
দোহে কৈল অনলে প্রণতি । 

ফ্োৌহে প্রবেশিয়া ঘরে, ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে, 
রাত্রি গেল কুন্থুম-শয্যায়। 

রচিয়। ত্রিপদীছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
শ্রীকবিকম্কণ রস গায় ॥ 


শ্রীমন্ত ছলনার্থে পল্পার' সহিত 
চণ্তীর মন্ত্রণা। 

শ্রীমন্তেরে রাজ যদি কৈল কণ্যাদান। 
নানা ধন দিয়া তার সাধিল সম্মান ॥ 
ভোজন করিল সাধু ক্ষীরখণ্ড ঝোলে। 
ফুলঘরে শুইল সাধু রাজকন্যা কোলে ॥ 
মনে মনে বিচার করেন ভগবতী । 
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুকতি ॥ 
খুল্পনা ছুঃখিনী মোর হয় ব্রতদাসী। 
পতিপুত্র হল তার সিংহলপ্রবাসী ॥ 
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা বল গে উপায়। 
কেমন প্রকারে সাধু নিজদেশে যায় ॥ 
পল্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী। 
কপট করিয়া ধর খুল্পনা-আকৃতি ॥ 
মায়া পাতি বৈস মাতা সাধুর ফুলঘরে । 
স্বপন কহনা বসি সাধুর শিয়রে ॥ 
এমত শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী । 
সেইক্ষণে ধরিলেন খুন্লনা-মূরতি ॥ 
অবিলম্বে পশিল সাধুর ফুলঘরে । 
শিয়রে বসিয়া কথা কন ধীরে ধীরে ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্ীকবিকম্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 





চপ্তীর স্ব প্রদান । 


চিয়ো পুত্র স্মরয়ে জননী । 

রাজভোগে পড়ি ভোলে,কামিনী পাইয়া কোলে 
পাসরিলে অভাগী জননী ॥ 

দশদিন দশমাস, তোরে দিল! গর্ভ-বাস, 
পুধিলাম বড় মনোরথে । 

পড়াইলু' দিয়া বিত্ত, জানিলে বিস্তার তত্ব 
তুচ্ছ তব হৈল ধন্মপথে ॥ * 


গিো--কাগ্রৎ হও । 


২৮৮ 


বাপের উদ্দেশে ত্বর।, সাত নায়ে দিয়ে ভরা, 
সিংহলে যাইলে লঘুগতি। 

বিলম্ব দেখিয়। তোর, ন্বপতি করিল জোর, 
লুঠে নিল সকল বসতি ॥ 

রাজ। নিল বাঁড়ী ঘর, আশ্রয় করিলু' পব, 
ছু-সতিনে স্থৃত। বেচি হাটে। 

পরের ভানিয়া ধান, ছু-সতিনে রাখি প্রাণ, 
তুমি নিদ্রা যাও হেম খাটে ॥ 

বাপ তোর গুণপূর্ণ;ট আমার অষ্টাঙ্গ শীর্ণ, 
বামহাতে আয়তি লোহার । 

উদরে অন্নের জ্বালা, কর্ণেতে লাগয়ে তালা, 
তৈল বিনে কেশ জটাভার ॥ 

মজি আমি শোকসিদ্ধু, ভূপতি তোমাৰ বন্ধু, 
শাশুড়ী তোমার পাটরাণী | 

শাল। তোর যুবরাজ, সাধিলে আপন কাজ, 
পাসরিলে অভাগী জননী ॥ 

হেম খাটে যাঁও ঘুম, যেমন রোহিণী সোম, 
ছুইজনে আছ কুতৃহলী। 

আমি যে করিলু' ইচ্ছা, সকলি হইল মিছা, 
স্মরি মোরে দিহ জলাগ্তলি ॥ 

কি কব ছুঃখের কথা, হের দেখ রুথু মাথা. 
শত ছেঁড়। কানি পরিধান । 

যৌবনে হইলু' বুড়ী, গায়েতে উড়য়ে খড়ি 
শত শির দেখ বিদ্যমান ॥ 

মায়ের করুণবাণী, হীপতি স্বপনে শুনি, 
উঠে সাধু ত্যজিয়া শয়ন। 

ভূতলে লোটায়ে কান্দে, গান মনোহর ছন্দে, 
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 





স্বপ্রদশনে শ্রীমস্তেব বোদন। 


কান্দয়ে শ্রীমন্ত সাধু জননীর মোহে । 
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে ॥ 


কাঁবকন্কণ চঙী, 


এখনি আছিলে মাতা৷ শিয়রে বসিয়া । 
ক্রোধযুক্ত হয়ে গেলে মোরে না বলিয়া ॥ 
দেখিলু' স্বপনে যত সকলি স্বরূপ । 
আমার বিলথে ঘর লুঠ কৈল ভূপ॥ , 
কেন বা চণ্ডিকা মোরে রাখিলে মশানে । 
জলে ঝাঁপ দিয়া আমি ত্যজিব জীবনে ॥ 
ত্যজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপুর। 

অঙ্গুরী অঙ্গদ ক্ঠমালা করে দূর ॥ 

সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মাবে ঘা । 
গদগদ ভাষে বলে কোথ। গেলে মা ॥ 
জাগিল স্থশীল। রাম। স্বামীর ক্রন্দনে । 
অভয়া-মঙ্জল কবিকন্কণেতে ভণে ॥ 


শ্ীমন্তে প্রতি স্থুশীলার প্রবাধ | 


স্বামীর ক্রন্দন ধ্বনি, শুনি রাজনন্দিনী, 
উঠে রাম। আকুল কুস্তালে। 

সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, স্বামীর"্চরণে পড়ে, 
সকরুণ ভাষে কিছু বলে ॥ 
প্রভু, কি কারণে কবহ ক্রন্দন । 

রাজার জামাত। তুমি, বিশেষ আমার স্বামী, 
কেন ছঃখ ভাব অকারণ ॥ 

প্রিয়ে, মায়ের মলিন মুন্তিআপনার অপকীঘ্তি 
স্বপন দেখিলু' স্থবিশাল। 

দেখিলু অদ্ভুত যত, তাহা বা কহিব কত, 
কহিতে হৃদয়ে বাজে শাল ॥ 
তুমি বাপঘরে থাক লো রূপসী । 

মায়ের হাব্যাসে মরি, ত্বরায় সাজায়ে তরী 
দেখিব মায়ের মুখশশী ॥ 

প্রভূ, স্বপন ব্বরূপ নয়, অকা+ণে কর ভয়, 
শুন নাথ আমার বচন। 

কলধৌত কর দান, সাধহ দ্বিজের মান, 
আজি শুন গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥ 


আঙ্কতি _দধব। ছি্ক।' হাবাশে _অদর্শন ছুঃখে। পেন্রমোক্ষণ _কুন্তীর-কবলিত হৃপ্তী একমনে ভগবানকে স্য়ণ করিলে 
শখচক্রপ্া পরধা্গী ভগবান আবি ৩ হইয়া তাহার সেই বিপদ দুর করিয। ছিলেন ।-_(ভাগবত) 





২১০০ স্পসিত 


দান দিব যথাশক্তি, শুনিব গজেন্্- মুক্তি, 
প্রত্তিকারে অবশ্য কল্যাণ । 
'মরমে পরম ব্যথা, তবে ঘুচে মন-কথা, 


যদ্দি মাতা দেখি বিগ্ঠমান ॥ 


অকারণে কেন ভাব হহখ। 

বিভারাতি সুমঙ্গল, নয়নে না আন জল, 
ভূঙ্গাবে পাখাল চাদমুখ ॥ 

তোমার বদন-চাদা, "মোর মন-মৃগ বান্ধা, 
তিল অদ্ধ না দেখিলে মরি। 

দেয়াব বারতা আনি, সপ্তদিনে উজাবনধ, 
পাঠাইয়া চান্ুর কেশরী ॥ 

জায়ার বচন শুনি, বলে সাধু গুণমণি, 
শুন প্রিয়ে আমার বচন । 

মনেতে জন্মিল দুখ, দেখিব মায়েব মুখ, 
কত কব ছুঃখের ্থচন ॥ 

আমার অস্থির মন, পাঠাইবে অন্য জন, 
ইথে নহে আমার প্রতীতি। 

যদি যাবে মোর সনে, বিচার করিয়। মনে, 
ঝাট মোরে দেহ অন্থুমতি ॥ 

হয়ে মেরে কপানিধি, বিলম্ব করহ যদি, 
সিংহলে থাকহ বারমাস। 

সিংহলের ভোগ যত, তাহা বা কহিব কত, 
এ দাসীর রাখহে আব্দাস ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হাদয়-নন্দন । 

তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডতীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্বীকবিকঙ্কণ ॥ 





সথুশীলাগ বাধমাস্ত। বর্ণন | 


বৈশাখে বসন্ত ঝতু স্থখের সময় । 
প্রচণ্ড তপন-তাপে তনু নাহি সয় ॥ 


ছশলার বারমান্তা বনা। ্ ২৮৯ 


চন্দনাদি তৈল দিব স্বশীতল বারি। 
শ্যামলি গাঁমছ। দিব সুগন্ধি কম্তবরি ॥ 
পুণ্য বৈশাখ মাস, পুণ্য বৈশাখ মাস। 
দান দিয়! দ্বিজের পুরিব অভিলাষ ॥ 
নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন। 
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ ॥ 
শীতল চন্দন দিব চামরের বায়। 
বিনোদ মন্দিরে থাক না! চলিহ রায় ॥ 
নিদাঘ জ্যৈষ্ঠমাসে, নিদাঘ জ্যোষ্ঠমাসে। 
পৃরিবে উদর নাথ পাকা আম্ররসে ॥ 
আধাঢে গর্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ুর | 
নন জলে মদমত্ত ডাকয়ে দাছুর ॥ 
আমার মন্দিরে থাক ন। চলহ দূর । 
শালি অন্ন দধিখণ্ড ভূঞ্জাব প্রচুর ॥ 
আধাঢ স্থখের হেতু, আষাঢ় সুখের হেতু । 
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন খঝতু ॥ 
সঙ্কট সময় বড় ধারার শ্রাবণ 4 

সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ ॥ 
জলধার। বরিষয়ে আটদিকে ধায়। 
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায় ॥ 
পৃরাব অভিলাষ, পূরাব অভিলাষ । 
মনোহর ঘরে নাথ করাইব বাস ॥ 
ভাদ্রপদ মাসে ঝড় ছুরন্ত বাদল। 

নদ নদী একাকার আট দিকে জল ॥ 

মশ। নিবারিতে দিব পাটের মশারী । 
চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী ॥ 

মধু ঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস। 

আর না করিহ প্রভু উজাবনী আশ ॥ 
আশ্বিনে অস্থিকাপূজা করিবে হরষে। 
যষোড়শোপচারে অজা গাড়র মহিষে ॥ 
তত ধন দিব আমি যত দেহ দান। 
সিংহলের লোক যত করিবে সন্মান ॥ 
আমি কহিয়। বাজায়, আমি কহিয়া রাজায় 
আনাইব তোমাব জননী সংমায় ॥* 


আদ্দান--প্রার্থম! ! 


৬৭ 


৪১ 


। ২৯৪ কবিকন্কণ চণ্ডী । 


বৃষ্টি টুটিয়া আইলে কান্তিকের মাসে । 
দিবসে দিবসে ক্রমে হিম পরকাশে ॥ 
তুলী পাড়ি, পাছুডি করাব নিয়োজিত । 
অদ্ধরাজ্য দিব বাপে করিয়া ইঙ্গিত ॥ 
পুণ্য কার্তিক মাস, পুণ্য কান্তিক মাস। 
দান দিয়। তুষিও দ্বিজের অভিলাবৰ ॥ 
সকল নৃতন শস্ অগ্রহায়ণ মাসে । 

ধান চাল মুগ মাষ পুরিব আওয়াসে ॥ 
রাজারে কহিয়। দিব শতেক খামার । 
কৃপা করি নিবেদন রাখহ আমার ॥ 

ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস। 
বিফল জনম যার ঘরে নাহি চাষ ॥ 
পৌষে তৃলী পাতি তৈল তান্বল তপনে। 
শীত নিবারণ দিব তসর বসনে ॥ 

শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে । 
মস্ত মাংস মধুপান আদি উপহাবে ॥ 
স্থখে গোডাইিবে হিম, স্থখে পোঙাইবে হিম। 
উজাবনী নগরে বাসিবে যেন নিম ॥ 

মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করি স্বান। 
স্থপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ ॥ 
মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাব প্রতিদিন | 
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন ॥ 
মাঘ ঝতু কুতৃহলে, মাঘ ঝতু কৃতৃহলে । 
শীতল যোগাব আমি বিহাঁনে বিকালে ॥ 
ফাল্ুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে। 
তথি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে ॥ 
হরিদ্র কুস্কম চুয়া করিয়া ভূষিত। 

ফাগুড দোল করিয়। গৌয়াব নিত নিত ॥ 
সখী মেলি গাব গীত, সখি মেলি গাব গীত । 
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণেব চরিত ॥ 
মধুমাসে মলয় মারুত বহে মন্দ । 
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ 
“মালতী মল্লিক! চাপা বিছাইব খাটে । 
মধু পাঁনে গোডাইব সদা গীত নাটে ॥ 


মোহন মধুমাসে মোহন মধুমাসে । 
বিনোদ মন্দিবে থাক না যাইহ বাসে ॥ 
স্থশীলার অভিলাষ শুনি সদাগর । 
হেঁটমুখ করি তারে দিলেন উত্তব ॥ * 
সব্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ। 

.বারমাস্তা গীত গান শ্ীকবিকস্কণ ॥ 





শামন্তেব সঙ্গে দালীব পথাবাস্ত। | 


ন। লাগিল স্ুশীলার মোহন প্রবন্ধ | 
স্বামীর গমনে মনে লাগে বড় ধন্ধ ॥ 
স্থশীলার খসি পড়ে গাত্র অলঙ্কার । 
লোচনে নিকলে জল কালিন্দীর ধার ॥ 
পতির গমনে রামা পরম আকুল । 

মায়ে বার্তা দিতে যায় নাহি বান্ধে চুল॥ 
গদ গদ ভাষে বলে স্বামীর গমন । 

শুনি পাটরাণী হৈল বিরস বদন ॥ 
জামাতা রাখিঠে বাণী উপার চিন্তিয়া | 
সেয়ান নামেতে চেড়ী আনে ডাক দিয়া ॥ 
প্রসাদ করিয়া রাণী ভাবে দেয় পাণ। 
নিযুক্ত করিল যেতে জামাতার স্থান ॥ 
আমার বচনে তুমি কহ এক কথা । 
সিংহল ছাড়িয়া যেন না যান জামাতা ॥ 
দাসী যায় লঘুগতি, দাসী যায় লঘুগতি । 
যেইখানে বসি আছে জামাতা শ্রীপতি ॥ 
কবে লয়ে আমলা সুগন্ধি তৈলবাটি । 
সাধুর নিকটে যেয়ে কহে পরিপাটী ॥ 
শুন সবিনয়, সাধু শুন সবিনয় | 

ঘর হৈতে বাহির নহিবে দিন নয় ॥ 
যাত্রা করিয়াছি আমি যাইব উজানী । 
বাহির হবার দোষ কহিলে সেজানি ॥ 
আর কি বিলম্ব সত্বর চড়ি গিয়া নায়। 
শাশ্তড়ীব ঠাই ঝাট করাহ বিদায় ॥ 


তুলা-ল্পে।, খামার _শস্ত রাখিবার স্থান 


শ্যাবক-পত্বী সহ রমন্তের সভাষণ | " ২৯১ 


০৯১০ 


আমি যাব নিজ ধাম, আমি যাব নিজ ধাম। 
শাশুড়ীর ঠাঞ্চি ঝাট জানাহ প্রণাম ॥ 
শালবাহনের কুলে আছে পরম্পরা | 
বিভা কবি নয় দিন না লইবে খরা ॥ 
না করিবে নয় দিন ভানু দরশন । 
শাশুড়ী তোমার তবে করে নিবেদন ॥ 
পরস্পর আছে মোর কুলের নিয়ম । 
ভানু দরশন নিন না কবি ভোজন ॥ 
আছয়ে তোমার যদি ভানু দরশন | 
শাশুড়ী তোমার তবে করে নিবেদন ॥ 
মোর কলে পরস্পর আছয়ে আচার । 
বিভা কবি নয় সাস নতে নদী পাব ॥ 
তবে যদি মনে কব যা৯পাব ত্বরা। 
বৎসরেক বই পার হইবে মগরা ॥ 

মণি মুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবও শঙ্খ । 
চামর চন্দন হীবা নাণিকেন বন্ধ ॥ 
পিতা পুত্রে নরপতি পাঠাল সিংহল। 
বিলম্ব দেখিয়া রাজা যদি করে বল॥ 
কি করিবে নিয়মে, কি করিবে নিয়মে । 
গুণে কল্পতরু বাজা দোবে হয় যমে ॥ 
অনুমতি দেহ যদি এই অনুরোধ । 
বিক্রমকেশরী রায় না করিবে ক্রোধ ॥ 
রাজ-বলে বিলম্ব করাবে একমাস । 
বিলম্ব দেখিয়। রাজ! কবিবে সর্বনাশ ॥ 
নৃপতি পাঠাল শঙ্খ আনিতে চন্দন । 
হইল বিষম সঙ্গ সঙ্কট জীবন ॥ 

আছে দৈবের প্রহার, আছে দৈবের প্রহাব । 
সিংহলে আসিয়৷ ছুঃখ পাইলে অপার ॥ 
বেঁটে রাজ্য দিব বাপ দ্বিগুণ প্রমাণ । 
প্রাণসম স্ুশীলা তোমারে দিলু দান ॥ 
পিতা পুত্রে রহিলাম ছুজ্জয় সিংহলে। 
ছুই মাতা দাসী বিনে কেহ নাহি ঘরে ॥ 
জননীর মোহে মন করে উচাটন। 
নিষেধ না কর যাব নিজ নিকেতন ॥ 


আছে রাজ ব্যবহার, আছে রাজ ব্যকহার | 
মিথ্যা বলি ধন লহ লোকের প্রহার ॥ 
হারিলে আপন মুখে কমল কারণে। 
তেই এত ছুঃখ পাইলে দৈবের ঘটনে ॥ 
জামাতার মত থাক কত হও ঠেঁটা। 
শ্বশুরের দোষে আর কত দেহ খোটা ॥ 
জানিলু নিশ্চয়, এবে জানিলু' নিশ্চয় । 
জামাতা ভাগিনা যম * আপনার নয় ॥ 
দৈবের ঘটনে বিভা তৈল .রাজন্তৃতা । 
আছিল পবমায়ুবল তেই বাঁচে মাথা ॥ 
কথাব প্রসঙ্গ হেতু আমবা সে ঠেঁটা। 
সিংতলে সজ্জন নাতি সব লোক শঠা ॥ 
চেডীব সহিত সাধু যত কিছু ভণে। 
কপাটের আড়ে থাকি রাণী সব শুনে ॥ 
অভয়াৰ চরণে মজুক নিজ চিত। 
্ীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥ 


৬ 


শ্টালক-পত্বী সহ শ্রীমন্জেব সম্ভাষণ। 


এই কথা আলাপেতে আছেন শ্রিয়পতি। 
শ্যালকবনিতা আসি হৈলা উপনীতি ॥ 
মোহিতে সাধুর মন কহে প্রিয়ভাষে । 
অন্তরে তাপিত সাধু নাহি হয় বশে ॥ 

শুন রাজার জামাতা, শুন রাজার জামত। | 
পণ্ডিত হইয়া কহ অজ্ঞানের কথা ॥ 

পুরুষ ভ্রমর মত্ত মধু প্রতি আশে । 

কুন্মুম সন্ধানে ফিরে নাহি রহে বাসে ॥ 
মালতী মল্লিক চাপ এড়ি মধুকর । 

ধুতরা কুন্থম আশে যায় বনান্তর ॥ 

ভাল যে বলিল রাম! গঞ্জিয়! আমারে ! 
এক ফুলে মধুপান না কবে ভ্রমরে ॥ 
কামিনী পুরুষ ভিন্ন নহে কোন কালে । 
শরীর চলিতে ছায়। তার সনে চলে | 
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শুন লৈ। অঙ্গন, হেদে শুন লে। অঙ্গন! । 
হেন বুঝি মনে কিছু করহ কামন। ॥ 
কহিতে ব্দনে সাধু লাজ নাহি বাস। 
ত্যজিয়া আপন নারী অন্টে কর আশ ॥ 
সাধু কহে আপনি কহিলে রূপবতী । 
পুরুষ ভ্রমর সম সব ফুলে মতি ॥ 
হাসিয়া কহেন কথা যুবরাজনধু। 
নিবাস কুস্থমে আগে পান কর মধু ॥ 
শ্রীমস্ত কহেন ফুলে ভিন্ন ভিন্ন রস। 
পরের আছুক কাজ নিজ কর বশ ॥ 
যদি পতিভক্তি থাকে যাবে আমা সনে । 
নহিলে রাখিয়া যাব যুবরাজ স্থানে ॥ 
তব দলের ব্যভার, তব দলের ব্যভার। 
সিংহলে নাহিক সাধু এমত আচার ॥ 
সিংহলের নীত রামা আমারে বিদিত। 
এ দেশে আইলে হয় সকল রহিত ॥ 
এবে জানি নিশ্চয়, এবে জানি নিশ্চয়। 
কহিল আমার পিতা এক মিথ্যা নয় ॥ 
বুঝিয়া সাধুর মন রামা যায় বাসে। 
রাণীর নিকটে রামা কহিল বিশেষে ॥ 


শ্রমস্তের স্বদেশ গমনে রাজার নিষেধ । 


সত্বরে চলিল রাণী রাজ-সন্নিধানে । 
জামাতা গমন বলে রাজা শালবানে ॥ 
সত্বরে আসিয়া রাজ! সাধু সন্গিধানে। 
ধীরে ধীরে কহে রাজা মধুর বচনে ॥ 
বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপা পূর অভিলাষ । 
বিলম্ব করিয়া যদি থাক একমাস ॥ 
জননী স্মরণে মন করে উচাটন। 
না কর নিষেধ যাব আপন.ভবন ॥ 
এ ধন ভাগ্ার রাজ্য সমপিন্থ যারে। 

' সে কেন যাইবে রাজ্য উজানী নগরে ॥ 


তা 


নায়ে ভেড় নৌকায় চড়াইয়। | 
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তোমার ভাগ্ারে ধন সম্পদ তোমার । 
আমার ভাণ্ডারে আছে পরশপাথর ॥ 
যাহার ভাগ্তারে আছে পরশপাথর । 
ফে,কেন আসিবে রাজ্য সিংহ নগর ॥ , 
ধন আশে তুষ। দেশে নাহি আসি আমি । 
বচনেক বলি অবধান কর তুমি ॥ 
রাজার ভাগ্ডারে নাহি শঙ্গ আর চন্দন। 
তরণী সাজায়ে বাপা আইল পাঁটন ॥ 
এবার বৎসর হৈল তব নাহি যায়। 
বাপের উদ্দেশে আমি আইন হেথায় ॥ 
সাধিলু' আপন কাধ্য করিন গম্জ। 
ব্বপনে দেখিলু' মাতা স্থির নহে মন ॥ 
কহিয়ে তোমায় আমি ধর্মের কাহিনী । 
আনিব তোমার মাতা খুল্পন! দেণেনী ॥ 
আপনারে কহ রায় ধনের ঈশ্বর । 
আমার রাজ্যের রাজা বিক্রম কেশর ॥ 
পাঠাইয়া দিব যে কোটাল হিম কর। 
নায়ে ভেড়ি আনে যেন উজানী'নগর ॥ 
সব কোটালের বল দেখেছি মশানে । 
যে জন যুঝিতে গেল মৈল সেইক্ষণে ॥ 
সিদ্ধান্ত করহ বাপ! সকল বচনে। 
কহিলে না বলে কথা যেবা লয় মনে ॥ 
যার মাতা থাকে সেই জন প্রাণ পায়। 


' যার মা না থাকে সেকি পরাণ হ্বারায় ॥ 


যাবত বাঁচিয়া থাকে তদবধি আশ । 

মৈলে মাতা.পিতা দেখ কে করে প্রত্যাশ ॥ 
এক বলিতে জামাই বলয়ে সাত আট । 

না দেখি তোমার পারা নগরিয়৷ ঠাট-॥ 
নিজ দোষ নাহি দেখ লোকে বল ঠাট। 
ধন বৃত্তি লহ আর বল কাট-কাট ॥ 

স্থশীল! বলেন বাপা কত পাড় ছটা। 
পশ্চাতে তোমার বোল হবে মোর খোটা ॥ 
এ বোল শুনিয়া রাজ। কান্দে উভরায় , 
নিশ্চয় যাইবে দেশে দিলাম বিদাঁয় ॥ 


কাট-কাট - কর্কশ। 





ধনপত্তির উক্তি। 


রাম রাম স্মরণেতে রজনী প্রভাত । 
পশ্চিম আশার কুলে গেল নিশানাথ ॥ 
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সম্পনে। 
,হইল্প সাধুর ত্বরা উজানী গমনে ॥ 

“বিনয় করিয়া কিছু বলেন ভূপতি। 
পিতার সহিত তাহ শুনেন শ্রীপতি ॥ 
ধনপতির হাতে ধরি বলে দগ্ডরায়। 
অভঘ্বা-মঙ্গল কবিকন্কণেতে গায ॥ 





ধনপতির প্রতি শালবানেব স্ত্তি। 


কান্দে রাজা শালবান, শোকে হইয়া অজ্ঞান, 
বেহায়ের ধরিয়। চরণ। 

জুড়িয়া উভয় পাঁণি, বলে সবিনয় বাণী, 
মোহে রাজ অশ্রুত লোচন ॥ 

সম্পদ করিলে নষ্ট, পাইলে অনেক কষ্ট, 
তৈল বিনে কেশে হৈল জটা। 

বেহাই হইবে তুমি, কেমনে জানিব আমি, 
স্বশীলা ঝিয়ের হৈল খোঁটা ॥ 

তুমি বন্দী উপবাসী, আমি ভোগ-অভিলাষী, 
কেবল করিলু বিষপান । 

তুমি শিব-পরায়ণ, আমি অন্ধ পশুজন, 
না করিল মোবে অভিমান ॥ 

দ্বাদশ বসব বন্দী, করি তোম। নিরানন্দী, 
এবে গণি হৃদয়ে বিষাদ । 

ছুঃখ পাইলে বহুকাল, হৃদয়ে রহিল শাল, 
করিল অনেক অপরাধ ॥ 

হয়ে তুমি নিরাতন্ক, চামর চন্দন শঙ্খ, 
যত ইচ্ছ! ভরা দেহ নায়। 

লিখন আছিল ভালে, ছুঃখ পাইলে বন্দিশালে, 
না কহিও রাজার সভায় ॥ 

বুঠ গেল যত ধন, লহ তার সাতগুণ, 
নিজ পুঁজি করিয়া প্রমাণ। 


অঞাত-অপ্রপূর্ণ 


২৯৩ 


রাজার শুনিয়া কথা, ধনপতি বাজে ব্যথা, 
ভ্রীকবিকঙ্কণ বূসগান ॥ 


ধনপন্তিব উক্তি । 


বাজারে করিয়া নতি, বলে সাধু ধনপতি, 
তোমার নাহিক অপরাধ। 

বশ নহে নিজলোক, এই-হেতু পাই শোক, 
কারাগারে পাইলু বিষাদ ॥ 

দ্বাদশ বৎসর হৈতে, পুজা করি একচিত্তে, 
বংশে বংশে মৃন্তিকাশক্কর। 

দারুণ আমার জায়া, নিত্য পুজে মহামায়া, 
বামাজাতি হয়ে স্বতস্তর ॥. 


স্থুরধুনী জলগর্ভা, অষ্ট তুল দু্ব্বা, 
হেম ঝারি করি আবাহন । 
শনি মঙ্গল বারে,  পুজে ষোড়শোপচারে, 


ছাগ মেষ দিয়া বলিদান ॥ 

সেই মেয়ে-দেবতা, দিলেক এতেক ব্যথা, 
ডুবাইল মোর ছয় নায়। 

দেখাইল হয়ে অরি, কমলে কামিনী করী, 
হারিলাম তোমার সভায় ॥ 

যদি মোর যায় প্রাণ, মহাদেব বিনা আন, 
অন্য দেব না করি পুজন। 

হৈয়ে মোর অদ্ধ অঙ্গ, করে মোর ব্রত ভঙ্গ, 
জায়। হয়ে হৈল অভাজন ॥ 

গুনিয়া সাধুর বাণী, শালবান নৃপমণি, 
কহেন করিয়। জৌড়হাত। 

শুন সাধু মূঢুমতি, না পূজিলে ভগবতী, 
অসন্তোষ হন বিশ্বনাথ ॥ 

ভেদ সাধু কর জন্ু, শিব শক্তি একতন্ু, 
ভাবিলে যমের নাহি দায়। 

হরি হর প্রজাপতি, পৃজে নিত্য হৈমবতী, 
সুরমুনি যাহারে ধেয়ায় ॥ 


২৯৪ ' চারি? টা ] 


সংসার-দাগর পার, করিতে নাহিক আর, 
বিনা ছুর্গা পতিতোদ্ধারিণী । 

আমার শপথ তোরে, আর যদি কহ কারে, 
ধীর হয়ে অজ্ঞানের বাণী ॥ 

মহামিশ্র জগন্সাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 

কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন। 

তাহার অনুজ ভাই, 

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


1. 
সস 


শ্রীমস্তকে বাজার পুবস্কাব। 


হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে। 
পুরস্কার করে রাজা দিয়া নান! ধনে ॥ 
মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী । 
কৌতুকে যৌতুক দিল যতেক যুবতী ॥ 
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ । 
খমক ঠমক শিঙ্গী সানি জগঝম্প ॥ 
মৃদন্গ মুহরি বীণা! বাজে বীরকালী । 
দোসরী মুকুরী বাজে কাংস করতালি ॥ 
কৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্কুজন। 
রজত কাঞ্চন হার নানা আভরণ ॥ 
নানা ধনে জামাতারে কৈল পুরস্কার । 
দিলেন দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ দশভার ॥ 
কেহ শ্বেত কেহ নেত কেহ পাটশাড়ী। 
কুস্কুম চন্বন দূর্ববী বাটা ভরি কড়ি ॥ 
বিদায় হইয়া বর.কন্যা চাপে দোলা । 
পঞ্চরত্ব হাতে দিল রাজার মহিলা ॥ 
হাসা ঘোড়। খাসাজোড়া সোনালিয়! জিন। 
রাজহংস পারাবত খাসি জোড়া তিন ॥ 
দশ সহচরী দিল সুশীলার সাথে। 
নানাধন যৌতুক দিলেন নরনাথে ॥ 
শয়ন ভোজন পান নির্ণয় করিয়। | 
দিলেন কনকপাত্র ভাগ্ডারী আনিয়া ॥ 


1 


চণ্তীর আদেশ পাই, 


২৮ পাপসিসাসিসিসপিরাশিিস্পাসপপপপাস সিসি পপ ০০ 


দ্বিগুণ করিয়া ডিঙ্গা দিলেন ভূপতি । 
ক্রে কুশে স্বস্তি বলি দিলেন শ্রীপতি ॥ 
শিরে তুলি জামাতারে দিল দূর্ববাধান। 
আশীষ করিল'দ্দোহে থাকিহ কল্যাণ ॥ 
জামাতার হাতে কৈল কন্যাসমর্পণ। 
শিশুমতি সুশীলার করিহ পালন ॥ 
কি্করে করিয়া দিল দোলার সাজন। 
বিদায় হইয়া কৈল ন্শীলা গমন ॥ 
সুশীলার সঙ্গেতে বাঘব দ্বিজবর | 
ধনপতি নরপতি গজের উপর ॥ 

অনুব্রজী গেল রাজা বত্বমালার তীরে। 
শ্রীমস্ত চড়িয়া চলে তুরঙ্গ উপরে ॥ 
দাগ্ডায়ে রহিল লোক রত্বমালার ঘাটে । 
সুশীলা চাপিল গিয়। গান্তাবের পাটে ॥ 
সবাকারে শ্রীমত্ত করিল সম্ভাষণ । 
ধনপতির করে সবে চরণ বন্দন ॥ 

কেহ লয় পদধুলি কেহ দেয় কোল। 
নমস্কার আশীর্ববাদে হল গণ্ডগোল ॥ ' 
বিদায় হইয়া সবে চাঁপিলেন নায়। 
পিত। মাতা পদে শীল মাগিল বিদায় ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
ক্রীকবিকস্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


সুশীলীব গমনে রাণীর রোদন । 


স্বশীলা হইয়া কোলে, ভাসিল নয়ন-জনে, 
রাজরাণী কান্দে উভরায়। 

পদ্ধিনী সমান ধন্যা, কারে দান দিলু কন্া, 
কে তোমারে কোথ। লয়ে যায় ॥ 

তোমার বিহনে মোর, এ ঘর হইল ঘোর, 
মোহেতে বিদরে মোর বুক। 

পুষিয়া পালিয় বালা, কারে সাজি দিলু ভালা, 
আর না দেখিব চাদমুখ ॥ 


পঞ্রর_হী়ক, যুদ্তা, পদ্ষরাগ, দ্বর্ণ ও বিল্রম | অনুত্রসী- যিনি পশ্চাতে যাইনেছেন। 


৫ ও ধনপতির স্বদেশ-যীন্জ ৷ ২৯৪: 


আন্ধার ঘরের মণি, যাবে মোর উজাবনী, 
আর না হইবে দরশন। 

ক্ষিতিতলে ঢালি গা, ললুটে হানয়ে ঘা, 

», কোশপাশ না করে বন্ধন ॥ 

রাণীর ক্রন্দন শুনি, যত পুরনিতস্থিনী, 
ধরণী লোটায়ে সবে কান্দে। 

আকুল যতেক রামা, ক্রন্দমনে নাহিক সীমা, 
ধৈর্য্য হয়ে বুক নাহি বাদ্ধে ' 

উপদেশ কহে লোক, নিবারে রাণীর শোক, 
শুভক্ষণে শীল। চড়ে নায়। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ, 
হৈমরতী যাহার সহায় ॥ 


ধনপনিব স্বদেশ নাত্রা । 


: স্থুশীলা বলেন মা কাদিয়। কেন মর। 
মনেতে ভাবিয়া দেখ কাব ঘর কর ॥ 
রই ঘর চাপিয়া বসিল সাগর । 
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর ॥ 
কার হাতে বাশ কার হাতে কেরোয়াল। 
বাহ বাহ বলিয়! ডাকেন বুহিতাল ॥ 
এক বাঁক ছুই বাক তিন বাঁক যায়। 
নেতের আঁচলে শীল। জননী ফিরায় ॥ 
ক্রন্দন করয়ে সবে সুশীলার মোহে। 
বসন ভিজিয়। গেল লোঠনের বোহে ॥ 
কোথা হৈতে আইল বিদেশী সদাগব। 
জিনিয়। চলিল রাজ সিংহলনগর ॥ 
রত্বমাল। বাহি ডি গেল বহু দূর। 
নেউটিয়া গেল লোক আপনার পুরু॥ 
পিতা পুত্রে উপনীত কালীদহের জলে । 
তাহারে গঞ্জিয়। ধনপতি কিছু বলে ॥ 
জানিলাম তোমারে কপট মায়ানদ | 

বিপদ করালে তুমি দেখায়ে সম্পদ ॥ 


বুহত।ল -নৌক।-ওয়।ল। | লক্ষন -_-অধজঞ | 


অগস্তযমুনির যদি দরশন পাই । 
তাহারে সহায় করি তোমারে শুকাই ॥ 
নিজ প্রয়োজন-কথ! কহিল শ্রীপতি। 
অবধানে পুত্রমুখে শুনে ধনপতি ॥ 
শ্রীপতি বলেন কেন দোষ রত্বাকর । 
জননী ভবানীপদে মেগে লহ বব ॥ 
দক্ষিণ পাটনে যবে করিলে গমন । 
সতাই-বচনে ঘট করিলে লঙ্ঘন ॥ 
সেইকালে অরিষ্ট হইল 'বহুতর । 

জননী ভবানী-পদে মেগে লহ বর ॥ 
ভকত-বংসল। দেবী দেখি মাব মুখ । 
প্রাণে না মারিল তোমা দিল বহু হুঃখ | 
শ্্ীমন্তের বচনে হাসেন ধনপতি। 
ডিঙ্গ। মেলি সদাগর চলে দ্রতগতি ॥ 
চক্্রকূট পর্বত খান ক্ষ রাজার দেশ। 
সে ঘাটে সাধুব ডিঙ্গ। করিল প্রবেশ ॥ 
মোহানে সীতাখালি প্রবেশে হাড়খাল। 
এড়াইল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল ॥ 
প্রকার প্রবন্ধে হাথিদহ হৈলা পার । 
ডাহিনে গুমেরুশুঙ্গ লঙ্কার দুয়ার ॥ 
মনোহর দ্বীপখান রহিল দক্ষিণে । 

ডিঙ্গ। মোল সনাগর চলে রাত্রি দিনে॥ 
চিত্রতঙ্গ দ্বীপখান সাধু কৈল বাম। 
শঙ্ঘদহে ছুই দণ্ড করিল বিশ্রাম ॥ 
পুতিয়। রাখিয়াছিল গর্তের ভিতর । 
তুলিয়া! লইল শঙ্খ নৌকার উপর ॥ 
কড়িয়াদহেতে ডিঙ্গ। দিল দরশন । 
উপাড়িয়। কড়ি লয়ে করিল গমন ॥ 
ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে । 
রাত্রি দিন বেয়ে যায় হারামদের ডরে ॥ 
মগধ মল্লদ্বীপখান বাহিল ত্বরিত । 
জলৌকার দহে ডিঙ্গ। হৈল উপনীত ॥ 
সর্পদহ কুস্তীরদহ বাহে কর্ণধার | 

বেলা অবসানেতে কাকড়াদহ পার'॥ 


আরিই _অহঙ্গল। প্রকার প্রবন্গে_-কলে কৌশলে । 


২৯৬ £ 


চিঙ্গড়ির দহ বাহে পরম হরিষে। 
বিশ্রাম করিল আসি দ্রাবিড়ের দেশে ॥ 
এক ছুই দিন নৌকা! জলের মাঝে ভাসে । 
উৎকলের কথ। সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ 
বালিঘাট! রামপুব বাহিল ত্বরিত। 
চুলভাঙ্গা চিলিকায় হৈল উপনীত ॥ 
কোথায় রন্ধন কোথায় চি'ড়াথণ্ড দধি। 
রাত্রিদিন বাহে সাধু লবণ-জলধি। 
বামভাগে বন্দন। করিয়া নীলাচলে । 
উপনীত সদাগর সমুদ্রের কুলে ॥ 

সেই স্থানে রহি করে প্রসাদ ভোজন । 
দেউল নিছিয়! দিল পঞ্চমরতন ॥ 
লোন ভরিয়া সবে দেখে জগন্নাথ । 
প্রসাদ ব্যঞ্জন সবে কিনে খায় ভাত ॥ 
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর । 
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর ॥ 
অঙ্গারপুনের খাল পশ্চাৎ করিয়া । 
বাহিলেন কলাহাটি ধুলিগ্রাম দিয়া ॥ 
দক্ষিণে মেদিনীমল্প বামে বীরখানা । 
কেরোয়ালের ঝম ঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥ 
ধনপতি বলিল নিকট হৈল দেশ । 
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোণার মহেশ ॥ 
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ 
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্র দিন ॥ 
দূরে শুনি মগরার জলের নিংম্বন। 
আধাটের মেঘ যেন করয়ে গঞ্জন ॥ 
বাহ বাহ বলি' কর্ণধার ঘন বলে । 
আসিয়। ঠেকিল ডিঙ্গা মগরার জলে ॥ 
মগরার জলে আসি বলে ধনপতি । 
এই স্থানে ছয় ডিঙ্গা নিল পশুপতি ॥ 
শিব শিব ব'লে সাধু জুড়িল ক্রন্দন । 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকক্কণ ॥ 





'নায়ের নফর যত, 


.' কাবিষ্ষক্কণ চও্। 


মগর। দর্শনে ধনপতির থেদ । 


মগরা, তরণী আমারে দেহ দান। 
আমি নাহি করি দোষ, কেন কর অভিরোধ, 
করিলে অনেক অপমান ॥ 
ভাসিয়া তোমার জলে, সবে যায় কৃতৃহলে, 
আমারে করিলে বিপরীত । 
সকল করিলে হত, 
ডুবাইলে এ ছয় বুহিত ॥ 
আমি যাব নিজ ধাম, শুনিয়া আমার নাম, 
আসিবে সবার পরিজন । 
যে জনার মৈল স্বামী, তারে কি বলিব আমি, 
কি বলি করিব প্রবোধন ॥ 
নান! রঙ্গ নান! রসে, আইলু' লভ্যের আশে, 
বিনাশ করিলে মোর মূল। 
বিদেশে মারিয়া পর, ঘর আইল সদ্দাগর, 
ঘোষণ। রহিবে বুকে শুল ॥ 
কারে লয়ে ঘরে ঘাই, মৈল সোমদত্ত ভাই, 
এক নায়ে আঠার ভাগিনা । 
পুত্র তুমি যাহ ঘরে, আমি প্রবেশিব নীরে, 
বিধি দিল দারুণ যন্ত্রণ। ॥ 
মৈল ছয় ভাই পো, তারে বড় মায়া মো, 
কত মৈল কাণ্ডার বাঙ্গাল। 
কাণ্ডার বাঙ্গাল যত, সকলি হইল হত, 
রহিল হৃদয়ে শোক শাল ॥ 
শুন পুত্র বলি বাণী, তুমি যাহ উজাবনী, 
আমি আর না যাইব দেশ । 
লহনা খুল্লনা জনে, দেশে আছে ছুই জনে, 
সমভাবে দেখিবে বিশেষ ॥ 
লহনা খুল্লনা কাছে, পুরাতন চেড়ী আছে, 
- ছুর্বলা রাখিহ গৃহকাজে । 
সম্ভাষ! করিহ রাজা, শিবের করিহ পুজা, 
খ্যাতি হবে উজানী সমাজে ॥ 
শুন পুত্র বলি আর, সবিনয়ে পরিহার, 
জানাইল ন্বপত্রি পায়। 


পঞ্তপতি--যহাষেয! যূল--পুজি। 
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বিধি প্রতিকূল সাথে, আসিতে আসিতে পথে, 
পিতা মোর মৈল মগরায় ॥ 
শুনিয়া বাপের কথা, শ্রীপতিরে লাগে ব্যথা, 
. অভয়াবে করেন স্মরণ । 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


ধনপতিব বিনষ্ট ধনাদি প্রাপ্তি। 
এত বলি সদাগর কবে আত্মঘাতী । 
মগরার জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি ॥ 
যেইক্ষণে সদাগব ঝাঁপ দিল নীবে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পডে শ্রীমন্তেব শিবে ॥ 
মহাঁমায়। গগনে হাসেন খল খল। 
চণ্তীর কৃপায় হৈল এক হাটু জল ॥ 
একান্তে শ্রীমস্ত ভাবে চণ্ডীব চবণ | 
বিষম সঙ্কটে রাখ বাপের জীবন ॥ 
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার স্মরণ । 
ছুববাসার শপে ছুঃখ পাইল দেবগণ ॥ 
বিরূপাক্ষী বিশালাক্গী দেবী কাত্যায়নী। 
গিরিজা গণেশমাতা হরের ঘরশী ॥ 
এত স্তরতি কৈল যদি বেণেব নন্দন। 
বরুণে ডাকিয়। মাতা বলিলা তখন ॥ 
চণ্ডী বিদ্যমানে সিন্ধু শিরে ধরি পাণ। 

' ডুব ডিঙ্গ৷ তুলিয়া দিলেন ছয় খান ॥ 
যতেক কাণ্ডার ছিল সুখের শয়নে। 
যোগনিদ্রা ত্যজি সবে পাইল চেতনে ॥ 
কাগ্ডার বুলন বলে ধনপতি ভাই । 
ঝড় বৃষ্টি দুরে গেল চল ডিঙ্গা বাই ॥ 
নিজপ্রয়োজনকথা বলে ধনপতি ৷ 
আমারে করিলা দয়া! দেব পশুপতি ॥ 
শ্ীমস্ত চিন্তিল তথা চণ্তীর চরণ। 
এতেক সঙ্কটে মাতা করিলে রক্ষণ ॥ 
ছুর্গতিনাশিনী মাতা মোরে করি দয়! । 
ডুবান তরণী মাতা দিল! উদ্ধারিয়। ॥ 


পিতারে বুঝায়ে সাধু করে নিবেদন । 
উদ্দেশে চণ্তীর পদ করহ স্মরণ ॥ 
অসাধ্য সাধন দেখ চণ্ডীর চরণ। 

মরিলে জীবন পায় হারাইলে ধন ॥ 
সঙ্কট-ভারিণী মাতা সাধিল! সম্মান। 
মরিল রাজার সেনা দিল! প্রাণদান ॥ 
বিবাদ কবিয়া ডিঙ্গ ডুবাইল! জলে । 
বরুণের গোচরে রাখিল। সেই কালে ॥ 
কৃপা কবি ভগবতী দিল! পুনব্বার। 
সেই মত আছে যত নায়ের নফর ॥ 
সন্কটভারিণী মাতা বিপদকূশল । 
সেবকবৎসলা মাতা পরম মঙ্গল ॥ 
উজানীতে গেলে দিব শতেক ছাগল । 
কর্ণধাবে মাজ্ঞা দিল ডিঙ্গ। বেয়ে চল ॥ 
অভাব চবণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 
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ধনপচি বলে ভায়।,  ত্বরিত চলহ বাইয়া, 
বাহ ডিঙ্গা হয়ে একমন। 

চিরদিন পরবাসে, ত্বরিতে চলহ দেশে, 
উদ্ধার করিল পঞ্চানন ॥ 

বাহ বাহ কর্ণধারে, ঘন ডাকে উচচৈঃম্বরে, 
দেশের হাবেশে ধনুপতি ৷ 


দিন যায় কল্প কল্প, কন্টক সমান তল্প, 
তরণী চলায় লঘুগতি ॥ 
এডাইয়া মগবায়,। রাত্রি দিন ডিঙ্গা! বায়, 


দূর পথ ক্ষণেকে নিয়ড়। 
বাজায় ঠমক শিক্ষা, রাত্রি দিন বায় ডিঙ্গা, 
উত্তরিল সাধু হেতেগড় ॥ 
কালীপাড়! মহাস্থান, কলিকাতা কুচিনান, ' 
ছুইকুলে বসাইল হাট । 


হাবেশে_ উৎকণায়। তজ্স__বিছান| | নিয়ড়ে--কাছে। 
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পাষাণে রচিত ঘাট,  ছ্কুলে যাত্রীব ঠা, 
কিন্করে বসায় নানা নাট ॥ 

বায় ডিঙ্গা নিরন্তর, ডাহিনে হালিসহর, 
ত্রিবেণী তীথেব চুড়ামণি। 

বিশ্রাম করিয়। তথি, ন্লান করে ধনপতি, 
ডিঙ্গা পুরে নানা ধন কিনি ॥ 

কোডর নগর নাম, বেয়ে যায় অবিশ্র(ম, 
বামে কোদালিয়! গুপ্রিপাড়া । 

অন্থিকা সহর দিয়া, সদাগব যায় বাইয়া, 
বাহ বাহ বলি পড়ে সাড়া ॥ 

ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত লব নাম, 
বায়ুবেগে চালায় তরণী। 

গাবরে তরণী বায়, অজয় বাহিয। যায়, 
যোজনেক রহিল উজানী ॥ 


বুঝিয়া কাধ্যের তত্ব, বলে ধনপতি দত্ত, 
কর্ণধার যাহ মমপুরে । 

লহনা খুল্পনা যথা, জানাও কুশল তথা, 
পুজবধূ বরণেব তবে ॥ 

দিবানিশি তুয়। সেবি,  রচিল যুকুন্দ কবি, 
নৃতন মঙ্গল অভিলাষে। 

উরাগো কবিন কামে, কৃপা কর শিবরামে, 


চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥ 


ধনপতির নিজালয়ে দূতপ্রেরণ। 


আদেশিল ধনপতি যদি কর্ণধাবে । 
দণ্ডমাত্রে কর্ণধার গেল নিজপুরে ॥ 

বেগে ধায় কর্ণধার সাধুর আবাস। 

নাহি জিজ্ঞাসিতে বাত্বগ কহে স্পষ্ট ভাষ ? 
সহাস্ত বদনে কহে সাধুর বারতা । 

আইল শ্রীপতি দত্ত উদ্ধারিয়া! পিতা ॥ 
সুক্ৃতি তোমার পুত্র ভূধনে বিদ্িত। 
এখনি দেখিবে তারে বধূর সহিত ॥ , 


কবিকঙ্কণ চণ্ডী। 


পুজের বারতা পেয়ে হৈল আনন্দিত.৷ 
উঠানে টাঙ্গায় চান্দা রঙ্জু চারিভিত ॥ 
ছর্বল। ডাকিয়া আনে এযো সপ্ত্জন। 
ডিঙ্গ। মঙ্গলিতে রামা করিল গমন ॥, 
দূর হইতে জননীবে দেখিয়! শ্রীপতি। 
সম্্রমে উঠিয়া তার পায়ে করে নতি ॥ 
সত্বরে খুলনা রাম। পুক্র করি কোলে। 
অভিষেক কৈঙ্গ ছুই লোচনের জলে ॥ 
ভ্রমরার কূলে আসি এয়ে। সাতজন । 
উতরিয়। পুজবধূ নিল নিকেতন ॥ 
নিছিয়। ফেলিল বামা ডিঙ্গা মধুকর। 
নানাধন লয়ে ধনপতি আইল ঘর ॥ 
এয়োগণে সদাগব দিলেন ভূষণ। 
বিদায় হইঘা সনে গেল নিকেতন ॥ 
অভয়াব চনণে মছুক্ধ নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


বধকন্যার গৃহে গমন ॥ 


ডিঙ্গা ছাড়িচাপে দোলা, সঙ্গে রাজকন্তা। শীল।, 
শিরে স্বর্ণ-মুকুট ভূষণ । 

বাজায় মঙ্গল পড়া, জগবম্প ডস্প কাড়।, 
আগে পাছে বাজায় বাজন ॥ 

গায় সুমঙ্গল গীত, সবে হৈল আনন্দিত, 
বৃদ্ধ যুবা তনয়া তনয় । 

উজানীব যত লোক, সবার ঘুচিল শোক, 
বর-কন্যা দেখিবারে ধায় ॥ 

আকুল কুম্তলভার, ন। জানে পড়িল হার, 
একপদে আরোপি নুপুর । 

কার বা নৃপুর হাতে, বসন নাহিক মাথে, 
কেহ বলে আইসে কত দূর ॥ 

এক কর্ণে অবতংস, উপরে বসন অংশ, 
নাহি জানে কোন রামাগণ । 


উতবিয়া--নাগাইয়া । 





পিতাপুতে বাজ সম্ডাষণে গমন | * 


ধায় কোন শশিমুখী, অঞ্জনিয়া এক আখি, 
এক করে অঞ্চলবসন ॥ 
অবরোধে কোন নারী,বারি হৈতে নাহি পারি, 
, গবাক্ষে করয়ে সচকিতি। 
গবাক্ষে আরোপি মুখ দেখিয়া পরম স্মুখ, 
বর-কন্তা বূপেতে উদ্দিত ॥ 


নগরে খেলার ভাই,  শ্রীমান্তের মুখ চাঈ, 
প্রেমযুত-পুণিত-লোচন। 
পুলকে পুণিতকায়, কেহ নাচে কেহ গায়, 


কেহ কেহ দেয় আলিজন ॥ 

বন্দিয়া ত গুরুজন, সাধু আইল নিকেতন, 
মাতা আইল তারে মঙ্গলিতে । 

শিরে দিয়। দূর্বাধান. নিছিয়া ফেলিল পাণ, 
পুজবধু আনিল গৃহেতে ॥ 

পাছে ধনপতি দত্ত, সিংহলের যত বিভ্ত, 
বলদে শকটে আনে ঘরে। 

লহন। খুল্লন। তথ।, জিচ্জাসে দ্বামীর কথা, 
নিজপ্ুতি চিনিতে না পাবে ॥ 

গুণরাজ মিশ্রস্থৃত, সঙ্গীত কলায় রত, 
বিচারিল অনেক পুরাণ। 

গোবিন্দ-পদা রবিন্র, বিগলিত মকরন্দ, 
তাহে অলি শ্রীকবিক্কণ ॥ 


জননীব নিকটে শ্রমন্তেব পিংহলেব 
দুঃখ নিবেদন । 


শুন শুন ওগে। মা, পাইলু ছুঃখের ঘা, 
বিশেষ কহি গে। সব কথা । 

রোগশোকছখখণ্তী, পুজা না করিয়া চণ্ডী, 
তেই হৈল পঞ্চম অবস্থা ॥ 

চগ্তীর হয়েছে ক্রোধ, সেই হেতু পায়ে গোদ, 
গায়ে দাদ কেশ নাহি মাথে। 

অন্ন কষ্টে খায় নীর, তেই গায়ে শতশির, 
এত ছুংখ ধরিয়া বিপথে ॥ 


অগপ্রনিয়া-_কাজল পরি | 


২৪৯ 


বাপের উদ্দেশ আশে, গেলাম সিংহল দেশে, 
বান্ধা গেলাম শমনের পাশে । 

স্তর সিদ্ধুর জল, বাহিলু ছুর্গম স্থল 
কেবল তোমার উপদেশে ॥ 

অন্তাষিয়া মহীপাল, কহিব উত্তর কাল, 
সিংহলেব যত বিবরণ। 

যদি হয় পঞ্চমুখ, তবে নিবেদিয়ে ছুঃখ, 
বিবচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 





পিতাপুত্রে বাজমস্তাষণে গমন । 


শকটে আরোপি শঙ্খ-চন্দনের ভরা । 
পিত। পুত্রে কেল রাজসন্ত।যণে সরর। ॥ 
ভার দশ দধি খণ্ড কল। মমান। 
দোখপ্ড সরস গুয়া বিড় বান্ধা পাণ ॥ 
গাছ বান্ধি নিল তেট ঘৃত দশ ঘড়া । 
পার্বত্য টাঙ্গন নিল সফবিয়া ভেড়া ॥ 
কান্দি বান্ধি লইল রাঙণ নারিকেল । 
ঘড়ায় ভরিয়। নিল লাড়্‌, গঙ্গাজল ॥ 
রাজহংস পারাবত নিল জোড়া জোড়া । 
খান দশ সগল্লাদ খান দশ গড়। ॥ 
কিস্করে করিয়া দিল দোলার সাজন । 
আগে পাছে লয়ে ধায় শত শত জন ॥ 
রাজার সভার সাধু হেল উপনীত। 
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত ॥ 
রাজা বলে কহ সাধু সিংহলের কথা । 
বড় কাধ্য কৈলে তুমি উদ্ধারিলে পিতা । 
বলে সাধু শ্রিয়পতি রাজার ইঙ্গিতে। 
রাত্রি দিন ছুই মাস যাই নৌকা পথে ॥ 
জল বিনা বিশ্রাম করিতে নাহি স্থল। 
কত দিনে গিয়া রায় পাইলু' সিংহল ॥ 
কালীদহ নামে তর্থা আছে এক হৃদ । 
তাহে ফুটে কমল কুমুদ কোকনদ ॥ 


বারি--বাহির | ঘ।--আঘাত। 


টু কবিকন্কণ চণ্ডী) 


৮পিপিপিসিত পপি পিসি ০ উিপিপিটশি পিসি ৯ 


কমলের উপরে বসিয়া! বরনারী । 
ক্ষণে গ্রাস করে ক্ষণে উগারয়ে করী ॥ 
জাগরণে স্বপন প্রকার অপবপ। 
প্রতিজ্ঞ। করিল শুনি সিংহলের ভূপ ॥ 
প্রতিজ্ঞায় পরাজয়ি রাজা নিল ধন। 
মশানে কোটাল নিল বধিতে জীবন ॥ 
বিষম সঙ্কটে পুজা কৈলু ভগবতী । 
চণ্ডিকা আইল তথ। ব্রাহ্মণী জরতী ॥ 
আমারে মাগিল.চণ্তী না দিল কোটাল। 
এই হেতু চণ্ডী রণ করিল বিশাল ॥ 
পরাজয়ে রাজ! কৈল কন্যা অঙ্গীকার । 
বন্বিদান লয়ে কৈলু' পিতার উদ্ধার ॥ 
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি। 
খল খল হাসে পাত্র মিত্র নরপতি ॥ 
পাত্র বলে হেন কথ! কোথাও ন। শুনি । 
মনুষ্যের হেতু রণ করেন ভবানী ॥ 
বিরিঞি মাধব প্রজাপতি পুরন্দর । 
ধ্যানেতে চরণ ধার না পায় অন্তর ॥ 
সওদা করি বুল বেট। পাটনে পাটনে। 
তোমারে চণ্ডিকা দেখ! দিল কোন গুণে ॥ 
আছিল রাজার পাত্র নামে ক্ষুটভাষী | 
সাধুর বচনে তার উপজিল হাসি ॥ 

তুমি যে চণ্তীর দাস দেখি সর্বজনে। 
এক্ষণে দেখাও যদি কামিনী বারণে ॥ 
শুনিয়া পাত্রের বাক্য বলে নরপতি। 
এই যদি সত্য হয় দ্রিব জরাৰতী ॥ 

এই যদি সত্য নহে বেণের নন্দনে । 
আমি বলি দিব তোরে উত্তর মশানে ॥ 
রাজ! সাধু দৌহে কৈল প্রতিজ্ঞ।-পুরণ । 
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন ॥ 

হাসে সিজন মুখে আরোপি বসন। 
শ্রীমন্তের বোলে ন! প্রত্যয়ে কোনজন ॥ 
স্কুটভাষী পাত্র বলে শুনহ গৌসাই । 
বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশ কেন নাই ॥ 
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অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্ীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


উত্তর মশানে শ্রীশন্তের প্রাতি £ 
চণডার দয় । 


ক্রোধিত হইল রাজা সাধুর বচনে। 
মিথ্য। কথা কহ বেট। আমার সদনে ॥ 
উত্তর মশানে বলি দিব রে শ্রীপতি। 

নহে হেথা কমলে দেখাও গজপতি ৷ 
একে কোটালিয়া তাহে বাজ-আজ্ঞ। পায়। 
করে ধরি সাগরে সভাতে উঠায় ॥ 

ঢেকা মারি লৈয়। যায় উত্তব-মশানে। 
সাধু বলে নরপতি এত ক্রোধ কেনে ॥ 
তোমার ভরসা কবি বিদেশীর ঠাই। 
দৈবদেষে স্বদেশে তোমার কৃপ। নাই ॥ 
প্রীনন্ত বলেন রক্ষা কর মহামায়া । 
উজানাতে আসিয়! বারেক কর দয়া ॥ 
বিক্রমকেশরী হৈল সিংহলের রাজা । 
উজানীতে আসিয়া বারেক লহ পুজা ॥ 
তোম। বিন। কে মোব কবিবে প্রতিকার । 
সেবক বলিয়া মাতা করহ উদ্ধার ॥ 
ছূর্বাসার শাপে ছুঃখী হৈল সুরপতি। 
বলে জিনি অরি তার নিল ধন ক্ষিতি ॥ 
সুরলে।কে সুস্থির করিলে স্ুরবায়। 
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায় ॥ 
রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবত। । 
তোমারে বোধন কৈল অকালে বিধাতা ॥ 
ষোড়শোপচারেতে পাঁজল রঘুনাথ । 

তবে ত রাবণ হৈল সবংশে নিপাত ॥ 
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমলে । 

ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে ॥ 
নাভিপদ্মে বিধাতা পুজিল ভগবতী । 

ছুই অসুরের বধ নারায়ণে মতি ॥ 


বোধন--জাগীন, জ্ঞাপন । 


বক্রমকেশরীর কমলে কামিনী দর্শন | 


সদাগর স্তবন করযে এক চিতে । 
হেনকালে অভয় আছিল! ইলাবৃতে | 
স্তরতিমাত্রে গগনে উরিল! ভগবতী । 
সাধুকে হাঁনিভে ধথা নিল"নিশাপতি ॥ 
০কোটালিয়' শ্রীপতিরে কাটিবারে তোলে । 
চণ্ডিকা কোটালে ঠেলি সাধু কৈলা কোলে॥ 
দেবীকে প্রহার কবে কোটালের সেনা । 
দেবীর ইঙ্গিতে ধায় ষোলকোটি দানা । 
দানাকে প্রহার কবে কোটালের গণে। 
আকড়ি করিয়৷ লয়ে পুরিছে বদনে ॥ 
পড়িল সকল সেন! হয়ে গাদাগাদি ? 
উত্তর-মশানে বহে রুধিরের নদী ॥ 

শত শত জনে পাতিলেক অসি ঢাল। 
একে একে ধরি দানা লয়ে পুরে গাল ॥ 
ভগ্রপাইক কহে গিয়া নূপের সদনে। 
উত্তর-মশানে মৈল যত সেনাগণে ॥ 
তোমাব আজ্ঞায় সাধু নিলাম মশানে। 
এক বুড়ী আসি সব কবিল নিধনে ॥ 
শুনিয়৷ ধাইিল রাজ! বিক্রমকেশরী । 
পাত্র মিত্র সন্ধে লয়ে ধন্ম-অধিকারী ॥ 
শ্রীমস্ত বসিয়া আছে অভয়ার কোলে । 
গলায় কৃঠার বান্ধি পড়ে পদতলে ॥ 
জীয়াইয়া দেহ মোর মৃত সেনাগণ। 
তবে জয়াবতী আমি কবি সমর্পণ ॥ 
এতেক শুনিয়া চণ্ডী হইল। ব্রাহ্মণী। 
কমগুলু জল দিয়া জীয়ায় বাহিনী ॥ 
রাজা বলে দেখাইলে কমলের বন। 
অদ্ধরাজ্য দিয়া কন্যা করি সমর্পণ ॥ 
এতেক বচন যদি শুনিল1 ভবানী । 
মায়াময় হৈল নদ দেখে নুপমণি ॥ 

মায় পাতিলেন গৌরী হবের বনিতা । 
চৌষট্রি যোগিনী হৈল কমলের পাতা ॥ 
অমলা কমল হৈল পল্মা কবিবর। 
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর ॥ 


মায়ীময় হৈল নদ দেখে নরপতি। 
জানিল মনুষ্য নয় সাধু শ্রিয়পতি ॥ 
ভ্রমরাতে ভবানী পাতিল অবতার । 
মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গলের সার ॥ 


বিক্রমকেশরীর কমলে কানিশী দর্শন। 


মায়াময় হৈল নদ, তথি হৈল কালীহ্‌দ,, 
ছুকৃল হানিয়৷ বহে জল । 

কমল কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ বায়, 
অলিকুল করে কোলাহল । 


দেখে রাজা ভ্রমরার জলে। 


ভূবনমোহিনী নারী, উগারিয়! গিলে করী, 
অধিষ্ঠান করিয়া কমলে ॥ 

শ্বেত-রক্ত-নীল-পীত, শতুদল বিকশিত, 
কহুলার কুমুদ কোকনদ। 

এমন সবার জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান, 
দেখি বহু কুস্্রম সম্পদ ॥ 

কনক কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী, 
মদনমঞ্জরী কলাবতী । 


সরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা, 
সত্যভাম রস্তা অরুন্ধতী ॥ 

কলাপি-কলাপ কেশ, ভুবনমোহন বেশ, 
পায়ে শোভে কনক নূপুর । 

বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কারে শোভা, 
রবির কিরণ করে দূর ॥ 

বালা অতি কৃশোদরী, ভার ছুই কুচগিরি,_ 
নিবিড নিতম্ব অতি ভার । 

বদন ঈষদ মেলে, কুঞ্জর উগারি গিলে, 
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥ 

ছুই করে শোভে শঙ্খ, তৃবন মোহন রঙ্ক, 
মপিময় মুকুট কুগুল। এ ৮ 


গণে- দলে, স্বপক্ষে । তগ্রপাইক-_বে পদাতিক যুদ্ধে তঙগ দিয়! জ্ঞাতব্য সংবাদ রাজাকে প্রদান করে। ' বাহিদী__সেনাদল। 


৬০২ 


ভূরুযুগ কামধনু, ললাঁটে প্রভাত-ভানু, 
কটাক্ষে টলায় ভূমগ্ডল ॥ 
বামার ঈষদ হাসে,  কুঞ্জর উগারি গ্রাসে, 
দন্তর্পাতি বিজিত বিজুলি । 
.বদন-কমল গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে, 
কত কত শত ধায় অলি ॥ 
' পদ্মপাতে করি ভব, গিলে রামা করিবর, 
দেখি রাজ। কৈল নমস্কার । 
পাত্র মিত্র পুরোহিত” দেখে সবে আনন্দিত, 
শ্রীমন্তেরে করে পুরস্কার ॥ 
দেখি বাজা সবিন্ময়। মেগে নিল পরাজর, 
কুঠার বন্ধন করি গলে । 
শ্রীমন্তে করিল মান, নিজ কন্া দিতে দান, 
উম। গেলা গগনমণ্ডলে ॥ 
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়-মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন । 
তাহার অনুজ ভাই,  চণ্তীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকল্কণ ॥ 


জয়াবভীর বিবাহ । 


নৃপতি পুণ্যবান, জয়াকে দিতে দান, 
করিল বেলা শুভক্ষণ। 

.আরোপি হেমঘটে, যুগল করপুটে, 
গণেশ করিল আবাহন ॥ 

নপতি আভলাষ, কম্ঠার অধিবাস, 
করিল বেদের বিধান। 

কপাল জুড়ি ফোটা, বসিল দ্বিজ-ঘটা, 
সভায় বেদ উচ্চারণ ॥ 

জয়। রূপবতী, হরিজ্রাযুত ধুতি, 
পরিয়া বমিল আসনে । 

যতেক বিপ্রমুনি, 
কন্যার গন্ধাধিবাসনে ॥ 


করে বেদধ্বনি, 


* কবিকগ্কণ উত্তী। 


স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কপূর, 
শঙ্খ দিল যথাবিধি। 

মহী গন্ধ শিলা, দূর্ব্বা পুষ্পমালা, 
ধান্য ফুল খুত দধি ॥ 

বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপ পাত্র, 
মস্তকে করিল বন্দনা । 

সুবর্ণ সিথি শিরে, অন্ুরী দিয়া করে, 
করিল আশীষ যোজন ॥ 

রজত দর্পণ, তাত গোরোচন, 
সিদ্ধার্থ চামর চন্দন | 

মোদক দিয়া লাজ, পৃজিল চেদিরাজ, 
করেন গন্ধাধিবাসন ॥ 

নৈবেছ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পুজা করি, 
দিলেন বসুধার! দান। 

বস্থুর পূজা আদি, করিল যথাবিধি, 
নান্দীমুখের বিধান ॥ 

কক্ষে হেমঝারি, 
জল সহে ঘরে ঘরে। 

যতেক এয়ো মেলি, 
মঙ্গল আচার করে ॥ 

অধিবাস আদি, 
করিল বেদের বিধানে । 

করিয়। নান ছন্দ, 
অভয়া-মঙ্গল ভণে ॥ 


রাজার স্থন্দূরী, 
দেয় হুলাহুলি, 
সাধু যথা বিধি, 
স্থুকৰি মুকুন্ৰ, 


রাজা করে কন্ঠাদান,। দ্বিজগণে বেদ গান, 
. নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী। 
সপ্তন্বরা শঙ্ঘধবনি, পটহ ছুন্দুভি বেণী, 
আনন্দিত নুপতি কেশরী ॥ 
পাটে চড়ে রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি, 
শুভক্ষণে ছুজনে চাহনি । 
দিলেন পতির গলে, আপনার কণ্ঠমালে, 
রামাগণে দেয় জয়ধ্বনি ॥ 


মেগে নিল--স্বীকার করিল। 


সপ দশনে হুঈলার অভিমান | ও 


অভয়ার অনুকূলে, করে রকুশ গঙ্গাজলে, 
বৃপতি করেন কন্যাদান। 
রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধোৌত-কণ্ঠমালা, 
, দিয়া জামাতার কৈল মান ॥ 
মৃদঙ্গ বাজয়ে পড়া,  দিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া, 
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী । 
বন্দিয়া রোহিনী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম, 
দৌহে কৈল অনলে ৮ণতি ॥ 
দেহে প্রবেশিয়া ঘরে, ক্ষীরখগ্ ভোগ কবে, 
রাত্রি গেল কুন্থুমশয্যায়। 
রচিয়। ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, 
শ্রীকবিকক্কণ রস গায় ॥ 


ধনপতির হর-গাঁবী দর্শন । 


প্রীমস্তকে রাজা যদি করে কন্যাদান। 
নানাধন দিয়া তার সাধিল সম্মান ॥ 
ভোজন করিল সাধু ক্ষীরখণ্ড ঝোলে। 
শয়ন করিল রাজকন্যা করি কোলে ॥ 
রাম রাম স্মরণেতে রজনী প্রভাত। 
পশ্চিম আশার কুলে গেল নিশানাথ ॥ 
কুম্থম-শযাায় সাধু ছিল নিন্রাভোলে । 
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে ॥ 
মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী। 
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী ॥ 
মৃদক্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ । 
খমক ঠমক শিক্গা সানি জগবম্প ॥ 
কৌতুকে যৌতুক দেয় যত বন্ধুজন। 
বসন কাঞ্চন-হার বিবিধ ভূষণ ॥ 

কেহ শ্বেত কেহ নেত কেহ পাটশাড়ী। 
কুম্ুম চন্দন দুর্ববা বাট! ভরি কড়ি॥ 
বিদায় হইয়া বরকন্তা চাপে দোলা । 
পঞ্চরত্ব হাতে দিল রাজার মহিলা ॥ 


এলায়ে কুস্তলভার, 


রাজ পথে যায় সাধু নগরে নগরে ] 
ধনপতি লয়ে কিছু শুনহ উত্তরে ॥ 
ধ্যানে ধনপতি পৃজে মৃত্তিকা-শঙ্কর। 
পার্বতী হইল তার অদ্ধ কলেবর॥ 
বামভাগে সিংহ রহে দক্ষিণেতে বৃষ । 
বামভাঁগে চণ্ডী রহে দক্ষিণে মহেশ ॥ 
বিভূতি-ভূষণ-হর ক্ষটিক বরণ। 

বাম ভাগে হৈল। গৌরী ব্রণ কাঞ্চন ॥ 
অদ্ধ ফোটা হরিতাল অদ্ধেক সিন্ুর । 
ডানি কর্ণে অঠি রহে বামে ক্ণপুর ॥ 
বামকবে শঙ্গ সব্যে ভূজজ বলয়। 
কেবল ভাবিতে হর ধ্যান নাহি রয় ॥ 
অদ্ধ অঙ্গে শিব শিবা রহেন ধেয়ানে। 
বিপরীত দেখি সাধু করে অন্ুুমানে ॥ 
ছুই জনে একতন্থু মহেশ-পার্বতী | 

ন| জানিয়া এত ছুঃখ হৈল মূটুমতি ॥ 
চম্মচক্ষে তোমা আমি না চিনিলু' মা। 
এই হেতু আমাব ডুবিল ছয় না ॥ 

ন। জানিয়া তোম। সহ হইলাম দবন্দ্ী। 
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর হৈলু' বন্দী ॥ 
দোষ ক্ষমা করি মোর লহ পুষ্পজল । 
অন্তকালে চরণ-কমলে দিও স্থল ॥ 
পূজা সাঙ্গ করিয়া দিলেন বিসঙ্জন। 
শুভক্ষণে ববকন্থা আইল নিকেতন ॥ 
উত্বানের ডাল] সঙ্জ। করিল লহনা ৷ 
জয় দিয়! পুজরবধূ করিল উ্থনা ॥' 
শ্রীমান্তে স্ুশীলা কিছু করে অভিমান । 
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান ॥ 





মপত্বী দশনে সুশীলাপ্ অভিমান । 


কান্দে শালবানের নন্দিনী । 


ত্যজি নান! অলঙ্কার, 
স্বামীকে গঞ্ধিয়া বলে বাণী ॥ 


নান--ইঙ্গিত। 


৩০৪ 


জন্ম [ হৈল নখ স্থলে, ছিলাম মায়ের কোলে, 
না জানিলাম ছুঃখের বারতা । 

অলপ বয়সে ছুখ, ধরণে না যায় বুক, 
কোন দোষে দিলে মোরে সতা। ॥ 

ভাই বন্ধু মাতা পিতা,ত্যজিয়! আইলাম এথা, 

তোমারে করিলু' আমি সার। 

তুমি যদি হৈল! বাম, জীয়া' মোর কিবা কাম, 
ছুই কুলে রহিল খাখার ॥ 

খলের বচন কিবা, যেমন কুর্মের গ্রীবা, 
প্রবেশয়ে ভিতর বাহিরে । 

স্বুকৃতি জনের অস্ত, যেমন কুঞ্জ দস্ত, 
বারি হৈলে না যায় অন্তরে ॥ 

চিরকাল থাক জীয়, আর কর সাত বিয়া, 
শীলা মাঙ্গে সিংহল-বিদায় । 

শুন প্রভূ বলি কাম, অন্তরে না হবে বাম, 
সাজন করিয়া দেহ নায় ॥ 

শীলা ভাষে কোপানলে, শ্রীপতি করুণ বোলে, 
না বলিহ মোরে মিথ্যাভাষী। 

রাজা করে কন্যাদান, আমি কি বলিব আন, 
সতা নহে জয়! তোমার দাসী ॥ 

ভাই বন্ধু মাতা পিতী, যে মোর আছয়ে যথা, 
সব ত্যজি পাইল্ল তোমারে। 

আমি তোকে বলি ক্ষেমতুমি না করিলে প্রেম 
ছুই কুল বহিল শীলা রে॥ 

আনি ভূঙ্গারের বারি, পাখালে খুল্পনা নারী, 
প্রেমবতী বুধুর বদন। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ, 
চক্রবর্তী শ্রীকবিকন্কণ ॥ 





চত্তীর জরতীবেশে শ্রীমন্তুকে 
যৌতুক দান। 
মাথায় চণ্ডীর বারি, লইয়া খুল্পনা নারী, 
নানারত্ব বিলায় ভাগ্তারে | 


নিডিনা ট্ী ] 


মদ্গ : মঙ্গল লগ পড়া, শঙ্থ বাজে জোড়া জোড়া, 
ঘন দেয় জয় জয়াকারে ॥ 

ছুই জায়! ছুই পাশে, প্রীমস্ত বসিল বাসে, 
যৌতুক দেয় যত বন্ধুগণ । ॥ 

বসন কাঞ্চন-হার, দিয়া করে ব্যবহার, 
কেহ দেয় বিবিধ-ভূষণ ॥ 

হীরা নীলা মতি পলা, ভরিয়! .কনক-থালা, 
কুন্থুম চন্দন দূর্ব্বা ধান। 

জরতী ত্রান্ষণী বেশে, উরিলা সাধুর রাসে, 
আইলা যৌতুক দিতে দান ॥ 

চতুর সাধুর বালা, বুঝিয়া চণ্তীর ছলা, 
দণ্তবতে পড়িল চরণে । 

মায়েরে কহিল বাণী, এইরূপে নারায়ণী, 
মোরে রক্ষী করিল মশানে ॥ 

শুনিয়া পুজের কথা, খুল্লনা পুলকযুতা, 
বসাইল কনক আসনে। 

দেয় রামা হাত সান, ধনপতি ত্যজি মান, 
দণ্ডবতে পড়িল চরণে ॥ * 

ক্রোধে ভাষে ভগবতী, উঠ উঠ ধনপতি, 
এমত মিনতি কি কারণে। 

কত কৈলে তিরস্কার,  এবে কর নমস্কার, 
সে সব নাহিক তোর মনে ॥ 

স্মরিয়া পৃর্ধরের দোষ,  অভয়া করিল রোষ, 
গঞ্জিয়। বলেন নারায়ণী। 

তুমি পুরুষের রাজা, মেয়ের করিবে পূজা, 
তোর ঘরে কেবা খাবে পানী ॥ 

মেয়ে দেব পুজা করি, হইবে শিবের অরি, 
কেন তুমি পূজ নারায়ণী। 

তোরে আমি বলি বাণী, না পুজহ নারায়ণী, 
পূজন করহ শুলপাণি ॥ 

দেখিয়া চণ্ডীর রোষ, করিবারে পরিতোষ, 
মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে । 

এই সাধু মূসমা,. যদি না করিবে ক্ষমা, 
মায়ে পোয়ে কাতি দিব গলে ॥ 


মধ্য “দক্ষিণে | উতনা--বয়ণ করা। 


অষ্টমঙ্গল। 


অনুকূল দোহা প্রতি, হইল! সদয় মতি, 
কোপ দূর করিলেন মনে । 
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, 
, চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণে+। 


চণ্তীর ববে ধনপতিব স্থন্দবরূপ প্রাপ্তি। 


লজ্জা খণ্ডি কহি আমি আপন মরম। 
তুমি কি না জান পতিত্রতার ধরম ॥ 
সতী মানে পতি নারায়ণ-সমতুল । 
,পরের পুরুষ যেন সিমুলের ফুল ॥ 
যবে ছিল ওগে। মাতা স্বামী মোর কোলে । 
পরশ হইলে অঙ্গ হইত শীতলে ॥ 
পূর্ববে ছিল মোর স্বামী হেম-কলেবর । 
এখন পরশে অঙ্গ হয় জর-জর ॥ 
লোণ! পানী খেয়ে সাধুর লাউ পানা পেট । 
শ্বাস কাশ মাথাব্যথ। শির করে হেট ॥ 
খুল্লনারে কপাময়ী সদয় হইয়া । 
কিস্করীর সম্বন্ধে লাধুকে কৈল দয়া ॥ 
যেইক্ষণে সদাগর নিবারিল ক্রোধ । 
সেইক্ষণে ঘুচাইল পদযুগে গোদ ॥ 
যেইক্ষণে কৃপাদৃষ্টি করিল ভবানী । 
সেইক্ষণে লোচনের ঘুচাইল ছানি ॥ 
অভয় সাধুরে যদি চান কৃপাদৃষ্টে। 
সেইক্ষণে কুজভার ঘুচাইল পৃষ্ঠে ॥ 
চণ্ডীর পায়ের ধূলা গায়ে মাখে সাধু। 
সেইক্ষণে ঘুচিল গায়ের ব্যথা দাছু ॥ 
অতয়া করিল যদি কপাবলোকন। 
সদাগর হৈল যেন অভিন্ন মদন ॥ 


অষ্টমগল!। 


শ্রবণ-মঙ্গল-কথা, দেবীর পুজার গাথা, 
শুনিলে বিপদ-প্রতিকার । 

এই ব্রত ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ, 
কলিযুগে হইল প্রচার ॥ 

নাহি ছিল ত্রিভূুবন, একা ছিল নারায়ণ, 
অন্ধকারে ভাবে ভগবান । 

পেয়ে তার কৃপাঘৃষ্টি, বিধাতা করিল স্থপটি,- 
ত্রিভুবন করিল নিশম্মাণ ॥ ১॥ 

পাষণ্ড জনেব পক্ষ, বিরিঞ্ি তনয় দক্ষ, 
তার আমি হইলু: ছুহিতা। 

তথা নাম হৈল সতী, বিভা কৈল পশ্ুপতি, 
স্বরলোকে হইলু' পৃজিতা ॥ 

পিতৃমুখে পতিকুৎসা, দেহ ত্যাগে কৈলু' ইচ্ছা, 
পিতৃলোকে বিপদদায়িনী। 

হরে তার সেই অঙ্গ, কৈলুঁ তার মখভঙ্গ, 
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ-কারিণী ॥ ২॥ 

মেনকা উদরে জাতা, হইলু' শিখরি-সুতা, 
তপস্তা করিলু' হর হেতু । 

মোর বিবাহের তরে, ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে, 
হরকোপে মৈল মীনকেতু ॥ ৩ ॥ 

কংস নদীর কুলে, তমাল তরুর মূলে, 
বিশ্বকন্মা দেহারা নিম্মাণ। 

হয়ে অলক্ষিত রূপে, স্বপন কহিয়া ভূপে, 
পূজা লৈলুঁ নৃপতির স্থান ॥ ৪ ॥ 

পূজা লয়ে যাই বাস, পুশ কৈল আদ্দাস, 
তার পৃজা লৈলু বিজুবনে। ূ 

লইয়া পশুর পূজা, সিংহেরে করিয়। রাজা, 
স্থাপিলাম দণ্ডক কাননে ॥ 

বাসব পূজেন হর, ফুল জোগায় নীলাম্বর, 
ছলে নিলু ব্যাধের ভবনে । 

নাম হৈল কালকেতু, সম্বল উপায় হেতু, 
প্রতিদিন বধে পশুগণে ॥ ৫ ॥, 


দাছু--দীদ্‌ । 


৩১৬, সি রি 


নানাবিধ স্তববাণী, পশুর গোহারি শুনি, 
অভয় দ্রিলাম সেই বনে। 
আপনি গোধিক! বেশে, অবতরি বনদেশে, 
মহাবীরে দিলু দরশনে॥ 
আইলাম দ্রিতে বর, দরিদ্র ব্যাধের ঘর 
কোপে বান্ধি দিল চারি পদ। 
লইল আপন বাসে, ধরি আমি নিজ বেশে, 
খণ্ডাইলু বীরের বিপদ ॥ 
মোর বাক্যে দিয়া মন, কাটিল গহনবন, 
বসায় নগর গুজরাট । 
নগর চত্বর মাঠে, নাট গীত গুজরাটে, 
চৌরাশী বাজার গোলাহাট ॥ 
দুর গেল শাপ-কাল, বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল, 
স্বপন কহিলু ঘুপবরে । 
বসাইয়। নিজ পাটে, রাজা কৈলু' গুজরাটে, 
মোরে পুজে গেল ন্বর্গপুরে ॥ ৬ ॥ 


ইন্দ্রের নর্তকী বালা, নাম তার রত্বমালা, 
তাল ভঙ্গে আনিলাম ক্ষিতি। 
কৈলু' তার অভিধান, খুলনা হইল নাম, 


মাত্রা রস্তা পিতা লক্ষপতি ॥ 

দ্বাদশ বৎসর বেলা, সখীসঙ্গে করে খেলা, 
পায়রা উড়ায় ধনপতি। 

সঞ্চানেতে দিল হানা, নিজ গৃহে যাইতে কাণা, 
তোমার আচলে কৈল স্থিতি ॥ 


তোমা দেখি ধনপতি, পাঠাইল দ্বিজ তথি, 
সম্বন্ধ করিল বিচারিয়!। 
বিজ আইল উজাননী, কহিল সকল বাণী, 


ধনপতি তোমা কৈল বিয়া ॥ 

রাজ! সারী শুয়া পায়, পিঞ্জর আনিতে তায়, 
গেল সাধু গৌড় পাটনে। 

ছাগল রাখিতে বনে, অসন্তোষ পাও মনে, 
আনি দিলু স্বামী নিকেতনে ॥ ৭ ॥ 

ছলিয়া আনিলু' পূর্বে, জন্মাইলু তোর গর্ভে, 
মালাধর গন্ধবর্ষ-নন্দন | 


কাবকস্কণ চত্তী 


ছাগল রক্ষণ তরে, জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে, 
প্রতিকার করিলু তখন ॥ 
নাহি লয় নিমন্ত্রণ, সাধু অপস্তভোষ মন, 


তুমি মোরে করিলে স্মরণ । 

নানাবিধ স্তৃতি শুনি, আসি পুরী উজ!বনী, 
তোমারে দিলাম দরশন ॥ 

জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, নাহি খায় অন্ন জল, 
পরীক্ষায় কৈলু শুদ্ধমতি। 

শঙ্খ চন্দনের তরে, ধনপতি সদাগরে, 
রাজা দিল সিংহলে আরতি ॥ 

সিংহলে চলিল পতি, তুমি আছ গর্ভবতী, 
উত্তম বিচাৰ করি মনে । 

দৈবদোষে ধনপতি, মোর ঘটে মারে লাখি, 
তোমা দেখি কৈলু পরিত্রাণে ॥ 

উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি সাত নায়, 
কালীদহে হৈল উপনীত। 


বিকচ কমল দলে, কন্ঠ! হয়ে গজ গিলে, 
বাজার সভার হৈল ভীত ॥ 
গেল সাধু রাজধানী, কহিল সকল বাণী, 


রাজা সাধু আসি কালীদয়। 

না দেখি কমল বন,  নৃপতি ক্রোধিত মন, 
বন্দী করি রাখিল তাহায় ॥ 

দ্বাদশ বৎসর বন্দী, করাইলু' নিরানন্দী, 
করিলাম বাদের স্ুসার । 

ব্রতদাসী তুমি আমা, ছাড়িতে ন। পারি তোমা, 
দিলু পুক্ত শ্রীপতি কুমার ॥ 

ব্যয় করি বহুবিস্ত, শিখাইলে বিদ্যাতত্ব, 
যতনে রাখিয়া স্থুপপ্তিত। 

গুরুসনে কেল দ্বন্দ, গুরু তারে বলে মন্দ 
সিংহলে চলিল আচন্বিত ॥ 

উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি সাত নায়, 
বিপদে পাইল অব্যাহতি । 

কালীদহে অবতরি, কমলে কামিনী করী, 

* দেখিল কুমার শ্রিয়পতি ॥ 


কাণ।--ভয়ে অস্ধপ্রার হইয়। | 


চণ্ডী কর্তৃক কলির মাহীয্যুকথন। 


গেল ছিরা রাজধানী, কহিল কৌতুক বাঁমী, 
রাজাসনে আসি কালীদয়। 

না দেখি কমল বন, নৃপতি ক্রোধিত মন, 
কাটিবারে নিল তোর পোয় 

ছির! কৈল স্মরণ, আসি আমি ততক্ষণ, 
তব পুক্রে করিলাম রক্ষা । 

রাজার সমর তলে, চৌষট্রি যোগিনী বলে, 
যুঝিলাম তোমা ঝিয়ে দেখ্যা ॥ 

তব পুজ্রে দিতে বর, ভিক্ষা কৈল বন্দিঘর, 
পিতা গুজে হৈল পরিচয়। 

ত্রিভুবনে এক ধন্যা, বিভা দিল্লু বাজকন্যা, 
নানাধন ডিঙগার সঞ্চয় ॥ 

উপনীত মগরায়, তুলে দিলু ছয় নায়, 
এনেদিলু স্থুত বধূ পতি। 

শুন গে! শুন গো ঝি, অবশেষে আছে কি, 
কন্যা দিল বিক্রমভূপতি ॥ ৮ ॥ 

অষ্টমঙ্গল! সায়, প্লীকবিকঙ্কণ গার, 
অমব ন্াগর মুনিববে। 

চারি প্রহর বাতি, জ্বালিয়! ঘুতের নাতি, 
পাইলেন প্রসাদ আদরে ॥ 


চণ্তী কর্তৃক কপিব মাহাজ্মযকথন। 


নারদী পুরাণ মত, কলিব চবিত্র যত, 
শুন বিয়ে খুল্পনা সুন্দরী | 

তুমি গে৷ পরম শুচি, ত্যজ ভোগ-অভিকচি, 
অবিলম্বে চল স্ৃরপুরী ॥ 

মহা ঘোর কলিকাল, নীচ হবে মহীপাল, 
সর্ধভোগ নীচের সাধন । 

সঙ্গদোষে পাবে ছুখ, ধর্্মপথ পরাজ্মুখ, 
কলিকালে বেদের নিন্দন ॥ 

অধমে করিয়। পূজা, বিশেষ হইবে রাজ।, 
সম্তাষ ছাড়িবে গুরুজনে । 


৩৩৭ 


কতদ্ব হইানে নর, প্রাণি-শীড়া। নিরস্তরঃ 
বেদ নিন্দা করিবে ত্রাহ্মণে ॥ 

ধর্ম নাহি পাবে স্থান, অধর্টে সবার মান, 
ষোড়শ বৎসরে হৈবে জর। । 

বিদ্যায় না দিয়! মতি, সবে যাবে অধোগতি, 
কুলবধূ হবে স্বতন্তরা ॥ ূ 

গুরু নিন্দ| কবি দ্বিজ, পরিহরি ধন্ম নিজ, 
সবে হবে শুদ্রেব সমান। 

বাড়িবেক কাম কোপ, অঙ্নুদিন ধন্ম লোপ, 
টুটিবেক জপ তপ দান ॥ 

বথ। মাংসে অভিকচি, ব্রাহ্মণ নহিবে শুচি, 
ধাম্মিকে করিবে উপচ্াস। 

লোভে অতি পাপমতি, কর্মে সবার মতি, 
পবানে সবার অভিলাষ ॥ 

যতেক ব্র!ন্গণগণ, অধন্মে করিবে মন) 
অধাজ্য করিবে যজমান । 

সতত কহিবে মিছা, না কবিবে শাস্ত্র ইচ্ছা, 
লুপ্ত হইবে হরিনাম ॥ 

নহিবে ব্রাহ্মণ ভব্য, লাহা লোহা! লোণ গব্য, 
পিক্রয়ে সঞ্চিবে বু ধন। 

অধান্মিক হবে নর, ছু-তিন জাতিতে ঘর, 
যাৰ ধন সেই কুলজন ॥ 

কবিবে অধশ্ম পথ, পিতু হিংসিবেক সত, 
গুক হিংসিবেক ছাত্রগণ। 

দ্রারণ কলির গতি, বনিত! নিশ্দিবে পতি, 
এই হেহু অকাল মরণ ॥ 

শুন বিয়ে উপদেশ, বিষন কলির শেষ," 
পঞ্চবর্ষে নারী গর্ভবতী । 

বিষম কলির কাজ, সঙ্গদোষে পাঁবে লাজ, 
শেবে হবে অনেক ছূর্গীতি ॥ 

যত হবে কলি বৃদ্ধি, নহিবে বেদের শুদ্ধি, 
হরিভক্তি হীন হবে নব। 

বিষম কলির কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা, 
অনাবৃষ্টি শতেক বৎসর ॥ 


দেখা।-_ দেখিয।, মুখ চাহিয়। | 


৩৮ ্ 








শুনিয়া চণ্ডীর কথা, 
পুনরপি করে জিজ্ঞাসন। 
কহিলে কলির দোষ, না৷ কহিলে গুণলেশ, 
ইহা, আমি ভাবি অনুক্ষণ ॥ 
পিতা মাতা জ্বাতি ত্যজি, জায়ার কুটু্ঘ ভজি, 
পরম ছুলভ হবে নারী । 
দিয়া অনেকের ছখ, করিবে আপন সুখ, 
স্থাপ্য ধন করিবেক চুরি ॥ 
বধূজন যবে বলী শাশুড়ীর ধরি চুলি, 
শ্বশুরে করিবে অপমান । 
অতিথি দেখিয়া লোক, মনেতে করিবে শোক, 
শুন ঝিয়ে কলির বাখান ॥ 
ন। মানিয়! পর্ধ দিশ, পরিহরি নিরামিষ, 
দ্বিজে গাভী করিবে দোহন। 
ক্ষিতি হবে হীনফলা, প্রজ। পাবে করজালা, 
রাজা হয়ে হবে অভাজন ॥ 
আপনার প্রশংসা, অন্তেব করিবে হিংস।, 
নিরবধি হবে কু-ভোজন। 
পাপমতি নর মাঝে, দেবকন্তা নাহি সাজে, 
বিলম্ব করহ অকারণ ॥ 
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, 
কবিচন্দ্র হদয়-নন্দন। 
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 





কলির গুণ-কীর্বন। 


আগম পুরাণে যত আছে কলিগুণ। 
কহি বিয়ে সব কথা সাবধানে শুন ॥ 
যেই ধর্ম হয় সত্যে দ্বাদশ. বৎসরে । 
ত্রেতাযুগে এক অন্দে কহিলু তোমারে ॥ 
 দ্বাপরে ত সেই ধন্ম হয় এক মাসে। 
কলিতে সে ধর্ম হয় রজনী দিবসে ॥, 


খুল্পনা পাইল ব্যথা, 


কবিকঙ্কণ চতী। 


৮ 
কিরে 


ধ্যান করি হরিপদ পায় সত্যযুগে । 
ত্রেতাধুগে হরিপদ পায় দানযোগে ॥ 
স্বাপরে বৈকুষঠ চলে পুজিয়! গোপালে। 
হরিসংকীর্বনে পদ পায় কলিকালে । 
কলির চরিত্র যত বিষম গণন। পু 
ইহাতে ওষধ কিছু আছয়ে কারণ ॥ 
কলিকাল-গরলে ওষধ নারায়ণ। 

বদনে করিলে পান না দেখে শমন ॥ 
বোর কলিকালে যেব! হবিনাম লয়। 
জর! রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয় ॥ 
নারায়ণপদে যেবা কবে নমস্কার | 

কলি নাহি বাধে তারে না বাধে সংসার । 
শিবপুজ। করে যেবা দেবীপরায়ণে। 
আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মীনাবায়ণে ॥ 
খুল্পনারে কৃপাময়ী সদয় হৃদয়া। 

কর গে। করুণাময়ি শিবরামে দয়া ॥ 


হবিনামের মৃহাত্্য কথন। 


হরির নামের কথা কলুষনাশিনী । 
শুনিল চণ্ডীর মুখে বেণের নন্দিনী ॥ 
লোচনে শ্রবণে দূর ছয় মাসের পথ। 
দেখিয়াছি আমি হরিনামের মহত্ব ॥ 
অভয়। বলেন ঝিয়ে শুন ইতিহাস। 
হরিনাম গুণ দেখাইল কৃত্তিবাস ॥ 
একদিন ভিক্ষাছলে দেব পঞ্চানন। 
বৈকুষ্ঠে মাগিতে ভিক্ষা করিল গমন ॥ 
একে একে ভিক্ষা কৈল সবার ভবনে। 
অবশেষে গেল যথা প্রভু নারায়ণে ॥ 
নান! কথ। আলাপে ছুজনে কুতৃহলে । 
নানারত্ব ভিক্ষা দিল মহেশের থালে ॥ 
পারিজাত মালা দিল ক্ষীরোদক-বাস। 
বিদায় হইয়া হর আইল কৈলাস ॥ 


ক্ষীয়োদকবাস-ক্ষীরসমূজ্রে বাহার বাস, নারায়ণ । 


ঘন শিঙ্গা বাজে ঘন বাজয়ে ডন্বরু। 
গুহ গজানন বলে আইলা দেবগুরু ॥ 
মাল গলে দেখি গুহ বলে শুন বাপা। 
এই মাল। মোরে দ্রিবে যদি থাকে কূপ ॥ 
গণেশ ডাকিয়া দে মাথার শপথ । 
এই মাল! মোরে দিয়। পুর মনোরথ ॥ 
মাল। হেতু ছুই ভাই বাজিল কন্দল। 
বাটিয়া না লয় দ্রোহে চাহেন সকল ॥ 
এই মালা সীমন্তিনী শিরে ধবে যেবা। 
স্বামীর সৌভাগ্য হয়, ন। হয় বিধনা ॥ 
হরয়ে পলিত জর। অকাল-মরণ । 
আধি ব্যাধি নাহি হয় সর্পের দংশন ॥ 
এইত মালাব গুণ আমি ভাল জানি। 
সহস্ন বৎসরে মালা নহে পুরাতনী ॥ 
শিশুর কন্দল হর ভাঙ্গিতে নাবিয়া 
প্রবোৌধ করেন তায় উপায় স্থজিয়। ॥ 
সর্ববতীর্থ কবি যেপা আইসে এক দিনে । 
অন্তে নাহি পায় মাল। সেইজন বিনে ॥ 
ইহ! শুনি কান্তিকেব বাড়ে অনুরাগ । 
ময়ূর চড়িয়া গেল দক্ষিণ প্রয়াগ ॥ 
ত্রিবেণী পাইয়া পুজা কৈল সপ্তুখষি। 
সাগর সঙ্গম কৈল হয়ে উপবাসী ॥ 
বায়ুবেগে ময়ূর চলিল নীলাচলে । 
নীলাচল দেখি গেল সমুদ্রের কুলে ॥ 
সেতুবন্ধ প্রয়াগ পশ্চিমে বারাণসী। 
হিঙ্থুলাজ হরিদ্বার যত তীর্থরাশি ॥ 
অযোধ্যা মথুবা মায়া কাশী বৃন্দাবন । 
নানাতীর্থ করিয়া বেড়ায় ষড়ানন ॥ 
মৃষিকবাহন নে করিয়া ভাবনা । 
লইল কৃষ্ণের নাম হয়ে দুঢমনা ॥ 
সন্দিতীর্থে শ্নানসম হরিসংকীন্তন। 
নিশ্চয় জানিয় গেল যথ। পঞ্চানন ॥ 
মহেশ বলেন বাছ! তনু তোর ছোট । 
কেমনে এতেক তীর্থ করি আইলে ঝাট ॥ 


০০১ পাশা 


বল্লন! ও সন্ত্রীক গ্রীমন্তের স্বর্গে গমন । *.. ৩৯ 


গজানন বলে প্রভু শুন পঞ্চানন। 
সর্ধবতীর্থ হরিনাম দৃঢ় কৈলু' মন.॥ 
যেখানে করয়ে ভক্ত গোবিন্দের গান। 
সেইখানে সর্ববতীর্ঘ হু অধিষ্ঠান ॥ 
হবিকথা। প্রেমীলাপে দৌহে কুতৃহলে । 
কুপ। করি দিল মালা গণেশের গলে ॥ 
পেল। অপসান হৈল আইল ষড়ানন । 
মাল। গলে দেখে হল চমকিত-মন ॥ 
পরকাণ কবির। বাবা ভাণ্তিলে আমারে। 
বিনাতীথে নাল। দিলে দেব লম্বোদরে ॥ 
বিচারে হাবিল শেষে দেব যড়ানন। 
হবিনামের মহিম। এই সাবধানে শুন ॥ 
খুল্পন। বলেন মাতা যাব তব সনে। 
আভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভনে ॥ 


খুলন। ৪ শন্ধা ৮ শীমন্তেণ স্বর্গে গমন | 


পর্গে যাবে খুল্পনা উঠিল ঘোষণা! । 

ঘবে ঘবে উজানীতে উঠিল ক্রন্দনা ॥ 
বাপের চরণে ছিরা করিল প্রণতি । 
কোলে করি তাহাবে বলেন ধনপতি ॥ 
খুল্পনা প্রণাম করে পতির চরণে । 

চরণে ধরিয়া গামা করে নিনেদনে ॥ 
অনুমতি দেন নাথ যাই স্ুরপুরী | 
ইন্দ্রের নত্তকী আমি রহিতে না পারি ॥ 
এত শুনি ধনপতি কান্দে উভরায়। , 
যাইবে ছাড়িয়া আমি ন! দিব বিদায় ॥ 
এই বড় গঞ্জনা রহিল মোর মনে। 
সিংহলেতে পশুপতি রাখিল বা কেনে ॥ 
সেইখানে প্রাণ যদি যেত বাজস্থানে। 
তবে কেন এত আমি দেখিব নয়ানে ॥ 
খুল্লনা! বলেৰ বৃথা ভাব সদাগর । 
অভয়ার বরে তোমার হবে বংশধর ॥ 


পলিত, বার্ধক্য হেতু কেশাদির শুরুত। | আধি-- মনঃগীড়।, বিপদ । হি্গুলাজ_করাচী ₹ইতে 'উত্তরে প্রায় ১০ মাইল দুরে 


তীর্থ বিশেষ। 


৩১০ '. কবিকস্কণ চণ্ডী। 


নিজপতি স্থানে রাম। হইল বিদায়। 
লঘুগতি চারিজন৷ পুষ্পরথে যায়॥ 

হয় জুড়ি মাতলি আনিল পুষ্পযান। 
তাহে উঠে মালাধর দ্বিজে দেয় দান ॥ 
হেনকালে ধনপতি বলে সবিনয় । 

শূন্য করি লয়ে যাবে আমার নিলয় ॥ 
পুজবধূ জায়া স্বর্গে যায় তোমা সনে । 
কি কাধ্য করিব মাতা বিফল জীবনে ॥ 
জ্ঞান কহে অভয়। 'সাধুরে প্রিয়ভাষে । 
মোর মোর বলিতে অবনী শুনি হাসে ॥ 
এ মহীমণ্ডলে ছিল যত মহীপাল। 

তনু ধন ভূমি তার সংহারিল কাল ॥ 
প্রিয়ব্রত আদি করি এ মহীর মাঝ । 
বেণ সিন্ধু যযাতি শান্তনু মহারাজ ॥ 
অজ্জুন খট্াঙ্গ রঘু মান্ধাতা ভরত । 
নমুচি সগর রাম নৃপ ভগীরথ ॥ 
ক্ষিতিতে উৎপত্তি এই ক্ষিতিতে নিবৃত্তি। 
বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি ॥ 
লহনার গর্ভে হবে বংশের সঞ্চার । 
তাহে লয়ে ম্থখে সাধু করহ সংহার ॥ 
জ্ঞান পেয়ে সদাগর রহিলেন ঘরে । 
বায়ুবেগে রথ খান উঠিল অন্বরে ॥ 
মন্দাকিনী-জলে চারিজনে করি স্নান। 
পূর্বমূত্তি পেয়ে সবে গেল নিজস্থান ॥ 
শুভবাত্তঁ পেয়ে শচী হয়ে আনন্বিত। 
পাটের চান্দোয়। টাঙ্গাইল চারি ভিত ॥ 
আরোপিল দধি বিভূষিত পর্ণঘটে 
রোপিল কদলী তরু নৃত্য করে নটে ॥ 
স্থৃত বধু নিছিয়৷ ফেলিল শচী পাণ। 
পুজবধূ লয়ে গৃহে করিল পয়াণ ॥ 

মুদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ । 
খমক টমক শিঙ্গা সানি জগবম্প ॥ 
দোসরী মহরী বেণী বাজে ক'রতাল। 

. সুরপুরে' হইল আনন্দ-কোলাহল ॥ 


মালাধর হৈতে হৈল পুজার প্রকাশ । 
সাঙ্গ হৈল দেবীর পৃজার ইতিহাস ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥  * 





হবগৌরীব কোপ কথন,। 


অবতরি বস্থুমতী, পূজ! লয়ে ভগবতী, 
বসিলেন হর-সন্নিধানে । 


কৈল তারে প্রণিপাত, বর দিল ভূতনাথ, 
জিজ্জাসিল তাহার কল্যাণে ॥ 
শুনিয়। শিবের বাণী,  জুড়িয়া উভয় পাণি, 


নিবেদয়ে শিখবি-ছুহিতা | 

তুমি যাব পরিত্রাতা, তাব অকুশল কোথা, 
এবে আমি ভূবন-পুজিতা ॥ 

ছাড়িয়। কৈলাস গিরি, গেলাম মহেন্দ্র পুরী, 
পাইলাম অতুল সম্মান ॥ 

পুজা পাই যে যে দেশে, নিবেদিব সবিশেষে, 
একদণ্ড কর অবধান ॥ 

সহক্রাক্ষ নৃুপমণি, সকল পুবাণে জানি, 
আগে তারে নিলু জনপদ । 

স্থকবি পণ্ডিত সভা, দেশের পরম শোভা, 
নিকটে আছয়ে কংসনদ ॥ 

সুরম্য দেখিয়া স্থান, হৈলু তথা অধিষ্ঠান, 
বিশ্বকর্মা দেহারা নিন্মাণ। 

স্বপনে বুঝায়ে রাজা, নিলাম তাহা পুজা, 
মহিষ ছাগল বলিদান ॥ 

জয়! বিজয়া সাথে, পুজা লয়ে যাই পথে, 
পশুগণ পায় দরশন। 

লোটায়ে চরণে ধরি,  করিলেক গোহারি, 
তার ভয় কৈলু' নিবারণ ॥ 

পাইয়া উত্তম বাস, পশুগণ হৈল দাস, 
প্রণাম করিল সবিনয় । 


জান--উপদেশ। 


গৌরী প্রতি শিব-উত্তি। 


বনে বনে ভ্রমি তুলি, বিকঙ্কত সেয়াকুলি, 
আম জাম দিল শয় শয় ॥ 

দিলে তুমি অনুমতি, নীলাম্বরে নিলু ক্ষিতি, 
জন্ম কৈলু' ব্যাধের ভবনে । 

নাম হৈল কালকেতু,  দ্রিনের সম্বল হেতু, 
প্রতিদিন বধে পশুগণে ॥ 

পশুর নিস্তার-বীজ, ধন তারে দিলু নিজ, 
কাটাইল গহন কানন। 

বসাইল গুজরাট, জুড়িল চৌকোশ বাট, 
কৈল বীর আমার পূজন ॥ 


বীরের প্রতাপ শুনি, সাজিলেন নৃপমণি, 
রণে জিনি নিল কারাগারে । 
নিগড় বন্ধনে বীর, হয়ে বড় অস্থিব, 


একভাবে স্মরয়ে আমাবে ॥ 

কারাগারে অবতরি, তাব বন্ধন দূর করি, 
স্বপনে তাড়িলু নপবরে। 

বীরের সম্মান করি, রাজা পাঠাইল পুবী, 
আমা পুজি গেল স্বর্গপুরে ॥ 

ইন্দ্রের নত্তকী বালা, নাম তাব রত্বমালা, 
তালভঙ্গে লইলাম ক্ষিতি। 

হৈল গন্ধবেণে জাতি, খুন্লনা লইল খ্যাতি, 
মাতা রস্তা পিতা লক্ষপতি ॥ 

মধ্যে রাজ্য উজাবনী, তথি বেণে বৈসে ধনী, 
তোমার সেবক ধনপতি। 

লহন৷ তাহার নারী, সাধু নিবসয়ে পুরী, 
বিভা৷ কৈল খুল্পনা যুবতী ॥ 

রাজা পায় সারী শুয়া, গৌড় যাইতে গুয়া, 
সোণা দিল পিঞ্সর গড়াতে। 

নিয়োজিল স্বতন্তর, বাঁঝি হৈল ছুরস্তর, 
সতা। দিল ছাঁগল রাখিতে ॥ 

ছাগল হারায়ে বনে, পঞ্চ বি্যাধরী সনে, 
খুল্লনা পুজিল পুস্পজলে । 

আমি দিলু বরদান, লহনা সাধিল মান, 
সাধু ঘরে আইল পৃজাফলে ॥ 


রর গদি 
৩১৯ 


স্বামীর মৌভাগ্যবতী, রঙ্গেতে তুপ্জিল অতি, 
হৈল তার গর্ভের সঞ্চার । 


জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, হয়ে আমি অনুবল, 
পরীক্ষায় করিলু উদ্ধার ॥ 
কুষ্কুম কম্তরী পঞ্চ, চামব চন্দন শঙ্খ, 


নাহি ছিল রাজার ভবনে । 

রাজার আদেশ পায়, ভরা দিয়া সাত নায়, 
চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে ॥ 

সাধু রহে নদীতটে, খুলনা পূজয়ে ঘটে, 
আমারে কবিয়া আবাহনে। 

পাপিষ্ট বাঝির বোলে, কোপে ধনপতি জ্বলে, 
মোর ঘট লজ্ঘিল চরণে ॥ 

ঝড় বুষ্টি পথে কবি, মগরায় অবতরি, 
ডুপাইলু ছয় ডিঙ্গা জলে । 

বাড়িবে তোমার ক্রোধ, সবে তব অনুরোধ, 
তেঁই প্রাণ রাখি ভালে ভালে ॥ 

কালীদহের জলে, কুমারী কমলদলে, 
গজ গিলে উগাবে অঙ্গন । 

সাধু ধনপতি দেখে, মসীপত্র আনি লিখে, 
অন্য নাহি দেখে কোন জন। ॥ 

গিয়। বপতির স্থান, সভা-জন বিদ্যমান, 
করে সাধু প্রতিজ্ঞ! পূরণ । 

প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে, রহে বন্দী কারাগারে, 
নিল রাজা যত ছিল ধন ॥ 

সনিয়া চণ্ডীর বাণী,  রোষযুত শূলপাণি, 
কটুভাষে বলেন বচন। 

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়। বন্ধ 
বিরচিল শ্রীকবিকস্কণ ॥ 


গোৌরীর প্রতি শিব-উক্তি। 


গৌরি, কত বা সহিব বারে বারে । 
যেজন সেবক মোর, সে জন বিপক্ষ তোর, 
যুগে যুগে বিড়ম্ব আমারে ॥' 


বিকদ্বত-_বউচিফল। শর শয়_শত পত। চৌকো-_চারি ফোশ। তাড়িনু'_কৎসিগথ। অনুবল__সহায়। নিগড় - শিকল। 


৬১২ |] কবিকঙ্কণ চণ্ডী। 


জন্ত দানব স্থৃত, মোর অতি প্রিয়ভক্ত, 
মহিষ আছিল মোর দাস। 

রাখিলে অমরনাথ, তাদের করিলে পাত, 
আমার করিলে কাধ্যনাশ ॥ 

মহাপরাক্রম দস্ত, শুস্ত আর নিশুস্ত, 
চণ্ডমুণ্ড আর ধূম্লোচন। 

পূজিত সেনক নিজ, মহাবীব রক্তবীজ, 
তাঁরে কৈলে রণে নিপাতন ॥ 

লঙ্কার রাবণ রাজা, কবিহ আমার পুজা, 
তার তুমি বিপদের মূল। 


হইয়া রামের পক্ষ, বধিলে সেবক মুখ্য, 
হৃদয়ে রহিল বড় শূল ॥ 
রাবণের অপরাধ, এই হেতু পরমাদ, 


শুনি আমি না করিলু রোষ। 

উদ্ধারি রামের জায়া, বারাণ করিয়া দয় 
কেন না করিলে সমস ॥ 

ছিল বেণে ধৰপতি, তার কৈলে ছূর্গীতি, 
বিশ্রাম করিতে নাহি ঠাই । 

যথা বেণে ধনপতি, তথায় আমার স্থিতি, 
সিংহল নগরে আমি যাই ॥ 

করিব সিংহলপতি, ধরাব ধবল ছাতি, 
উদ্ধারিব ধনপতি দত্তে। 

বন্দী কৈলে মোর দাস, আমার মহিমা নাশ, 
কত ছুঃখ নিবারিব চিত্তে ॥ 

শিঙ্গ ডন্বরু মাল, শূল হাতে বাঘছাল, 
বলদে করিল আরোহণে। 

€রাষযুত দেখি হরে,  জুডিয়া উভয় করে, 
চণ্তী তার পড়িল চরণে ॥ 

করিয়৷ প্রণতি স্ততি, কহিলেন ভগবতী, 
মোর কিছু শুন নিবেদন । 

খালাস করেছি তারে, কেন রোষ কর মোরে, 
তার হেতু না কর চিন্তন ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশরের তাত, 

: নিরবধি পুজিয়া গোপাল। 


আজ্ঞা পেয়ে নিরস্তর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর, 
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥ 


খ্ 


(শবগতি গৌরা-উক্তি । 


আগে ধনপতি দত্ত কৈল নিজ দোষ। 
চিরকাল তারে না থুইলু অভিরোষ ॥ 
অপুত্রক ধনপতি কৈলু পুক্রবান। 

বন্দী দান লয়ে কৈলু সাধুর ছোড়ান ॥ 
এতেক বচন যদি বলিল। পার্বতী । 
হাসিয়। জিজ্ঞাসে তারে দেব পশুপতি ॥ 
কমন প্রিয়ে কেমনে আছেন ধনপতি । 
তাহাবৰ গৌরব কৈলে আমার গীরিতি ॥ 
অতঃপব কহ চণ্ডী পুজার বারতা । 
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মঙ্গলের গাথা ॥ 


শিবের আদেশে চণ্ডীব ন্তান্ত 
সংবাদ কথন। 


পঞ্চমাস গর্ভবতী, খুল্পন! উত্তমমতি, 
সাধু বন্দী রহিল বিদেশে । 

খুল্পনার গর্ভবাসে, দেব মালাধর বেসে, 
প্রসব হইল দশমাসে ॥ 

নাম হৈল শ্রীপতি, নানা বিদ্যা ধীর মতি, 
গুরু সনে করিল কন্দল। 

গুরু দিল পরিবাদ, হৈল বড় পরমাদ, 
কারণ পিন্ডার স্ুমঙ্গল ॥ 

রাজা যে বিদায় করি, ভর! দিয় সাত তরী, 
গেল পুত্র পিতার উদ্দেশে । 


বুঝিতে তাহার মন, কৈলু ঝড় বরিষণ, 
মগরাতে উন্মত্ত বেশে ॥ 
কালীদহের জলে, কামিনী কমলদলে, 


গজ গিলি উগারি বারণ। 


নমঞ্রস--সিলন। 


গ্রন্থ শ্রবণের ফল। 


সাধু শ্রীপতি দেখে, মসীপত্র আনিলিখে, ত্রিসন্ধ্য। পৃজষে হব, 


অন্তে নাহি দেখে কোন জন ॥ 

গিয়। নৃপতির স্থান, সভাকার বিদ্যমান, 

, সাধু কৈল প্রতিজ্ঞা পুঁরণ। 

রাজারে দেখাতে নারে,প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে, 
নিল রাজা যত ছিল ধন ॥ 

কোমরে নায়ের কাছি, লয়ে অষ্ট দৃর্ববা গাছি, 
মষ্টতগুলযুত করি । 

স্ান করি সরোবরে, জত্বরে কুস্থমনীরে, 
পূজা “কল আমারে স্মঙরি ॥ 

বৃদ্ধ। ব্রাহ্মণীর বেশে, গেলাম সিংহল দেশে, 
যথা বসে কোটাল শ্রীপতি। 

করি তারে কল্যাণ,  শ্রীমন্ত মাগিলু দান, 
না৷ দিল কোটাল ছুষ্টমতি ॥ 

লয়ে চতুরন্গ দল, আচ্ছাদিয়া মহীতল, 
যুঝিতে আইলা নৃপমণি। 

দারুণ দানার চড়ে, নব লক্ষ দল পড়ে, 
উরিলাম সমরে আপনি ॥ 

বুঝিয়া আমার কাজ, নৃপতি পাইল লাজ, 
রাজাকে দিলাম পরিচয় । 

মৃত-সেনা পায় প্রাণ, সুশীল করয়ে দান, 
আমার সেবকে:সবিনয় ॥ 

দান লয়ে কারাগার, পিতা কৈল উদ্ধার, 
ছোড়ান করিল ধনপতি। 

লুঠ গেল যত ধন, দিল তার সাত গুণ, 
খণ্ডাইল সকল হূর্গতি ॥ 

রাজার বিদায় পেয়ে, যায় সাধু তরী বেয়ে, 
মগরায় দিল দরশন | 

তথা আমি অবতরি, তুলে দিলু ছয় তরী, 
দিলাম সকল ধনজন ॥ 

হয়ে বড় অভিলাষী, সদাগর দেশে আসি, 
গেলাম রাজার সম্ভাষণে । 

শুনিয়া সাধুর কথা, নৃপতি পুল কযুতা, 
শ্রীমস্তে করিল কম্ঠাদানে ॥ 


৩১৩ 
গৌরী গুহ লম্বোদর, 

খণ্ডিলাছ সকল ছূর্গতি । 
তোমাৰ সেবক জন, বৈ'ল মৌর অর্চনা, 


ভুবনে বি। » হইল গতি ॥ 

কবি আমি প্রণিপ। 5, ত্যস্গ কোপ ভূতনাথ, 
শ্রবণমঙ্গল ুণধাম ! 

তোমার সেবক জন, মোব কৈল আরাধন, 
তুবনে বিদি ও হৈল নাম ॥ 

হর গৌরী প্রিয়ভাবে, বসিলেন কৈলাসে, 
চামর ঢুলায় পদ্মাবতী । 

সমাপ্ত হইল গীত, জগজনে পায় প্রীত, 
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি ॥ 


গ্রন্থ অবণেব যল। 


শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা ৷ ৬ 
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥ 
অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ। 
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ॥ 
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ। 
যার যে বা মনোরথ পুরে তার আশ ॥ 
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধন্মশাস্ত্রের ভাজন। 
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ ॥ 
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি । 
শুদ্রেতে শুনিলে সখ মোক্ষ পায় গতি ॥ 
সর্বলোক হরি বল হয়ে আণন্দিত। 
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত ॥ 
আসোর সহিত মাত। হবে বরদায়। 
যে জন শুনায় আর সেই জন গায় ॥ 
সঙ্কল্ল করিয়। আর যে জন গাওয়ায় । 
একান্ত হইয়া মাতা তাঁরে বরদায় ॥ 
এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ ।, 
বিপদে রাখিবে ছুর্গী আর পঞ্চানন ॥ 
সমাপ্ত হইল এই ষোল পালা গান। 
অভয়।-চরণে ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ 


* শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক-গণিতা-_১৪৬৬ শাক অর্থাৎ ১৫৪৪ থুষ্টাব। বঙ্গতাষ। ও নাহি প্রথ্ত। শ্রীযুক্ত দীনেশচ্ দেন 
মহাশয়ের মতে ১৪৯৯ শাক অর্থাৎ ১৫৭৭ থুঃ। রস নয় প্রকার বলিয়াও নির্দিষ্ট আছে, এজন্য এরপ ধয়। হঃয়াছে। আর এরপ 


ধর! ন! হইলে তৎকালে মানসিংহের অধিকার কাল হইয়! উঠে না । 


কবির ক্ষম। প্রার্থন 


ক্গম গো অভয়া, দ্াসে কর দয়া, 
গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম। 

দোষ করি ক্ষমা, আশীষ মা সমা, 
সত্তগুণে মোক্ষ কাম ॥ 

দিন নিশা আট, শুনি গীত নাট, 
ভাল মন্দ হৈল যে য|। 

দোষ নাহি লবে, গুণ আদরিবে, 
করি দণ্ডবত সেবা ॥ 

ত্রেপাস্তর। বিলে, আজ্ঞা! মোবে দ্রিলে, 
শীত হৈল নিরমাণ। 

কাব্য নব রসে, 
আপনি তুমি প্রমাণ ॥ 

পাইয়৷ ইঙ্গিত, করিলু সঙ্গীত, 
কৈলু' আত্মসমর্পণ । 

দোষ গুণ তারি, 
এই মোর নিবেদন ॥ 

ন্ত্ত্ত্রহীন। পৃজা অষ্ট দিন, 
যে বা হৈল মোর জ্ঞানে। 

করিয়া অঞ্জলি, হবি হরি বলি, 
দোষের নাশ নিদানে ॥ 


যশ জপযশে, 


তুমি মহেশ্বরী, 


পশু-মৃগ-বাধে, তোমারে আরাধে, 
যেই গগন জানে এই । 

অতি আমি অন্ধ, দূর কর ধন্ধ, 
মূর্খ জানি কৃপামই ॥ 

জনমে জনমে, তোমার চরণে, 
মজুক আমার চিত। 

দিবে বল স্বর, মাঙ্গি এই বর, 
যেন গাই তব গীত ॥ 

যে বা শুনেনারে, যে য। ইচ্ছ। করে, 
তার পূর্ণ কর আশ। 

নায়ক বসতি, লক্ষ্মী উপস্থিতি, 
অন্তে নিবে নিজ পাশ॥ 

গায়নে বায়নে। নায়ক সঙ্জনে, 
কৃপা কর মহামায়া । 

শ্রীকবিকঙ্কণে, রাখিবে চরণে, 
দোঁষ ক্ষম সর্বজয়া ॥ 

রাজ। রঘুনাথ, গুণে অবদাত, 
রসিক মাঝে মুজন। 

তার সভাসদ, রচি চারুপদ, 


শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ 





গন্রাক্ক 


১। 


স্পন্রিশ্শিউ ? (ক) 
পাদটাকাঁয় অন্ল্লিখিত শবগুলির অর্থ। 


শব্দ ও অর্থ 


দ্বীপী-ব্যাদ্র। 


৩। লালমডোর- পইতা । 
৬। ত্রয়ীবিছ্যা ত্রিবেদাত্মিক।। 


৭ 


৯ 


১৪ 


১৫ 
১৬ 


১৭ 
১৯ 


২১ 
২ 


২৩ 


শ্রবণ-মলে__কাণের ময়ুলায় । 
বচন-গোচর--বর্ণনীয়। 
তমালশ্তামলা__-তমালবুকে হামবর্ণ। | 
. প্রবল-চপল-ভঙ্গ|-_-অত্যন্ত বেগবতী । 
দিকপাল- পূর্বাদি দশদিকের বক্ষক , ইন্দ, 
অগ্নি, যম, নৈষ্ঝত বরুণ, বাখু, কুবেব, শিব, 
্রন্মা ও অনন্ত। 
হ্মঙ্গল হ্থত্র_ হাতে স্থভায়ঘঅথাৎ বিবাহের 
সখর,হাভে যে সথত। বাধ| হম তাহ! লংন। 
অর্থাৎ বিবাহেব পবেই। 
ধাওয়াধাঘি-হাপাহতে হপাইহে 
বিচেত|-চৈতন্তহীন। 
জিউ_প্রাণ। পপালা-_বাবংপাখ বণ । 
উপজীবে-_বাচিবে | কেঁদে স্যার বশেষ | 
সঞ্চে সঞ্চ_ যথাযোগ্য স্থানে; মিল অনুসারে । 
সুড়__মাথা। তথি--তাহাঁতে। 
অন্ুচরী-_-সহচবী (পত্বী ও ইতে অঠিলাধিণী)। 
ঝারি-_-জলপাত্র বিশেষ । 
পিঙ্গ-_হরিদ্রাবর্ণ। 
অণিমা-ম্বীর শরারকে ইচ্ছামত শুক্মা কব|। 
লঘিমা- স্বীয় শরীবকে ই গামত লখু বঝা। 
মাতৃক।_গৌবা, পদ্ম, শচা দেধা, সাণিত্রা, 
বিজয়া, জয়া, দেবসেন।, স্ববা। স্বাহা, শান্তি, 
পুষ্ট, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেব৩| ও কুলদেবত! ॥ 
নান্দীমুখ_বিবাহাদিতে গ্গঠেন পাববণআাদ্ধ 
গ'রুড়--দর্প-ভর নাক মণিবশেষ। 
কৌোয়াজর-বাতশিরার জব। 


পত্রাস্ক 


২৪। 
২৫ 
২৭। 


২৮1 


৫৩। 


৫৪1 


৫৬। 


৬১। 


শব্দ ও অর্থ 


৪কড1--এক বক্ম পাঁচন। 

গেঁর-দেজী। পট--কাপড়। 
গৌঙাও-কাটাও। 

খোটা-কতকাধ্যের উল্লেখে দোষ দেখান । 
উদ্নভাটী -( এখানে) এদ্দিক ওদিক ! 
কো6- জাতি বিশেষ । 
সন্তোলিন।-মাতলাইয়া। 

জুঘাদ_-উচিত হয়। 

বন্দ--গৃহ-পঞ্ভনের হিনাববিশেষ | 
জগঞ্ত--সিংহাসন। কৃষ্ণবক-_ঝাটিফুল। 
ণাকপন।- বকুল । 
বশিকাব-নৌদালিফুল। 
শাঞ্লকণ্টক-বেণ কাটা। 
কাধি-আমানি॥ ইচলি-_চিংড়ি মাছ। 
জ্াবণ। - থে স্থানে বিবাহ অধিবাস হয়। 
নঙ্জ__সাজ (তরকাবা প্রভৃতি)। 

গদ্জাঘ- দের । 

নগবচাতখ--সহরের নিকাস্থ ফাক1 জায়গা 
গাখব- ভে।জন-পাত্র । 
সাবকচ--দানকচু। 

গবদ_ পশু বিশেষ । জন্বুকী--শৃগালী। 
প্[ডরি-ননে করির। 1 

এব ও-শষ্টপাদ মুগ বিশেষ । 
হৃস্তিশাবক। 
ব1প51--জাল। 
আপুল_ বঙ্গ সবিঘা। 


কপ -৮ ৬ 


গে ভোগা গো ছে চড়। 
১এার এ গ্োলাবাতে ভ্রমণ 02 
পনার 
কাঠা-শস্ মাপিবার প্মত্র। এ 


বত প্রা আন ও 


ট 
৪ 


3 ১৫০ ১৮০, 





. পত্রা্ক 


৬১। 


৬্৬। 
৬৯ । 
৭১। 
খ৩। 
৭৪ | 


92 


শক ও অর্থ 
কাজা-_(কঙ্কা) হাড়গিলে পাখী । 
ঘড়াল--কুম্তীর । গোনস--বোড়া সাপ। 
লোকবাদ--লোক-নিন্দ1। 
দোপাটা-_ওয়াড়; চাদর। খরা--রোদ। 
চোরখণ্ডা চোরছেঁচোড়। 
পুরোধা__পুরোহিত। 
তরাজু-_নিক্তি (কাটা)। 
বেজা পিতল--সাঁধাবণ পিতল ₹অপেক্ষা 
অধিকতর হরিদ্রাবর্ণ পিতল বিশেষ । 
সেয়ানা-_চালাক। 


৭৫1 আন-অন্ত। কুড়া-কুটার। 


খত 
৭৮ | 
৭৯ | 


৮৬ | 
৮২। 
৮৩। 
৮৪৭ 
৮€। 


ছুলিচা_-আসন বিশেষ । 

দিশপাশ-দিকেব শেষ অর্থাৎ খুব বেশি । 
উটকিয়াঁ__তুলিয়া তুলি! । 
খৈকর--রাজমিস্্ি | 

ঝালি- নালা। 

বাউটি_ গোলাকার খিলানের মত। 

হালা-_যুষ্টিপরিমিত শস্যস্তথ । 

আযুম্মান-তিথি নক্ষত্রের যোগবিশেষ। 

আওয়াম_-ঘর। ছুর্গামেলা_ দেবীপৃজা গৃহ | 
দলিজ-_মুসলমানেন বৈঠকখান|। 
দৌলমাল »শ্োতোঙ্জলে ভাসমান । 
বাহুদা--মহানদী | 

ইনাম--পুরস্কার। জট-_চুল। 

বই- বাদে । পঞ্চক-- শুন্ক। 

পুড়া-খড়ে বোনা মোটা দড়ির বেষ্টনে 
তৈয়ারি একপ্রকার ধান্যাদি বীজ রাখিবার 
উপায়। ( পশ্চিম বঙ্গে ইহা খুব প্রচলিত ) 
ভানা-ডাল তৈয়ারি কবা। 

নাগা-আটক | দাগা-_কষ্ট। 
কাচা-ছোট কাপড়। খয়রাত--দান। 
পাচবেরি-_যাহা পাচার করিতে হয় । 

'মোকামে_ আন্তানায়। শিরণি- টৈবেগ্য। 
নিক।২বিবাহ (বিধবা বিবাহ বা অপরের 


, পরিত্যক্ত স্ত্রীর গ্রহণ )। 


৮৭| 


৮৮। 


৮৯। 


৯০ | 


৯১ 


৯৩। 


৯৪ | 


৯৭ 
৯৮ | 


শঙা ও অর্থ 

কলদ্দর-_মৃত্তিত-কেশ মুসলমান সন্ক্যাসী। 
স্থধার সারি--স্ন্দর শ্রেণীবন্ধ। 
আওয়ারি-দল। পড়ুয়া_বিদ্যার্থী। 
বোচকা--পুটুলি। 
যাসরা--মাসহার! (মাসিক দেয়)। 
ঝুপড়ি -ছোট ঘর। 

চাপগাবি- একরকম ব্যায়াম। 
আখড়া_-কুস্তি করিবার জায়গা । 

দীপিকা ভাম্বতি_ রাশিচক্রে সংস্থান । 
ঘনা-_যাহারা ঘানী চালায়। 
আঙ্গারখি--লৌহান্ত্রবিশেষ । 
বাটা--পানের মসলাদি রাখিবার পান্র। 
মাছুয়া--জেলে। 

পানই--জুতা। 

টোকা- ধুচুনি। লেটা- ফ্যাসাদ। 
ঠাকুরাল--প্রভৃত্ব। 

লুণ_-উপকাব। 
রাকাপতি-_পৃ্ণচন্ত্র । কঙ্গুয়া-- পেষ্টা-ঘড়ি। 
চৌখত্ডিয়া--সমচতুষ্ষোণ। 
মালসাট-_মালকৌচা ; স্পর্ধা প্রকাশক ক্ফৃষ্ঠি 
উড়াপাক -বেমুখ দেওয়]। 


৯৯। ছত্রাকার-_-চারিদিকে ছড়াইয়। পড়া; ছত্রভঙ্গ । 


১৬৬। 


১৬৩। 


১৪০৫। 


১০৬। 


নখর-রবিত--নখের শোভাসম্পাদনকারী । 
খষ্যমৃক-__পূর্বঘাট ও নীলগিরির মধাস্থ পর্ব্বত। 
জায়গিরি-__জায়গির ; পুরস্কার স্বরূপে রাজ্া-। 
কর্তৃক প্রদত্ত তূমি। 

চতুরঙ্গবল-হ্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক । 
স্বতস্তর-_ম্বাধীন। 

কপোলবুস্তলা - যাহার চুলগুলি আলুথালু 
হইয়। কপোলে ঝাপিয়া পড়িয়াছে। 
কপ্রমুখী-পল্মাননা। ছায়া-_-আশ্রয়। 
চঞ্চলচেতন--অস্থিরচিত্ত। 
ঝনঝনা-বিপদ.।." ফাঁপর--বিপন্ন। 
যোষা-্ত্র ] ্ 
যুগন্ধর|_যুগন্ধর নামক পর্বতে ধাহীর বাস 


প্রাক 


6৩) 


শব ও এর্থ 
১*৯। বিধান-+সম্মতি। 
চৌখুরী- চৌকি। 
১১০॥ সন্গীবনী_জীবনদায্িনী 'ইবধবিশেষ। 
মন্ত্রিত__মন্ত্রপৃত। 
১১১ ছুরক্ষর_মন্দকথা । খারিজ--আলাদা। 
১১৬। আয়তি--আদেশ। তাগুব--নৃতা। 


১১৭ । 
১১৮। 


১১৯। 


১২০| 


১২১। 


১২৩। 


১২৪। 
১২৫। 


১২৬। 


স্থরঙগ--হুলোহিত। স্থধর্শসভা--দেবসভা | 
কর৪1--অন্লরনবিশিষ্ট ফল বিশেষ । 


ফাড়িয়।-_টানিয়া। 

দিয়ালা_ শিশুদের নিজ্রাবস্থায় হাসি-কা্সা 
প্রকাশক মুখভঙ্গী । 

ভৃঙ্গার-গাড়ু। 

টাচক়-_ কুঞ্ধিত। 

চিকুর--চুল। 

গুরুয়া_সুল। 

পগার-_সীমাস্তের উচ্চ আইল। 

রাম! যুবতী স্ত্রী। 

অভিরোষে--রাগ করে। 

পুশ্পিতা-_খতুমতী । 

অভিয়াম _নন্দর প্রিয়দর্শন। 

বন্ু- ধন। 

দোজবেরে_-যে পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ 

হয়। 

পাখালে ধোয়। 

নেহালে-_দেখে। 

ওদন --খাস্ন্ব্য। 

পরোশে--পরিবেষণ করে। 

কপট-প্রবীণ-_অত্যন্ত শঠ। 

শিশির--শ্ঈতকাল। পল--৪ তোলা! । 

'ঘবৌবাম-দ্বিতীয় প্রহর। 

প্রেমবন্ধ ভালবাসার বীধন। 


১১৯১। 
১১২। 


১২৬। 


১২৭ | 


১২৮। 


১৩৩ 


১৩১। 
১৩২। 


১৩৩। 


পত্রান্ছ 


উত্তরোল--উচ্চৈশক । 

টিটকারী-_বিদ্রপ; ঠাষ্টা । 

বেড়াবাড়ি--সকলে মিলিয়া! লাঠি ্বারা প্রহার । 

কালহাড়ি_ছুতো! হাড়ি, রন্ধনাদি দ্বারা 
যাহ! অশুচি হইয়াছে! 


স্থরঙ্গ-.খুব ভাল লাল রং। 

চিনির গাছ--জালাবন্দী চিনি। বীকুড়! 
অঞ্চলে এক জাল। কোন জিনিষকে এক 
গাছ বলে। 

বন্থধারা_ আতাদয়িক শ্রান্ধের পূর্বে 
দেওয়ালে চেদি রাজের . উদ্দেশে থে 
ঘ্বতধারা দেওয়াষায়। 

দোছটি - ছুই ফেরা। 

পুনর্বস্থ-_ ফোটা; তিলক? 

পাকড়ি_-পাকুড় । 

আকুল কুস্তল__এলো৷ চুল। 

আট্লি--জীবদেহস্থ এক প্রকার উপজীব। 

সমঞ্চস-_মিটমাট। 

দোখগ্ডি সরস গয়া--দু-্টুক্রে। চিকি ভ্ুপারি। 

খগান্তক--পক্ষি-শিকারী ব্যাথ। 

মৃগান্তক-_পশু-শিকারী ব্যাধ। 

কলবিষ্ক_-চড়াই পাখী। কামী--চক্রবাক। 

কুরর--ঈগল পাখী। কর্কট--করকটা। 

কুলিঙ্গ_ফিওা। কালকঠ-_মযুর । * 

কাঁদম্ব__রাজহংস। কারগুব-্বালিহংস। 

কপিগ্রল-তিত্তির। তাআচুড়-মোরগ। 

পক্ষ_পাখী। | 

নতিমান- প্রণত। 

বিষুুপদ_- আকাশ ।, | 

বন_বল। বর্ণ অক্ষর । 





পরোক্ষ শষ ও অর্থ 

১৩৪ কোদও ধক ) 

১৩৫। কামে- ইচ্ছায়। 

১৩৬। পাড়ি_খুঁটির উপরিস্থ কাঠ। 
বলয--সাওরন। ছাচার নিকটস্থ চালের 
সর্বনিয়স্থ কাঠ। 
কুটী-বাকা; গোলাকার । 

১৩৭। সোর়ামী-স্বামী । 
কলাপী--ময়ুর,। 
মাছিতা- ব্রণ। গাহা-_৫ টায় এক গাহ!। 

১৩৮1 টুটা কম। 

১৩৯। পত্রিকা কলাগাছ--পাতকলার গাছ। 
ক্ষীরা-শশা। 
কবর-বিছাতি-গোরের উপরিস্থ বিচুটি। 
উপরাগ- চক্র ুর্যয গ্রহণ। 

১৪৯ | মৃখটী_শাখের ভিতবের নিবেট অংশ । 
জোমা-জোড়! । 

১৪১। ঠোনা-আঙুল বাকাইয়া গালে মারা। 
দোহাই-দিব্য। আয়াত-_সধব! চিহ। 

১৪৭। অপেক্ষণ-- দেখা । 
গ্রামযাজী--পুরোহিত। 

২৪৮ ।. ধাতকী-_ধাইফুল। 
ঘট্পদী-ভ্রমরী | 

১৪৯। মাতয়াল_ উন্মত্ত । 

১৫*। উছট--ঠ্রোঁচট। 

১৫২। পুষ্পপাণি__হাতে ফুলযুক্ত | 

" . মতিমত-_যেমন কাজ করিয়াছে তছুপযুক্ত। 

১৫৬। গৌয়াও--কাটাও। 

' স্থজিন__উত্তম হাওদাযুক্ত। 
ফশন্থড়ে_দস্থ্য। 

১৫৮। ঝাপিয়া-ঢাকিয়া। 

১৫৯। দোহারা_ছ্বিগুণ। 

১৬। তৃঞ্ধাই-_খাওয়াই | 

১৬১। উভমুখে-উদ্ধ মুখে । ধাই-_দাসী | 


' থাম আলু--চ্বড়ী আলু। 


জুখে__মাপিয়া; ওজন করিয়া। 


১৬১। 
১৬২। 


১৬৩ । 


১৬৪ | 


১৬৬ | 


১৬৮। 
১৭০ । 
১৭২। 


১৭৪। 


১৭৫। 


১৭৬। 
১৭৭ | 


১৮০ । 


১৮১] 


১৮৪ । 
১৮৬ । 


১৮৭। 


পত্রাঙ্ক শব ও অর্থ 
ব্যাজ--ফাও। 
পঞ্জি--পাজি। 
মীনরাশির কল্যাণ--বসন্ত-মঙ্গল । 
ছোচা-লোভী , নিলজ্জ। 
বৌচা-কানকাট]। 
কচা-ডটা। 
ফেণী-বড় বাঁতাসা ; কলার স্তবক। 
পর্ধযায়-_-সমানার্থবোধক। 
মদলেখা--কামোদ্দীপক । 
গু প্রকার--গুপ্তভাব | 
ভার চতুর্থার চন্দ্রলেখা__নষ্টচন্তর । 
কানড়-ন্্রীলোকের কেশ বিন্যাস বিশেষ ।-- 
প্রথমে চুলগুলি ১৬ গুচ্ছ করিয়া পরে 
চার চার গ্রচ্ছে এক একটা বিননী 
পাকাইয়! চাঁব বিননী ছার! ষে কুগুলাকৃতি 
খোপা বাধ। হইত তাহার নাম কানড় 
খোপা। ঝাপা-শিবোভ্যণ বিমেষ | 
জায়া-ব্যবহার--পত্ঠীর মত আচরণ । 
রতিরক্ক--কামাতুব। 
ঘন্বরস- ঝগড়ার আমোদ। 
চৌসার-কেতাবন্দী ; (দর্গতার 
পাশার চাল করা)। 
সুয়া--লৌভাগ্যশালিনী । 
বেজক--ভয়কম্পিত। 
মুরল-_বাশের পিচকারী। বায়__বাজায়। 
কটোরা-_খুরি , বাটা। 
ডাবর--জলপাত্র। 
গুঞ্জামালা-কুঁচের মাল। | 
কুশবটু-কুশময় ব্রাহ্মণ | 
চোপা-কলার খোস! । 
খেদাড়িয়া_তাড়িয়া। ঠেক_-অসমর্থ হও । 
কটাক্ষিয়া_-কটাক্ষ করিয়া। 
ছুরক্ষর-__ছুষ্টকথ|। 
অষ্টনায়িকা-_মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, 'জয়স্তী, 
অপরাজিতা, নন্দিনী,নারসিংহী, কৌমারী। 


সতি 


পত্হাঙ্ক 
১৮৭) 
১৯৮৮ । 


১৮৯ । 


১৯৫ | 
১৯৬। 


১৯৭। 


১৯৯ | 


২৪০ | 


২০১। 
২০হ। 


শব ও অর্থ পদ্জান্থ 
ধন্ধ--ধাধ।। 8 
আ়ী-কড়ি; সাঙ্গ।। ২০৫। 
পেলা-_চালকাঁটের সহিপ্ত সংলগ্র বক্রকাষ্ঠ। 
যাহা দেওয়ালে আটকান থাকে। 
সাড়ক-চালের রে 'গুলি যাহাতে বাঁধ থাকে। 
ছাটনি-__চালের ছাউনি ভিতর দিকে বাহির ২*৬। 
হইয়। না পড়ে এজন্য চালের উপর যে সু 
স্ক্মম বাখারি বিছাইয়। দেওয়া যায়। 
পাট-_নুরু | 
নমহা'ঁ_ প্রণাম কবি । ১১*। 
কটুতৈল--সবিষাব তেল। ২১১। 
সায়বাণী-_বহ্ৃমূল্য, ধনীদের ব্যবহারোপযুক্ত ৰ 
রসান--ন্র্ণাদি ধাতুমাঁঞ্জনে।পযোগী প্রস্তর বিং 
পাটন--সহব । ২১২। 
খক্ষ_ নক্ষত্র । | ২১৩। 
রিক্তা__চতুর্থী, নবমী এ চতুদ্দশী তিথি । 
খড়িনকাজ। সন্ষি_-অনুসন্ধান। 
ষোড়শোপচাব--(শক্তিপূজায় ষোডশোপচার ২১৪। 
এই ) পাছ্, অর্থ্য, আচমনীয়, জান, বসন, ২১৫। 
ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেন্ধ, 
আচমন, মগ্য, তাশ্ল, তর্পণ ও নতি। ২১৬। 
€ অন্যপৃজাম) -আসন, স্বাগত পাস, অর্ঘ্য, 
আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, ম্বান, ২১৮। 
বসন, আভবণ, গন্ধ, পুষ্প। ধুপ, দীপ, ২১৯। 
নৈবেছ্য ও চন্দন | ২২০। 
বারি-ঘট। দীঘল- লঙ্কা । 
আমান্ব_চাউল। মোদক- মিষ্টান্প । 
বেড়ি-_প্রদক্ষিণ। 
বদল আশে-_বিনিময়েব ইচ্ছায় । ২২২। 
টঙ্ক-_ _সোহাগা, টাকা। 
কন্দ__ওল; কর্পুর। 
যাকন্দ_ চন্দন | চাপান_উপস্থিত। ২২৩। 
নিমাই তীর্থের ঘাট-_বৈদ্যবাটার নিকট । ২২৬। 
চুষাঢুষি--পরম্পরে ঘাত প্রতিঘাত। 
ফাতি--কাত। এক পাশ, হইয়া যাওয়। | ২২৭, 


শব্দ ও জঙ্থ 
শুকুতা-_ শুক্ত1। 
গুড়চাউলী-_ গুডমিজিত চাউল । 
তেয়াগন--পবিত্যাগ । বাড়--জাল। 
মোজা--আবরণ । 
নিশানি- চিহ্ন; চিনিবার উপায়। 
বিশ্বক--বীধুলি ফুল। 
শিখিবাণ-_অগ্রিবাণ। 


দিনকৃতি-_দিনের, কাজ। ভরা-নৌকা। 


পাত্যারা - প্রত্যয়, বিশ্বাস । 
হবিপদছন্ছা-হরির চরণদ্ধয়। 
উজবক--(উজবেগ) আফগান সৈম্ত। 
খোরসানি -- পারন্ত দেশের সেনা । 
খানখানা- প্রধান সৈম্তচালক । 
বাফোই--বাঁপ্রে। যাছুয়া-_মায়াৰী ) 
পুনি-আবার | দৃঢাণ- সত্য । 
ব্রতদাসী-ব্রত-পরায়ণা। . * 
ডগডগি- কচি কচি। 

পুপ--পিঠা ' 

ইন্দরস্থত।_মালাধর। 
আউড়ি__স্থতিকা গৃহের অগ্নি? 


ধরণীস্থৃত - মঙ্গল। 
রাশে- রাশিতে । ছও -খারাপ। 
ভাণ্তীর-_বৃক্ষ বিশেষ । 


চিকা-একগ্রকার খেলা । 
সঞ্$শতী--চত্তী। শ্রুতি-_-বেদ। 
আগম--আগতং 


তম্মদাগম মুচ্যতে । 
হাপুতী--সস্তানবিহীনা , অপুত্রী। 
লাগ-মিলন, দেখা। বুলি-_বেড়াইয়া | 
হত অঙ্সারে-_ছেলের জন্য । 
পুতস্তী__পুত্রবতী। ছাওয়াল-__ছেলে। 
বাসি-__ছুতারদের তাক্ষধার কুঠার। 
বাতশির-গোদ। ' 
ভছ--ডেও মান্দার,। ' 


শিববক্তে ভ্যোগতঞ্চ 
গিরিজা শ্রতৌ। মতঞ্চ বাহুদেহস্ 


' (৬) 


, গপত্বান্ক শব ও অর্থ পত্রা্ক শব ওত 
২২৭। মূড়েলা- দেওয়ালের সর্বোচ্চ স্তবক। ২৬১। ব্রিগুণাত্বিক--সত্ব, রজঃ, তম গলবিশিষ্টা। 
২২৯। যুঝরিয়া-_লড়ায়ে। রদ্ধিণী-_ক্রীড়াশীলা। 


আকুড়া-_মাছ ধরার কাটার মত বক্রমুখ ২৬২। ক্ষৌণী-_গৃথিবী। 
কাষ্ঠ খণ্ড। সাধারণতঃ এখন কৃষিকার্েয ২৬৭। পারাবার-পারে--সমূত্র পারে । 


এ&ঁ আকারের লৌহখণ্ড ব্যবস্থত হয়। হ্ুকৃতি-শরণ-_পুণ্যবানের অশ্রয়। 

পাছড়া-__কাপড়। ২৬৯। ভ্রকুটি-কুটিলা--ন্রভঙ্গি-পরায়ণা। 
ছিটুনি-ঝালরে লঙ্িত সুদৃশ্ঠ বস্ত সকল। পিঙ্গর জটিল!__হরিদ্ৰা বর্ণ জটাযুক্তা । 

ই৩১। তরণীধ্বজ_ নৌকার ধ্বজা। সমর ছ্রস্তা--রণোম্মাদিনী | 
ভরা- বোঝাই । মাতালা--উন্মত্তা ৷ 

২৩২। রইঘর-_নৌকার মধ্যস্থ ঘর। বেতালা--বিশৃঙ্খল গতিসীলা। 

২৩৬। লা-নৌকা। রয়__বেগ। ২৭২। ঢেকানে-_ধাককায়। 

২৩৭। আবর্তশালী__তরলযুক্তা। ২৭৩। উজ্জানের মাছ--বর্ধাকালে পুকুরে জল ঢুকিতে 
গরযুক্ত-_বিষযুক্ত। থাকিলে পুকুরের ঘে মাছগুলি সেই জল 

২৩৯। দৃঢব্রত-_উগ্রতপ! বাছিয়৷ বাহির হয়। 

২৪*। ভামী--কোা প্রভৃতি পূজোপকরণ। ২৭৬। বই--বাদে। 

২৪২। চাকি: আন্বাদ করিয়া ২৭৭। পাকনাড়া__হাতে ধরিয়া টান! । 
গ্বাহ্‌পান!_মিষ্টব। কাপড়ি_কপট। কচালিয়া-__রগড়াইয়।। 


বাইতি-_বাদ্যকর। নিষ্ঠ--মনোযোগ দিয় । ২৮১। বিঘত- মর্ধহ্ত। 
২৪৩। চাজ্দ্ড়-_-সর্বববিষ নিবারক ওধধ বিশেষ ।  ২৮৩। রহুয়ে_রাম্নায় | 


২৫৫। ছাপাইল-_লুকাইল। ২৮৮। কুখু চ্ৈলহীন। 
ধর্মাধিকারিণী _দেঁবী। ২৮৯। শ্যামলি গামছা_-শ্যামল বর্ণের গামছা । 
পিছুমোড়া হাত ছুখানি পিঠের দিকে লইয়া দাছুর_বেউ। 
যাইয়। বাধা । নায়ে-পাইক-_মাঝি। ২৯২। পরশ-পাথর-_স্পর্শমণি) যাহার স্পর্শে লৌহ্‌ 
২৫৬। সোলা- লবুকাষ্ঠ নির্মিত সম্তরণের উপায়। সোনা হয়। 
ব্যাসা-ভাসিয়া। হর্বধন_-সমন্ত ধন। ২৯৩। নিরানন্দী__বিমর্ষ। 
'. হুকল-_সকল। হকুতা--শুক্তা। ২৯৬। পঞ্চম রতন- হীরা, মুক্তা, নীলকাস্ত, পঞ্মরাগ 
২৫৮। যড়ঙ্-_হত্তছয়। পদদয়,কটি ও মস্তক এই ছয় ও-বিক্রম | 
| অঙ্গ ভূমি স্পর্শ দ্বারা প্রণাম। ৩*৪। শ্ষুটভাষী-স্পট্ট বস্তা 
ছেস্ক--বধা। ৩৪৩। একতন্থ-_একাঙ্গ। 
২৫৯ ঠগ-ছুষ্ট। ফড়ন্রূপিণী--বিস্তান্ধপিণী। উতানের ডালা--বরণডাল! ৷ 


২৬০। টেস্কর--কুৎসা। নিন্দা ৩*৪। যুঢ়সমা__অজ্ঞানগ্রায়। 


পরিশিষ্ট (খ) 


কবি কঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আঁচার-ব্যবহাঁরের পরিচয় | 
(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক'--১৩২৭। ভুীয সংখ্যা) 


লেখক-শ্রীধুক্ত 

১৪৯৯ শক।ব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তী কবিকস্কণ তাহার চণ্ীকাব্য রচনা শেষ 
করেন। এই কাব্যে তাৎকালিক বাঙ্গালা জাতিব 
গৃহস্থালীব কথা, সমাজ-বিন্তাসের কথা, সাঁনাজেক 
আচার-ব্যবহাবের কথা, ধর্ম ও কন্মজীবনেব কথ। 
এরূপ স্থন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে -পাবিপাপ্থিক 
জগতের চিত্র এরূপ নিখুঁত ভাবে এই কাব্যে অঞ্ষিত 
হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে করিতে সত্য সত্যই 
আমািগকে বিল্মক্-বিমুপ্ধ হইবা পড়িতে হয। 
কবিকঙ্কণ চণ্ডী থুষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী 
জাতির দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের একখানি 
অপূর্ব আলেখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন। এই 
কাব্যথানি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পাবি থে, 
তখনকার বাঙ্গালী জাতির গাহস্থ্য ও সামাজিক 
জীবন স্থুনিয়ন্ত্রিত ও ধর্মপ্রবণ ছিল। বড় লোকদের 
বাড়ীতে বিঞুমন্দির, শিবমন্দির, অনাথশাল! ও 
অতিথিশালা স্থাপিত থাকিত।১ প্রবাসীদিগের 
ব্যবহারের জন্ত “দীঘল মন্দির থাকিত।২ নিষ্ঠাবান্‌ 


প্রভাসচন্দ্র সেন। 


গৃহস্থগণ ইষ্টদেবেব পৃজা ন। করিয়া জল গ্রহণ 
কবিত্ন না।5 এ কালের স্তায় সে কালেও ত্রান্ধণ, 
কাস্থ ও বৈদ্ভজাতি বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের 
চ্ড়ামণি ছিল | তঙকাঁলে রাটীয় ব্রাক্মণগণের 
নধ্যে মৃখুটি, চাটুতি, বন্দা, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল, 
গাঙ্গুলি, পুতিতু্ড, গুড প্রভৃতি উপাধির প্রচলন 
ছিল, বারেন্দ্র ব্রাঙ্মণগণকে গাই নাই গোত্র 
আছে, বলিধ| বর্ণন। করা হইয়াছে; মূর্থ ব্রাহ্মণের! 
নগরে যাজন করিত এবং চন্দন-তিলক পরিয়া 
ঘবে-ঘবে দেবপুজ1! 'ও আদ্ধ করিয়া বেড়াইত। 
ঘটক ত্রঙ্গণেব অমধ্যাদা করিলে তাহারা 'কুলপঞ্জী” 
বিচাঁব কবিষ। ঘদৃচ্ছা গালাগালি করিষ্ত; নগরের এক 
পাশে গ্রহবিপ্রগণ বা করিত ও দীপিকা ভান্বতীঃ 
ধরিয়া জাত বালকেব ঠিক্ুজি কুগি রচনা করিত; বর্ণ- 
দ্বিজগণ মঠপতি ছিল; সন্গ্যাসী ও কপালী গায়ে নানা 
তীর্থেব চিহ্ন অস্কিত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত; 
বৈষবেরা কাথা, কঙ্গল, লাঠী লইয়া, গলায় 
তুলপীমাল। পবিধ।, 'গীতনাটে” কালঘাপন করিত।ৎ 


১। আওয়াসের পূর্ববদেশে, বিচিত্র কলস বৈধে, সাবি সাধ বিষুর দেউল। ৭নপৃং 
নগর চাতর মাঝে, শিবের মণ্ডণ সাধে, অনাখমণ্ুণ ভাতশালা ॥ 

২। বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, প্রবাপি-জনেব তথি মেল।। ৮*পৃঃ 

৩। আশ্রয়ি পুকুর আড়া। নৈবেছ্য শালুক নাড়া, পৃজা' কৈলু* কুমুদ প্রশ্থনে ।  ৫পৃঃ 


৪ 
৫। 


কুলে শীলে নিরবছা, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সঙ্জরনেব বাস। 
কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, মুখুটি চাটুতি বন্দা, কাগ্সিলাল গাঞ্ুলি ঘোষাল । 


পুতিতুগ্ডি বৈসে হড়, রাই্গাই কেশরি গুড় ঘণেস্বরী বৈসে কুলিন্যাল ॥ 
পারীঘাতী পীতিতুপ্ডি, ঝিকরারী মালখণ্ডী, ব্রাহ্মণ বড়াল,কুলমাল। 
চোটচগ্ডী পলসাই দীরঘাড়ী কুন্ম গাই সশই-গাই কুলভি পড়্যাল ॥ 
কড়িয়াল কুলন্যাল সিম্লাল কুড়িলাল পিপলাই বৈসে পূর্ব গাই । 

ধনে মানে অতি চও বাপুলি বিশাল-মূণ্ড করাল নিবসে লিমলাই ॥ 


৮৮৩ 


গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধিধারী 
বৈস্তগণ প্রভাতে উঠিয়া, কপালে 'উর্ধফোটা? 
কাটিয়া, শিরে বসন বীধিয়া, জঙ্জর ধুতি 
পরিয়া, কীধে পুথি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত) 
তাহাদের পাশে 'অগ্রদানী, ব্রাহ্মণের! প্রত্যহ 
রোগীর সন্ধান লইত।১ কায়স্থগণ সকলেই 
লেখাপড়া জানিত; ইহার! মহাঁজন, ভব্য ও নগরের 


শোভাসম্বরূপ ছিল, ভাল বাড়িতে বাস করিত এবং 
ভূসম্পত্তিশালী ছিল; মাহেশের ঘোষ কুলে-শীলে 
দোষহীন ছিল, বঙ্থ মিত্র কুলের প্রধান ছিল; পাল, 
পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, 
নাগ সোম, চন্দ ভঞ্জ, বিষণ, রাহা, বিন্দ প্রভৃতি 
উপাধি কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।২ 
বণিক ও গোপগণ শান্ত শিষ্ট ছিল ও কৃষিকাধ্ধ্য 


পালখি হিজল গাই মাসচটক ডিগসাই কাঞ্জারী সাহরি ভূরিষ্টাল। 

বটগ্রাণী নন্দী গাই ভাটাতি সিদ্ধলদ্ায়ী, নায্বেবী কোয়ারী মৃতিলাল ॥ 
গাই নাই গোত্র আছে বদিল বীরের কাছে, বাবেন্তর ব্রাহ্মণ সাত শত। 
ব্যবহারে বড় খজু নিত্য পড়ে বেদ যজু বেদবিগ্ভ। পড়ে অবরিত ॥ 


কোন ঘি অধিষ্ঠাত। 


কোন দ্বিজ কহে কথ। 


কেহ পড়ে ভারত পুরাণ । 


-**মূর্থ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে শিখয়ে পৃজার অধিষ্ঠান। 
চন্দন তিলক পরে দেব পুজে ঘরে ঘরে চাউলের বোচক। বাধে টান ॥ 
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভীগড তেলিঘরে তৈল কুপী ভরি। 
" কোথাও মাসরা কড়ি কেহ দেয় দালি বড়ি গ্রামযাজী আনন্দে পাতরি ॥ 
নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান। 
সাঙ্গ করিদ্িজে কয় কাহন দক্ষিণা'হয় হাতে কুশে দক্ষিণ ফুরাণ ॥ 
গালি দিয়৷ লণ্ডভগ্ডে ঘটক ত্রাক্ষণ দণ্ডে কুলপাজী করিয়! বিচার। 
ষেনাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে)যাবৎ ন1 পায় পুরস্কার ॥ 
***. এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে বর্ণ-দিজগণ মঠপতি । 
দীপিকা ভাম্বতী ধরে শাস্ত্র বিচার করে বালকের লেখে জন্মপাতি ॥ 
মাথায় পিঙ্গল জটা সন্ন্যানী কাপালী ঘটা ঝুপড়ি বাধিয়৷ একপাশে । 
গায়ে নানা তীর্থ চিন্‌ ভিক্ষা করি অন্ধুিন একপাশে তারা সব বৈনে॥ 
সদা লয় হরিনাম ভূমি পাইয়া ইনাম বৈষ্ণব বিল গুজরাটে । 


কাথা কম্বল লাঠি গলায় তুলসী কাঠি সদাই গোঙায় গীত নাটে ॥ 


৮৭/৮৮পৃঃ 


১। বৈষ্চ জনের তত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত কর আদি বৈসে কুলস্থান । 
বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ নানা তন্ত্র করয়ে বাখান ॥ 
উঠিয়া প্রভাত কালে, উদ্ধ ফোটা করে ভালে বসন মণ্ডিত করি শিরে। 
পরিয়া জঙ্দর ধুতি কীথে করি নানা পুঁথি গুজরাটে বৈদ্ঞগণ ফিরে ॥ 


বৈষ্ভ জনের প্লাশে অগ্রদানীগণ বসে নিত্য করে রোগীর সন্ধান 


২। কায়স্থ আইল মহাজন ।.... 


৮৮৮৯পৃঃ 


,প্রসন্জ সবারে বাণী, লেখা পড়া সবে জানি, সর্বজন নগরের শোভা। 
“*কুলে লীলে নাহি দোষ কেছ মাহেশের ঘোষ ৰ্থ মিত্র কুলের প্রধান । 


করিত।১» তেলিরা কেহ চাষ করিত, কেহ তেল 
বেচিত, কেহ ঘানি পাড়িত।২ কামারেরা কোদাল 
প্রভৃতি লৌহাস্ত্র নির্মাণ করিত।৩ তাশ্বুলী পানের 
বীড়া বিক্রয় করিত | কুস্তকাব্রেরা মৃত্তিকা দ্বারা 
হাড়ি, কুঁড়ি, মুদ, দগড়, কাড়া প্রভৃতি প্রত্তত 
করিত।* তত্তবায় তুনীধুতি ও জোড়গড়! বুনিত।৬ 
মালীরা ফুলের মাল! ও সাজি লইয়া, ফিরিত।* 
বারই বরজ দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত ।৮ 
নাপিত “কক্ষতলে কাতি কবিয়া”, “রসাল দর্পন করে? 
লইয়া বেড়াইত।* মোদকেরা চিনির কারখানা 
করিত ও খণ্ড নাড়ু প্রস্তুত কবিত এবং শিরে 


পসরা লইয়া নগরে নগরে শিশুদিগেয় নিকট 
বিক্রম করিত।১* “সবাকেরা। নিরামিষভোজী 
ছিল ও নেতবন্ত্র ও পাটশাড়ী বুনিত।$১ 
গন্ধবণিক্‌, শঙ্খবণিক্‌, ম্ণিবণিক্‌, কাংস্তবণিক্‌ বু 
ছিল কাংস্য-বণিকেরা ঝারি, খুরি, থাল, বাঁটী, 
খোবা, হাঁড়ি,সীপ, সাপুড়ি, চুণাতি, বাটা, ঘাঘর, 
ঘণ্টা, পিংহাসন, পঞ্চপ্রদীপ প্রস্তত করিত ।১৭ 
গন্ধবণিকদের মধ্যে “ছুর্বাসা খধি' প্রভৃতি গোঅ 
ছিল এবং বর্ধমান, উজানী, মহাস্থান গ্রভৃতি গ্রামে 
তাহাদের সগাজস্থান ছিল ।৩ স্থ্বর্ণ-বণিক্গণ রজত, 
কাঞ্চন বিক্রয় করিত এবং কৌশলে সকলের ধনরত্ব 


তব গুণে হয়ে বন্দী পাল পালিত নন্দী পিংহ সেন দেব দত্ত দাস। 
কর নাগ সোম চন্দ ভগ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ এক স্থানে করিব নিবাস॥ 


*"*বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ীভূমি শুনি বীর হৃদয়ে উল্লাস ॥ 
নিবসে বণিক গোপ না জানে কপট কোপ ক্ষেতে উপজাঁয় নান। ধন। 
তেলি বৈসে শতজনা কেহ চাষী কেহ ঘনা,কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল। ৮৯পৃঃ 
কামার পাতিয়া শ!ল কোদালী কুড়ালি ফাল, গড়ে টাঙ্গী আঙ্গারখি শেল । ৮৯পৃঃ 
লইয়া গুবাক পণ বসিল তাস্থুলীজন মহাবীরে নিত্য দের বীড়া। 
বুস্তকার গুজরাটে হাড়ি কুড়ি গডে পেটে মুদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া। 

শত শত একজায় গুজরাটে তন্তবায় ভুনী ধুতি বুনে জোড় গড়া । 
মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে মালা মোড় গড়ে ফুলঘর। 
বারুই নিবসে পুরে বরজ নির্্াণ করে মহাবীরে নিত্য দেয় পাণ। 
নাপিত নিবসে তথা কক্ষতলে করি কাত! করে ধরি রসাল দর্পণ। 
মোদক প্রধান জন! করে চিনি-কারথানা খণ্ড লাড়ু করয়ে নিশ্মাণ। , 
পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে শিশুগণে করয়ে যোগান ॥ 
সরাক বসে গুজরাটে জীবজন্ত নাহি কাটে সর্বকাল করে নিরামিষ। 
পাইয় ইনাম, বাড়ী বুনে নেত পাটশাড়ি দেখি বড় বীরের হরিষ || 
পুরে বসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপ ধূনা পলরা সাজিয়ে চলে হাটে। 
শঙ্ঘবেণে কাটে শঙ্খ কেহ করে শবরঙ্গ মণিবেণে বসে গুজরাটে | 
কানারি পাতিয়া শাল গড়ে ঝারি খুরি থাল ঘটা বাটা বড় হ্থাড়ী সীপ। 
ডাবর চুপাতি বাটা সপুড়া ঘাঘর ঘণ্টা সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ। 
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৯*পৃঃ 
৯*পৃঃ 
৯৬গৃঃ 


১৩। গোত্র দুর্বাস! ঝষি কুলে দত্ত বেখ্যা। ফতেপুর, বোড়শুল গ্রাম মতহাস্থান 


ইত্যাদি-- 


লুষ্ঠন করিত।১ পল্লব গোপেরা 'বাথার্ন রাখিত 
ও কাম্ধে ভার লইয়! দি বিক্রয কবিত।২ ম্ৎস্য- 
জীবী ও চাষী,এই ছুই শ্রেণীর কৈবর্ত ছিল ।* কলুঃ 
বাইতি, বাগদি, মাছুয়া, কোচ, ধোবা ও দরজী, এই 
মকল ইতর জাতি নিজ নিজ ব্যবসা দ্বাবা জীবিক। 
অঞ্জন করিত।* সিউলীবা খেজুবের রসেব গুড 
করিত। ছুতারেরা চিড়া কুটি ত, খই ভাজিত এবং 
শকট ইত্যাদি কাঠদ্রব্য তৈয়ার কণভ।৬ পাটনী 
পারাপার করিত।*. ভাটেরা ভিক্ষা কবিত।৮ 
চৌছুলি, চুণারী, মাঝি, কোবা্া, ভরদ্বাজী ও 


মালেরা নগরের বাহিরে বাস কবিত।৯ চগ্ডালেবা 


লবণ,পানিফল ও কের বিক্রয় করিত।১ গোহাঁল্যা 
গত গাইয়া বেড়াইত; কোয়ালি ও মারাঠারা 
নগরেব এক দিকে বাস করিত; শোলঙ্গেরা প্লীহা 
ভাল করিত ও চক্ষের ছানি কারটিত; কোলেরা 
হাটে ঢোল বাজাইত; জাযাজীবী ও কোঘালা 
পুবান্তে বাস করিত; হাঁড়িরা ঘাস কাটি বেচিত 
ও শু'ড়ীর আঙ্গিনাষ মগ পান করিত; চামারের। 
মৌজা, পানই, জিন প্রস্থত করিত ; বয়নীরা চ'লুনী 
ঝণ)টা প্রপ্তুত কবি, ভোমেবা! টোকা,ছাতা তৈয়ার 
করিত , নগরে এক পারে বেশ্তাবা বাস করিত।১১ 
্াহ্মণেবা 'বল্লান-সেন্তা” অর্থাৎ বল্লালী কৌলীন্- 


১। স্থ্বর্ণবণিক্‌ বসে বজত কাঞ্চন কসে পোডে ফোড়ে হইলে সংশয । 


দেখিতে দেখিতে জন হবধে সবাঁব ধন হাত বদলিতে ভাল জানে । 
২। পল্লব গোপ বসে পুরে কান্ধে ভার বিকি কবে বন্ভাগে বসায় বাথানে। 
৩। মৎস্য বেচে চষে চাষ বসে ছুই জাতি দাঁস। 


৪ | '''কলুরা নগরে পাতে ঘানী। 


বাইতি নিবসে পুরে নানাবিধ ব|ছ/। কৰে নগধে মাগ্তুবী বিকিকিনি॥ 


৯*্পৃঃ 
৯০ পৃঃ 
৯-পৃঃ 
৯*পূঃ 
ন্ 


/ 


৬ 
বাগদী নিবসে পুবে নান! অস্ত ধরি করে দশ বিশ পাইক কবি সঙ্গে | 
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনে মতস্ত ধবে কোচগণ বসে লীলা রঙ্গে ॥ 
নগর করিয়া শোভা বসিল অনেক ধোঁব] দড়ায় শুকায় নানা বাঁস। 


দরজী কাপড সিয়ে বেতন করিয়া জায়ে গুজবাটে বসে একপাশে ॥ 
£। সিউলি নগরে বসে খেজুরের কাটি বসে, গুড় করে বিবিধ বিধান ॥ 
৬। ছুতার হাটের মাঝে চিডা কোটে খৈ ভাজে কেহ করে চিত্র নিরমাণ ॥ 
৭। পাটনি নগরে বসে রাত্রিদিন জলে ভাসে পার কবি লয় রাজকর। 
৮। ,."বসে তখি রাজ ভাট ভিক্ষা মাগি বুলে ঘর ঘর ॥ 


৯০ পৃঃ 
৯০ পৃঃ 
৯৯ পৃঃ 
৯১ পৃঃ 
৯১ পৃঃ 


৯। চৌছুলি চুণারী মাঝি, কোরাঙ্কা ভরদ্বাজী মাল বসে পুরের বাহিরে । ১ পৃঃ 


১১। 


চগ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রঘ করে পানীফল কেশুর পসারে॥ 


৯১ পৃঃ 


গোহাল্যা গাইয গীত কোয়ালি ফিবয়ে নিত এক ভিতে বসিল মারাঠা। 

-, খোলঙ্ধে পীলিহা কাটে ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাটা ॥ 
কুলিঙ্গ ক্রিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল জায়াজীবী বসিল কেওলা। 
বেহারা বিল হাড়ি ঘাস কাটি লয় ঝড়ি শু'ড়ির অঙ্গনে যার মেলা ॥ 
মোজা! পানই আর জীন নিধময্নে প্রতিদিন চামার বদিল এক ভিতে। 

. বিউনী চালুনী ঝটা ভোম গড়ে টোকা ছাতা জীবিকার হেতু একচিতে। 
* নগরের একপাশে বারবধূ জন বসে''' "*** ৯১ পৃঃ 


৬৫4 


বিশিষ্ট ছিলেন।১ মুসলমানদের মধ্যে গোলা,জোলা, ব্যতীত আর সকলে দাড়ি রাখিভ; মাথায় 
মুকেরি, গীঠারি, কাঁবারি, গয়সাল, কাল, সানাকর, টুপি দিত, ইজার পরিত, আহার করিয়! 
তীরকর, পটিয়া, কাগতি, কলন্দর, রঙ্গরেজ, হাজাম, কাপড়ে হাত মুছিত, নিকা করিত, মুরগী ও বকরি 
কসাই, দরজি, বেনটা, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি জবাই করিয়া তাহার মাংস খাইত, মক্তৰে পড়া- 
জাতিভেদ ছিল:২ তাহার প্রাতঃকালে লাল পাটি শুনা করিত।৩ এই সময় হিন্ুগণের মধ্যে শুভ দিন 
বিছাইয়া নমাজ পড়িত, পীর পয়গন্রেব আবাধনা দেখিয়া গর্ভাধান, সাধভক্ষণ, নামকরণ, কর্ণবেধ, বিস্তা- 
করিত, কোরাণ পড়িত, পীরের শীরণি দিত, রস্ত, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংক্কারগুলি যথাযোগ্য 
মাথায় কেশ রাখিত না। কাবারি জাতি শান্্ান্মারে এবং"আড়ঞ্বর ও পান-ভোজনের সহিত 


১। "ত্রাঞ্গণের পাবা নাহি জাতি বল্লাল-সেনিয়া |” ২২৯ পৃঃ 
২| রোজ! নমাজ করি কেহ হৈল গোলা । তাসন করিয়। নাম বলাইল জলা ॥ 
বলদ বাহিয়া কেহ বলায় মুকেরি। পিঠা বেচিয়া নাম কেহ বলায় পিঠারি ॥ 
মস্ত বেচি নাম কেহ ধরাল কাঁবারি। নিবস্তর মিথা। কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥ 
হিন্দু হয়ে মুনলমান হয় গয়নাল। নিশাকালে মাগে ভিক্ষা নাম ধরে কাল॥ 
সানা বান্ধি নাম বলাইল সানাকর। জীবন উপায় তার পেয়ে তাতি ঘর ॥ 
পট পড়িয়া বুলে কেহ নগরে নগর। তীরকর হয়ে কেহ নিরমায় শর ॥ 
কাগজ কুটিয়া নাম ধরায় কাগতি। কলন্দব হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি ॥, 
বসন রঙীয়ে কেহ ধরে রঙ্গরেজ। ** « সুন্নত করিয়া নাম বলায় হাজাম। 
* * গোমাংস বেচিয়া নাম বোলার কসাই । 
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজিব ঘট!। 
পেয়াল বুনিয়। নাম বলাষ বেনটা। ৮৭ পৃঃ 
৩। *আইসে চড়িয়! তাজজি সৈয়দ মোগল কাজি খয়রাতে বীব দিল বাড়ী। 

*. * ফজর সময়ে উঠি, বিছায়ে লোহিত পাটি পাচ বেরি করয়ে নমাজ। 

সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে পীরের মোকামে দেই সাজ ॥ 

দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার কবে অন্গদিন পড়য়ে কোরাণ। 

সণাঝে ভাল! দেই হাটে পীরের শিরণি বাটে সাঝে বাজে দগড় নিশান ॥ 

বড়ই দানিশবন্দ কারে! নাহি কবে ছন্দ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাঁড়। 

ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥ 

না ছাড়ে আপন পথে দশরেথ। ট্রপি মাথে ইজার পরয়ে দৃঢ় নারী । 

তত ০১, আপন টোপব নিয়া বসিলা অনেক মিঞা ভূপ্িয়া কাপড়ে পৌছে হাত। 

মাবানি লোহানি আর লোদানি স্থরয়ানি চার পাঠান বসিল নানা জাত ॥ 

তত? মোল্লা পড়ায়ে নিকা, দান পায় সিকা সিকা দোয়া করে কলম! পড়িয়া ! 

করে ধরি খর ছুরি মুরগী জবাই করি দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি 

বকরি জবাই বথা মোল্লারে দেয় মাথ! * * 

ঘূত শিশু মুদলমান তুলিল মক্তব স্থান মদম পড়ায় পৃঠনা । : ১ ৮৬ পৃঃ 


অনুষ্টিত হইত ।১ সস্তান প্রসবের পর চালের খড় 
সারা অগ্নি প্রজালিত করা হইত; স্ৃতিকা-ঘরের দ্বারে 
গোমুণে যণীমৃত্তি স্থাপন করা হইত ও হুলুধবনি দ্বারা 
নাড়ি ছেদন করা হইত।২ স্থতিকাগারের দুয়ারে 
জাল, বেত্র ও উপানদ্‌ ঝুলাইয়া দেওয়া! হইত | 
প্রসবের তৃতীয় দিবসে প্রস্থৃতিকে পাচন খাওয়ান 
হইত।* ছয় দিনে রাত্রি জাগরণপূর্বরক যঠীপৃজা, 
সপ্তম দিনে সপ্ত্থষির অর্চনা, অষ্টম দিনে অষ্টকলাই, 
নবম দিনে নত, একুশ দিনে যঠীপূজা করা হইত।« 
শিশুকে ঘুম পাড়াইবার নিমিভ্ত এখনকার ন্যায় 


১ 


৮৬০ 


তখনও ছড়াগান প্রচলিত ছিল।৬ স্ত্রীলোকের! 
দোছটী করিয়৷ বার হাত শাড়ী পরিত।" মাঘ মাসে 
প্রাতঃক্নান করিয়! ধনশালী গৃহস্থেরা স্থপাঠকের মুখে 
পুবাণ পাঠ শ্রবণ কুরিতেন।৮ ব্রাক্ষণসজ্জনে রা খড়া 
নিম্মিত কোধাম্ম তর্পণ করিতেন ।৯ মেয়ের! "ুয়া- 
মুটা" নামক এক প্রকাব খোঁপা বাধিত ও দর্পণে 
মুখ দেখিত।১০ পুরুষেবা মাথায় পাগড়ী ও গায়ে 
পাছড়া ব্যবহার করিত।১১ মেঘডুম্থর নামক শাড়ী 
ও কীচুলী ধনী স্ত্রীলোকদিগের পোষাক ছিল।২ 
তাহারা “কজ্জল” পরিত, পিঠালী ও হলুদ মাথিয়া 


“সফল দোষহী'ন বিচার করিল দিন প্রথম গর্ভর সঞ্চার । 
* * স্মরিরা পুরহর দম্পতী জুড়ি কর মিহিরে কৈল অথ্য দান 
“নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্মকেতু চাহিয়া আনিল আয়োঞ্জন।” 


১৭৬ পৃঃ 


3৪ পৃঃ 


চারি পাচ মাস গেল ছয়েতে প্রবেশ। * * * গণক আনির! নাম থুইল কালকেতু। 
* * পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ বেধন। ৪৫ ও ২১৯ পৃঃ 
শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ্জ কৈল অঙ্গীকাব হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে। ২২০ পৃঃ 
রবিবার ত্রয়োদশী নক্ষত্র রেবতী । বিবাহে সঞ্চঘকেতু দিল অনুমতি ॥ ৪৭ পৃঃ 


ধনপতির পিতৃশ্রান্ধে আয়োজন, কুটুম্বসমীগম, শ্রাদ্ধ সমাপন, প্রষ্টব্য। . « 
১৭৯--১৮০পঃ 
২। “কাড়িয়া চালের খড় জালিল আউডি। দুয়ারে পৃজেন যী স্থাপিয়৷ গোমূড়ী ॥ 
১৫ পৃঃ 


৩। 
৪ 
চি 


৭ | 
৮। 


ন। 


১১। 
-১২। 


: স্বদয়ে কাচুলী আচ্ছাদন ॥ 


“ছুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন। ১১৮ পৃঃ 
*ছুয়ারে বাধিল জাল বেত্রে উপানৎ।” ২১৫ পৃঃ 
তিন দিনে কৈল তার স্থুপথ্য পাচন। ২১৫ পৃঃ 
ছয় দিনে কৈল যগী পূজা জাগরণ । সপ্তম দিনে সপ্ত খধি করিল অচ্চন। 
অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহন1| নয় দিনে নত্ত। করিল মনের হরিষে। 
যঠী'পুর্জা কৈল তার একুশ দিবসে ॥ 


২১৫ পৃঃ 
খুল্লনারত শ্রীমস্তের সোহাগ ত্রষ্টব্য । ২১৬ পৃঃ 
দোছুটি করিয়া পরে বার হাত সাড়ী। ১৫৯ পুঃ 


মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করি স্বান। হুপাঠক আনি দিব শুনিবে পূরাণ |২৯০ পৃঃ 
ফুললরা বেচয়ে খডগ দরে এক পণ। ব্রা্ষণ সঙ্জনে লয় করিতে তর্পণ ॥ ৪৯ পৃঃ 
কবরী বাধিল রাম! নামে শুয়াঠটি। দর্পণে নিহালে রাম। থেন গুয়াগুটি।১৫৯ পৃঃ 
মস্তকে পাগ দিল গায়েতে পাছড়া। ২৮০ পৃঃ 
বাছিয়া পরয়ে মেঘডদ্বুর কাপড় । ১৫৯ পৃঃ 
৬২ পৃঃ 


গায়ের মমলা পরিষ্কার কবিত, কুলুপিয়া ও শ্রীরাম 
লক্ষণ নামক শঙ্খ পরিধান কবি ১ গরীবেরা 
“আমানি। ভক্ষণ কবিত।৯ বিবাহেব সময় ক্্ী- 
আচার হই ত এব" বরযাত্রী ও কনাযান্িগণ মধ্যে দ্বন্দ 
চলিত ।৩ শ্ীআচারকালে কাপাসের ক্ষেত হইতে 
গোমুণ্ড আনিয়। তছুপধি বরকে দাড় কথাই বাথার 
নিয়ম ছিল।* যুবতীরা "স্বামীর সস্তোগচাদ” এব 
সহিত “বাঘতেল” মিশাইয়া, তাহা মুখে মাখিয়া 
শ্বামিবশীকরণের” চেষ্টা করিত।« স্ত্ীলোকেরা 
রক্তবস্্ পরিয়া, মাথার চুল এলাইয়া, মঞ্গলবাবে, 


১ ) 
ছুহ পরে কুলুপিয়া শঙ্খ । 


“কেনতে পুড়িল শখ শ্রীবাম লক্ষণ 
২, 


» স্থৃতা দিয়া মাপে রম্তা বের অধর 


কজ্জল গবল বিশিখ প্রবল ধবসি কিব! কারণে ॥ 
পিঠালী হরিদ্র। লঞে, খুল্লনাবে বুলি চেষে, করিতে অঙ্গের মলা দৃর। 


“আবানি খাবাব গর্ত দেখ বিদ্যমান ॥ 
পাথরে আমানী ভরি দিল সঞ্চস্বেথ নাবী । 
রস্তাবতী স্ত্রীআচার কবে যথাবিধি। পায়ে পাছ্য শিরে অর্ধ্য ঢালি দিল দাধি ॥ 


15/০ 


অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী তিথিতে মঙ্লচণ্তীর পুড়। 
কবিত এবং চণ্তীর ঘট মাথায় করিয়া নাচিম্না 
বেডাইত।» চণ্ডীর নিকট শুকর, ( এমন কি, চুপে 
চুপে) নরবলি পথ্যস্ত দেওয়া হইত; মহিষ ছাগ,মেষ, 
বেহিত ও রাজহংস বলি হইত এবং সময়ে সময়ে 
পূজক নিজের অঙ্গ কাটিয়৷ রুধির উৎসর্গ করিতেন।* 
লগ্নাচাধোরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাজি শুনাইয়া ও 
কুশাই ওঝারা কাধে কুশের বোঝা লইয়া, বেদমন্ত 
পিয়া লোকের নিকট কঁড়ি আদায় করিত।”৮ 
বৈশাখ, জো, কা্িক ও মাঘমাসে নিরামিষ ভক্ষণ 
৬৫ পৃঃ 

১৬৭ পুঃ 

১৬৫ পৃঃ 

1? ১৯১ পৃঃ 
৬৯ পৃঃ 


৪৮ পৃঃ 


। তেন মত মাপে আর ছুইখানি কর ।। 


আনিল এযোর স্থতা নাটাই সহিত। 


সাত ফের ফেরাংয়া৷ করিয়া বেষ্টিত ॥ 


১২৮--১২৯ পৃঃ 


জুড়িয়! ক্রোশেক বাট চলে বরাতির ঠাট চমকিত ইছানি নগর | 
ছই দলে ঠেলাঠেলি চুণাচুলি গলাগলি বরাতি দেউড়ি নাহি ছাড়ে ॥” ১২৮ পৃঃ 


৪। 
খুল্লনা করিবে যদি সাধুব অপমান । 
৫। 
বাঘতৈল সনে বামা মাথিবে বদনে 


কাপাসের ক্ষেত হইতে আন্টি গোমুণ্ড। দাণ্াইয়া সাধু তায় রবে ছুই দণ্ড। 


মৌনে রহিবে সাধু গোমুণ্ড সমান ॥ ১২৮পৃঃ 


স্বামীর সম্তোগচান্দ রাখিবে যতনে । 


১৪০পৃঃ 


৬। পরিয়া লোহিত বান, আকুল কুন্তলপাণ, বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।. 
দেখেছি আপন চক্ষে কাঙরী কামাখ্য। মুখে দেয় ওড় পুম্পের অঞ্জলি ॥ 
যদি পায় গুণবতী মঙ্গল অষ্টমী তিথি যদি বা নবমী চতুর্দশী । 
পাইলে এমন তিথি পূজন করয়ে নিতি উপবাসী থাকে দিবা নিশি ॥ ১৯৭পৃঃ 
৭। মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস লক্ষেক দিল বলিদান । ্৩পৃঃ 
তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা । ঃ ৮১পৃঃ 
মোরে কিবা বলি দিয়া পৃজিবে চ্ডিকা ॥ ২৮*পৃঃ , 
রি ৮। প্রবেশিতে হাট মাঝে আসি হরি মহারাজে ডাকে মীন রাশির কল্যাণ ॥ 


আসিয়। তোমারে গঞ্জি শ্রবণ করাইল পঞ্জী, দিলু তারে কাহনেক দান ॥ 


ও উপবাস করিবার প্রথ| ছিপ এবং এ দকল মাস 
পুপ্যমান বলিয়া বিবেচিত হইত, বৈশাখ মাসে 
ত্রাঙ্ণকে দান কর! এবং মাঘ মাসে প্রাতঃস্ান ওদান 
করা, স্থুপাঠক আনিয়া পুরাণ পাঠ শ্রবণ করা. পিষ্টক 
ও পায়দ ভোজন কবার রীতি ছিল।১ মাঙ্গলিক 
কার্যে কিষ্ণচরিত্রঁ গান করিবার এবং ভাগবত ও 
ভারত পুরাণ পাঠ করিবার প্রথা ছিল।২ আশ্বিন মাসে 
অস্থিকাপূজা ও ফান্তনে দোলযাত্রা উৎসব হইত ।5 


০ 


দৌলযাত্রা উত্সবে হরিদ্র। ও কুস্কমের পিচকারী 
দেওয়া হইত।* বণিকেরা গপ্ধেস্বরীর পুজা 
করিত।« শীতকালে তুলী, তসর বসন, পাছুড়ী ও 
নেহালী নামক শীষ্ুবস্তর ব্যবহার করিত।৬ গরীবের 
'আগুন ও রৌদ্র” পোহাইত এবং "খোসলা” নামক 
শীতবস্ত্র দ্বারা শীত নিবারণ করিত ।" “শ্যামলী 
গামছা” নামক এক প্রকার গামছার প্রচলন ছিল।৮ 
বিলাসীবা কাণে ন্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিত, গায়ে 


কান্ধেতে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা, বেদ পড়ি কবিল আশীষ । 


ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিলু তারে পণ দশ 
পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস। দান দিয়া-দ্বিজের পৃরিবে অভিলাষ ॥ 


১। 


১৬২পৃঃ 


পুণ্য কান্তিক মাস পুণ্য কাণ্িক মাস। দান দিয়। তুষিও দ্বিজের অভিলাষ ॥ 
মাঘ মাসে প্রভাত লময়ে করি স্নান। স্ুুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুবাণ ॥ 


পিষ্টক পায়স যোগাইব প্রতিদিন 


* আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন। 
বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ। 
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ ॥ 


এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে ॥ 


দূর্বল! কিস্করী গায় কৃষ্ণের চরিত। 


কেহ পড়ে ভারত পুবাণ ॥ 


ফাগুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে 
তথি দৌলমঞ্চ আমি করিব রচনে 


৪। হরির কককম চুয়া করিয়া ভূষিত। 


ফাগুদোল করিয়! গো্ডাব নিতনিত ॥ 
বলে সাধু ধনপতি, দিল গন্ধেস্বরীর দোহাই । 
পৌষে তুলী-পাতি তৈল তাম্বল তপনে। 


৫। 
৬। 
শীতনিবারণ দিব তসর বসনে । 


নেয়াল বুনিয়া নাম বলায় বেনটা। 
হরিণ বদলে পাইলু পুরাণ খোসলা । উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা। 


খ। 
স্ব ভাগ রুশাহন শীতের পরিজাণ 
৮ শ্ামলী গামছ। দিব সুগন্ধি কন্তরী 


আশ্বিনে আম্বিক1 পূজা! করে জগজ্জনে | 
আঙ্বিনে অস্বিকা পূজা করিবে হরিষে। ষোড়শোপচাবে অঙজা 


২৮মপৃঃ 


৬্পৃ 


২১৭পৃঃ 

৮৭পৃঃ 

৬নপৃঃ 
গ।ড়ব মহিষে ॥ 


২৮৯পৃঃ 


২৮নপৃঃ 
১৮৪পৃঃ 


২৯০পৃঃ 
৮৭পৃঃ 


ষ্১পৃঃ 


২৮৯ 


চন্দন মাধিত এবং মুখে গুয়া ও হাতে পাণ লইয়া, 
তসরের কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।১ িপানৎ 
"বা জ্কুতার প্রচলন ছিল; লোকে শয়নের পূর্ব পা 
ধুইয়া পাছুকা ব্যবহার করিত।২৯ মাঙ্জলিক কার্যে 
কদলীবৃক্ষ রোপণ, নাট্যগীত ও বিয়াল্িশ বাজনা 
হইত।* লোকেরা মস্তকে পাগড়ী, পরিধানে ধুতি, 
গায়ে পাছড়া” “খাসাজোড়া” 'ধোকড়ি”, ুঞা», 
'ধোসল।” প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবহার করিত.* বাঙ্গালী 
পাইক খাঁড়া, ফলা, বিজুণী, রেজা, রায়বাশ, 


1৮/5 ” 


লেজা প্রভৃতি অন্ত্রচালনায় নিপুণ ছিল।* বাউ্ীরা! 
দোলা বহন করিত।» তা্থু, আতপত্র, ভোটকন্বন, 
মস্ুরপাখা, গঙ্গাজলি পাটি প্রভৃতির প্রচলন ছিল।" 

লোকে হাচি জ্যেঠির বাধা মানিত।” “মসীপজ্ে 
চুক্তি লেখা হইত।» বিদেশ যাত্রাকালে যাত্রীর 
রাস্তায় কথন 'রদ্ধন করিয়া” আহার করিত, কথন 
£চিড়। কলা” ভোজন করিত।১* পুরুষের একার্ধিক 
বিবাহ করিবার, প্রথা ছিল।১১ মাথায় ও শরীরে 
তেল মাথিবার প্রথ। ছিল।১২ 'পাঠশালায় সাধরণতঃ 


১) নগরে নাগর জনা কানে লম্বমান সোন! বদনে গুবাক হাতে পাণ। 


চন্দনে চচ্চিত তন্ন হেন দেখি যেন ভানু তপর বসন পরিধান ॥ 
২। দুয়ারে বান্ধিল জাল, বেত্র, উপানৎ। 
চরণে পাক দিয়! করিল গমন । পদ্মনাভ ম্মরি সাধু করিল শয়ন। 


৯৫পৃঃ 
২১৫পূঃ 


১১৫পৃঃ 


৩। প্রতিদ্বারে রস্তাতরু কৈল আরোপণ | * ঘরে ঘরে গীত নাট বিয়ালিশ বাজন ॥ 


৪। কাহণেক কড়ি দিল ধুতি একখান ॥ 


মৃন্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া। 


্রাঙ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাপাজোড়া ॥ ২৮০পৃঃ 
সওদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধোকড়ি। ২৮১পৃঃ 
কার্কালে তুলিয়া বাঞ্ধি খুঞা ধুতিখানি। ১৮২পৃঃ 
লহনা প্রসাদ কৈল পুরাণ ঘোসলা ১৭৯পৃঃ 
৫ । খেলে পাইক বাঙ্গালী খাণ্া ফল! বিজুলী কেহ বিদ্ধে পুতি রেজা । 
মগ্ডলী করিয়া ধায় রায়বীশিয়া কেহ ধায় ফিন্নায়ে লেজ ॥ ২১৭।২০৮পৃঃ 
৬। গমনের শুভবেল।, বাউরী যোগায় দোলা । ৪৭পৃঃ 
+। টাঙগায়া তাম্ুঘর বসিলা সদাগর | . ২*৮পৃঃ 
শিথিপুচ্ছে বিরচিত মণিমুক্তা উপনীত আতপত্রে শোভে রাঙ্গ! ভাটি । 
একশত পঞ্চাশ ভোটকম্বল গগাবাপ, মযুর পাখার গঙ্গাজলী পাট ॥ ২*৯পৃঃ 
৮। সদাগর পাছে নড়ে হাচি জেঠি বাধা পড়ে । ২*৯পৃঃ 
৯। মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন। ২৫৪পৃঃ 
১*। কোথাও রন্ধন কোথা চিড়াথণ্ড কলা ॥ ২৯:পৃড 
১১। সাত সতা গৃছে বাস বিষম জঞ্জাল । ণ 
কপূর তাস্থুল লয়ে ছু সতীনে থাকে শু-” ' ১৩৩পৃঃ 
১২1 তৈল বিহনে তার গায়ে উড়ে খড়ি । ২৮১পৃঃ 


খৎ 


“ 1৮ 


কথ গ, আঠার ফলা, রক্ষিত পঞ্জিকা, টীকা, ন্যায়, 
কোষ, গণবৃত্ত, দণ্তী, পিঙ্গল, ভারবি, মাঘ, জয়দেব 
প্রভৃতির গ্রন্থ, ব্যাসের জৈমিনি ভারত, কালিদাসের 
মেঘদূত ও কুমারসত্ভব, নৈষধচরিত, রাঘব পাগুবীয়, 
সপ্তশতী, মৃদ্রারাঞ্ষদ, মালতীমাধব, হিতোপদেশ 
বাসবদত্া, কামন্দকীয় নীতিশান্ত্, দীপিকা, 
ভান্বতী, কাব্যপ্রকাশ, রত্বাবলী, সাহিত্য পণ, 
বৈভ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশান্ত, প্রভৃতি পড়ান হইত।১ 
সভায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরণে জল, কপালে চন্দন 
ও গলায় মালা 'দিয়! সম্মান করা হইত।২ 


গুবাক ও সন্দেশ” পাঠাইয়। নিমন্ত্রণ করা হইত।* 
খষ্টায় 'তুলী” পাড়িয়া মশারি টাজান হইত।* 
চিকা কড়ি, বিপঞ্চিকা, শকটা, কোড় ভেটা; 
বাঘচালি জুয়া, অক্ষ, ভেড়ার যুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া 
প্রচলিত ছিল। হীরা, নীলা, মতি, প্রবাল 
প্রভৃতি সংযুক্ত অনস্কার, কঠমালা, কুগুল, গবর্চুড়ি, 
মুক্তার বেড়ী, স্বর্ণ কাঠি, কনক শিকলি, নূপুর, 
কিস্কিণী, মল ও বাকি, অঙ্গুরী, পাশলি, বালা, শশখা 
অঙ্গন প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রচলন ছিল।* 
ভদ্রলোকেরা “লম্বা কৌচা” করিয়। কাপড় পড়িত।* 


১। পড়য়ে সাধুর বালা ক খ গ আঠার ফলা স্ুবিহানে করিয়া যতনে । 
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায়কোষ নাটিকা গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ ॥ 
পড়িল কথন দণ্ডী করিতে কবি্ব খণ্তী নান ছন্দ পড়িল পিঙ্গল । 
করি দৃঢ় অন্থরাগে পড়িল ভারবি মাথে বন্ধুজনে বাড়ে কুতৃল ॥ 
জৈমিনি ভারতামৃত ব্যাস পড়ে মেঘদূত নৈষধ কুমারনম্তব | 
দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেত মুনি রাঘব পাগুবী জয়দেব || 
অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে ছুই সপ্তশতী পড়ে মুদ্র| মূরারি মালতী । 
হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী ॥ 
কাব্য প্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল খড়ি, রত্বাবলী সাহিত্যদর্পণে। 
**বৈদ্যক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত একে একে পড়িল শ্রীপতি ॥ ২২০পুঃ 


ঙ। 


ত। 
৪। 
৫ 


ব্যবহার সন্দেশ গুবাকে নিমন্ত্রণ | 


থেলে কড়ি চিকা দাড়া ভাটা । 


খণ্টা় পাড়িয়া তুলী টাায় মশারি জালি। 


আগে জল দিল চাদ বেণের চরণে ॥ 
কপালে চন্দন পিয়া মালা দিল গলে ॥ 


১৮০পৃঃ 
১৭৯পৃঃ 
১৩৬পৃঃ 
২১নপৃঃ 


পাশাতে হইয়া বশ ভাকে সদা দশ দশ বিপঞ্চিক! খেলায় শকট। | 


পাতি খেলে বাঘচালি, জুয়া খেলে কুলিকুলি সামরুল শুনাইতে কথ! ॥ 
“জোড়া জোড়া খাসি নিল যুঝরিয়া ভেড়া 1” 

হীরা নীলা মতি পল! কলধোত কমালা কুপুল কিনিল স্বর্চুড়ি । 
পরাতে জায়ার সাধ কিনিল পাটের জাদ মণিময় মৃকুতার বেড়ি ॥” 


বিচিত্র কপাল তটি গলায় স্থবর্ণ-কাঠি 
ফটিতটে শোভে আর কনকশিকলি। 


২১৯পৃঃ 
২২৯পৃঃ 


৭৫ পৃঃ 
১৬ পৃঃ 
পদযূগে মল ধাঁকি করে ঝলমলি ॥ 


"বর কিন্ধিণী সাজে,” /*রজত পাশলি ছটি”, “র্বাে চন্দন পক্ক, অঙ্গদ 
“বলয় শব্ঘ,” মাঁণিকের অঙ্গুরী, মণিমন কাঞ্চন নৃপুর ॥ টু 


০ 


») খ্বত্বীর বসন পরি ভূমে লম্বা কৌচা ॥ 


৯২ পৃঃ 


চে 


18 


স্ত্রীলোকের! শিরে তৈল দিয়া কবরী বান্ধিত ও 
লরস সিন্দুর কপালে পরিত।১ তাহার! পরম্পর 
দেখা হইলে মাথার 'উকুণী” তুলাইয়৷ লইত।২ কড়ি 
দিয়া লোকে বেসাতি করিত।৩* দরিপ্রেরা কাচড়। 
"খুদে জাউ, লবণ, কলমি ও পুতি শাক খাইয়া 
জীবনধারণ করিত ও চিড়া খই মুড়ি” জলযোগ 
করিত।৪ এ কালের ন্যায় সে কালেও 'বাঙ্গালেরাই, 
মাঝির কার্যে পটু ছিল।« শঙ্খ, ঘণ্টা, ডন, মৃদস্গ। 
জগবম্প, ভম্বরু বিষাণ প্রভৃতি বাস্তযন্ত্র ছিল।৬ 
বাট ও জল দিয়া ভোজনের ঠাই করিত।" 
পা ধুইয়া ও জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া! ভোজনে 
ঝসিত।৮ জনা্দি। স্মরণ করিয়া, গণ্ডষ করিয়। 
ভোজনে বদিত।৯ মুকুন্বরাম তৎকালেব বড় 
লোকদের শধ্যারচনা ও রন্ধন-প্রণালীর জীবন্ত 


রঙ 


ছুর্বলার শয্যারচনা। 

“সাধুর আদেশ ধরে? প্রবেশি শয়ন-ঘরে 
খট্ট। করে চন্দনে ভূষিত |. 

স্থগন্ধি কুহ্থমদাম আমোদিত করে ধাম 
লহুনার উচাটন চিত ॥ 

দুর্বল! সানন্দমন। করে আয়োজন নান! 
করিলেক বিনোদ আন । 

চৌদিকে উন্নত স্থলে মপিময় দীপ জলে 
যেন দেখি ইন্দ্রের ভবন ॥ 

ধবল চামর বান্ধ! উপরে টাঙ্গায় চান্বা 
প্রতিচালে মুক্তার ঝারা। 

পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড় 
মাঝে মাঝে লাল পাট ডোর! ॥ 

ছুই দিকে আলবাটী জলপুরা গাড়, ছুটী 
ছুই দিকে রাখে ছুই পাখা। 


রে তির গিয়াছেন। নিয়ে তাহা উদ্ধত রাাভবীনা কবরী 
* সথগদ্ধি চন্দন মদলেখা ॥ 
১। শশিরে তৈল দিয়া তাব বাধিল কববী। / 
"সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচর ॥” ৬১ পৃঃ 

২। মোর মাথার গোটা কত দেখহ উক্ুণী॥ ৬১ পৃঃ 
৩। প্কাহণ পঞ্চাশ কড়ি লয়ে চলহ বাজার ।” 

কাচড়। ক্ষুদের জাউ বান্ধিহ যতনে । ৬১ পৃঃ 
৪। রাধিবে নালিত| শাক হাডি দুই তিন ॥ 

লবণের তরে চারি কড়া কর খণ ॥” ৬১ পৃঃ 

ঝুড়ি ছুই তিন রাদ্ধি কলমী কীাচড়া ॥ 

আচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি। ৬১ পৃঃ 

ছুতার নগর মাঝে চিড়। কোটে খই ভাজে । ৯১ পৃঃ 
৫। কাদে রে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই। 

কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ 

আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাত। 

হলদী গুড়া হারাইল শুকুতার পাত ॥ ২০৪ পৃঃ 
৬। শঙ্খ ঘণ্টা ডল্ফ মৃদ্গ অগবম্প বাজযে ভগ্গরু বিষাণ। 

ছায়ামগ্ডপ মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে” ।  “মৃদঙ্গ নন্দিরা বার 
৭। ঝটিজল দিয়! কৈল ভোজনের স্থল ৮ 
৮। পা পাখালিয়া বীর জল দিল মুখে । . 

ভোজন করিতে বীর বসিলা কৌতুকে | ৪৯০পৃঃ 


সোণ্খরিল জনার্দিন প্রধান পুরুষ। 
সথুরনদী জলে সাধু করিল গতুষ॥ 


৯ 


শরষ্য। বিছাইয়া দাসী 


ধরিতে না পারে হালি 


ভাজে চিভলের কোল রোহিতমৎস্যের ঝোল- 


বার চারি গড়াগড়ি যায়।” মানকচু মরিচতৃষিত ॥ 
বোদালি হিলঞ্চাশাক কাটিয়! করিল পাক 
জিত 2 ঘন ধেসার সস্তোলন তৈলে॥ , 
গপ্রতুর আদেশ ধরি. রান্ধয়ে খুলনা নারী কিছু ভাজে রাই খাড়া চিঙ্গড়ীর তোলে বড়া 
ল্মরিয়া সর্ধ্বমঙ্গল!। থরস্থল! ভাজি কিছ তোলে ॥ 
তল ঘি লবণ ঝাল আদি নানা বস্তুজাল করিয়া কণ্টকহীন আত্্যোগে শোল মীন 
সহচরী যোগায় দুর্ববল| ॥ থর লোণ ঘন দিয়! কাঠি॥ 
বার্তাকু কুমুড়া কচা' তাহে দিয়া কলা মোচা রান্ধিল পাকাল ঝষ ,দিয়। তেঁতুলের রস 
বেসার পিঠালি ঘন কাঠি । ক্ষীর রাম্ধে জাল করি ভাটি ॥ 
খ্বতে সম্তোলন তথি হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি কলাবড়া মুগসাউলি ক্ষীরমোন্না ক্ষীরপুলি 
স্বক্তার রদ্ধন পরিপাটা ॥ নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে । 
স্বতে ভাজে পলাকড়ি  নটে শাকে ফুলবড়ি অন্ন রাষ্ধে সব শেষে শ্রীকবিকষ্কণ ভাষে 


চিঙ্গড়ি কাটাল-বীচি দিয়া। 


পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশে (৮ 


স্বতে নালিতার শাক তৈলেতে বেথুয়া পাঁক 
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া ॥ 


এই সময় যাত্রাকালে উচোট ল্লাগা, গ্বাচলে 
কাট! ফোটা, ডোমচিল মাথার উপরে উড়া, কাঠুরিয়া 


ছুগ্ধে লাউ দিয়া ধ জাল দিল দুই দণ্ড কাষ্ঠ-ভার লইয়া আনা, শুকান ডালে কাউয়া ডাকা, 
সম্তোলিল মউরির বাসে। যোগিনীর ভিক্ষা মাঙগা, থগ্ডিত লাউ দেখা, কমঠ 

মূগ স্থপে ইক্ষুরস কই ভাজে গণ্ডা দশ লইয়া ধীবর চলিয়া যাওয়া, ভেলির 'তৈল লবে, 
মরিচ গুঁড়ি আদারসে ॥ তৈল লবে” বলিয়া চীৎকার করা, বামে ভূজঙ্গ 

মন্থ্রী মিশ্রিত মাস স্থপরাদ্ধেরসবাস ও দক্ষিণে শৃগাল দর্শন অশ্ুভচিহ বলিয়! পরিগণিত 
হিঙ্গু জীরা বাসে স্থবাসিত। হইত।, 


১। “পথে যাইতে সদাগর হৈল লাগিল উচোটা। নেতের আচলে লাগে সে'য়াকুল কাটা ॥ 
যাত্ার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে। কাঠুরে কাঠের ভার লয়ে যায় পথে। 
শুকানো! ডালেতে বসি কু-বোলয় কাউ । যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আধখাঁনা! লাউ ॥ 
কচ্ছপ লইয়া পথে ধীবর চলি ষায়। তৈল লবে তৈল লবে তেলিরা বোলয় ॥ 
চলিলেক সদাগর মনে কুতুহলী। বামদিকে তূজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী ॥২০* পৃঃ 


: স্পল্লিস্পিউ (গ) 
কবিকন্কণ চণ্ডীর মূলান্ুসন্ধান 


“ভারতবর্ষ”-সম্পার্দক মহাশয়ের অস্থমতি অন্ুনারে উদ্ধৃত । 
লেখক- শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বি এল, বিদ্যাভৃষণ। 


) 


কবি লোক-শিক্ষক। মুকুন্দবাম চক্রবর্তী, 
ভারতচন্ত্র প্রভৃতিব ম্যায় কেবল শিক্ষিত সমাজেব 
জন্ত তাহার কাব্য রচনা করেন নাই। নিরক্ষর 
জনসাধারণের জন্যও তিনি তীহার কাব্য বচনা 
করিয়া গিয়াছেন। ,তিনি দীন-হীন কাঙ্গালের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
চণ্ডী-কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিরক্ষর জনসাধারণের 
নিকট ধর্প্রচার,_-তাহাদিগকে হিন্দুধর্মের মূল 
তত্বগুলি শিক্ষা দেওয়া। তাই তিনি সমুদায় শান 
হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য্য সংগ্রহ কবিয়া 
তাহার এই কাব্য-তিলোত্বমাঁর স্থষ্টি কবিয়াছিলেন। 
এই কাব্যে তিনি কতদৃর-সফলতা লাভ করিয়াছিলেন 
তাহা বন্ধের আবাল বুদ্ব-বনিতা কাহারও অবিদ্দিত 
নাই। আমান বোধ হয়, ধাহার। চগ্ডাকাব্যের 
মধ্যে কেবল মৌলিকতার অন্ুপন্ধান কবেন, তাহাঁব! 
কবির গৌরবের হানি করেন। ধবিতে গেলে, 
'স্তাহার কাব্যে বিরাট হিন্দুধর্মের সাবাংশ অতি 
সরলভাবে নঙ্কলিত হইয়াছে । ইহাতে বেদ আছে, 
উপনিষদ আছে, দর্শন আছে, পুরাণ আছে, 
ইতিহাস আছে, স্বতিশান্্ন আছে, এমন কি, তন্- 
শাস্ত্রের মারণ-বশীকরণের পর্যন্ত অভাব নাই | তিনি 
নিজে বলিয়াছেন,__ 
শগুণি রাজ! মিশ্র স্থত সঙ্গীত কলায় রত, 
বিচারিয়৷ অনেক পুরাণ। 
দামুন্যা নগর বানা মজীতের অভিলাধী 
শ্রীকবিকস্কণ রস গান ॥” 
এই অনেক পুরাণের মধ্যে, কোন্‌ স্থান হইতে 
সাহার কাব্যের কোন্‌ অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে, 
তাহ! নির্ণয়ের চেষ্টার জনই এই সামান্য গ্রসঙ্গের 
অবতারণা । এইরূপ প্রবন্ধ সঙ্কলনের উপযুক্ত 
শক্তি, শিক্ষা, বিভা, বুদ্ধি আমার কিছুই নাই; 
স্থৃতরাং পদে পদে অক্ষমতা লক্ষিত হইবে। তবে 


ইহা কবিকস্কণ চণ্ডী সম্পাদনরূপ বিরাট ব্যাপারে 
কাষ্টমাঞ্জারের সামান্য সহায়তা বলিয়। পরিগণিত 
হইতে পারে, এইমাত্র ভরসা। 
্রক্মাব মানস পুত্র হইল চারিজন” হইতে 
আরম্ত করিয়া ৃষ্টি-প্রকরণ রচনায় কবিকঙ্কণ 
শ্রমন্তাগবত ৩য় স্বন্ধের স্ষ্টিবর্ণন নামক হাদশ 
অধ্যায়ের সাহাব্য সইয়াছেন। তন্মধ্যে নিয্নলিখিত 
স্থলগুলি তুলনায় সমালোচনার যোগা-_ 
্রক্মাব মান” পুত্র হৈলা চারিজন । 
সনৎকৃমার আর সনক সনাতন ॥ 
সনন্দ হইল তথ চারির পূরণ । 
ইহার মূল-_ 
“ভগবন্ধ্যান পৃতেন মনসান্যাৎ স্ততোইহ্ছজৎ।৩ 
মনকম্চ সনন্দণ্ঠ সনাতন মামাত্মভ । | 
সনৎকুমারঞ্ণ মুনীন্‌ নিক্ছিযানৃষ্ধরেতসঃ ॥ ৪ । 
চারি পুল্র ত্যজে যদি পিত্‌ অনুরোধ । 
বিধাতার হৃদয়ে জন্মিল বড় ক্রোধ ॥ 
সেই ক্রোধে ভ্রভগ্গি হইল বিধাতার । 
তাহাতে জন্মিল নীললোছিত কুমার ॥ 
শিশু ভাবে মহাদেব করেন রোদন। 
নাম ধাম জায় মোর কর নিয়োজন॥ 
ইহার মূল-__ 
সোহবধ্যাত: সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতোহছুশাসনৈঃ | 
ক্রোধং ছর্বিষহং জাতং নিয়ন্তমুপচক্ষমে ॥ ৬ 
ধিয়া নিগৃহ মাণোইপি ভ্রবেমধ্যাৎ প্রজাপতেঃ।, 
লগ্যোইজায়ত তন্নন্থযঃ কুমারে। নীললোহিতঃ॥ ৭। 
সবৈরুরোদ দেবানং পূর্বে! ভগবান্‌ ভবঃ । 
নামানি কুরুমে ধাতঃ স্থানানি5চ জগদ্গুরে' ॥ ৮1 
আপনার তঙ্গ ধাতা কৈল ছুইখান। 
বাম দিকে হইল নারী দক্ষিণে পুমান॥ ১ 
শতরূপা নামে নারী ম্যনাহর, তন্গ। , 
পুরুষ হইল দ্বায়ভুব নামে মহ্থ॥জ , 


ইহার মূল-_ 

এবং যুক্তক তত্ুম্মদৈবধণ বেক্ষতন্তদা। 

কম্তরূপমতৃদ্থিধা যৎ কায় মভিচক্ষতে ॥ ৫১। 

তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমৃপত্যতঃ ॥৫২ 

যস্ত তত্র পুমান্‌ সোহতৃন্স্ স্থায়ভূব্ স্বরাট্‌। 

স্ত্রীয়াপীচ্ছত রূপাখ্যা মহিষ্যন্ত মহাত্মনঃ & ৫৩ 

গুণ ভেদে এক দেব হুইলা তিন জন। 
' রূজোগুণে পিতামহ মরালবাহন ॥ 
সত্বগ্তণে বিষ্টুরূপে করেন পালন। 
তমোগুণে মহাদেব বিনাশকারণ ॥ 
্থষ্িপ্রকরণের এইস্থলে মুকুন্দরাম বৃহনধণ্দ- 
পুরাণের সাহাষ্য লইয়াছেন। 

সংক্রান্তায়াং সিক্ক্ষায়াং পুরুষে তত্র তাদৃশে। 

শক্তিমান্‌ পুরুযোহভূতস্ত্রিবিধস্চঃ গুণৈক্্রিভিঃ ।৯৬। 

্রন্ধা বিষুঃঃ শিবশ্চাপি রজ; সত্ব তমোময়াঃ। 

ত্রীনেতান্‌ পুরুষান্‌ জাতান্‌ দদর্শ পরমা জাতা। 

পরমোপাধয়ে। ভূতাস্তদ। তে পুরুষাস্ত্রয় ॥ ৯৭। 

বৃহন্ধন্দ-পুরাণ মধ্যখণ্ড ৬ অধ্যায় 

ভগবানের বরাহ-রূপ ধারণ ও জলমগ্রা। ধরিত্রীর 

উদ্ধার প্রবন্ধ রচনায় কবি শ্রীমস্ভাগবত ওয় স্কন্ধ 
১৩শ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। 

*মহুর প্র্া-সৃষ্টি” শ্রীমন্তাগবতের তৃতীয় স্কদ্ধের 
দ্বাদশ অধ্যায়ের £9, ৫৫ ও ৫৬ ক্পোক অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছে । শ্লোক তিনটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

তদ। মিথুন ধর্দেণ প্রজাহোঘাং বভূবিবে ॥ ৫৪। 
সচাপি শতরূপায়াৎ পঞ্চাপত্যান্তজীজনৎ । 
প্রিষ্ব্রতোত্বীনপাদে তিন্্ষ্ঠ কন্যাশ্চ ভারত। 

, আকৃতির্দেবহৃতিশ্চপ্রন্থতিরিতি সত্তম ॥ ৫৫। 
আকুতিং কয়ে প্রদাৎ কর্দমায় তু মধ্যমান্‌। 
দক্ষায়াদাৎ, প্রন্থন্চিপ্চ যত আপুরিতং জগৎ ॥৫৬। 

**তৃগু মুনির যদ্ঞ” রচনায় কবিকন্কণ শ্রীমন্তাগবত 

৪র্থস্বদ্ধ ছ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৮ম ক্লোকের 


 নাহাষ্য লইয়াছেন। ভাগব্তকার যে ঘটনা পাঁচটি: 


: মান্্রঙ্গোকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই লরল ভাষায় 
পল্পবি্ আকারে এই" প্রবন্ধে বর্ণিত হুইয়াছে। 


8৮৩ 


কৰি শ্রীমন্তাগবত ৪র্থ বদ্ধ তিতীয় অধ্যায়ের ৯ 


, হইত ১৭শ ক্সোক অবলম্বন করিয়া তাহার “পক্ষের 


শিব-নিন্দা” রচনা করিয়াছেন। এস্থলেও তিনি 
মূল ঘটনা বজায় রাখিয়া বর্ণনা! পল্পবিত করিয়াছেন। 
দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ প্রবন্ধের-- 
“এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন। 
- কোপে কম্পমান তন্ন লোহিতলোচন ॥ 
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নিল হাতে। 
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে ॥ 
মহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন। 
.অচিরাৎ হবে তোর ছাগল-বদন ॥ 
ভাগবতের যে ছুইটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই 
ংশ রচিত হইয়াছে, তাহ নিয়ে উদ্ধৃত হইল-_ 
বিজ্ঞায় শাপং গিরিশান্থগা গ্রণী- 
নন্দীশ্বরো রোষ কষায় দৃষিও:। 
দক্ষায় শাপং বিনন্জ দারুণং 
ষে চান্বমোদং শ্তদবাচ্যতাং দ্বিজ্জাঃ ॥ ১৯ 
বৃদ্ধা পরাভিধ্যায়িস্যা বিস্বতাত্মগিঃ পশু: 
ত্রীকামঃ মোহস্বতিতরাং দক্ষ বন্ত মুখোইচিরাৎ ॥২২ 
শ্রীমতভাগবত, ৪র্থ স্বন্ধ ২য় অধ্যায়। 
“পরম্পর দুইজনে হবে প্রতিকূল । 
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গনকুল ॥ 
হইতে আরস্ত করিয়া “দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে”'র 
অবশিষ্টাংশ এবং শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা 
শ্রীপ্তাগবত চতুর্থ স্বন্ধের উমারুত্র সংবাদ নামক 
তৃতীয় অধ্যায় অবলম্বন করিয়া রচিত হুইয়াছে। 
কবি এ-স্থলে অনেক পরিবর্তন ও পরিবঞ্জনাদি 
করিয়াছেন। যে-স্থলে ভাগবতকারের সতী বলিতে- 
ছেন, "যদি আপনর ইচ্ছা হয় তবে চলুন আমর! 
সকলেই গমন করি।” পেই স্থলে মুকুন্দরামের সতী 
দক্ষালয়ে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থন। করিয়। 
কেবলমাত্র বলিতেছেন_ 
“তুমি আজ্ঞ। দিলে আমি যাই পিতৃবাসে /" 
ভাগবতকারের শিব যে-স্থলে বলিয়াছেন, প্যদি 
আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তুমি তথায় গমন কর. 


ঈ৬/৯ টু 


তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। হ্প্রতিষিত 
ব্যক্তির স্বজন-সঙ্গিধানে পরাভব সন্ভই মরণের 
'নিমিত্ত কল্পিত হয়।” 
যদি ব্রজিম্বতি হায় মন্বচ] 
ভত্রং ভব্যতা ন ততো ভবিষ্যতি । 
সম্তাবিতশ্য স্বক্জনাং পরাভবো! 
যদ স সচ্চো মরণায় কল্পুতে ॥7৫। 
কবিকঙ্কপণের শিব এত্রদুর অগ্রসর হন নাই, তিনি 
এক কথায় বলিয়াছেন 
শবাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল, 
অবশ্ঠ হইবে বিড়ম্বন |, 
কবিকঙ্কপের শিবের কথার মধ্যে আমর! ভাগবত- 
কারের শিবের কথার স্ভায় ভবিষ্যতের আভাষ 
পাই না। 
“গোরীর দক্ষালয়ে গমন” “পক্ষের প্রতি গৌরীর 
নিবেদন” এবং “সতীর দেহত্যাগ”, প্রবন্ধের শেষ 
অংশ, অর্থাৎ 
“হক্ষয-সরোজে চিত্তি শিবের চরণ। 
দৃঢ় করি ভগবতী পরিলা বসন ॥ 
যোগেতে ছাড়িল! তন্ন জগতের মাতা ।” 
শ্রীমন্তাগবত ৪র্থ স্দ্ধেব ৪র্থ অধ্যায় অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছে। এস্থলেও কবি যুল আখ্যায়িকার 
স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্নাদি করিয়াছেন। 
ভাগৰতকারের সতী শিবের অনুমতি না পাইয়া বন্ধু 
দর্শন বাসনায় নিতাস্ত বাকুল হইম্মা একবার ঘর 
একবার বাহির এইরূপ করিতে থাকেন এবং 
শ্বেহবশতঃ রোদন করিতে করিতে অশ্রধারায় ব্যাকুল 
হইয়া! শিবের প্রতি সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু কবিকন্কণের সতী অস্থমতি না 
গাইয়াই কোপবহী হইয়। উঠিয়াছিলেন। উক্ত পর্থ 
অধ্যান্ের ৩১ হইতে ৩৪ স্সোক এবং চতুর স্বন্ধের 
“্দৃক্ষযজ্ঞ বিধ্বংস”” নামক পঞ্চম অধ্যায় অবলম্বন 
করিয়া মুকুদ্দরাম তাহার "দক্ষমজ্ঞনাশে শিবদূতের 
গমন ও “দক্ষ-যচ্ঞ ভঙ্গ” রচন| করিয়াছেন । 
উভয়ের উপাধ্যান-ভাগ এক হইলেও বর্ণনায় পার্থক্য 


আছে। বীরভত্র কর্তৃক দক্ষের ছিন্ন মুণ্ড লইয়। 
যক্তকৃণ্ডে ফেলিবার কথা উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। 
দক্ষের ছাগমুণ্ড, বারভত্রের কৈলাস গমন, ক্রন্ধা 
কর্তৃক শিবের জব, দক্ষের জীবন লাভ প্রভৃতি 
বিষয়গুলি ভাগবতকারের পরিকল্পিত হইলেও, 
উহার বর্ণনাভঙ্গী, আভ্যন্তরীণ খুটিনাটি (0691) 
গুলি কবিকঙ্কণের নিজের। উহার জন্ত তিনি 
কাহারও নিকট খণী নহেন। | 
“শিব নিন্দা শ্রবণের করিব প্রতিকার। 
তোমার অঙ্গজ তম না রাখিব আর ॥"” 
ইত্য।দ্বিব কল্পনা ভাগবতকারের নহে । কবি এ- 
স্থলে বৃহদ্ধন্মপুরাণের পরিকল্পনার সাহায্য লইয়াছেন;_- 
অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিবপ্তিত আকারে । বৃহহ্ছর্মপুয়াণের 
সতী দক্ষালয়ে গমনোপলক্ষে বলিতেছেন-- 
“যদি শ্রোষ্যামি তে নিন্দাং তদ। তাক্ষ্যাম্যহং তঙ্গং। 
কথাতে ভবতাপ্যেবং মন্নিন্দা শ্রোষ্যতে স্বয়া ॥ 
যত্ত ত্বয়া ন গন্তব্যং তঙ্জাতাহং নতে প্রিয়া ৷ 
অতএব ময়! ত্যজ্যং দেহঞ্চোভয়থা শিব ॥ 
দক্ষজেন শরীরেণ নাহং তে নিকটোচিত। ৷ 
ইতি কৃত্ব। কিয়ত্তেদং শরীরং বিহিতং ময়া ॥ 
বৃহঙ্ধর্মপুরাণ মধ্য খণ্ড,৬মধ্যায় ৮৯,৮৭ ও ৮৮ঙ্গোক । 
শ্ীমস্তাগবতকার সতীর দেহত্যাগের পর হিমা- 
লয়ের গৃহে জন্ম ও শিবের সহিত বিবাহের কথা 
দুইটি মাত্র ক্লোকে শেষ করিয়াছেন __- 
এবং দ্াক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্র্বকলেবরম্‌। 
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেলায়ামিতি শুক্রুম 
তমেৰ দয়িতং ভূয় আবৃঙ্ক্তে পতিমস্থিকা | 
অনম্য ভাবৈক গতিং শক্তিঃ স্থপ্ৈব পুরুষমূ ॥ 
্রীমন্ভাগবত ৪র্থ স্বদ্ধ, ৭ম অধ্যায় ৫৫ ও ৫৬ শ্লোক । 
"সতী স্বদ্ধ শিবের ভ্রমণ” বৃহদ্শ্রপুরাণ মধ্য খণ্ড 
দশম অধ্যায়ের কয়েকটি লোক অবলম্বনে রচিত 
হইয়াছে. , 
এবং বিলপা বন্ধ! হর প্রাকৃত লোকবৃৎ । 
বাহুভ্যাং তাং পরিষ্যজ্য জগ্রাহ শিরসা পিতাম্‌।১৭ 
গৃহীত্া শিরসা কালীং দেবীং দাক্ষায়ঈীং শিব; 1 


র্‌ 


.পরমং মোদমাপনে। জগদাত্বানমাত্মনা ॥ ১৮ 
কদাচিচ্ছিরসাধায় কদাচিন্বামপাণিতঃ | 
কদাচিদ্দক্ষিণে হস্তে ধৃত্বা দাক্ষায়ণীং শিবঃ ॥ 
ননর্ত ধরণীধণ্ডে মহ! তাগুব পণ্তিতঃ ॥ ২১ 
তত্রোপায়ং বিনিশ্চিত্য বিষণ পালন প্ডিতঃ। 
সতীদেহং মহাদেব শিরস্থং ভীত ভীতবৎ। 
স্থদর্শনেন চক্রেণ চিচ্ছেদ খণ্ডশঃ শনৈঃ ॥ ২৯ 
চক্রেণ বিষুণাচ্ছিন্ন৷ দেব্যা অবয়বাস্ততে । 
নিপেতৃধরণো বিপ্র সা সা পুণ্যতরা ক্ষিতি ॥ ৩১ 
কুচিৎ পাদৌ কচিজ্জজ্বে কচিজ্জিহবা কচিন্মুখম্‌ । 
কচিৎঘ্তনৌ কচিন্ক্ষঃ কচিদ্বাহু কচিৎ করৌ ॥ 
কচিৎ পার্ষে ্চিদ্‌ যোনি পপাত শিবমস্তকাৎ ॥৩২ 
যত্স যত্র সতীদেহভাগাঃ পেতুঃ স্থদর্শনাৎ॥ 
তে তে দেশ ধরাভাগ| মহাভাগাঃ কিলাভবন্‌ 1৩০ 
তেতু পুণ্যতম! দেশ! নিত্যং দেব্যাস্থধিষ্টিতা । 
দিদ্ধগীঠা: সমাখ্যাতা৷ দেবানামপি ছুল'ভাঃ । 
মহাতীর্থানি ভান্তাসন্‌ মুকতিক্ষেত্রানি ভূতলে ॥ ৩৪ 
কিন্তু হিংলাজ, জ্বালামূখী, “ক্ষীরগ্রাম” “বারাণসী'» 
ও “কামাধ্য।” ব্যতীত কবিকস্কণের পীঠস্থানগুলি 


১ 


তস্ত্রের পীঠস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাতেও 


আবার তিনি হিংলাজে ব্রদ্ধরদ্ধের পরিবর্তে নাভি- 
স্থল, জালামুখীতে জিহ্বার পরিবর্তে বক্ষঃস্থল ও 
ক্ষীরগ্রামে দক্ষিণ পদাহুষ্টের পরিবর্তে পৃষ্ঠদেশ 
ফেলিয়াছেন। 

“হিমালয়ের প্রতি নারদোপদেশ” “ইন্দ্রের প্রতি 
অন্ষবাক্য” ও “হরকোপানলে মদ্দন ভম্ম* রচনায় 
"ুকুন্দরাম বৃহন্বন্মপুরাণ মধ্য খণ্ড ব্রয়োবিংশ অধ্যায়ের 
সাহায্য লইয়াছেন। তুলনায় সমালোচনার জন্য 
নিম্নলিখিত স্থলগুলি উদ্ধৃত হইল। 

“ক্কতাঞ্জলি দ্বিজবরে জিজ্ঞাসেন গিরি । 

, কোন বরে বিভা দিব মোর কন্তা গৌরী ॥” 

বৃহদ্ন্মপুরাণে আছে. 
. হিমালয় উবাচ 
প্রডো স্তমেক তত্বজে। দুহিতুর্মে বরং বদ। 


কশ্দৈ দেয়া চ' মে'কগ্া কং প্রাণ স্থধিনী ভবেৎ।১৫ 


যে-স্থলে চণ্ডী-কাব্যে আছে-- 
“হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ । 
গৌরী হইতে বাড়িবেক তোমার সম্পদ ॥ 
অচিরাতে হবে গৌরী হ্রের গৃতিণী |” 


সে স্থলে বৃহঙ্বশ্মপুরাণে আছে-- 
নারদ উবাচ__ 


অপ্তি যোগ্য পতিঃ শৈল ছুহিতুস্তবনান্তথা । 

যং প্রাপ্ত যততে পুত্রী তব জানাম্যহং তুতম্‌। 
কৈলাসে বসতিস্তস্য ত্বয্য প্েষ চ তিষ্ঠতি ॥ ১৬ 
স্বয়মাত্মা মহাবাছঃ কুবের যন্য কিন্করঃ | 

তন্মৈ দেহি স্থৃতাং কন্তামর্চনীয়ায় দৈবতৈ: ॥১৭ ॥ 


যে-স্থলে চণ্তী-কাব্যে আছে-_ 
“এমত সময় শিব তপস্তা কারণে। 
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে ॥ 
দেখি আনন্দিত বড় হইল হিমালয়। 
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥ 
আমার আশ্রম আব্ষি হইল পুণ্যশালী। 
সংযোগ হুইল যাহে তব পদধূলি | 
আমার কামনা নাথ করহ সফল । 
মোর কন্ত। নিত্য দিবে কুশ-পুষ্প-জল ॥ 
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি। 
গৌরীকে করিতে সেবা দিলা অনুমতি ॥ 
নানা উপহারে গৌরী পৃজেন শঙ্করে 1” 


সে-স্থলে বৃহচ্ধম্্পুবাণে আছে - 
"ইত্যুত্তলস্তরধে শল্গুকুমা পিত্রালয়ং যযৌ । 
তদ| নারদবাক্যেন জ্ঞাত্বা শৈলেশ্বর শিবমূ। 
শিবস্ত পরিচরধ্যায়ৈ উমাং পুত্রীং দিদেশ হ॥৩৮ 
পিত্রা্ঞয়া স্বাভিমতঃ সিষেবে যন্তবতঃ শিবম্‌॥ 


চণ্তী-কাব্যের যে-স্থলে আছে-- 
“ইন্দ্রের আজ্ঞায় কাম হয়ে স্বরাযুত । 
সঙ্গে নিল সহচর বসস্ত-মারত & 
ফুলময় ধু নিল ফুল পঞ্চ বাণ। 
মধুকর কোকিল করয়ে কল-গান। 


ধেয়ানে আছেন হর অজিন-আসনে। 
ঝারি হাতে আছে গৌরী তার সন্নিধানে ॥ 
সম্মৌোহন বাণ বীর পৃরিল সত্বরে । 
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অস্তরে 1 
ধ্যান ভঙ্গ হয়ে হর চারিদিকে চান। 
সম্ুখে দেখেন চাঁপ ধরি পঞ্চবাণ ॥ 
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন । 
দেখিতে দেখিতে ভন্ম হইল মদন ১? 
কন্দপ্পস্ত সমাগত্য পুষ্পরন্ব স্্রিয়ান্বিত। 
সন্দধে পুষ্পধনছষি মোহনাদিনি জৈমিনে ॥ ৪১ 
ূর্তস্তত্র বসস্তোহভূদ্‌ বিলসৎ পুষ্প সঞ্চয়ঃ | 
ত্ষ্টাতু মহাদেবো বচন্তারত্তমাত্মন: 1 ৪২ 
তৎ কারণং মৃগ্যমাণো মগুলীক্কৃত কান্মুকম্‌। 
কামং দদর্শ পার্স, দৃকৃপাতাৎ্ ভস্ম চাকরোৎ ॥৪৩ 
এ-স্থলে কুমীরসম্তভবে আছে__ 
অথেক্ত্রিয় ক্ষো ভমযুগ্মনেত্রঃ 
পুনব শিত্বাৎ্ বাক বন্নিগৃহা | 
হেতুং স্বচেতো৷ বিরুতে দিদৃক্ষ 
দিশামৃপাস্তেু বিসসর্জনৃষ্টিম্‌ ॥৩/৬৯ 
কালিদাসের মহাদেব তখন-_ 
“্র্শ চক্রীকৃত চাক্চাপং 
্রহ্ত,মত্যুযতমাত্মযোনিম্‌ 1” কুমারসম্তব। 
“রতির থেদ"' রচনায় ছু এক স্থলে কালিদাসের 
ফুমারসস্ভবের সাহায্য লইলেও অধিকাংশই মুকুন্দ- 
রামের মৌলিক। 
যে-স্থলে কবিকঙ্কণের রতি বলিতেছেন-__ 
"তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক না জীয়ে রতি।” 
সে-স্থলে কালিদাসের রতি বলিতেছেন-_ 
মদনেন বিনারুতা রতিঃ 
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতিমে । 
বচনীয় মিদং ব্যবস্থিতং 
রমণ ত্বাবহ্যামি যগ্যপি ॥ 
ফে-স্থলে মৃকুন্দরামের রতি বলিতেছেন-_ 
প্ৰসস্ত প্রভুর সখা মোরে আদি দেই দেখ! 
কুণড কাটি ছালহ অনল ।” 


১/৪ 


সে-স্থলে কালিদাপের রতি বলিতেছেন_ 
কুকু সম্প্রতি তাবদাশুমে 
প্রণিপাতাঞ্জলি যাচিতশ্চিতাম্‌ ॥ 
এক স্থলে মুকুন্দরামের রতি বলিয়াছেন-- 
“মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক 
আমি মরি তোমার বদলে ।” 
এ কল্পনা করিব নিজের; তাহার এ চিন্বের 
তুলনা নাই। ৃ ২ 
শ্রিমন্তাগবত দশম স্বদ্ধ ৫৫ অধ্যায়ের ১ম--১৭ 
শ্লোক অবলম্বন করিয়া কবিকস্কণ তাহার “রতির 
প্রতি দৈব বাণী” রচন! করিয়াছেন) এবং মতস্ত- 
পুরাণ ১৫৪ অধ্যায়ের ৩০৮--৩১* ক্লোক অবলম্বন 
করিয়া তাহার গৌরীর তপস্তা রচনা! করিয়াছেন । 
“শস্করের ছলনা” ও “হরগৌরীর কথোপকথন 
রচনায় কবিকন্কণ বৃহদবন্মপুরাণ মধ্য খণ্ড অ্য়োবিংশ 
অধ্যায়ের ২৬শ হইতে ৩৬শ ক্লোকের সাহাযা 
লইয়াছেন। 
চত্ী-কাব্যের শিব-বিবাহের পুরোহিত ক্রন্থ! ৷ 
এত্রক্ম। পুরোহিত হৈল বাকের বিধান! 
হিমালয় আনন্দে করেন কন্য। দান ॥” ইত্যাদি 
মৎস্ত-পুরাণে দেখিতে পাই-_ 
প্রণতেনাচলেম্দত্রেণ পুজিতোহয়ম্‌ চতুর: | 
চকার বিধিন! সর্ববং বিধি মন্ত্র পুরঃদরম্‌ ৪৪৮৩ 
সর্ধেণ পাপিগ্রহণমগ্মিসাক্ষিকমক্ষতম্‌। 
দাতা মহীতৃতাং নাথো হোড়া দেব চতুর্,খঃ 8৪৮৪ 
বর পণুপতিঃ সাক্ষাৎ কন্তা বিশ্বারণি স্ভখা। + 
চরাচরাণি ভূতানি সথরাহ্থর বরানিচ॥ ৪৮৫ , 
মত্শ্ত-পুরাণ ১৫৪ অধ্যায়। 
শিবের বর-বেশ, বিবাহ-যাত্রা, বারীগ্ঈণের বর- 
দর্শনার্থ ৎস্থক্য ও কথোপকথন উভয় গ্রন্থেই আছে, 
কিন্তু উভয়ের মধ্যেণঘটন! এক থাকিলেও, বর্ণনার 
যথেষ্ট পার্থকা লক্ষিত হুইবে। * ঃ 


কদাচিদগন্ধতৈলেন গান্র মভাজ্য শৈলজা। . 
রণকুর্তয়া মাল ঘলিনাস্তরিভাং তন্থমূ। , * 


০৯৮টি 


. শুদবর্তনকং গৃহ রজশ্চক্রে গজাননম্‌। 
মস্ত-পুরাণ ১৫৪ অধ্যায় ৫*২ শ্নোক। 

কবি মৎশ্-পুরাণের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া 
তাহার “গণেশের জন্ম” লিখিয়াছেন। মৎ্স্ত- 
পুরণিকার পুতৃলটিকে গজানন করিয়াই স্থষ্টি করিয়া" 
ছিলেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ তাহাকে মস্তকহীন 
করিয়া তা করত: তাহার স্বন্ধে সছ্যঃ-ছিন্ন গজমন্তক 
যোজনা! করিয়া তাহার দেহে জীবন-সঞ্চার 
করাইয়াছেন। এই গজ-মস্তক যৌজনের পরিকল্পনা 
তিনি ব্রদ্মবৈবর্ত-পুরাণ, গণেশ-খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায় 
হইতে কি বৃহন্বর্ণপুরাণ মধ্য খণ্ড ৩০শ অধ্যায় 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বল! কঠিন। 
বৃহঙ্ধর্মপুরাণে আছে, নন্দী উত্তর-শীর্ষ-শয়ান এরা- 
বতের মস্তক ছেদন করিয়া শিবের নিকট আনিয়। 
দেন) এবং শিব সানন্দে এ গজমুণ্ড গণেশের স্বদ্ধে 
যোজন] করিবামাত্র উহা! একটি স্থন্দর স্থূল গজেন্জ্র- 
বদন বালকে পাঁরণত হইয়াছিল । 


শির যোজনমান্রেণ বালসোপ্যতি স্থন্দর । 
খর্ব স্থুলতয়ো দেবো! গজেন্্র বদনামুজঃ ॥৭৬ 
স্থানভষ্টং শিবঃ শুক্র; তত্যাজ পৃথিবাতলে । 
তব সর্ধ ব্যাপকং ভূতমমিঃ সংজগৃহেচততৎ 1৫৪ 
অগ্রিস্ত সর্ববদেবানাং সম্মতে নচ তৎ কিয়ৎ। 
গঙ্জায়ৈধারয়ামাস সাতু গঙ্গা হ্ছুর্ধরম্। 
শৈবং তেজন্ত তত্যাজ কৈলাসে শিবকাননে ॥৫৫ 
তম্মাৎ প্রাণী সমূত্বস্থৌ সেনানী দীর্ঘলোচনঃ | 
মহাবলো মহাসত্বঃ শিবপুত্রঃ মহাতৃজঃ ॥৫৬ 
কৃত্তিাদি গবাং ষগ্নাং মাতৃণাং স পয়ঃ পপৌ। 
, তেনাসৌ কাঠ্িকেয়াদি নামকো গুহনাদ্‌ গুহঃ ॥৫৮ 
 ফড়ভিবক্তৈ, পপৌ হগ্ধং তেন ষড়বক্ত উচ্যতে 
দছুঃ শিবাদয় স্তশ্যৈ শন্ত্কান্ত্রাদি বাহনম্‌ ॥৫৯ 
বৃহষ্বর্পুরাণ, মধ্য খণ্ড ২৩ অধ্যায়। 
£ বৃহচবর্পুরাণের এই পাচটি শ্লোক অবলঘবন 
* হরিয়! মুকুন্বরাম তাহার “কার্তিকেয়ের জন্ম”-কথা 
দির্ধিয়াছেম। মূল গ্রন্থের আখ্যান ভাগের বিশেষ 


ঞ 
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কোন পরিবর্তন না করি! পল্গবিত বপন! খ্বারা 
প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইয়াছেন। 

বৃহঙ্র্দপুরাণে কালকেতুর বরলাভ, মঙ্গলচণ্তীর 
গোধিকাব্ধপ ধারণ, ক্ষমলে-কামিনী, শালবাহন রাজা! 
ও বণিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ত্বং কালকেতু বরদা চ্ছল গোধিকাসি 

যাত্বং শ্ুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখা। । 

শ্রীশালবাহন নৃপাদ্‌ বণিজঃ সস্থনো 

রক্ষেহস্ুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী ॥ 

বৃহচ্ধন্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড ৪৫ প্লোক। 

এই শ্রোকটিতে কালকেতু, ধনপতি ও কমলে- 
কামিনীর কথা উপলক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ 
হয়, এঁ পুরাণ-রচনার সময় এই উপাখ্যানগুলি 
জনসমাজে বিশেষ ভাবে প্রচন্সিত ছিল। উহা! 
অবলম্বন করিয়! দ্বিজ জনার্দিন তাহার মঙ্গলচণ্ডীর 
ব্রত-কথা রচনা করেন। উহাতে কালকেতুর 
উপাখ্যান ও ধনপতির উপাখ্যান অল্প কথায় বর্ণিত 
আছে। এই মঙ্গলচণ্তীর ব্রত-কথা অব্রলঘ্ধন করিয়া, 
বন্ারাম কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্ধ্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি 
তাহাদের চণ্তী-কাব্য রচন! করিয়াছেন মুকুন্দরাম 
তাহার দিকৃ-বন্দনা কবিতায়, বলরামকে "ন্ীতের 
গুরু? বলিয়া বন্দনা করিয়! তাহার নিকট খাণ 
স্বীকার করিয়াছেন । 

গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রথম সর্গ ৫ম হইতে 
১৪শ শ্লোক, অর্থাৎ জয়দেব-কৃত দশ অবতারের স্তব 
অবলম্বন করিয়া কবিকস্কণ তাহার “বিশ্বকর্মার দশ 
অবতার লিখন,” রচনা করিয়াছেন। জয়দেবের 
বর্ণনা অপেক্ষা মুকুন্দরামের বর্ণনা কিছু অধিক 
পল্পবিত, কিন্তু উভয়েই বুদ্ধদেবকে নারায়ণের 
অবতার বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণাবতার 
ও কৃষ্ণলীল! জয়দেবের কবিতায় নাই,-_-কবিকন্কণের 
কবিতায় আছে । 

“মাগুব্য মুনির শূলের কথা” ও বেদবতীর 
উপাখ্যান” রচনায় কবি মার্কগেয় পুরাণ ১৩ 
অধ্যায়ের ১৪--৮৫ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন 


কিন্তু বেদবভী, শতশিরা ও লক্ষহীরা এই নামগুলি 
মার্কডয় পুরাণে নাই। এস্থলে মুকুন্দরাম মূল 
ঘটনার বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নাই। 

( এই অংশ অনেক মুকরিত পুস্তকে নাই? ক, ক, চ সম্পাদক) 


মহাভারত বনপর্কের * পতিব্রতা-মাহাত্মা পর্বা- 


ধ্যায়ের সাহায্য লইয়া কবিকষ্কণ ত্বাহার “সতী 
সাবিত্রী উপাখ্যান” রচনা করিয়াছেন; এবং 
উপাধ্যান-ভাগের কোন হানি না করিয়া, তিনি 
অতি সংক্ষেপে সাবিত্রীর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। মহাভারতকার যাহাতে ৭টি অধ্যায় 
লাগাইয়াছেন, কবিকম্বণ তাহা চতুর্দশটি মাত্র 
ত্রিপদী শ্লোকে শেষ করিয়াছেন। ইহা কম 
ক্ষমতার কথা নহে। 

মুকুন্দরাম কালিকা-পুরাণের ছুর্গার ধ্যান অব- 
লম্বন করিয়া তাহার “মহিষমদ্দিনী রূপ ধারণ 
শীর্ষক কবিতাটি রচন| করিয়াছেন। তুলনা করিয়া 
দেখাইবার নিমিত্ত কয়েকটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত 
হইল_  * 

“সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিযা দক্ষিণ চরণ। 

মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপণ ॥” 
এ-স্থলে মূলে আছে 

দেব্যাস্ত দক্ষিপং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতমূ । 

কিকিছুর্ঘং তথা বামমনুষ্ঠং মহিষোপরি | 

“বাম করে মহিষের ধরিলেন চুল। 

ডানি করে বুকে তার আঘাতিল শুল।” 
মূলে আছে__ 

শিরশ্ছেদৌস্তবং তদবন্দানবং খড়্াপাণিনম্‌। 

হৃদি শুলেন নির্ভিন্ং নির্ঘদন্ত্র বিভূষিতম্‌ ॥ 

ডি ঙ ঞ ঙ 

বেষ্টিতং নাগপাঁশেন ভ্রুকুটী ভীষণাননম্‌। 

সপাশ বাম হস্তেন ধৃত কেশঞণ দুর্গযা॥ 

“পাশাঙ্কৃশ ঘণ্টা খেটক শরাদন। 

শোভে বাম করে পাচ পঞ্চ গ্রহরণ ॥ 

অনি চক্র শূল শক্তি স্থশোভিত শর। 

পাঁচ অস্ত্রে শোভা করে ডানি পাচ কর।'” 


ইহার মুল__ 
ত্রিশূলং দক্ষিণেধ্যেয়ং খড়াং চক্রং ক্রমাদধঃ | 
তীক্ষবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ ॥ 
খেটকং পূর্ণ-চাপঞ্চ পাশম্কুশমেবচ। 
ঘণ্টাং বা পরশ বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥ 
“বাম দিকে লগ্ঘমান শোভে জটাজুট।৮ 
“অঙ্গদ কঙ্কণযুত। হৈলা দশতৃজ--” 


“তপ্ত কল-ধৌত জিনি হৈল অঙ্গ শোডা। 
ইন্দীবর যিনি তিন লোচনের আভা ॥. 
শশিকলা খোভে তার মস্তক-ভূষণ। 
সম্পূর্ণ শারদ ইন্দু জিনিয়া বদন ॥” 
যে শ্সোকছ্য় অবলম্বনে এই অংশ রচিত তাহ 
নিম্নে,প্রদত্ত হইল-_ 
জটাভুট সমাধুক্তামর্দেদদুরূতশেখরাং।* 
পোচনত্রর় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু শান্নাং ॥ 
তণ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং স্প্রতিষ্ঠাং হলোচনাং। 
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাং ॥ 
এই সকল স্থলেও কবি মূল গ্রস্থের বিশেষ কোন 
পরিবর্তন:করেন নাই। 
অষ্টবর্যা ভবেৎ গৌরী নববর্ধাতু রোহিণী। 
দৃশবর্ধা ভবেৎ কন্তা অতঃ উর্ধং রজন্থলা ॥৬৬ 
মাতা চৈব পিতা! চৈব জ্যেষ্টে। ভ্রাতা তখৈবচ। 
র়স্ত নরকং যাস্তি দুষ্ট কন্তাং রজন্বলাম্‌।|৬৭ 
তনথাদ্ধিবাহয়েৎ কন্তাং যাবত মতী ভবে 
বিবাহোহষ্টম বর্ষায়াঃ কন্তায়াস্ত গ্রশস্যতে ॥৬৮ 
সংবর্ত সংহিতা ॥ 
ংবর্ত সংহিতাব এই শ্লোক তিনটি অবলম্বন 
করিয়। মুকুন্দরাম তাহার "থুল্পনার বিবাহ প্রস্তাব, 
কবিতায় লিখিয়াছেন__- 
“অষ্টম বদরে কণ্! বিভা দিলে হয় ধন 
তার পুত্র কুলের পাবন। * * 
আহরিয়া বর আনি : কৃহিয়! মধুর বাণী 
পণ বিনা করে সমর্পণ ॥ ৪ 


রর 


চে 


. মবম বৎসরে যদি 


রহ 


বর আনি যথাবিধি 
তনয়! করয়ে সম্প্রদান। 
তার পুর্র দিলে জল স্থরপুরে পায় স্থল, 
পিতৃলোকে পায় বহমান 
কেহ না বুঝাল তোমা স্থৃতা হইল দশ সম! 
তথাচ না কৈলে কন্া দান। 
প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বসে 
নব রস হয় একস্থান॥ 
না করিল! কর্ম ভাল এগার বৎসর গেল 
অপযশ করিলে সঞ্চয়। 
ঘাদশ বংলর বেল! কন্তা হয় রজস্বলা 
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥ 
তাবত থুকুষে ভয় যাবত পুণ্পিতা নয় 
রছে সয়ে তাবত কামনা । 
নর দেখি অভিরাম যদি কন্ত! করে কাম 
পায় পিতা নরক-ন্ত্রণা ॥* 
এ-স্থলে কবিকক্কণের বর্ণনা পল্লাবিত। তিনি 
প্রত্যেক বিষয়ে একটি করিয়া ব্যাখ্যা যোজনা 
করিয়াছেন এবং কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জনা দিও 
ফরিয়াছেন। 

“অপ্রদ্দাত। পিভাবাচ্য” সম্ভবতঃ মহাভারতের 
এই বচন অহুসারে তিনি কেবল পিতাকেই 
পাপভাগী করিয়াছেন, সংহিতাকার এ-স্থলে পিতা, 
মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকলকেই পাগভাগী 
করিয়াছেন । সংবর্ত সংহিতার ৬৬ ক্পোকের ৩য় 
ও ৪র্থ চরণের “রশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঃ উর্ধা 

* রজন্বলা॥” স্থলে “দশম কন্যকা প্রোক্তা হাদশেতু 
রজন্বল|॥ এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কবি 
সন্ধবত; এই পাঠীস্তরের উপর নির্ভর করিয়া 
“দ্বাদশ বৎসর বেলা কন্তা হয় রক্মম্বলা/? বলিয়াছেন। 
, পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 

রক্ষস্তিস্থবিরে পুত্রা ন স্তী-স্বাতনথ্যমর্থতি ॥ 
, মহুসংহিতা। ৯ম অধ্যায় ওয় ক্লোক। 
মন্গুর এই গ্লোকুটি অবলঘ্বন করিয়া কবিকম্কণ 
লিবিয়াচছন-- ' 


- রচনা করিয়াছেন। 


৯ 


“শৈশবে রক্ষিবে তাত. যৌবনে প্রাণের নাথ 
বৃদ্ধকালে তনয়-রক্ষিতা |” 
হরিবংশ বিষুপর্ক্রের ৮৩ অধ্যায়ের সাহাযা লইয়। 
মুকুন্দরাম তাহার “হরিবংশ কথা” কংসের জন্ম বৃত্বাস্ত 
কূটবুদ্ধি রাম রায়, স্ত্রীজাতি 
অরক্ষিত অবস্থান থাকিলে তাহাদের কলঙ্কিত 
হইবার সম্ভাবনা, এই কথা সমর্থনের নিমিত্ত 
্রাঙ্মণের দ্বারা হরিবংশ পাঠ করিয়া শাস্ত্রের দোহাই 
দিতেছে। 
রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১১৭শ হইতে ১২* শক্তি 
সর্গের সাহায্য লইয়া কবি তাহার “রামায়ণ; কথন” 
এর শেষ অংশ রচনা করিয়াছেন । ধনপতিকে 
বিড়দ্বিত করিবার জন্য, রামায়ণ হইতে জানকীর 
অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ শুনাইয়া, রামদত্ত শাস্ত্রের 
দোহাই দিয়। স্বমত সমর্থন করিতেছে । 
কবিক্বণ তাহার যতু-গৃহের কল্পনা মহাভারত, 
আদ্িপর্বব, যতুগৃহ পর্ববাধ্যায়ের ১৪৪ অধ্যায়ের ৮ম 
হইতে ১১শ শ্লে।ক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । এস্কলে 
তিনি মহাভারত হইতে কেবলমাত্র কল্পনা বা 
146৪টি গ্রছণ করিয়াছেন, অন্য কিছুই নহে। 
ষষ্টে মাস্মন্নমন্্ীয়াৎ চূড়াকম্্র কুলোচিতমূ। 
কৃত চুড়ে চ বালে চ কর্ণবেধো বিধীয়তে ॥ 
ব্যাস সংহিতা, প্রথম অধ্যায় ১৮ ক্লোক। 
ব্যাস-সংহিতার এই গ্লোকটি অবলম্বন করিয়! 
কবিকন্কণ তাহার চণ্তী-কাব্যে অন্নগ্রাশন। কর্ণবেধাদি 
ংস্কারগুলির বর্ণনা করিয়াছেন । 
শ্রমস্তের বাল্যক্রীড়ার পরিকল্পনা শ্রমন্ভাগবতের 
গ্ররুষ্ণের বাল্যক্রীড়া হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে । 
“নিশ্য় জানিলু' যদি আমারে বঞ্চিল বিধি 
নাহি পিতা জীয়েন পরাণে । - 
আসিয়া আপন দেশে করিয়া পুত্বলীকুশে 
করিব পিতার পরিস্ত্রাণে ॥% 
এইব্ধপ মৃতদেছের অভাবে মৃত ব্যক্তির কুশ- 
পুত্তলি বা! প্রতিমৃ্ি নিম্দাণ করিয়া দাহ করিবার 
ব্যবস্থা কৃর্পুয়াঁণ উপরিভাগের ২৩ অধ্যায়ে আছে । 


১, 


' কবিকন্কণ তাহার 'সগরবংশ উপাখ্যান রচনায় 
রামায়ণ আদিকাণ্ডের ৩৮, ৩৯ ও ৪* অধ্যায়ের 
সাহায্য লইয়াছেন; এবং “ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে 
যাজা” “জহৃ,মূনি হইতে গঙ্গার,উদ্ধার+ ও “সগর- 
ষংশ উদ্ধার” রচনায় উহার ৪১, ৪২ ও ৪৩ সর্গের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল স্থলে 
রামায়ণের বর্ণনা অপেক্ষা কবিকন্কপের বর্ণনা 
সংক্ষিপ্ত। 

অযোধ্যা মুর! মায়! কাশী কাঞ্চী অবস্থিকা। 
পুরী দ্বারাবতী টৈব সপ্ততা মোক্ষদায়িকাঃ ॥ 
বৃহঙ্ৃশ্মপুরাণ মধ্যথণ্ড ২৪ অধ্যায় ৬ শ্পোক। 
বৃহঙ্ধম্মপুরাণের এই গ্লোকটি অবলদ্গন করিয়! 
মূকুন্দয়াম লিখিয়াছেন-- 
“অযোধ্য। মথুরা মায়! যথা কৃষ্ণ পদ ছায়া 
কাশী কাঞ্ী অবস্তী দ্বারক!। 
হরি পদ আর যত বিশেষ বলিব কত 
এই পুরী মুক্তির সাধিকা ॥” 
শ্রীপতিরু জগন্নাথ দর্শন প্রবন্ধ রচনায় কবি স্বন্দ- 
পুরাণ উৎকল খণ্ডের সাহায্য লইয়াছেন। সমস্ত 
উৎকল খণ্ডে যাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহা তিনি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিয়া 
ছেন-- 
“বিস্তার উৎকল থণ্ডে কত কব একদগ্ডে 
ঝাট চল করি প্রণিপাত।” 
কবিকন্কণের সেতুবদ্ধ বিবরণ বান্মীকির রামায়ণ 
অবলম্বনে রচিত হইয়াছে । সমগ্র সপ্তকাণ্ড 
রামায়ণের গল্পটি কবি ত্রিপদী ছন্দের ৪০টি মাত্র 
শ্োকে বর্ণনা করিয়াছেন । ইহাকে “এক নিশ্বাসে 
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আখ্যা! দেওয়া যাইতে পারে। 
“সলিলে ভূবিলে মহী আশ্রয় করিয়া অহি, 
শয়ন করিলা নারায়ণ। 
সেই অবদান কালে প্রভুর শ্রবণ মলে 
ৃ ছুই দৈত্য কৈল মহারণ॥ 

মধু যে কৈটভনাম ছুই দৈত্য অনগুপাম 

' . বিধাতারে কৈল বিদ্ত্বন। 


নাভিপদ্সে প্রক্জাপতি সে আমারে কৈল স্তরতি 
তার আমি হইলাম শরণ ৮” রা 


এই কবিতাংশ রচনায় কবি মার্কণেয় পুরাণ ৮১ 
অধ্যায় (দেবী মাহাতয চণ্ডী মধুকেটভ বধ )৪৮ 
হইতে ৫৩ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন। 

মুকুন্দরাম “হম্থমানের প্রতি ওষধ আনর্সে 
দেবার আজ্ঞা” ও “মৃত সৈস্ের পুর্নজীবন প্রাপ্তি”, 
রচনায় রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১০২ সর্গের ২৯-.৪১ 
শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন+ রামায়ণের হচ্ছমান 
বিশল্যকরণী, সাবল্যকরণী, সপ্তীবকরণী ও'সন্ধানকরণী 
চিনিতে না পারিয়া সমগ্র গিরিশৃঙ্গই আনিয়া 
উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বহুদর্শী 
চণ্তী কাবে)র হম্থমানের পক্ষে বিশল্যকরণী। অস্থি- 
সঞ্চারিণী ও মৃতসক্্ীবনী চিনিতে কষ্ট হয় নাই। 
এবার তিনি কেবল গাছই আনিয়াছেন, পাহাড় 
তৃলিয়৷ আনিবার আবশ্তকতা হয় নাই। 

ধ্ধনপতির হর-গৌরী, দর্শন”  কবিকষ্কণ 
প্রাচীন হিন্দুশান্ত্র অবলম্বনে হর-গৌরী মুঠি কল্পন। 
করিয়া তাহার শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। এক্প বিরাট কল্পনা, এরূপ মনোহর বর্ণনা 
কোন দেশের কোন কাব্যে আছে কি ন! সন্দেহ। 
শ্রীকালিকা পুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে প্রথমে এই হুর- 
গৌরী রূপ পরিকল্পিত হুইয়াছিল। মূলতঃ সেই 
কল্পনা অবলম্বন করিয়া কবিক্কণ এই অংশ রচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু স্থানে-স্থানে অন্তান্ত পুরাণে: 
বর্ণনারও যে সাহায্য না লইয়াছেন এমন বোধ হু 
না। 


যোগেনাত্মা সৃষ্টি বিধো দ্বিধারূপো বড়ব সঃ. 
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্ধাঙ্গে। বামাঙ্গ প্রকৃতি স্বতঃ ॥ 


্রক্ধবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১ম অধ্যায় ৮ 
শ্লোক। 


এস্থলে কর্বিকন্কণ লিখিয়াছেন-_ 
“মুদিত নয়নে সাধু ভাবে মহেস্বর । 
পার্বতী হইল তাঁর অর্ধ কলেবর ॥' 


বাম ভাগে সিংহ হইল দক্ষিণ ভাগে বৃষ। 
পতি বাম ভাগে গৌরী দক্ষিণে মহেশ ॥” 
মংস্তপুরাণ ২৬* অধ্যায়ের ১১০ শ্লোকে 
আমরা অর্নারীশ্বর যুস্ঠির বর্ণনা দেখিতে পাই। 
উহার দ্বিতীয় শ্লোকে আছে-_ 


ঈশার্ধেতু ্টাভাগ বালেন্দু কলয়ামুতঃ। 
 উমার্থে চাপি দাতব্যে। সীমস্ততিলকাবুভৌ ॥ 

বাস্থকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণগুলমাদিশেৎ। 

নানা রত্ব সমাপেতং দক্ষিণে তুজগাঞ্িতম্‌ &” 

এ-স্থলে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন-__ 

“অর্ধ ফোটা হরিতাল অর্ধেক সিন্দূর। 

ডানি কর্ণে অহি বাম কর্ণে মণিপুর ॥ 

ডানি ভাগে জটাজুট বামে অলি কেশ। 

অর্ধেক ভূষণ অহি অর্ধ রত্বদেশ & 


হরগৌরী রূপের আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গভীর । 
সষ্টি সম্বন্ধে ও ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণেব চরম 
সিন্ধান্ত যাহা তাহারই সমন্বয় এই হরগৌরী বূপ 
কল্পনা । সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি ছই-ই নিত্য-- 
লমন্ত বিশ্বই পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশ । উচ্চন্তরের 
মানব হইতে বাছু-সাগরে ভাসমান ধৃলিকণা পর্যন্ত 
সর্বন্ই চৈতন্তন্পপী পুরুষের অংশ ও প্রকৃতির 
জড়াংশ রহিয়াছে ; সর্বত্রই এই অঙ্গাঙ্গী ভাবে 
জড়িত প্রকৃতি-পুরুষের লীলা । হরগৌরী রূপ এই 
বিশ্বের গৃঢ়ক্কম রহস্যের পরিচায়ক । কবিকম্কণ 
ধণপতির হৃদয়ে এই দার্শনিক তত্ব ফুটাইয়! তুলিয়! 
ইঙ্িতে দেখাইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন যে, হরগৌরী 
বা পুরুষ-প্রকৃতি এইরূপে সম্মিলিত হইয়া সর্ব্ঘটে 
'বিরাজমান, সঙ্কীণ সাম্প্রদায়িকতা কিছুই নয়__ 
«শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ কথঞ্চন” । তাই 
ধনপৃতির “কেবল ভাবিতে হয় ধ্যান নাহি রয়”) 
*অর্জনারী শিব বিনা না রহে ,ধেয়ান” | বৃহ- 
ক্সারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া/কবি 
সাহার “কলির দোষ কীর্তন” রচনা করিয়াছেন। 
তিনি য় বলিয়াছেন-- 


১1৮৩ 


“নারদী পুরাণমত কলির চরিত্র যত 
শুন ঝিয়ে খুল্লন! সুন্দরী ।” ও 
তুলনায় সমালোচনার জন্ত নিয়লিখিত মংশগুলি 
উদ্ধুত হইল। / 
কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন- 
“মহা ঘোর কলিকালে বেদ নিন্দা করিৰে 
ব্রাহ্মণে |”? 
ইহার মূল 
“ঘোরে কলিযুগে প্রাঞ্ডে ছিঞ্জা বেদ-পরাম্মুথ(।২৯ 
নব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণ বেদ-নিন্দকাঃ &” 
কবিকঙ্কণের__“নীচ হবে মহীপাল” ইত্যাদির মূল-- 
পরাজানশ্চার্থ নিরতান্তথা লোভপরায়ণাঃ।৪৬ 
তাহার -"যোড়শবৎসরে হইবে জরা 1” মূল-_ 
“পরমাযুশ্চ ভবিতা তদ৷ বধাণি ষোড়শ ।”৬৫ 
ধার্টিকে করিবে উপহাস” ইহার মূল 
*ঘোরে কলিষুগে প্রাপ্তে নরং ধর্মপরারণং | 
অন্থয়! নিরত| সর্কে উপহাসং পরকুর্বতে 81৪২ 
ত্রাহ্মণগণ 
“লোভে অতি পাপ মতি  অকর্মে সবার মতি 
পরান্নে সবার অভিলাষ ॥”” 
ইহার মূল 
“লোভাঙ্গিিত মানসঃ সর্ব ছুষ্্মশীলিনঃ। 
পরান্ন লোলুপ! নিত্যংভবিষ্যস্তি দ্বিজাতয় ॥”৪৯ 
“করিবে অধর্্ধ পথ পিত্‌ হিংদিবেক স্থত, 
গুরু হিংসিবেক ছাব্রগণ । 
দারুণ কলির গতি বনিতা নিন্দিবে পতি" 
ইত্যাদির মূল-- 
“দ্বিষস্তি পিতরং পুত্রা গুরুং শিষ্যা দ্বিষস্তি চ। 
পতিং চ বনিতা দ্বেটটি কে কৃষ্তত্বমাগতে ॥৩৯ 
“পঞ্চ বর্ষে নারী গর্ভবতী” এবং “সপ্ত অর্ধে 
নারী গর্ভবতী” ইহার মূল__ 
“পঞ্চমে বাথ হষ্ঠে বা বর্ষে কন্ত। প্রন্থরতে 1৮৬৬ 
“দরিদ্র হইবে বৈশ্য. ব্রাহ্মণ শুত্রের লিষা 
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক ।” 


১৬৯ 


ইত্যাদি কবিতাংশের মূল-_ 

“তরা্ষণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্তা সর্ব ধন্দ পরাজুখা। 

আল্লার্থাশ্চ ভবিষ্যস্তি তপঃ সত্য বিবজ্ভ্িতা ॥৬৪ 
এবং * 

£কিন্বরাশ্ঠ ভবিব্স্তি শৃ্রাণাঞ্চ দ্বিজাতয়; 1৮৩৮ 

“কলির গুণ কীর্ভনও উক্ত বৃহন্নারদীয় 
পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের সাহাবা লইয়া রচিত 
হইয়াছে। 

যৎকৃতে দশভিবর্ষৈ স্প্েতায়াং হায়ণেহলিযৎ। 

দ্বাপরে তচ্চ মাসেন চাহরাত্রেণ তৎকলো ॥৯৩ 

ধ্যায়ন্‌ কতে যাজন্‌ যজৈ স্প্েতায়ং দ্বাপরেইচ্চয ॥ 

যদাপ্রোতি তদাপ্লোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্যাকেশ বম্‌ 1৯৭ 
বৃহম্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের এই শ্নোকন্বয় 
অবলম্বন করিয়া কবিক্কণ লিখিয়াছেন__ 

ণ্যেই ধর্ম হয় সত্যে দ্বাদশ বৎসরে। 

ত্রেতাযুগে এক অবে কহিলু' তোমাবে 

হ্বাপরেতে সেই ধর্ম হয় এক মাসে। 

কলিতে স্গে ধর্ম হয় রজনী দিবসে ॥ 

ধ্যান করি হরি-পদ পায় সত্য যুগে। 

ভ্রেতাযুগে হরি-পদ পায় দান যোগে ॥ 

স্বাপরে বৈকুণ্ঠে চলে পুঁজিয়া গোপালে। 

হুরি-সংকীর্তনে পদ পায় কলিকালে ॥” 

শ্ীমস্ভাগবত অষ্টম স্বন্ধ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
অধ্যায় অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাহার গজেন্দ্র 
মোক্ষণ রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার 
স্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ হইতে ৩৪ শোক ও তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৩* হইতে ৩৩ শ্সোকের উপর কবি বিশেষ 
ভাবে নির্ভর করিয়াছেন। 


পূর্বকালে ইন্্রছায় নামে পাত্য দেঈয় এক 
অতিশয় ধার্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি অগন্ত্যের 
শাপে পৃথিবীতে গর্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত 
গঙ্জরূপী ইন্দ্র একদিন করিণীগণ সহ যথেচ্ছ ভ্রমণ 
করিতে করিতে ত্রিকুট পর্বতস্থ হ্রদের জলে 
অবগাহনপূর্ববক ক্রীড়া করিতেছিল। এ সরোবরে 
কুভীরবেশী, হুহু নামক গন্ধবর্ব বাস করিত। অনস্তর 
কুভীর উক্ত হস্তীর পদধারণ করিয়া প্রবলবেগে.. 
আকর্ষণ করিতে লাগিল । হস্তী উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়া 
নারায়ণের স্তব করিতে লাগিল। তখন ভগবান 
বিষণ কুম্তীরের সহিত তাহাকে উত্তোলন করতঃ চক্র 
দ্বাবা কুম্তীরের মস্তক ছেদন করিয়৷ গজেন্ত্রকে মৃক্ত 
করিয়া দেন। পরিশেষে কুস্তীর ও গঞ্জেন্ত্র উভয়েই 
ভগবানেব করম্পর্শে শাপ-মুক্ত হইয়াছিল । শ্রীমন্তা- 
গবত হ্স্নধ, প্রথম ও দ্বিভীয় অধ্যায়, বিশেষতঃ প্রথম 
অধ্যায়ের ১৯--৩২ শ্লোক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
২*_-২৩ শ্লোক অবলম্বন করিয়া কধিকন্ধণ তাহার 
অজামিলের মুক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
উভয় স্থলে কবি শ্রীমস্ভাগবতের মূল আখ্যায়িকার 
কোন পরিবর্তন করেন নাই। 
পিতা ধর্ম: পিতা ন্বর্গ: পিতাহি পরমং তপঃ । 
পিতরি শ্রীতিমাপন্জে শ্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥ 


বৃহদ্বন্পুরাণ পূর্ব খণ্ড ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক। 
বৃহ্ধশ্বপুরাণের এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবি- 
কষ্কণ লিখিয়াছেন__ | 

পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ জপতগ পিতা । 

পিতা মহাপশুরুজন পরম দেবতা ॥ 


ঞসক্িস্পিভ ? (ঘ) 


ভারতবর্ষ-সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি অঙ্থ্সারে উদ্ধৃত । 
মহারাজ বিক্রমকেশরীর ও তত্প্রতিষ্ঠিত শিব-যুত্তির পরিচয়। 


০. বৌদ্ধ তান্ত্রকতার সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত ও শৈব 
 শ্রর্খের উন্নতি হয়। দেই সময়ে বছ হিন্দু দেব- 
দেবীর 'যুত্তি নির্শিত হইয়াছিল। খুষ্টায় দ্বিতীয় 
শতাবীতে কনিক্ষের সময় নাগাঙ্জুন নামক একজন 
; বৌদ্ধ আচার্য মহাধান মত প্রচার করেন। অঙ্গ 
বঙ্গ ও মগধের অধিবাপিগণ তাহা গ্রহণ করেন। 
বৌদ্ধ শৃন্তবাদের ভিত্তির উপর তিনি হিন্দু শাস্ত্রের 
যোগ ও ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিনি 
বৌদ্ব-তান্ত্রিকত! প্রবন্তিত করেন । বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা 
হইতেই হিন্দু তান্ত্রিকতা বঙ্গদেশে পুষ্টিলাভ করে, 
এবং বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতার ন্লোত প্রবাহিত হয়। 
ৃষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গুপররাজগণের 
অনুগ্রহে ও চেষ্টাতেই বঙ্গদেশে পুনরায় পৌরাণিক 
হিন্দু-ধর্শের অভ্যুদয় হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ তাস্্িকতা 
হিন্দুধর্ধে প্রবেশ লাভ করে। গুপ্ক নৃপতিগণ 
এই তান্ত্রিক ধর্মে অনুরাগ প্রকাশ করায় বঙ্গদেশে 
তান্তিকতাই প্রবল হইয়! উঠে। ক্রমে এই তান্ত্রিক 
ধর্দ ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রচারিত হয়। বঙ্গদেশে এই 
মময়ে তাঘ্্রিকগণ কর্তৃক কালিকা চামৃণ্ডা প্রভৃতি 
দেবীর মূর্তি প্রতিষ্টিতহয়। 

, খৃ্ীয় পঞ্চম শতাবীতে যখন হিন্দু-ধর্ধের চরম 
উন্নতি হয় তখন মঙ্গলকোটে স্বেতনামে এক রাজা 
,ছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন.এবং বক্রেন্বর মাহাত্ম্য 
প্রচার করেন। 

শ্বেত রাজার পর বিক্রমকেশরীর নাম শুনা যায় । 
তিনি খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্বীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথমে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। 
ভিনি চাদসাগরের সম-সাময়িক রাজা। কবিকন্কণ 
চণ্ডীতে বিক্রমকেধরীর বিষয়ে অবগত্ত হওয়া 
, সায় £-৮, টু 


উজানী নগর অতি মনোহর 
বিক্রমকেশরী রাজ।। 
করে শিবপৃজ! উঞ্জানীর রাজা, 
কপা কৈল দশতৃজা। 
যেন রঘুরাজা, হেন পালে প্রন্গা, 
কর্ণের সমান দাতা। 
রি ঙ ৪ 
উদ্জানীর কথা গড় চারিভিতা 
চৌদিতে বেউড় বাশ । 
রাজার সামন্ত নহি পায় অন্ত, 
যদি ভ্রমে একমাস ॥ 
ইহা দ্বারা অবগত হওয়। যায় যে, তিনি অতি 
প্রবলপ্রতাপশালী ও শৈব-ধর্্মাবলম্বী রাজ। ছিলেন। 
একদিন ৰিক্রমকেশরীর রাজ-সভায় পুরাণ 


পাঠ হইতেছিল। সেই উপলক্ষে কবিকঙ্কণ 
লিখিয়াছেন £-- 
পাঠকে পুরাণ কহে গযোষ্টের মহিমা । 


জৈোষ্টেতে চন্দন দান স্থরুতির সীমা । 

ষেই জন চন্দনেতে করে শিবপৃঞ্জা। 

সপ্তঙজন্ম অবনীমণ্লে হয় রাজ1॥ 

শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি। 

অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় খণী। ৃ 

* * * শঙ্খ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী হইয়া।* 

পুরাপ-পাঠকের মূখে বিক্রমকেশরী উদ্ 
বিবরণ শুনিয়া ভাগ্ডারীকে ডাকিয়া! চন্দন ও শঙ্ 
আনিতে বলিলেন। চন্দন অল্প দেখিয়া বিক্রম- 
কেশরী বিশেষ দুঃখিত হইয়া ধনপতি দত্বক্ষে 
সিংহলে বাণিজ্যার্থ পাঠাইলেন। ইহার দ্বার! জাত 
হওয়া যায় যে, তিনি পরম শৈব ছিলেন এবং কেবল 
শিবপুজার অঙ্গহানি 'ভয়ে চন্দন জানিবার জগ্ত 
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. : ছূর্বলা বাজারে যায় পাছে দশ ভারী যায় 
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি। 

চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী 

তৈল সের দরে দশবুড়ি ॥ 

' উপরিউক্ত বিষয়গুলি আলোচনা কৰিলে সহজেই 
অন্যান করিতে পারা যায় যে, বিক্রমকেশরী ষষ্ঠ 
শতাব্দীর শেষ, ও সম শতাব্দীর প্রথমে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে বাঙ্গালার রাঢ 
প্রদেশে টৈব-ধর্শ এবং নানা স্থানে শিবলিঙ্গ 
শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়েই মঙ্গলকোটে 
মঙ্লচণ্তী মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। 

থুঃ ৬৪৭ অন হর্যবর্ধনের মৃত্যু হইলে তিব্বত- 
বাসী এবং নেপালবাসীবা মিথিলা বঙ্গ প্রভৃতি 
আক্রমণ করিয়া সহ সহত্ব গ্রাম ও নগর লুঠন 
করে। খৃষ্টায় নবম শতাবীতে নবদ্বীপবাসীরা 9 


উড়িষ্যা, বঙ্গ প্রভৃতি আক্রমণ করিযা কর্ণন্থবরণে 


অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে 
ঘোর অত্যাচুর করে। এই সকল কারণে প্রাচীন 
কীর্তি সমূহ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে ও সেই সঙ্গে 
অত্যাচার প্রভাবে মঙ্গলকোটের শিবঘূর্তি মৃত্তিকা 
চাপা পড়িয়াছিগ্গ ইহাই আমাদের অনুমান । 

এখন উক্ত উজানীর রাজা বিক্রমকেশরীর 
নিশ্মিত শিবমুপ্তি “ন্তাংটেশ্বর শিব” নামে মঞ্জল- 
কোঁটের অনতিদূরবর্তী “বাবলাভিহি শঙ্করপুর” 
নামক গ্রামে ব্রাহ্গণ বাটাতে আছেন। (বাবলা- 
ভিছ্ি যাইতে হইলে বর্ধমান-কাটেয়! রেলের সাওতা৷ 
বা নিগন ষ্টেশনে নামিয়া পশ্চিমে ছুইক্রোশ 
গো-গাড়ীতে যাইতে হয়। ) 

উক্ত শিবমৃত্তি কত দিন পূর্বে পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা কেহ নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারে না) তবে 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে ষে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে তাহা 
এই £-_৩) *ন্াংটেস্বর” শিব মঙ্গলকোটের বিক্রমা- 
দিত্যের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর। মঙ্গলকোটের দক্ষিণে 
রাউদ নামক পুক্করিণীতে শিবমৃর্ঠিটি বাবলাভিহির 
জনৈক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জাঙ্ষাণের নাম 


পাওয়া যায় না, তবে অনুসন্ধানে জানা যায় তিনি ' 
বর্তমান সেবাইতগণের পূর্বপুরুষ । কথিত আছে।এ 
তিনি পরম নিষ্ঠাবান, ধার্টিক ও শিবভক্ত ছিলেন? 
তিনি বিশ্বনাথকে দেখিবার জন্ত কাশীধাম যাইবার 
ইচ্ছায় ম্্গলকোটের নিকুট অজয় নদের অভিমুখে : 
যাইতেছিলেন। তৎকালে কাশী, কি কোন স্থদূর 
প্রদেশে যাইতে হইলে, উজানী প্রদেশের লোকের! " 
যে, অজয় নদে নৌকা আরোহণে যাইতেন, তাহা 
মুকুন্দরামের কবিকন্কণের চণ্ডী পাঠে বিশেষ অবগত 
হওয়া যায়। বাবলাডিহি হইতে মঙ্গলকোট ... 
আসিতে হইলে বাউদ পুক্ষরিণীর তীর দিয়া আসিত্বে, 
হয়। ব্রাহ্মণ রাউন পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর দিয়া 
বাইতেছিলেন, এমন সময়ে “ও ব্রাহ্মণ ও ক্রাহ্ষণ” 
এই শব শুনিতে পাইলেন এবং কাহাকেও দেখিতে 
না পাইয়া, আপন মনে চলিতে লাগিলেন। 
পুনরায় সেইরূপ শব শুনিতে পাইয়া, ক্রাঙ্ষণ চকিত 
ও স্তস্তিত হইলেন, এবং যখন *তিনি পুষ্করিণীর - 
ঘাটের নিকট আসিলেন, তধন তাহার বোধ হুইল 
যেন, জলমধ্ হইতে তাহাকে কে ডাকিতেছে। 
্রাঙ্ষণ অতিশয় আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কে আপনি?” জল মধ্যে হইতে উত্তর 
হইল, “আমি বিক্রমা্দিত্যের শিবমৃত্ঠি, তুই আমাকে 
তুপিয়। বাটা লইয়া চল্‌, আমি তোর বাটী যাইব” 
তথন ব্রাঙ্মণ বলিলেন, “প্রভূ, আপনি রার্জার শিব, 
আমি গরীব ত্রাঙ্গণ, কেমন করিয়া আমি আপনার 
সেধা চালাইব?” আবার জল মধ্য হইতে উত্তর হইল, 
“তোকে অন্য কিছু দিতে হইবে না, কেবল *শিষায় 
নমঃ বলিয়া বিশ্বপত্ে পুজা করিবি। আর এক 
বেল আতপ &০ গোয়া ছুগ্ধ যথাসাধ্য ও খিষ্টা 
বথাসাধ্য দিয়া ভোগ দিবি। তাহাতেই আমি 
স্তষ্ট হইব। আর আমার পুজার জিনিস আমি 
নিজেই ঘোগাড় করিয়া লইব।” তখন ক্রাক্ষণ 
বলিলেন, “প্রত, আপনার মূর্তি দেখিতে -ইচ্ছা 
হইতেছে ।” এই কথা বঙগিবামাজ বান্মণ কফ-প্রত্তর- 
ময় দিগন্বর শিবদূর্ধি ঘাটে দৈথিতে পাইলেন, এবং 
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তংক্ষরাৎ জল মধ্যে সেই মূর্তি প্রবিষ্ট হইল । ব্রাহ্মণ 
“পরম আহলাদিত হইলেন । তাহার পর ব্রাহ্মণ সেই 
*পুফরিণীর তীরে শিবের পুঙ্গা ও ভোগ দিয়! বাটা 
' জইয়! গিয়াছিলেন। অন্তত্র স্থানীয় লোকের মৃথে 
“এই প্রবাদ অন্ত রকমে শুনিতে পাওয়া যায় £--(২) 
_মঙ্গলকোটের লমীপে কুই নামে একটি ক্ষুদ্র নদী 
আছে। বর্ধার পর নদীর তীরম্থ মৃত্তিকা ভা্গিয়া 
পড়াতে উক্ত মূর্তি বাহির হয়। তাহা দেখিয়া 
হুত্্ধরেরা বলিয়াছিল যে, আমরা লইয়া ঢে'কির 
“গড় প্রন্তত করিব, এবং রজকের! বলে, আমরা 
“কাপড় ফাচিব। সকলেই একখান! পাথর বলিয়। 
বিবেচনা! করিয়াছিল কারণ যূর্তিটি উবু হইয়া 
পড়িয়া ছিল। বাবলাভিহি নিবাসী ত্রাঙ্গণ উহা! 
দেখিয়া লইয়! ঘায় ও পৃজা প্রকাশ করে। এখন 
নাংটেশ্বর শি:বর ধাহারা দৈব ওষধ খান, কিন্ব। 
ধারণ করেন, তাহারা স্থত্রধরের চিড়া, কিম্বা রঙ্গকের 
ঘৌত কাপ$ পুনরায় জলে ধৌত না করিয়া ব্যবহার 
করেন না। তাহা যদি না করবে, তাহা হইলে 
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দৈব খধধের ফল হয় না। এ কথা বাবলাভিহি 
প্রদেশস্থ লোকেরা বিশেরপে অবগত আছেন । 

ূষ্ঠিটি দেখিতে ৬্ঠ কি ৭ম বর্ধ বালকের ন্যায় 
সম্পূর্ণ উলঙ্গ তাহার চরণের ছুই পার্থ নন্দী ও. 
ভৃজীর মৃর্ধি আছে। নন্দী ও ভূঙ্গীর পার্থে ছুইটি 
ছোট শিবমূর্তি আছে। কোমরের উভয় পার্খে 
দুইটি হস্তী ও সিংহ মৃত্তি আছে। বাম কর্ণ ও দক্ষিণ 
কর্ণের নিকট ছুইটি উলঙ্গ শিবহুত্তি আছে। চরণের 
নীচে পদ্ম, তাহার নীচে বৃষের মুদ্ি.আছে; বৃষের 
উভয় পার্থে কয়েকটি দেবমৃত্তি খোদিত আছে। 

মুন্তিটি দেখিলেই অনুমান হয় যে, তাহ! বৌদ্ধ- 
যুগের পরে প্রস্তুত; কারণ প্রস্তর হতে খোদিত 
করিয়া প্রস্তত। সমস্ত মূর্তিলি একখানি প্রস্তর 
হইতে খোদিত। জৈন তীর্ঘস্কর শাস্তিনাথের মূর্তি 
যাহা মঙ্গলকোটের নিকট অজয় নদের গর্ভে পাওয়া 
গিয়াছে, এই মূর্তি কতক অংশে ঠিক একরপ। 
(উক্ত শান্তিনাথের মুর্তি সাহিত্য-পরিষদের জন্ত 
কলিকাতায় আনীত হইয়াছে )। 


গন্বিষ্পি (উ) 


কবিকম্কণ চণ্তীর নানা মুদ্রিত পুস্তকে ও হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রচুর পাঠ-বৈষমা দষ্ট হইয়া থাকে । আমাদের আদর্শ 
মুদ্রিত পুস্তকে নাই--অথচ অন্থান্ঠ মু্রিত পুস্তকে বা পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ ববিতা বা 


মহাদেব-বন্মনা। 
২ পৃ:-সরস্বতী-বন্দনার পূর্বে । 


সম্পুট করিয়া কর, বলদ) প্রভূ মতেঙ্বর, 
বৃুষভ-বাহন শলপাণি। 

দেখি কোটি ইন্দু কিবা, জিনিয়! অঙ্গের আভা 
চরণে মন্ত্রীর করে ধ্বনি ॥ 

অজিন রচিত মাঝে, রতন কিন্ধিণী সাজে। 
তৃজগ বলিয়া যোগপাটা। 

সরঙ্গ অরপ-বন্ধু অধখ আনন ইন্দু, 
নীলকণ্ঠ শিরোপরি জটা। 

জটাতে আছ্য়ে গঙ্গ, অদ্ধ তার সতী অঙ্গ, 
বিভূতি ভূষণ কলেবরে। 

গলে শোভে হাড়মাল, অ্ধচন্্র-রেখা-ভাল। 
অঙ্গদ বলয়ু'ভূষা করে ॥ 

রাগ তান মান ভেদ, সঙ্গে করিচারি বেদ, 
বদনে নাচয়ে যার বাণী। 

শঙ্গে রাম ধ্বনি করি, ড্র বোলয়ে হরি, 
যার গানে হৈলা মন্দাকিনী। 

বন্দে প্রভু ভূতনাথ,  ভবেশ ভবানী সাথ, 
তবভীম তজে পরায়ণ। 

তব-ভয়ে করি কৃপা, ভীতি ভগ মহাতপা, 
ভবনাথ ভবানী-ভরণ॥ 

নির্জন নিয়াকার, নিগম পুবাণ সার। 
নিগৃঢ-বিষয়-নারায়ণ। 

রোগ শোক ছঃখহরা দৈন্-ছুঃখ-পাপহরা, 
মোক্ষদাতা গতিত-পাবন। 

বন্দে প্রতু দিগন্ধরে, খটক ডমরু করে, 
বুষে আরোহণ পঞ্চানন। 

প্রমধগণের নাথ, গুহগণের সাথ 
রান্থর নরের জীবন। 


কবিতাংশগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। 


তুমি হরি যোগরাজে, এ তিন ভূবন পৃজে 
তুমি হরি গুণের আশ্রয়। 

করিয়া ভোমারে সেবা, মুনিগণ মহাতপা। 
দিদ্ধ মাধ্য তোমার আশ্রয় 

তুমি হরি পু্যরাশি, শূল অগ্রে বারাণসী, 
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার। 

তাতে যেই মরে জীব, সে জন সাক্ষাৎ শিব, 
কি কহিব মহিম| তাহার ॥ 

মহামিশ্র জগনাথ হৃদয় মিশরের তাত, 
ককিচন্ত-হৃদয়'নন্দন। 

তাহাব অন্বজ তাই, চণ্তীর আদেশ পাই, 
বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ 


সর্বতী-বন্দনা। 
সংস্বতী-বনদনার পূর্লাংশ | 


নম নম বাণী, কৃপা কর নারায়ধী, 
বিষু-প্রিয়। পৃঙ্গ পল্মাসনে। 

পুস্তক লইয়া করে, উর দেবি এ আসরে, 
চক্র।ননি হাস্যব্দনে ॥ 

হিমদিদ্ধ চন্দন, পু শরদিন্দু গঞ্জন, 
তন্ু-ক্ষচি অকথা কথন। 

সুগন্ধি চন গায়ে, যোজন সৌর ধারে, 
কণ্ঠে রত্বুহার বিভূষণ॥ 


শুকদেব-বন্দনা। 
৪পৃঃ-গ্স্থোৎপত্তির কারণ, এই অংশের পূর্বে । 
বন্দে শুকদেবের চবণ। 
যেই মুনি সর্বজন, হৃদয়ে পদ্ম ষেন, 
প্রবেশ করিল কোপে বন। 


যেই মুনি নিরপম, জ্ঞান দীপের 
লিখন নিগমের সার। 
প্রকাশিল ভাগবত, সংসারের জীব 
সতাকার করিল উদ্ধার ॥ 
শিশুকালে বনবাস। তেজি মব অভি 
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া। 
পু বলি ব্যাস ডাকে। উত্তর না দিল ত 
তপো।বনে প্রবেশ করিয়! | 
বিবসন কলেবারে, শুকদেব কতঃ 
তারে দেখি বিষ্ভাধরীগণে। 
অঙ্গে নাহি দেয় বাস, তার পাছে চলে ব 
অবিলম্বে টার গরিধানে। 
দেখি এত অদ্ভুত? কহে পরাশর- 
লাজ কেন কর বধূজনে। 
মোৰ পুত্র গুণধাম,  নবীন-জলদ : 
দেখি কেন না পর বমনে। 
ভবে বিদ্যাধরী ব্যাসে,। হাসিয়া মধুর ত 
তেবুদ্ধি ন! আছে তাহার। 


ত্ীপুরুষে ভেদবানু।. কত নহে দ্িব্যত 
বুঝিয়াছি চরিত্র তোমার ॥ 
এমত তাহার গুণ, গুনিয়া ত তপে 


তাভজিলেন নুতের বিরহে। 
গোবিদা-পদারবিন্দঃ বিগলিত মক 
অলি কবিকঙ্কণে গাছে 


দিগৃবন্গন!। 
প্রথমে বন্দিব দেব ধণ্দ নৈয়াকার। 
একই মণ্ডপে বন্দে। ৫ চারি হু-আ: 
বফভবাহনে বঙ্গে দেব পঞ্চানন। 
দেরগণ সঙ্গে বঙ্গেন মবাল-বটিন। 


গড়ের পিঠে বঙ্গে দেব নার়ায়ণ। 
রাশিচক্ক সহিত বশ্দিব গ্রহগধ | 
অযোধ্যা নগরে বন্দে? ্রয়াম-লক্ষ্মণ। 
সীতা-ঠাকুরাণী আর ভরত শত্রঘন ॥ 
ওড়িষ্যায় বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ। 
শুভদ্র। বলাই বঙ্গে'। করি প্রণিপাত ॥ 

*নবন্ধীপে বন্দে! গোরা শচীর কুমার । 
হরিনাম দিয়া টকল জীবের উদ্ধার । 
অবনী লোটায়য বঙ্গে শট ঠাকুরাণী। 
যার গর্ভে গোরাঠাদ জম্মিল৷ আগনি। 
কবীর্ঘন সিজ্জন কৈল খোল করতাল। 
প্রকাশি জীবের লাগি প্রেমের পসার ॥ 
যেই জন নাম লয় নাম দেন তারে। 
প্রত নামে বান্ধ ভেলা! সিশ্কু ভরিবারে | 
দশ অবতায় বন্দে! এক চিত্ত মনে। 
বরাহ নৃসিংহ কুণ্দ অদিতি-বাউনে। 
দামুষ্তার ঠাকুর বন্দিব চক্রাদিত্য। 
যার পাদপদ্স সেবি করিু' কবিত্ব॥ 
বোড় গ্রামের বলরামে নত কৈলু' শির। 
হনূমান্‌ বঙ্দিব গরুড় মহাবীর । 
কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দে! কোঙাঞি নগরে। 
চহ্ছকোণার গড়পতি বঙ্গে মললৌস্বরে । 
তাটেম্বর গোটেশ্বর বন্দিলু' গো্ানে। 
অগ্রিমুখ হর বন্দে'। বাস পলাসনে ! 
লাড়িচা নগরে বন্দে? সর্বমঙ্গল!। 
অঙ্গুর বধিয়া মায়ের গলে দুগুমালা । 
মুণ্ডখোপ গ্রামে মাতা বন্দো মন্তেঙ্বরী। 
জয়চত্তী মাতা বঙ্গে? চয়ড়া নগরী । 
কাইতির বাণেশ্বর বঙ্ছি গাব আগে। 

: মৌলার র্ধিণী বঙ্ছে। মন্তকের পাগে॥ 
ক্বীরগ্ামের যোগাছা বঙ্দিলু' বিধিমতে। 
তমলুকের বর্গভীমা বন্দে) মুক্রি মাথে। 
আমতার, মেলায়ের চরণ বঙ্গিয়া। 
খান্দী বিশালাক্ষী বনে” প্রণাম করিয়া ॥ 
বিক্লমুরের বাগুলী বন্দিলু' গীতনাটে। 
বাহীবাড়ি নীল মাতা রাজযোলহাটে | 


রর ( খ) 


চত্তীপুরের বারাহী বন্দিলু' বিধিমতে। 
বড়ই পিরিতি মাতার কুম্গুম পরিতে ॥ 
শিবাক্ষেত্রে বঙ্গে মাতা উত্তরবাহিনী। 
ইীপুরের রঙ্কিণীকে জোড় করি পাণি। 
বাঁলিগড়্যার ভগবতীর পদে পরণাম। 
বৈগপুরে তররীক্ূপে করয়ে বিশ্রাম ॥ 
গাড়ামুয়ার কামার বুড়ীর বন্দিয়ে চরণ। 
দশঘরার বিশালাক্ষী হও সুপ্রসন্্ ! 
তেরঘরার বিশালাক্ষীর পদে কৈলু' নতি। 
রামনগরের তবানীরে করিয়া তকতি ॥ 
রাণীহাটের ভগবতীর পদে কৈলু' নতি। 
মুণ্ডমালা গলে শোতে ভীষণ মূরতি ॥ 
চারি চতুত্বল ঘর দেখিতে ম্ুন্দর। 

ডানি বামে ছুই পী'ড়। অতি মনোহর | 
রক্তমুখী রস্িণী যে রক্ত গীল বসি। 
কেহ নাঞ্ি জানে স্থান গুপ্ত বারাণসী | 
হাথে তালে বঙ্দিলু' বড়!র বিষহরি। 
চারিদিগে নাগেতে বেষ্ট ত যার পুরী। 
দুষ্ট কেদারপুর আর হারনহাটী। 

বথা তথা বুল চল! মগুলগ্রামে বাটা ! 
বালীভাঙ্গার বন্দোপাধায় বাড়ীর চরণ। 
প্রণাম করিয়া যত দেবদেবীগণ | 
জয়দেব বিদ্ভাপতি বন! কালিদাস। 
আদিকবি বাল্সীকি বন্িলু' মুনি ব্যাস। 
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। 
যাহ! হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয় ॥ 
ৰন্দিলু' গীতের গুরু শ্রীকবিকষ্কণ। 
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ ॥ 
গায়ন গুণিন্‌ লেই নাটুগ লেই পো। 
কবিত্ব শিখিলু' মাত! তব মায়া মো॥ 
হাথে তালে ডাকি আমি হইয়! কাতর। 
নায়কের আসরে ছৃর্গা উরহ মন্তর। 

ছুই পালোর কন্ধে দিয়া ছুই গাও। 
আমার কন্ধেতে বমি রনি খেলাও | 
ডাকিনী ধোগিনী বন্দে? জীধর্দবের পা। 
লবধ হইয়! যে মোর আসরে করে ঘা ॥ 


তিনি মোর ভগিনী আমি তার তাই। 
আমরেতে করে ঘ৷ চশ্তীর দোহাই ॥ 
অভয়! মঙ্গল কবিকন্কণে গায়। 

হরি হরি বলহ বন্দনা হৈল সায় ॥ 


দক্ষের ছাগমুণ্ড | 
১৫ পৃঃ-_বীরভদ্্ের কৈলাসে গমন এই 
' অংশের পূর্বে 


ছক্ষষজ্ঞ নাশি বীর মনে অভিলাষ । 
দণুমাত্র বীরভদ্র আইলা কৈলাদ | 
সঙ্গে যোলকোটি লড়ে প্রেত ভূত দানা । 
দামাম। দগড় কাড়। ব্যাল্লিশ বান্জনা ॥ 
প্রথাম করিয়া! শিবে কৈল নিবেদন 
প্রসাদ করিয়৷ তারে দিলা নানা ধন ॥ 
এমন দক্ষের মথ শুনি বিনাশন। 
তপস্যায় মন দিল! দেব পঞ্চানন । 
ছাগলের মুণ্ড দক্ষে কাঁরিল জেোড়ন। 
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন । 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্বণ গান মধুর সঙ্গীত । 


সতীস্কন্ধে শিবের ভ্রমণ | 


বৈরাগে চলিল! ভ্রিলোচন। 

ব্রহ্মা আদি পুরল্গরে, . রহাবারে যত্ব করে 
নাঞ্ি শুনে কাহার বচন ॥ 

সতীকে লইয়। শূলে, তৃলিয়। স্বদ্ধের মূলে, 
ব্রিভূবন করেন ভ্রমণে । 

কাটিতে সভীর শব জগতের নাথ দেব 
অহুমতি দিল সুদর্শন । 

চক্র কীটক্ধপ ধরি, শরীরে প্রবেশ করি, 
্রস্থে গর্থে কাটিতে লাগিল। 

বাম চরণ নিলা পড়িল যে ঘাটশিলা, 
তার নাম কক্ষিণী হইল। 


দক্ষিণ চরণববে, পড়িল যে যাজপুরে, 
তার নাম হইল বিরঙ্গ|। 
দেবা সকল মেলি, মিদ্কপীঠ তারে বলি 
সুরপতি তার করে পূজা । 
চক্রে সব হাথ কাটে, পড়ে রাজবোলহাটে, 
বিশাল লোচনী মাহেম্বরী। 
সতী দক্ষিণ হাথ, বালিডাঙ্গায় হৈল পাত, 
রাজেশম্বরী বলি নাম ধরি । 
তবে সদশিব রায় মহাপরিশ্রম পায়, 
ক্ষীরগ্রামে করিল! বিশ্রাম 
হে পৃষ্ঠদ্শ পড়ে, দেবের আনন্দ বাটে, 
যোগাছ্যা হইল তার নাম॥ 
তবে প্রভু ধর্জটে, . গেলেন নগরকোটে, 
দিবসেক রহিলা পিনাকী। 
মস্তক কাটে চক্রকীট, সেই মহাসিদ্বপীঠ, 
তার নাম হৈল জালামুখী । 
তবে ত দেবের রাজ,  উত্তরিগ| হিংলাজ, 
নাভিস্থল পড়িল তথায়। 
দেবকে তন্্রমান।  , সেই মহামিদ্স্থান, 
জপিলে পাতক নাশ পায় । 
ঈপানে ঈশান যায়, উত্তরিল! কামিথ্যায়, 
তথ! হৈল দেবী-প্রিয়স্থান 
মধ্য অঙ্গ কাটে কীট, দেই মহাসিস্ধপীঠ। 
কাওরূপ-কামাথা! তার নাম॥ 
তবে ত কৈলাসবাসী,  উত্তরিলা বারাণসী 
বক্ষম্থল পড়িল তাহাতে । 
বিশালাক্ষী রূপ হৈল, সর্বদেবে পূজা কৈল, 
উঠে শিব শূল করি হাথে ॥ 
প্রভু শূল শূন্ত দেখি, শ্ত্রেহেতে সঙ্গল আশথি। 
অস্থিধণ্ড পাইল শূল-আগে। 
কারণ্য-পদান্ঘ বলি, সেই মস্তি কণ্ে ধরি, 
ধান করি বসিলেন যোগে ॥ 
মিদ্ধগীঠ যত স্থান, শঙ্কর সাধয়ে জ্ঞান, 
কার্যযসিদ্ধ হয় জপগুণে। 
শুন রে সাধক তায়্যা, এই স্কানে জগ গিয়, 
'ভ্কবিকুষ্ষণ রম তণে ॥ 


] শুনিয়া ইল্সের কথা, 


62) 

ইন প্রতি বরহ্ধবাক্য 

১৯ পৃঢকামদের তম্ম এই অংশের পূর্কো। 

হয়ে পরম ব্যথা, 
বলে দ্যা ইন্দ্রের সম্মুখে 

আমার যুকতি ধর। . উপায় বিশেষ কর, 
পরিহরি হাদয়ের চুঃখে ॥ 

শুন শুনপুরদর  আমিতারে দিমু বর। 
ছল সেই ভুবনে দুর্জয় 

গাছ আরোপিয়। মাঠে, দে আপনি নাহি কাটে 
যদি দেই বিষবৃক্ষ হয়।॥ 

সংগ্রামে তাহাকে জিনে, কেবা আছে ব্রিতৃবনে 
সংসারে অধিক বল ধরে। 

তার সিদ্ধ কলেবর। সুখ তুঙ্জে নিরস্তর, 
তার বলে ব্রিতৃবন হারে 


বরুণ পবন যম, কেহ নহে তার মম, 
বিষুচক্তে ক্ষয় নাহি যায়। 
মহেশের পুত্র হবে। . বড়ানন নাম থুইবে, 


তৰে তার মরণ নিশ্চয় ॥ 

সেই দেব পণুপতি, তপন্বী পরম যতি, 
অ']থি মিলি নাহি চাহে নারী। 

শঙ্করের তেজ সয়, হেন নারী কেবা হয়) 
বিন! দেবী হ্মস্ত-কুমারী ॥ 

চল দেব ইন্্ররাজ, সাধহ আমার কাজ, 
দেবী আছে শন্ভু সন্িধানে। 

করাইবে ধ্যান ভঙ্গ, হয়েষেন এক অঙ্গ, 
আরতি দেই কাম-বাণে | 

আর যেই কথ| কই, তারে তুমি হবে জয়ী। 
যুক্তি করি যাহ নিজ বাস। 

অভয়! চরণে চিত. রচিয়া নৌতুন গীত, 
গঞ্চালিকা করিলা প্রকাশ ॥ 


২৪ পৃষ্ঠা-_নারীগণের পতিনিদা! অংশে। 


গাকৃতেলে চুল গেকেছে বয়স কোথা গ্যাছে? 
পোএর হয়্যাছে পো নাতির হয়্যাছে ঝি। 
স্থবির হয্যাছে তন বয়ে বটে কি।। 


রূপে গুণে সুন্দরী নাতিন ভাল আছে। 
এমন বরে বিভা দিয়া রাখি আপন কাছে 


মহাদেবের ভিক্ষায় গমন | 
২৬ পৃঃ-_গণেশের জন্ম এই অংশের পৰে 


প্রভাতে উঠি! হর, ভিঙ্ষ! মাগে মহে 
ত্রিদশভূবন-অধিকারী।' 

গুনিয়া শ্বের শিল্পা, ধায় বত ডিঙ্গ! চি 
সাথে ফিরে আওয়াফি আওয়ার ॥ 

ছুই হাথে ঝুলি বায়, মধুর সঙ্গীত ? 
মাগে ভিক্ষা থাকিয়! অঙ্গনে। 

পুণ্যবতী যত নারী, চাল কড়িদেইদা 
শিবখালে দেই ভাগ্যবানে ॥ 

গোপনারী দেয় দধি।  ন্ুররধর চিড়্যা ৎ 
মদক সনোশ খণ্ড চিনি। 

ভিলা স্দেশ আন, তান্বলিনী গুয়! € 
তৈল দিল কলুর রমনী ॥ 

শিবের হৃদয়ে জেনে, লোণ আনি দিল হে 
কুঁচিল| সরস হরীতকী। 

যুয়ান জীরা তেজপাত, যোগান সিন্ধির প 
হরয হইল হর দেখি।। 


প্রভুর ত্রিশূল নন্দী, বাণ্যা-ঘরে ধুকয| ব 
কৃঁচিল! গাজই নিল! ধার। 
হৃদি বল-কুতৃহলে,  ফণিয়াজ পাটা 


যান হর কু'চনীর দ্বার | 

একে ত কৌচের মেক়্যা। হয়ের বারতা গে 
ভিক্ষ। দিতে আইল তখন৪ 

পুরাষ্তন দেখি হরে, কাচলী অসং 
কুচযুগে না দেই বসন, , 

দশ পাচ সখী মেলি, শিবের বসন 
কেহ বা টানয়ে পরিহাসে 

বলি কুঁচনীর পাশে, শিব নিবানন্দে তত 
যুবতী বুড়ার নাঞ্ বাসে ॥ 

হাদেলে! কুনী বামা,্কৌনী ডাল জানে € 
রিবা যুবা নহলী যৌবন। * 


নিয়া না জনে যেকি কাজে না আনে তজে 
জানি যদি দেহ আলিঙ্গন ॥ 

রে হান্ত ভাসে।  কুঁচনী রমণী হাসে, 
বিভ| ফৈলে যুবতী রমণী। 

লি মোরা যাব তথা। তোমার বিক্রমের কথা, 
জ্ঞাত হব তার মুখে জনি ॥ 

বীজ-মিশ্রমুত, সঙ্গীত কলায় রত, 
বিচারিলা অনেক পুরাপ। 

[্তা-নগরবাসী, সঙ্গীত অভিলাধী, 
জ্কবিকষ্ষণ রদ গান || 


হরগৌরীর পাশক্রীড়া 


৭%:__গোয়ীর পাশাখেলা৷ ও মেনকার 
তিরস্কার এই অংশের পূর্বো। 


এ 


টা রঙে 
ছুহে বসি কুতৃহর্লে। 
ন সম, জয়া পাশ! দেয়। 
হর বলে গৌরী খেলে ॥ 
॥ বলে বাণী, শুন শুলপাণি, 
বদিবা খেলিবা রঙ্গে । 
ঘা! খেলিবে, হারিলে কি দিবে) 
বলি তবে খেল সঙ্গে ॥ 
॥ জ্রিনয়নী। যদি হারি আমি, 
গায়ের ভূষণ দিব। 
পি খেলিব, কহ সদাশিব, 
তোমার কি ধন পাব॥ ' * 
 ্রিপুরারি, গুন তুমি গৌরি, 
,খেলছ আগে ত পাশা। 
পরাজয়, দৈবে যাঁদ হয়, 
তবে করিহ লৈতে আশা ॥ 
₹ মোর বানী, প্রত শূলপাণি, 
ইহা ত না বুধি জামি। 
শিরা হারিবে।.: * কিবা ধন দিবে, 
"সাহা বাথ আগে তুমি।। : 


হরেব সঙ্গে, 


কথায় না৷ যায়, গৌরী ধন চায়, 
হাসিয়। বলেন শূলী। 
গুন মোর পণ। আছে যেবা ধন, 
নিবে ত সিদ্ধির ঝুলি ॥ 
মহেশ শক্করী, খেলে পাশ সারি) 
রচিয়া হীরার ঢাল। 
বসিয়। খেলিতে, লাগিল কহিতে, 
সাঙ্গী হইও মহাকাল ॥ 
দশ দশ দশে, ডাকে ভূবনেশে, 
চরের গতি খেলে। 
দেখি অভিমুখে, পাটি ঘষি বুকে, 
গার্ধতী চৌরঙ্গ ফেলে 
হাতে করি বলে, পন্মা কুতৃহলে, 
এক দনে ছুই কাট। 
সাত। মাতা বলি, ডাকে ত্রিপুরারি, 
দোয়। চারি হৈল বাট ॥ 
ত্রিপুরা ফেলিল ছুরী। 
পড়িল ছু তিয়া, সুখ হৈল হিয়া, 
হারিল মদন-অরি ॥ 
বুদ্ধিঃগাইল লোপ, শিবের বাড়ে কোপ, 
বলে পাত আর চা'ল। 
ভিক্ষার.কারণে, যাইব বিহানে, 
জিনি লেহ বাংঘছাল 
পাশা কর দূর, 
সভার আছয়ে কাজ । 
তুমি ভূতনাথ, খেল মোর সাথ, 
হারিলে পাইবে লাজ ॥ 
পুন খেলে গৌরী, দশ ছুই চারি, 
খেলিল করিয়া! শলী। 
ছু-তিয়৷ ফেলিয়া হারিল খেলিয়া, 
 ইরিগ-লাষ্নমৌলি | 
কহে সদাশিব, আছে মোর দৈব, 
, সম্মুখে নিবমে কাল। 
হারিল শঙ্কর, , দেব দিগম্বর। 
ছাড়ি দিল বাঘ-ছাল ॥ 


শুনহ ঠাকুর, 


পাশ-ছাড়ি যান, করিল ভোজন? 
দুহে কত ভি নহে। 
শ্রকবি মূকুন্দ, 
দেবের চরণে কহে ॥ 


রচি পরিবন্ধ, 


৫৬ পৃ:-ভগবভীর গোধিকা রূপধারপ এই 
অংশের ৮ম পংক্তির পর। 


প্রণতি করিয়া মতে করে অভিমানে । 
তয়্কর দস্তাল-শ্যামল কলেবর। 

। কিব। জলধর আয ছাড়িয়া অন্বর | 
ভল্লক শার্দুল গণ্ডা কোক বরাগণে। 
প্রথতি করিল আমি চণ্ডীর চরণে ॥ 
ছোট বড পশু আল্য চণ্ডী সম্নিধানে। 
প্রণাম করিয়! সতে করে নিবেন || 
সভাকারে অভয় দিলেন ভগবতী। 

| আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি ॥ 
পণুগণের অঙ্গে চণ্ডী বুলান পঙ্হাথ । 
সভার ছুরিত্ড মাতা করিল নিপাত ॥ 
লুকীকায় হও গণ্ড বলেন অতয়]। 
বিদায় দিলেন পণ্ড সম্তোষ করিয়। | 
বর পাঁয্যা পশুগণ হরধিত মনে। 
ছোট বড় পশু সব গেল৷ নিজগ্থানে ॥ 


ফুর্পরার পুনর্বার উপদেশ। 
৬৭ পৃ: গুনর্কার ফুল্পয়ার উপদেশ 
এই অংশের পূর্বে । 

করিয়া উভয় প্রাণি, বলে ব্যাধ-নিতক্ষিনী। 
গুন রাম! দ্বিজের বনিত|। 

স্বরূপে কহিয়ে তোকে, ঠেকিল! বিষম পাঁকে 
কি কারণে আইলে তৃমি এখা ॥ 

তোর। অতি পীন পয়োধর, গুরুয়া নিতত্বতর। 
তুয় রূপে উজ্জ্বল কুটীর। 

নৌতুন যৌবন রাশি, কিবাপিয়া পরবাদী, 
তেঞ্ি ঘয়ে নাছি রছ খির ॥ 


মাগব্য নামেতে মুনি, সকল পুরাণে শুনি 
তার গুন দৈব কারণ 

মুনি হ্যা কৃতৃহলী, পতঙ্গেরে দেয় শূলী, 
ব্যোম-পথে করাল্য গমন ॥ 

মুনির দৈবের পাকে, অধিপতি মেই লোকে, 
হেন কালে হার!ইল হয়ে। 

ঘোড়া-চোর গায়্য। ত্রাস, অস্থ রাখি মুনি পাশ, 
পলাইয়। গেল প্রাণ-ভয়ে ॥ 

ঘোড়া খুজিবারে ধাই, পরাইল মুনির ঠাই, 
বান্ধিয়া আনিল হাথে গলে। 

নৃগাজ্ঞায় নিশাপতি  মুনিরে ধরিয়। তথি 
আরোহণ করাল্য ত্রিশূলে ॥ 

ভারত-বিধান-ক্রমে,। শুনেছি পণ্চিত-ধামে 
অবনীতে দারি সুরপতি । 


জানি ব|জানিতেগার, জানি ব! জানিতে নার, 
কালক্রমে পাইল স্বামী সতী ॥ 

বেঙববতী নামে দারা, স্বামী যার শতশিরা, 
অবিরাম শরীর গলিত । 

গতিত্রতা হয় যেবা, তেন মতি করে সেবা, 
স্বামীর পালণ করে নিত ॥ 

গতির আদেশ ধরি, নিজ-গতি কান্ধে করি, 
গ্গা-ন্নান করিবারে যায়। 

গঙ্গার ওকৃল ধারে, অঙ্গ মাঙ্ন করে 
বারবধূ দেখিঝরে পায় ॥ 

মুনি বলে গুন মতি। ইহার ভুঙ্জিব রতি, 
বারবধূ লক্ষহীর| নে 

সতী নিতি স্বারাগারে, অঙ্গন মাজ্জন করে। 
বেস্ঠা বিশ্ময় ভাবে মনে ॥ 

দৈবযোগে বেশ্বা সনে, দেখাদেখি ছুই জনে, 
হাস্থারমে ছুজনে কথনে। 


বেদবতী বলে বাধী। বেশ বিশ্বয় গুণি। 
ভাগা করি সে মানিল মনে ॥ 
মানিল মান পূর্ণ) নিজ্াগারে আসি তু, 


কান্ধে করি স্বামী লয় যায়। 
তিশুলে আছিল! মুনি, তমোঘোরে নাহি জানি, 
মাথা বাঞ্জে সে মুনির পায়॥ 


( € ) 


যোগ বলে হরি-সঙ্গ। যে মোর করিল ভঙ্গ, 
দেবত। অনুর কিবা নর। 

যদি হয় দেব খধি, সে মরিবে গেলে নিশি, 
বাগ্বস্জ দিল মুনিবর || 

গুনি বলে বেদবতী, যদি আমি হই সতী, 
এ যামিনী ন। গোহাবে আর। 


মুনি সতী বিসংবাদ, ঠৈল বড গরমাদ, 
অলজ্ঘ্য বচন দু'হাকার ॥ 
পৃরিতে পতির আশ, রাঁরবনিতার পাশ, 


পতিত্রত! লয়া। যায স্বামী। 

দেখিয়। ত ব্যাধি-কায়, বেশ! না পরশে তায়, 
আইল! মুনি ন| গোহায় যামী ॥ 

অনিবার বিভাবরী। যথা বেদবতী নারী, 
সেবে দেব জুডি ছুই কর। 

সতীর আদেশ ধরি, উঠিল তিমির-অরি, 
মরে মুনি। জিন্াল অমর ॥ 


৭২ পৃ:কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি এই 

অংশের ১০ম গংক্তির পরে। 
পুনর্ববায় কহে বীর করিয়া প্রণাম। 
কহ মাত! শুনিব তোমার শত নাম। 
তোমার চরণ মাত। দেখিলু' বিষতমান। 
কর্ণের সঙ্গেহ ঘুচে গুনিলে অভিধান ॥ 
শ্ীকবিকম্বণ গীত মধুরস বাণী] 
আপনার নাম মাত। কহিছেন আপনি 


চণ্ডীর শত নাম। 


ব্যাধের নন্দন, শুন হে বচন, 
এই মোর শত নাম। 

এতিন ভুবনে, কেবা নাহি জানে, 
সব ঠাঞ্ি মোর ধাম ॥ 

চামুণ্া চ্চিকা, চন্রিণী চণ্তিকা, 
চামুণ্ড। চণ্তবতী মহামায়!। 

শুতা শুভঙ্করী, শুত আমি করি, 
তোমারে করিলু' দয়া। 


ইন্জাণী তরঙ্ধামী, নরসিংহবাহিনী, “ 
কুমারী শক্তিন্ধপিশী। 

জয়ন্করী জয়া, শঙ্করী অভয়া, 

বেদবতী নারায়ণ ॥ 

কালী কপালিনী, কোৌঁশিফী মালিনী,» - 
বৈষ্কবী শিব-বনিতা। রর 

গৌরী শাকস্তরী, গঙ্গা শুযেশবরী, 
আমি আদ্যা-দেবী-ন্তা |. 

গোকুলে গোমতী, দক্ষগৃহে সতী, 
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে। 

ভয়ঙ্করী তীমা। উগ্চণ্ড| বামা, 
মহাতেজ| কংসাগারে ॥ 

যমুনা! ফোগিনী। যশোদা-নঙ্গিনী, 
যোগনিদ্রা জয়গ্রদ। 

মূড়ানী অন্থিকা প্রচণ্-বালিকা, 
ধরি থা চন্ম গদা। 

কালিকা কল্যাণী , মোরে সবে জানি, | 
কার্তিকী কামক্ষপিণী। 

গোরী খগেস্বরী, . চত্তী জলেশববী, 
জয়ধৃতি তপস্থিনী। . . 

ন্গী নিত্য পুটা, তরিনেতর ব্রিপুটা, 
ত্রিপুর৷ দ্বারবাসিনী। ? 

গদদিনী চক্রিণী, পিলঙ্গা মোহিনী, 
সাবিত্রী ঘোর-স্পিণী || 

ক্ষমা সরম্বতী, কামাধ্যা কিরাতী, 
চণ্ুমুণ্ডা চতৃভূ'জ।। ঁ 

ব্রগ স্রিকরী, শর্বাণী সাবিত্রী, 
সহহ্রাঙ্ষী দশতুজা ॥ * 

অপর্ণা না'গাঙ্গী, প্রত্যঙ্গী নীলাঙ্গী, 
ঘণ্টেষ্বরী জগম্মাতা | ' *. 

শাস্তি মোর নাম, ভুবনে উপাম। পু 
শুনহ নামের কথা ॥ 

দাবনাশিনী,. .... তরাবভািনী, 
নগেন্জ-নঙ্দিনী চণ্তী। নু 

বেণু সন্ততধরা। মুবজ। শিরা, | 
থাজায় ছুন্দৃভি দণ্তীগ॥ . 


বংনল-দল, চরণ-যুগল। 
তথি শোভে নখচন্ম। 

দে চস্তীর,। বাজয়ে মঞ্জীর, 
গতি গজপত়ি-মদ | 

স্নানের কোণে, আছে কত তৃণে, 
অনুর নাশের ইযু। 

তি সরোরর, 
ভরময়ে ভ্রমর শিশু ॥ 


তখির উপর, 


ব্ণিককে স্বপ্র-প্রদান। 
*ওপৃ:__কাঙকেতুর অঙ্গুবী ভাঙ্গাইতে 
বিকালয়ে গমন এই অংশের পর। 
শ দণ্ড হেমথালে করিয়। ভোজ ]। 
হাটে নি! যায় বাণ্যা বিনোদ শয়ন ॥ 
(শিক শিয়রে মাত] কহেন স্থপন। 
রালি, প্রভাতে আসিবে কালু ব্যাধের নন ॥ 
মূল্য করিয়া দিহ বদলি ধন। 
এতেক কহিয়া হৈল চণ্তীর গমন ॥ 
যা হৈতে উঠে বী্ প্রত্যুষ বিহান। 
বঙগুবী লইয়! বীর করিল গয়াণ ॥ 
[হাবীর আইল! বথ| বণিককর ঘর | 
নাইলেন পাঁচালী মুকুশা কবিবর ॥ 


একাকী কালকেতুর যুদ্ধ | 
১০২ পৃ কালকেতুর বন্ধন এই অংশের 
পর্বে। 

ভাড়,র বিলে কোটাল সানঙ্গে, 
বেটিল কালুর ঘর। 

গজের 'আড়ত্বর, শুনিয় বীরবর, 
বাহির হইলা সত্তর ॥ 

মুটকিয় ঘায়। বীর মারে তায়, 
ধুঝয়ে বীর কোটালে। 

ধিতে য্েযায,। , মুটফির ঘায়, 
গড়য়ে অবনীতলে ॥ 


[৭ 


তেজিয়া প্রাপ-ভয়, করে বীর রণ জয় 
ধরিতে আইল দুই মাল। 

ছুই মুটকির ঘায়, ছু'হে গড়াগড়ি যায়, 
শিরে ঘ| হানে কোটাল ॥ 

ধরিয়া বীর রণে, তুঁর-চরগ্ট 
মাথায় তুলিয়া দেই নাড়া। 

রঙ্গ ছাড়িল, তুরঙ্গ পড়িল, 
হাথে রহিল ফড় ॥ 

করিবর-শুণ্ড) ধরিয়া মুণে 
মুটকি মারি দিল টান। 

ভাঙ্গিলঞ্সু, ছিগ্ডিল গুণ, 
কাকুড়ি যেন খান খান ॥ 

বীরের বিক্রম দেখিয়। নিক্কগম, 
অভয়। চিত্তেন মনে । 

ললিত প্রবন্ধ, দবিন্ববর মুকুমা, 
অভয়/'চরণে তণে ॥ 


? 


ধনপতির পারাবতক্রীড়ায় গমন। 


১২* পৃধনপতি র পারাবত জীড়া 
ও খুলনা দর্শন এই অংশের পর। 


পার উড়াইতে যান সাধু ধনপতি। 
যত নগরিয়। ভাই করিয়। সংহতি ॥ 
মুকুন্দ মাধৰ বন্মালী নারায়ধ। 
রামকৃষ। জগন্জাথ ভরত লক্ষণ ॥ 
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত। 
হরিহর জনার্দন কুল-পুরোহিত ॥ 
দামোদর গদাধর সুবল সুদাম। 
হরিইর গীতান্বর আর শিবরাম ॥ 
নঙ্গরাম পরমাননদ বিনোদ বিক্রম। 
বাসুদেব কামদেব জার সনাতন ॥ 
মধুরেশ হ্বধীক্ষেশ ভীপতি শ্ীবাস। 
পুরুযোত্ধম আল্য। আর শ্বাম হরিদাস। 
অন্ত অচত আইল আর অভিরাম। 
চন্কপাণি চতুড়ূ'্ আল্যা ভূগুরাম ॥ 


মুরারি টৈত্যারি ইগ্োবিন্দ তবানন্দ।' 
পায়রা উড়াতে ছল সভার আননা ॥ 
যত নগৰিয়। বেদে সদাগর সাথ। 
যতনে লইল সব নিক্গ পারাবত ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত 
শ্রীকবিকন্কণ গান মধুর সঙ্গীত | 


পারাবত-নমাবলী 


| লয়ে নিজ পারাবত, ঢগ্ে ধনপতি দত্ত, 
লঢ।ইতে নগৰিয়। সাথে । 

করি শুভক্ষণ বেলা,  চটিয়। প|টের দোলা, 
কিছ্বরে পিগ্তর লৈ মাথে ॥ 

খতি-মারি পাত-শালিকা শ্বেত নেত। নয়ানমুখা 
করট তামট সুলক্ষণ। 

সৌন্গ-মুখ রজ-গোলা, শিখরিয়া ঘন-লোলা, 
সাঙলী সুবলী সুদর্শন ॥ 

পারুল্য। বাতাস্থা হাসা, নাট্টা থাটা বুড়ী ডাসা 
জটাদিন্দুরিয়া বনজয়!। 

নীল-কুমুদ কুখা, *  ঘিরিণি দীঘল-মুখা। 
মন-নুখা রাঙ্গ। দেউলিয়! | 

সিংহ। বাঘ! রণজিতা, কয়রা কপালচিতা, 
দিন্ধু মাটা। পাউশ! পাথর। 

মাণিক দোসলি মুডা, আভাঙ্গ। গরন। ছুড়া, 
পালট বিলটি রতিতোরা ॥ 

গাঙশি পাথরি টাঙ্গি। হাদী ডাশী বুড়ি রাঙ্গি, 
নান| রঙ্গে লইল পায়রী। 

করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান। শ্রীকবিকন্ধবণ গান। 
রঘুনাথ নৃপতি-কেশরী : 


রামাগণের পতিনিন্দা। 
১২৩ পৃঃ ছুর্বলার নিকটে লহনার 
খে এই অংশের পূর্বে । 
ভে বলে খুল্পনার বর মিলেছে ভালো । 
মদনমোহন বরের রূপে ঘর করেছে আলো ॥ 


এক যুবতী বলে দিদি মোর কণ্ধু মদ 
অভাগিয়া পতি মোর ছুই চক্ষু অন্ভ॥ 
কোন দেশে নাহি সই ছুঃখিনী মোর পাব|। 
ফোলের কাছে রহিতে সদাই করে হারা | 
আর যুবতী ঝল পতির বর্জিত দশন ) 
শাক সপ ঘণ্ট বিন! না করে তোজন ॥ 
দচ ব্যঞ্নন আমি সই যেই দিনে রাদ্ধি। 
মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কান্দি ॥ 
আর যুবতী বলে লই মোর গ্োদা পতি। 
কোয়া! জরের উধধ সদাই পাব কর্তি ॥ 
ভা্র মাসের পাকই বড়ই দুবার । 

গোদে তেল দিয়া কত তুলিব নেকার ॥ 
আর যুবতী বলে সই আমার পতি কাল|। 
আনের সংসার সুখ মোরে বিষম জ্বাল! | 
ঠারে ঠোরে কহি কথ! দিনে পতির মনে। 
বাত্রি হৈলে নিদ্র! যায় গরুড়-শয়নে ॥ 
আস্ের চিশালে বুড়ী নানা কাছ কাচে। 
পাক-তৈলে দেখ মোর কেশ পাকিয়াছে ॥ 
পোরগ তৈলে চুল পাক্যাছে বদ কোথা আছে 
রূপে গুণে শুদরী নাতিন ঘরে আছে। 
হেন বরে বিয়া দিয়া রাখি আপন কাছে ॥ 
বর দেখি আয়োগণ খায় মন-কল। 
ধনপতি দতে সাধু দিল বরমালা ॥ 

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
শ্রীকবিকম্ণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ 


ব্যাধের শারিক। বন্দীকরণ। 


১৩০ পৃঃ শারীগুকের উপদেশ 
এই আপের পূর্কে। 

শ্রমযুক্ধ ছুই ভাই বদি তরুহলে। 
শারী শুক ছুইপাখী আছে সেই ডালে ॥ 
শারী বলে ওহে শুক আজি লগে ভয়। 
হেন বুঝি বনে আইল কালের সঞ্চয়।॥ 
এ বন ছাড়িয়া চল অগ্্ বনে বাই। 
গহন কাননে গিয়! মিট ফল খাই ॥ 


(ছু) 


তুণ্ডের আহার খমি পড়ে নিরন্তর 
ছটফট, করে প্রাণ বুকে লাগে ডর।। 
নিবসি ক্কাননে প্রিয়ে কিছু ভয় নাঞ্ি। 
মাহসে কর্হ তর যা করে গোসাঞি। ॥ 

এই বনে বছকল করিলাম বাদ। 

কেমনে ছাড়িবে প্রিষ্নে বাপের নিবাস ॥ 
দৈবে যদি করে দয়া মর্বঠাঞ্চি তরি। 
অন্ত দেশে গেলে প্রিয়ে ঘরে বসি মরি॥ 
শানীপুক দুঃখ ভাবে বৃক্ষের উপর। 
তরুতলে বনি শুনে ছুই ব্যাধবর ॥ 

বাম করে পচ! লতায় পাতে নান ছলা। 
আট! ফান দিয়! ত চালায় সাতনলা ॥ 
পাখে আট। দিয়। ব্যাধ করে নানা মন্ধি |. 
উড়িয়! পালাল শুক শার৷ হৈল বন্দী ॥ 


শারী-শুক-সংবাদ। 


১৩২ পৃ রাজার সহিত শারীতুকের 
কথোপকথন এই অংশের পূর্বে । 
রায় হে! দুখ নিবেদি তোমায়। 
পূ্বকৃত কণ্মগন্ধি, বিধি বিভুদ্বিতে স্থিতি, 
পুথ্যবান্‌ তোম|র মতায় ॥ 
কহে পক্ষী শারী শুক, নিবেদি আপন দুখ, 
শুন হে নৃপতি দপ্চরায়। 
পূর্ব পাগের ফলে, জন্ম হৈল-গক্ষি-কুলে, 
আছিলাম ধণ্ধের সভায় ॥ 
জমার জঙ্মের বাপ, শুন ওহে নৃপমণি, 
মোরে ছুখ দিল কখ্মদার। 
ূর্বেতে অধন্দ কৈল। পঙ্গি-কুলে জন্ম হৈল, 
বীরবাছ রাজার তনয় ॥ 
গুনহ পাপের কথা, দশ সহশ্র ছিল মাতা, 
এক কোটি অশ্ব গদাতিক। 
রাত মাত ধত।. তার নাম লব কত, 
চৌদ্দ লক্ষ আছিল বাহক ॥ 
বিশ্বামিতর মুনির লাগে, জম্ম লৈম পক্ষি-রপে, 
ূর্বকর্ম না যায় মোচন 


বিধি নিয়োজিল যত, গেহ কত নহে ই, 
গক্ষিযোনি হইল জনম|| 

বৃ্গাবন পৈতৃক স্থান, কালিদীতে, জান দান। 
জন্ম মোর কল্পতকমূলে 


বৃন্ধাবনে চানদমুখ, দেখিয়। পরম দুখ, 
আছিলাম আনন মঙ্গলে ॥ * 

গোপের বালক-মঙে, ছিলাম পরম রঙ্গে, 
নিরবধি দেখি চাশমুখ। ' ] 

বৃন্দাবনে বাস করি, নিরবধি দেখি হরি, 
তথা বিধি গিয়! দিল দুখ | 

বিধি কৈল বিডন্বন। গেলাম নঙ্গন বন) 


স্বরপতি দেখিল আমায়। 
অনেক প্রকার করি, আমা দৃহা পক্ষী ধরি) 
লয়ে গেল! দেবতা-মতায় ॥ 


মভা করি সুরগতি। আমা ছুহ! লয় তথি। 
দেখিতে আইল! দেবগণ। 
পক্ষিমুখে অস্থৃতবাণী, তুষ্ট হৈল! দেব মুনি 


সবে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ 
্র্ষা। আদি দেবগণ। . কথায় দিলেন মন, 
শান্-কথ। কহিলু' বিস্তুর। 


নারদাদি মহীমুনি, বিশ্বনাথ সুরধুনী, 
ুদ্ধ হৈল সকল অমর | 
বার দিন লা কারি, ধা অমরাপুরী, 


বড় জ্ঞান কৈল নুঙরায়। 

মভাতে আপাপ করি, ভেদ নাভি সুরপুরী। 
কত দিন ইন্ত্রের সভায় || 

থগ্ধার নাম পুরী, বম অধিকারী, 
চিন্তা নাম ভার্যা। মহোদযী। 

শ্রীবৎস ইঞ্রের সখা, ম্ুরপুরে পায় দেখা, 
আম! মাক্গি নিল ইল্সঠাই ॥ 

বর্ণ পিষ্ীর গর, পুষিতেন'বৃপবধ, 
ঘবত অল্প যোগান স্তাঙ্গণে। 

গুরু কৈল বৃহস্পতি, নানা শানে দিয়া মতি, 
শুনি নদ! যোস্ত ব্যাথ্ানে ॥ 

কাবা কোষ অবঙ্কার, , দীপিক! গুদের আর, 
নৈষধ বিবিধ বিধানে , 


আগম পুবাণমুনি,। নাগান্ত যোগাস্ত জানি, 
মাথ ভট্টি জ্বানি রামায়ণে ॥ 
জনি নব শান তত্র. কঠসথ শ্রীভাগবত, 
অষ্টাদশ পুরাণ নিবারে। 
সংসারে হারালু যত, পখিত আমার মত, 
5 আইলাম তোমা বরাধরে॥ 
দর্পে রায় কছে বাণী, স্বর্গ মর্তা তবে জানি। 
" * নাৰিবে জিনিতে রত্ব-সভা। 
ছাড়িয়! বৈকু্ঠপুরী,  পুক্র সনে আগুসবি, 
দে গভায় সর্বততী প্রভা ॥ 


প্রহেলিকা। 


১৩৩ পৃ: গ্রহেলিক অংশের মধ্যে এই 
ছয়টি প্রহেলিক! বসিবে। 


মত্ত মকর নহে পানী গানী বুলে। 
হাঙ্গর কুন্তীর নহে দেখিলে সে গিলে 
গিলিয়া উগারে সেই দেখে' জগজন। 
ছি়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন |!) 
বনেতে জনম তার নহে ত হরিণী। 
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী ॥ 
বুবিয়া চলিয়া বার্তা দেয় আসি কানে। 
বীরের কিন্কুর নহে বৃঝহ সিয়ানে |২। 
কমল জিনিয়। তার থেহের বরণ। 
চরণ অনেক ধরে গজেন্দ্র গমন ॥ 
বুঝহ পণ্ডিত তার শয়ন কুগুলী। 
্রকবিকন্কণ ভণে অদ্ভূত হি'য়ালী ॥৩| 
চ্ছু আছে*মূল আছে নাহি তার পা। 
সতাকার হাথে থাকে কৃষ্বর্ণ গা ॥ 
শিব্পের উপরে থাকি করয়ে আহার। 
শ্রকবিকন্কপ তণে হিয়ালীর সার ॥6|| 
যোগী নয়, মন্্যাসী নয় মাথায় ছতাশন। 
ছেলে নর শিলে নয় ভাঁকে ঘনেঘন ॥ 
চোর নয় ডাকাত নয় বর্ধা মারে বুকে। 
কনা নয় খুত্র নয় চুম খার তার মুখে. 1৫0 


(জর) 


বৃক্ষ-অপ্ধে বৈসে সেই নহে পক্ষজাতি। 
ব্রিলোচন জটাতার নহে পশুপতি ॥ 
নদনদী নয় তার অঙ্গময় কায়। 
রক্কমাংসে জড়িত নয় নারে বলায় ॥৬| 


পিঞ্রর বর্ণন। 
১৫৬ পৃ:--ধনপতির স্বদেশে যাক 
এই অংশের পূর্বের । 
গঢে কারিগর, নুবর্ণ-পিঞ্কর, 
দেখিতে অতি মনোহর। 
কুস্ত মারি সারি অতি মনোহারী। 
গচে চতুঃশালা ঘর ॥ 
জালি ভতাখন, আউটে কাঞ্চন, 
চারি তিতে স্বর্ণ বাড। 
দেখিতে স্রন্দর, 
পক্ষী বসিবার আড়।| 
তাতে স্বর্ণ কাটি, বর্ণ দিয়া মোট) 
চৌদিকে স্বর্ণের জাল 
বর্ণ জল বাটী, অতি পরিপাটা, 
সব্ণের গডিল খাল ॥ 
স্বর্ণের কলম, দেখিতে রূপস, 
বিচিত্র পতাকা! উড়ে 
স্বর্ণের কপাট, অতি বড় আট, 
আপন ইচ্ছায় গড়ে ॥ 
সুবর্ণ নূপুর, 


বণময় ঘর, 


গড়েন প্রচুর, 
চৌগিকে বম বম বাজে 
অরুণ বরণ, . ভূবনমোইল, 
যেন রবি রখ সাজে ॥ 
গটিল পির, 
নিল রাজ সন্পিধানে। 
দেবত| নিশ্মাণ অতি অম্ুপাম, 
তাছে দিন চক্ষুদানে ॥ 
রাজা রঘুনা থ, গুণে অবদা। 
রসিক মাঝে সুজান। 
ভার সভামদ্‌, 
ভ্রীকবিকণ গান | 


নাম বিশ্বতত, 


রচি চারপদ, 


ুল্লনার গ্রতি লহনার উপদেক |. 
১৯৫ পৃ: খুলনার মজজ! এই আংশ্র পরে 


তৃ'ছ অতি ক্ষীণ বালা, নাহি জান রতি কলা। 
1. না যাইহ সাধুর নিকটে। 
রাছুর ভূখিল বেলা, যেন নব শশিকলা। 
পড়িধেক বিষম ক্কটে ॥ : 
রতি রগ সদাগর। চির দিনে আইলা| ঘর, 
জরজর মনমথ-শরে। 
মদনে আকুল চিত, নাহি গণে হিতাহিত, 
কিমাকুল বিরহের জরে ॥ 
ূ আকুল দেখিয়া জায়া। সাধনাহি করে দয়া, 
বিনয় বচন নাহি শুনে। 
রাহুর ভূখিল বেলা, যেন নব শশিকলা, 
মৃঢমতি তুঁহ কাম-বাণে ॥ 
যাবে কি সাধুর পাশে, নিরাননো সাধু ভামে, 
চিরদিন বিরুহ-সাগরে। 
কামে অণ্ত তু জরি, তু'হ গে নৌতুন তরী, 
কেমনে করিবে পার তারে ॥ 
শুন গো প্রাণের সই অকপটে তোরে কই, 
আমি জানি দাধুর বারতা । 
লহনা যতেক ভাষে,  শুণিয়৷ খুল্নন! হামে। 
লহনার মনে লাগে বাথ| ॥ 
মহামিশ্র জগছাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত, 
] কবিচন্্র-হাদয়নদন।, 
তাহার অনুজ ভাই, চণ্তীর আদেশ গাই, 
] বিরচিল শ্রীকবিকম্কণ ॥ 


লহনার প্রতি খুলনার উত্তর । 


শুন গে প্রাণের দিদি লহ্‌ন| বছিনি। 
রমণে রমণী মকে কোথাও না গুনি।॥ 
আগে দেখ স্বর্গে মঘ মহাবলবান্‌। 
কেমনে কামিনী শটী দেয় রতি দান 
তবে দেখ রঘৃন্নাথ মহাশক্তি ধরে। 
কেমনে কামিনী নীতা! তার ঘর কয়ে 


রশদৃড বিশ ঘাছ লঙ্কার অধিকারী । 
কেমনে শৃক্কাব ভার সে মচ্ছোদরী ॥ 
ীম মম বলবান্‌ নাহি ত্রিভূবনে। 
কেমনে জ্ৌপদী তরে স্কা্ার রমণে ॥ 
;অসিতার চা অল্প নিদিত কমল। 
কেমনে শৃঙ্গার সঙ্ে না খায় গরঙলগ। 
সদাই মাদক অ্রব্য হরের ভক্ষণ। 
ভবানী কেমনে সহ হাহার রমণ ॥ 


পুনঃ লহনার উপদেশ । 
কোথারে চল্যাছ একেশ্বরী। 
বোল মোবে প্রাণের দোসরি। 
বুঝি পারা যাহ বাস ঘরে। 
ভেটিবারে কান্ত সদাগরে। 
তোমার নাভিক ইথে দোষ। 
শঙ্গার ভূ্রিতে পরিতোষ 
ছুঃখ বড় শঙ্গার-সমরে। 
মমানে সমানে বল কবে।' 
যেমন শৈচান কাক নাশে। 
রা যেন চন্ত্রম! গরাসে। 
ভেক ফেন ধরে বিষধরে । 
মগপতি যখ! কছিবরে 
যেন ধরে মর মক্কা... 
বিড়ালেতে যেন মৃষিকা 88 :. 
চিলে যেন ছুয়যা লয় মীন। 


তেন তোর লুরতি সমীন ॥ ং 


মোর! আজি হয়েছি গুর্বিবণী। 
লাজ বাসি যাইতে একাকিনী ॥ 
লাজ ওয় নাহি তোর ঠ"টা। 
আমি ফেন বলি খায়! মাটি 
জ্ীকবিকন্কণ রস তণে। 
লঙ্ছনারে প্রবোধ ঘচনে॥ 


১৫৩ পৃঃ ধুল্লনার উত্তর এই অংশের 
হয পংকির পরে। 
স্বামীর প্রহাপ বনিতার সুলক্ষণ। 
নখশত বাহ ধরে বলির নলন ॥ 
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মছে তার বনিতা কেমনে আলিঙ্গন। 
রতি মুখ বিজ তার না! পুরে যে মন ॥ 
দশ মুখে চদ্বন সহেন মন্দোদনী।' 
ভি্প নাহি কৈল বিধি কুমারীর পুরী ॥ 
ভোঙ্ন বেলায় পতির করেছি আশ্মাস। 
তার সত্য ভাঙ্গিতে আমার বড় ত্রাস॥ 


ঘর 


বিহার বর্ণন। 
১৬৭ পৃঃ--ধনপতির বিনয় এই 
অংশের পরে। 
মনে মদনে ছুহে বাজজল দ্বদ। 
আকুল মুগধে পড়ি গেও ধন্দ | 
মানিনী রমণী না বৈসে পতি পাশে। 
নয়নে আরতি নাহি ভজে রতিরসে।! 
বিমল কমল বাঁপই করতলে। 
গীন কঠিন অঙ্গ দরশায় ছলে ॥ 
মুপুকখ পরশহি মদন-বিকাশ। 
বালার হৃদয়ে লঙ্জ! ভয় বিনাশ | 
লাজ তেজিয়! রামা করে নিবেদন। 
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকস্কণ | 
১৭ পৃঃ__সদাগরকে লহনার ভৎপনা এই 
অংশের প্রথমাংশে 
লাজে পড়িল দ্বিজরাজ। 
অপরূপ তূ'হু অলি, মুকুলে করচ কেলি, 
ধনি ধনি বিদগধ রাজ ॥ 


সাধুর বিলাস। 
১৭১ পৃ: লনা প্রতি খুন্পনার উত্তর 
এই অংশের পূর্েষ। 
আলিঙ্গন প্রেমরসে, ছুছ' ছুঠা ভুজপাশে, 
ছুই তন্থু নিবিড় বন্ধন। 
বলয় ঘাঘর বাজে, অনন্ধ-মমরে হুঝে, 
অভিনব রতিয়ে মদন ॥ 


শোডে অতি অনুপম, কছে বিজ্ু-বিদদু ছাম। 
ইতবোল ভরাদ কৌড়ুকে'। 

স্থির সৌদ্গামিনী ঘেন, আলিঙ্গন ঘনে ঘন, 
ছুই তনু নিবিড় পুলকে ॥ 

মাধু মদনের সা. অথরে কজাল রেখা, 
কপালে (সিদু বিড্ষণ। রি 

নিতে নিকলে স্বাদ মুখে গদগদ ভাষ, 
দূর গেল কবরী বন্ধন।' 


ধনপতির পুনর্কিবাহ। 
১৭৬ পৃঃ-খুল্পনার গর্ভমধশব এই অংশের 
পূর্বে । 
পরিহাদিজন যত হরিয অন্তর । .. 
বিবাহের উদ্যোগ কৰিল সদাগর ॥. 
বেজ-বিহিত আদি যত কর্ম, ছিল। 
হরযিতে পুরোধা সকল সমাপিল॥ 
আনন্দে মঙ্ঘুধ্বনি করয়ে যুবতী । 
মাথায় মুকুট দিয়! বসিল দম্পতী। 
নানা অলঙ্কার দিল উত্তম বসন। 
গণেশ স্থাপিয়! পঞ্চ দেবত! পৃজন ॥ 
ষোড়শ মাতৃক৷ পূজা কৈল ছ্বিজগণ। 
হরিযে করিল সভে যঠীর পৃজন। 
নিশ্বাল পিঠালীর একুশ পুতলী। 
দম্পততী প্রবেশে ঘরে হয়া! কুতৃছলী॥ 
পিঠালীর পুতলী দাধু কুড়াইয়া টাল। 
একত্র করিয়া রাখে নেতের আচল ॥ 
উত্তম্‌ আসনে আসি বসিল দম্পতী | 
কোৌতুকে যৌতুক দেই ষতেক যুবতী |. 
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাটসাডী।' 
কুসুম চন্দন দূর্ব! বাট তরি' কছি। 
বিদায় হইয়। গেল হত আইফ্যোগণ। 
খুন সহিত সাধু আনম্দিত-মন। 
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। 
জকবিকল্ধণ গান মধুব গীত । 


সাধুর প্রতি জনার্দন ওঝার উক্ভি। 
৭১ পৃ:--ধনগঞ্ডির শিতৃঞ্জান্ধের আয়োজন 
এই আপের পূর্ষের। 
ময়তে আইল ফোঙুর দেবীর আরতি। 
মধুমালে খুনপনা হইলা গর্ভবতী । 
- মধুমাস জাপান মাধব পয়বেশ। 
দনাই পণ্ডিত ক্ষিছু বলে উপদেশ। 
নিশ্চিন্ত রহিল! কেন বেণ্যার নন্দন। 
এই মানে হয় ত্বোমার গুরু বিয়োজন। 
সাধু বলে বছুদিন আছে সেই তিথি। 
' গুীকবিকল্তপ গান মধুর ভারতী । 


রমনীগণের খেদ। 
১৯০ পু) খুলনার জৌগৃহে প্রবেশ এই 
অংশের পূর্কে । 

বিষাদ জাবিয়! কা যতেক রমধী। 
কেছনে ভয়িবে তুমি জৌয়ের আগুনি। 
তিল এক 'অনলে যজিল লস্তাদেশ। | 
কেমনে জৌয়ের ঘরে করিবে প্রবেশ ॥ 
উভরায় কান্দিছে খুলপনার ৰাগ মা। 
বিঝি বিয়া রহ! কান্ছে উচ্চ রা। 
ম। বলে মোর ঝিবে জ। যাবে আগুনি। 
থাকিবে জামার গৃহে হইয়া গৃহিণী । 
খুলনা বলেন যদি না যাব অনলে। 
অভাগীর কলক্ক রহিবে ছুই কুলে। 
বণিক-সভায় ঘরি দিল অন্ুমতি। 
দ্োগৃহে প্রবেশ করিল ন্তপবততী॥ 


 চগ্ডিকার স্তব। 
১৯৯ পৃঃ-এখুলন! কর্তৃক ভগবতীর স্তব 
এই অংশের পূর্বে । 
বম নমনাৰাঈ।. কৃপায় লাবায়ণী, 
অধিষীন ₹৪ পৃক্ট-ঘটে। 


রণ করছে দাসী, খণডিয়া বিপদরাশি, দেখি লাখ শতদলে, অতি পরিমিত জলে 


প্রত বাজ বিষ& দন্ঘটে ॥ 


(ঞ ) 


মণি হরণে কীর্ডে,র প্রবেশি পাতাল পথে, 
নিরুদ্দেশ হৈলা যহুপতি। 
রু্মিণী দৈবকী মিলি, দিয়া জয় হুলাহুলী, 
তোমার করিল অবস্তিতি ॥. 
তুমি দিলে বরদান। জয়ী হৈল| তগবান্‌ 
মমরে জিনিল জান্ববানে। 
জান্ববত্তী করি বিয়া, আইল! শ্বমস্তক লয়, 
শ্্রহরি দ্বারক1 মহাস্থানে ॥ 
গোকুলে গোমতী নামা, তমলুকে ব্গভীমা। 
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়!। 
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে। . বিজয়া নন্দের ঘরে, 
তরি-সন্মিধানে মহামায়! ॥ 
ুল্পনার স্ততি বাণী, শুনিয়া ত নারায়ণী। 
-কন্ধণ সি্দূর দিল দান। 
রচিয় ভ্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ, 
শ্রীকবিকন্বণ রস গান॥ 


১৯৯ পৃষ্ঠার প্রথমেই 
শিবা ক্ষমা চস্তী, চণ্ডমুধখন্ী, 
বালশশি-শিরোমণি। . 
ভৈরবী ভারতী, রাম! সরম্বতী, 
নংমার-দুঃথতারিণী | 
কৌশিকী কৌমারী, রোগ-শোকহারী, 
বারাহী, বিস্কাবাসিনী। 
চণ্ডবততী চা, চামু্ প্রচপ্জা, 
শ্রীফল-শাখ।-বাহিনী || 


কমলে .কামিনী দর্শন। 
২০৬ পৃ কমলে কামিনী বর্ণন এই 
আলের পূর্বে । 
ধনপতি বলে তায়, দেখহ সকল ভ্থায়া 
রাখ ভিজ! পুতিয়। আলান। 


চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গা খান ॥ 


গ্রতীর দেখিয়ে জল, তাহে মাণ! উত্তগল, 
মনোহর কমল-উদ্ভান। 
ধন্ত দিংলের রাজ') কিবা] করে"শিবৃ্া, 


কিঝ! পূজে প্রভূ ভগবান্‌ 


শ্বেত রক্ত নীল গীত, শতাঞ্ষুবিকসিত, 
কনার কুমুদ কোকনদ। 
হেন মোর লয়জ্ঞান, দেবতার এ উদ্বান,. 


দেখি বছ কুন্মমমঞ্পদ ॥ 

নাহি জানি কিব হেতু, এককালে ছয় খত, 
্রষ্ষহিম শিশির বমস্ত। 

মঙ্গে মকরকেতু, বরিষা শবৎ খতু, 
বিরহিজ্ঞনের করে অস্ত ॥ 

রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি, 
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ। 

চঞুপুটে বান্ধি মাছে। সারস সারমী নাচে. 
উঠে বৈষে খঞ্পনী খঙ্জন॥। 

বনে বাহক! ডাকে, চক্তবাকী চক্রবাকে, 
বদনে বদনে আলিঙ্গন। 

সঙ্গে চারি পাঁচ যামী, তাণ্ডব করয়ে কামী 
মন্ধ মন্দ মেঘের গর্জন ॥ 

হেন মোর লয় মতি, বিধাতার নহে কীর্তি, 
অপন্ধপ দেখি কালীদহে। 

কমলে কুমুদ ফুটে, কার কাস্তি নাহি টুটে, 
চিত্র গন্ধ তাল বায়ু বহে ॥ 

কি আশ্চর্য্য কালীদহে। শ্রোতে বৃক্ষ নাহি রঙে, 
দেখিয়া আমার বু কম্পে। 

গো গজ বাহন অরি, তার পৃষ্ঠে ভর করি, 
শতদলে ফিরে লক্ষে লক্ষে |! 

দেখিয়া কমঙ্স-শোডা, সাধুকে লাগিল লোতা, 
শঙ্কর পৃজিব শতঙলে। 

কমলে কামিনী দেখি, সুখে সাধু মুদে অপখি, 
কু্ছম-নিকরোপরি পড়ে ॥ 

পুন সাধু মিলে আধি। শতদলে শশিমুখী, 
উগারি গিলয়ে ধরিবরে। 7 

ূর্ব্জনমের ফলে সাধু দেখে শতদলে, 
দেখ ভাই গীষ্টট। গাবরে ॥ 


সাধুর বম শুনি, কর্ণনার বে বাণী, 
+০০. ভুমি ধন্য দিব্য-গেয়ান। 
মকল বিদ্যার বন্ধু 
স্বামি অন্ধ থাকিতে নয়ান | 
দেখি সাধু শশিমুখী, করণধারে করে সাথী, 
কর্ণধার করে নিবেদন। 
করী গন্মু শশিমুধী, আমি কিছু নাহি দেখি, 
বিরচিল শ্রীকবিক্বণ | 


ধনপতির মিনতি । 
২১২ পু: কারাগারে ধনপতি 
এই অংশের পূর্বে । 
রায়, অকারণে কর তুমি রোষ। 
বিচারে গপ্ডিত তুমি, ভোম| কি বুঝাব আমি, 
এ সাধু জনের নাহি দোষ। 
দেখিতে অলপ কাজ আপনি সিংহলরাজ, 
সাজি আইল! নবলক্ষ দলে। 
শশিমুখী লাদ-ভয়ে, ' গেল ছাড়ি কালীদহে, 
গজ প্রবেশিল বনতলে। 


কেরোয়ালের টানাটানি, তল হৈল উদ্ধপানী, 


ছিড়িল সকল ডাটিলতা। 

বিষম জলের বায়, তৃণ ছুইথান হয়, 
ভাসি গেল ডাটি ল্ত! পাতা । 

তোমার মাতক্গ বল, আচ্ছাদন কৈল জল, 
কবলিত কৈল পদ্ম শুণডে। 

রাজবল নবলক্ষ, কেহ নহে মোর পক্ষ, 
আমারে না বল রাজ! ভণ্ডে। 

ছিল পঞ্চে সরদিজ, সরসিজ্ খাইল গজ, 
অলিকুল উড়ে ঝাকে ঝাঁকে। 

আমি বৈদেশিক সাধু, তুমি অফলঙ বিধু 
ছলে নাহি পাড়ি বিপাকে । 

মিলের বত গক্ষী, মকল তোমার সাক্ষী) 
মোর সবে জনা ছুই চারি।. ++ 

শিখী তৃণে বিসঙ্কাদ।. হৈল বড় পরমাগ, 
শুর অকিঞ্চনের গোহাযি। 


উট, 


মাধুর বচন শুনি, মহাঝাজ মনে শুণি, 
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ। 


অশেষ গুণের সিদু, রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, : পাঁচালী করিয়! বন্ধ, 


জ্রীকবিকন্বণ রস গান। 


সাধ-দ্রব্য-সংগ্রহ। 


২১৫ পু শ্রীমন্তের জন্ম এই 
অংশের পর্কে। 

শাক তুলিবারে ছুয়! ফিরে বাড়ি বাড়ি। 
দোছটি করিয়া পরে বার বাথ সাড়ী ॥ 
নট্যা রাঙ্গা তোলে শাক পালগ্চ নালিত]। 
তিক্ত-পলতার শাক কলতা-পলতা 1 
সাঁজতা বনতা বন-পুই ভদ্্রপল| | 
তিজ্রলী কলমী শাক জাঙ্গি ডাডি পল|। 
নটিয়া বেধুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে। 
মুহুরী শুলফা ধা! ক্ষীরপাই বেতে। 
বাড়ি বাড়ি ফিরে ছুয়া দিয়! বাহ নাড়া। 
উগীডগী তোলে বত সরিষার আডা ॥ 
রন্ধন করিতে লুনার হৈল ত্বর]। 
ঘণ্টে পৃরিয়া এডে মাটিয়া পাথর । 
ঘুতে জবজব কৈল নালিতার শাক। 
কটু তৈলে বধু করিজ দুঢ পাক ॥ 
খণ্ডে মুগের সুপ উতারে ডাবরে । 
আচ্ছাদন থালা থালি ভাহীর উপরে ॥ 
কটু তৈলে তাতে রাম! চিতলের কো । 
রোহিতে কুমুড়া বডি আলু দিয়া ঝোল। 
বদরী শকুল মীন রসাল মুন্ুরী। 
পণ ছুই ভাঙে রামা সরল মফরী। 
কতকগুল! তোলে রাম! চিঙ্গড়ীর বড়া। 
কটি কটি গোটাকতক ভাজিল কুমুড় ॥ 
গধ্াশ ব্রন জন করিল রন্ধল। 
আতয়া-মঙ্গল গান জীকবিকন্ধণ। 


রঃ 
যে দিনে যেন মাধ করিল খুন্পন| | 
সেই দিনে সেই মাধ ভূঙ্জায় লন! ॥ 
সৃতিকাভবনে'তখা আইল ভবানী। 
ুল্পনার শিব চণ্ডী আরোগিল পা ॥ -* 
খন! দেখিল তাবে ত্রাক্মধীর বেশে । , 
চিনিল চণ্ডিক! রাম চক্ষের নিমেষে? 
কপটে অভয়! ভারে দিলেন খঁহধ। 
চণ্তীর উধধে তার ঘুচিল আপদ । 
দেবী স্মঙরিয়া রামা দিল ধর্দশূল | . 
ভূলে পড়িল তার গর্ভের ফুল। 
উ্া উউ| করে শিশু গড়িয়া ভূঙলে। 
দেখিবারে বন্ধু জন ধায় কৃতৃহলে 
চালের কাড়িয়! খড় জালিল আগুনি। 
গোমুণডে দুয়ারে স্থাপিল ষঞ্ি-ুড়ি। 
হুলাহলি দিয়। £কল নাডির- হেন $ 
অস্বিকা-মঙগক্ম গান জী বিকষ। | 


কুমের উপবন, আকুল করগ়ে মন, 
ঝাট নাশ যাউক বসন্ত | 

দিদ্রায় ছিলাম আমি, একত্র আছিলা! স্বামী 
বাছ পদারিয়া কৈলু' কোলে। 

জপনে,পাইলু' নিধি, মোরে বিড়ন্বিল বিধি, 
চি্াইলু' কেন কিসের বোলে ॥ 

কত তাপ করে'সতী, হেন কালে লীলাবসতী 
লহনারে বুসাইল তথা। 

তাপ খণ্ডিবার তবে, মধুর মধুর স্বরে, 

রর ভাগবতের গান গুণ-গাথ!। 

গুণিয়াজ মি্নুত, সঙ্গীত কলায় রত, 
বিচারিয়! অনেক পুরাপ। 

তার বশে রঘুনাথ, রাজা "গুণে অবদাত। 
জীকবিকন্কণ রম গান। 


, ২২০ গৃহ2১০ম পংক্তির পরে। 
হজে কামব্যথা, “মা ঢাকিস মাথা, 
৮. মতিয়া যৌবনমদে ॥ 
সবমত্ত কাবাড়ি, 
চাইয়া! কাম শধধে ॥ 


ভ্রম বাড়ী বাড়ী, 


প্রীমস্তের বিনয় 
২০৭ পৃঃ চত্তীর হস্তে জীমন্তকে সমর্পণ 
এই অংশের পূর্বে । 
" মাগো নিষেধ করহ অকারণ 
বাছেবা না জাছে পিস! জানিতে সেসবকথা, 
অন্বেশণে চলিব পাটন ॥ 
৭ করের গতি, খুড়া জেঠা নাহি জ্ঞাতি, 
কে, ধরবে কুলে তিল কুশ। 
লপিণ বিচ... আস্ুদিন বাঁচে ছুখ, 
উপবাসী পুরাণ পুরুষ 
রর ভরসা মি, স্বামীর করছ ইচ্ছা, 
| স্বামী বিনে ঘূবাফালে জর! । 
ছলে উদয় শী, মলিন যেমন নিশি, 
বকে শত শত তারা || 


] 


(5) 


নিশ্চয় জানিলু' যদি, আমারে বঞ্চিল বিধি, 
নাহি শিত| জীয়েন পরাণে। 

আসিয়া আপন দেশে, করিয়া পুত্তলী কুশে, 
করিব পিতার পরিত্রাণে ॥ 


রমস্তের বিলাপ। 
২৫৬ পৃঃ রাঙ্জার প্রতি জীমন্তের স্ততি 
এই অংশের পর। 


প্রাণ যাবে দক্ষিণ মশানে। 
সাধু গুণিলেন ইহা মনে ॥ 
ভাই কর্্ধার বৈস কাছে। 
মাকে কহিও বারতা বিশেষে ॥ 
ভিক্ষা করি খেয়ে যাও বাসে। 
নিবেদন করিও রাজ পাশে ॥ 
বলিও, ন! পাইল পিতার অন্বেষণ । 
সিংহল পাটনে গেল ধন ॥ 
শ্ীমন্তের লইল পরাণ। 
মিনতি করিও রাজস্থান ॥ 
ছুই মাতার করিহ গালন। 
সাধু তব কৈল নিবেদন ॥ 
গুরুর চরণে রঙ্গ নতি। 
মশানে কাট! গেলেন জ্ীপতি ॥ 
বঙ্য বল্য গুরুর সদনে। 
কাটা! গেল তোমার বচনে ॥ 
ছুর্ববল!কে কহিবে প্রণাম। 
ছুই মায়ে নাহি হন বাম ॥ 
বিমাতকে বলিহ প্রণতি। 
মরিতে শ্ীমন্ত কৈল মতি ॥ 
খুল্পনার করিহ পালন। 
জানাবে আমার নিবেদন | 
ধায়ের একক আমি পো। 

। কেমনে তাজ মায়া মো॥ 

: কহিও এই সককুণ বাধী। 

 শ্রীমস্তের ভুবিল তরযী ॥ 


কিবা বলস্ধে কাটিলক্ীপতি। 
প্রকার কহিয়। কহিবে ভাতি | 
যদি, তোর মুখে পাবে সমাচার । 
তখনি হইবে জদ্ধকার ॥ 

গুনিয়৷ ত কর্ণধার কালো । 
কেশপাশ তথি নাহি বান্ধে | 
সাধু ধরে কাণডারের গলা। 
ধুলায় ধূসর দৌছে ঠহলা ॥ 
নায়্য। পাইট কান্দে উভয়ায়। 
সাধুর বদন সভাই চার ॥ 

গুনিয়া কোটাল কাপে রোধষে। 
মতা ঠেলি ধরিলেক কেশে ॥ 
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে। 
শকাবকপ্কণ রদ তণে ॥ 


শ্রীমস্তকে অভয়-দান। 


২৬৭ পৃঃ জীমস্তকে কোলে করিয়। মশানে 
চত্তীর স্থিতি এই অংণের পূর্বে । 


পৃত্র পুত্র বলি দেবী ডাকে বিপরীত। 
উপাড়িয়। পড়ে কোটালা-গায়ে লোমঞিজ । 
মায় পাতিয়। বলেন পর্বামঙ্গলা। 
কোটালের ঠাঞ্জি ত মাগেন সাধুর বাল! ॥ 
বয়মে অধিক দেখি গৃহ পরবাম। 

বলবুদ্ধি টুট! ভক্ষণে বড় আশ ! 

একাকিনী ব্যাধিমতী শোকেতে ব্যাকুল । 
নিবারিতে না৷ পারি উদরে পোড়ে জালা ॥ 
একাকিনী করি মোরে জীয়ায় বিধাতা! । 
এমন সময় করি উরের চিন্ত!। 

দান করি গেছ মোরে সাধুর কোর । 
অভার্গিনীর হয় ভিক্ষা! করিতে দোসর 4 
জীমস্ত বসিয়া জান্ছে বকুলের তলে। 
লভা-বিষ্যমানে চত্তী সাধু কৈল কোলে ॥. 


সিংহলেশ্বর প্রতি চ্তীর দয়া। 


২৭৫ পৃঃ তীর প্রতি শালযনের স্ততি এই 
অংশের পূর্ে। 


গুন মাতা গ্রভয়া, জানিলু' তোমার দয়া, 
বড় নিদারুণ মাত! তুমি। 

আপন সেবক জন, রাখিতে করিলে মন। 
কত দোষ করিলাম আমি। 

দক্ষিণ পাটন ধবে,. লোকশূন্য হেল তবে, 
করিলাম সে কালে ম্মরখ। 

দিয়! মোরে পদ ছায়া, আপনি করিলে দয়া, 
ব্াইলা সিংহল পাটন। 

আমি অতি মৃঢমতি। নাহি জানি ঢাঙ্গাতি, 
তোমার চরণে মোর আশ। 

দেখিয়! রাজার মুখ, নিজ মনে ভাবি দুখ, 
ভগবতী অষ্ট অট্র হাদ॥ 

নৃপবরে ভগবতী, হইল! ম্য়মতি, 
কহিল তোমার নাহি দোষ। 

আমস্তের করি মান, নুশীল। করহ দান, 
জীমস্ত আমার নিজ দাস। 

মেবক সাধুর গো, দেখি লাগে মায়া মোঃ 
রঙ্গে আইল দীর্ঘ গরবাম ! 

আসিয়া তোম।র পুরী, কিবা কৈল ডাকা চুরি 
কেনে কর ধনে প্রাণে নাণ। 

তুমি বেড়াইতে পথে, ছুগণ্ড। না ছিল হাথে, 
পর-্ধন নিতে কর মন। 

সাগর যত আইনে, মারি বধি রাখ পাশে, 
লুঠ করি লহ যত ধন। 

দুর কর অভিমান, শুন রাজ। শালবান্‌ 
অকপটে দিয়ে পরিচয়। 

খণ্ডিয়া তোমার ভান) রাখিলু' আপন দাস, 
আর মনে না করিহ তয়। 

আমি হি আমি স্ষিতি। সকল আমার কী, 
ররীবিষ্ঠা অনাদি বামনা। 

মহাযোগ ফালরাজি। গামতত্রী ভূষন-ধাত্রী। 
ভ্রম শক্তি দংসারবাসন । 


(উ ) 


সলিলে ডুবিলে মহী, আশ্রয় করিল জহি, 
শয়ন করিল! নারায়ণ । 

লেই অবমান কালে, প্রভুর শ্রবণমলে, 
ছুই দৈত্য কৈল মহারণ। 

মধুষে কৈটত নাম, ছুই দৈত্য অন্ুপাম, 
বিধাতারে কৈল বিড়ম্থন 

নাভিপন্নে প্রক্জাপতি, সে আমারে কৈল স্্াতি। 
সভার আমি টৈলাম শরণ । 

পাষণ্ড জনেষ পক্ষ, বিরিধিননন দক্ষ, 
তার আমি হইলু দুষিত । 

তথা নাম হৈল সভী, বিভ| কৈলু পণ্ুপতি, 
সুরলে!কে হৈলাম মোচিতা ॥ 

পিতৃমুখে গতি-কুৎসা, শুনি ত্যিলাম ইচ্ছা। 
পিতৃকুলে বিবাদদাযিনী। 

তাজিলাম সেই অঙ্গ, কৈলু' তার মধভঙ্গ, 
ক্ষ-বজ্ত বিনাশকারিণী ॥ 

মেনকা-উদরে জাতা, হৈলাম শিখরিনুতা। 
তগশ্য। করিল হর হেতু। 

মোর বিবাহের তরে, ইন্দ্র পাঠাইল শবে, 
হবকোপে মৈল মীনকেতু ॥ 

নিশুজ্ত মহিষ শস্ত) রক্তবীজ মহাদস্ত, 

| বধিয়া রাখিলু' ব্রিতুবন। 

আতন্াশক্কি মহামায়া) হৈলাম হরের জারা, 
পৃজ্ঞা মোরে করে মর্বজন।। 

উরিয়। নন্দের ঘারে. দাণ কংসের ডবে। 
কুষের করিতে ভয় দুর। 

নৈবকীর কোলে ঠহতে,আমা ধরি পায়ে হাথে, 
বধিতে তুলিল কংসান্রয় | 

ছাড়ায়য। কংসের হাথে, চটি অলক্ষিত রথে, 
গগনে হৈলাম অষ্টভূজ।। 

নাম হৈল বনমালী, কুমুদ। কালিক! কালী, 
অষ্টল্লোকপাল বরে পৃজ। ॥ 

্রীস্ত আমার দাস, আইল বাণিজ্য আশ, 
কোন্‌ দোষে লুঠ ঠকলে ধন। 

ধন লয়া। বধ প্রাণ. কত মব অপমান 
এই গেড় কৈলু' এত রগ ॥ 


ভোমার বিনে রায়, ক্ষমিলু' সফল বা. 
মোষ দাসে দেহ কলতাপান। 
চত্তীর বচন শুনি, রাজ| কয়ে ছোড় পা, 


উ্রকবিক্ষণ হল গান ॥ 
দেবীর শতনাম ' 7" 
ঝাজার নন) 4 শুসহ রন, 
এই মোর শত নাম। 
খ তিন ভুবনে, কে বা নাহি জানে 
€ মব ঠাই মোর ধাম ॥ রর 
চামু্া চর্চিকা, প্রচণ্ড কালিক! . 
চণ্ুবতী মহামায়া । 
শুভ! শুভ্বরী, আমি গুত কি; 
তোমারে করিল ছয়! ॥ 1 
ইন্্াণীত্দ্ধাণী, নরসিংহ্ৰাহিনী,) 
বৈষবী শিববনিতা। 
গৌরী শাকন্তরী। গল্প সুবেখরী, 
আমি জাদ্যা বেমাতা।। 
গোকুলে গোমতী, দক্ষগেছে সী, ; 
জনুস্তী হস্তিনাপুরে। ও 
তয়ঙ্করী ভীম।, উপ্নচণ্ড! বাম 
মহাতে্গ! কংসের আগারে |: 
যমুনা ঘোগিনী, বোদা 
যোগনিজ্। জয়প্রদ|। 
মূড়ানী অস্থিকা, চপুমালাতিকা, 
খড়াচশ্বধরী গদ। ॥ 
শিবা শিবদৃতী, বিয়া পার্কাতী, 
বিক্রিয়া বিশালী্ষী 
গেটকধারিগী, খ়্িমী শুজিনী। 
দক্ষত। আমি দাক্ষী ॥ 
কালিক| কল্যাী।. মোক সবে জানি, 
কৃত্তিঝ! কামরপিমী। ' 
আমি সুযেস্বরী, চততী জবেশরী।, 
'জধবধুতী তপক্িনী ॥ 
বঙগিনী রিট, সি রিট, 
, হরিপুর! দবায়বাসিনী। 


দিনী চক্িঈ-. ' শিক্ষলা দৌহিনী, 
মাহিয়ী হোবরঙদিশী 4: 

লর্ড, : » : কারা বিয়াহী, 
চরদু্ টুকু. 

। কালডান্তি। 7 'সর্ধামী সাবির, 
সহশলক্গি দস | 

পর্ণ। মগাছং" প্রতাঙ্গী নীলাঙগী, 
খপ্টেকী জগন্থাত। | 

তি মো দাম;  তৃবনে উপাম, 
গুলছ গমের কথা | 

। খাধুরীখ, , গুণে অধহাভ, 
বমিক মাঝে ভুজান | 

রা সভাসন্ক। .. 1. 
হ্বীধবিরগণ গান |. 


বস্তকর্তৃক চণ্তীপৃজার,মহিমা কীর্তন। 
২৮৬ পৃঃ শ্ীমন্ের বিবাহে ধনপতির 
নিষেধ এই আশের পূর্ষে। 
সের ডুণডে ধা ছৈলে হেন বোল । 
শরম-নমানশে সাধু হইপাবতৌল | 
বিধেতে সদাঈ? দুর ক্ষৈল'কোলে। 
3্স্ত তাগিল প্রে-নৌটনের জলে ॥ 
কষ ষঠীদয়। দোঁঠে করয়ে রোধন। 
কাফন ছেন হল হুছার বদন ॥ 
নঁঝে ধনপতি দূ পুলকিত মজ। 
নত পুত্র বলি সাধুর হইল তরঙ্গ ॥ 
বি পুর ঠইলে ঘোর কুলের প্রদীপ । 
কনে আইলে “পুন গিংহল এ হবীপ॥ 
বশানে ঠকিক ছিটে কোটালৈৰ স্থলে ॥ 
নত ঘলেন বাপীগভোমার আদিষে। 
বটে আইলাদ বল দেশে ॥ 
রী পৃ বাপা গাইলে এত হুখ। 
ক্ভাছার ্ দেখি পাইলাম বড় সুখ ] 


“রুচি চারুপদ, 


(5) 


অঠা তেজ দুর্গা তজজ শুন মোর বাণী। 
বিসন্কটে রক্ষা করিবেন ভবানী ॥ 
আদ্যাশক্ডি নারায়ণ ইজ আদি পূজে। 
বক্ষ! হয়ি হর শুক চরণৈর রজে ॥ 
বিপদলাশিনী কুর্গা হরের ঘরণী। 

বাহার প্রদাদে সাজি আইলাম 'তরণী ॥ 
এ যোল শুনিষা সাধু জোধযুত চৈল। 
আমাব বংশেতে কেন কুপুত্র জন্মিল ॥ 
যত যন্ত বৃদ্ধ পুকব মোর বংশে ছিপ। 
শিব পৃজি সতে স্বারা স্বগগপুবী গেল ॥ 
মাইয়া দেবতা আমি পৃজ| নাহি করি। 
শিব ন! ছাড়িব আমি প্রাণে যদি মরি ॥ 
উত্তর ন। দিল তারে বুঝি কার্ধাগতি। 
ধনপতি ক্রোধ দৃষ্টি দেখিয়। শ্রীপতি ॥ 
মনোভাবে এতাদৃশী এই বুদ্ধি হৈতে। 
শিবশক্কি এক বুদ্ধি নাহি ভাবে চিতে ॥ 
শ্ীমস্ত বলেন বাপ| শুন নিবেদন। 
রাজ। করিবেন মোরে কন্যা লমপণ ॥ 
এ বোল শুনিয়া সাধু বোলে উচ্চেঃস্বরে। 
বিবাহে নাহিক কাধ্য চলহ দেশেরে ॥ 
অনাচার এই দেশে ন। যায় কথন। 
কহি কিছু শুন পুত্র ইহার কারণ ॥ 
দিংহলের নিন! সাধু করিল আপান। 
শ্ীকবিকক্কণ গান অপূর্বা কাহিনী।। 


জীমন্তের সহ শালবামের কথোপকথন 
২৯৩ পৃঃধনপতির গ্রাতি শালবানের 

স্তাতি এই অংশের পর। 

না লাগিল পা্টরামীর যতেক প্রবন্ধ । 

জামাতার গমনে লাগিল বড় ধন্ধ॥ 

সত্বয়ে আইলা রামী রাজ। সন্ধিধান। 

নান! মত করি ঝ্বাধী রাজাকে বুঝান 

জামাতা গন শুনি নৃপ শীলবান। 

ননবরে আসিয়া রাজা জামাতা বুঝান ॥ 


মণি মুক্তা প্রধীলদ্ষিণাবনত শঙখ। . 
চামর চচ্দন হীরা মাণিকের রন্ক || , 
নরপতি তোমারে দেখিব প্রাণ পারা। .. 
বিলম্ব তইগে বাপ! পূরে দিব ভর1॥ ৰ 
বধ স্বুরের বাপা পূর অভিলাষ । 
বিলগ্ব না কর ধদি থাক এক মাস॥ 
এতেক বচন যদি বলিল! নৃপতি। 
শ্রিযপতি বলে কিছু করিয়া প্রণতি ॥ 
জননী স্মরণে চিত্ত করে উচাটন। 
বিরোধ ন! কর যাব নিজ নিকেতন ॥ 
রহিবারে সিংহলে বলেন নৃপবর । 
অনুমতি রহিতে ন। দিল সদাগর | 
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা করিয়। বিচার। 
ধনগতি দত্তের ঝরিল পুরস্কার ॥ 
রথ তুরঙ্গম গজ দেই বর দোলা । 
চন্দন চৌধুরি দলিল ঝারি কঠমালা॥ 
ধনপতি দত্তে কিছু নিবেদিল রার | 
অভয়-মঙ্গল কবিকঙ্কণ গায় ॥ 
কন্যাগমনে রাজারাণীর বিলাপ। 
২৯৪ পৃঃ- শ্রীমস্তকে রাজার পুরস্কার 
এই অংশের পূর্বে । 
কান্দে শীলাবতী নারী স্তুশীলার মোহে। 
বন ভিঞ্রিল তার লোচনের লোহে ॥ 
ননির পুতলী ঝিয়ে আন্কারের বাডি। 
ইন্রের ইন্্রাণী কির! মদনের রতি ॥ 
সাঙ্গায়া। কাহারে দিল সুবর্ণের ডালি। 
তিমির নাশছে বাছার দস্তপংক্তিগুলি ॥ 
এ চাদবদনী ঝিয়ে পারো কেমনে । 
নিশ্চয় মরিব আমি তোমর বিহনে ॥ 
কোথাকারে যাবে শীলা দীর্ঘ পরবাশ। 
জনক জ্বননী ছাড়ি ছেন অভিলাষ ॥ 
হাকাল হাকাদ শীলা মায়ের. করুণে। 


রি ধরিতে না পারে প্রাণ সিংহলের জনে ! 


অবিরত কালে যত মিংহলের লোক ।. 
পাসরিতে নারে লোক দুঈীলান শোক | 


শালবান্‌ রাজা কাদে বিদরয়ে হিয়া। 
বাহির হইয়াছে প্রাণ হধয় কাটি | 
নানাধ্ন দিলা রাণী পেটারি দিন্দুক। 
ধরণী লোটায়া৷ কান্দে বিদরয়ে বুক ॥ 
সাজিয়া দিক্দুক পেড়ি দিল ভারে ভার। 
দিলেন অনেক ধন বঞ্জমূগ্য যার॥ 
সুশীল করিয়। কোলে কান্দে পাটরাণী। 
দাস দাসী সঙ্গে দিল মাজিয়া তরণী ॥ 
অচেতন হইয়! রহিলা শীলাবতা। 
সুশীল! বাপের পদে করিল প্রণকি॥ 
সুশীলা করিয়া কোলে করেন ক্রঙ্গন। 
মধুর সঙ্গীত গান উরকবিকষ্ণ ॥ 


গজেন্দ্রমোঞ্ষণ ও অজা মিলের মুক্তি 
৩০৮ পৃঃ হরিনার্জের মাহাত্থা কথন 
এই অংশের পূর্বে । 

শুন বিয়ে হয়ে সাবধান। 

কহি আমি ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ, 
গজেন্ত্র-মোক্ষণ ট্রপাথ্যান ॥ 

করি গজ-মনোরথ, অঙ্গে নারী শত শত, 
জলক্রীড়া করিল কামন|। 

আমি সরোবর-জলে, খেল! করে কুতৃহলে, 
চারিদিকে বেছিত অঙ্গন! ॥ 

লিখন আছিল ভালে, আসিয়! এমহ কালে, 
কুস্তীরে ধরিল আচন্বিত। 

নিজ পরিবার যত। এককালে শত শত, 
টানে সবে হয়ে সবিশ্মিত | 

গজ কহে ওরে ভাই, ইহাতে নিন্তার নাই, 
বিন৷ প্রভু দেব ভগবান্‌। 

ভয়ে তাবি গ্জপতি। নানাবিধ করে স্তরতি, 
আপি হরি কৈল পরিত্রাণ ॥ 

ছিল অজামিল দ্বিজ 
কুলটা সহিত কৈল বাস্॥ 


অন্ধ মাতা পিতা ছিল, পুত্র হেতু প্রাণ দিল, 


না করিল সংসারের জাশ॥ 


পরিহরি কণ্ধু নিজ, 


( গ) 


অজ্ামিল ছুরাচার চারি পুত্র হল তার, 
কনিষ্ঠের নাম নারারণ। 

ছৈল তার শেষ দশা, ছাড়িল নফল অ!শা, 
যমপুর করে আগমন। 

নুত বুদ্ধে নারায়ণে, ডাকিলেন তেকারণে। 
নিজ দূতে করে নিয়োজন 

আসি তার বরাবরি, . ষমদূতে দূর. করি) 
নিজ লোকে লইল তখন ॥ 

পাইয়া অন্তরে ভয়, ডাকিয়! মে পাপী কয়, 
কোথা গেল! পুত্র নারায়ণ। 

শুন বিয়ে অন্ুপাম, পুনত্রভাবে লৈল মাম, 
দ্বিজ কৈল বৈকৃণঠ গমন | 

কি কাহব অনুপম, না হয় নামের মম, 
জপ যজ্ঞ আদি যত দান। 

রচিয়! ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ, 
ভ্রকবিকন্কণ রস গান। 


চি 


সপে 


যমদূতের সহিত দেবীর যুদ্ধ । 
৩১০ পৃ_ছরগৌরীর কথোপকখন 
এই অংশের পূর্বে । 
ব্োমযানে লঘুগতি যান ভগবতী। 
চেনকালে যতগূত আগুলে পদ্ধতি ॥ 
নিরাতন্কে জীব লয়ে যাও অগ্রোচরে। 
বাদ্ধিয়। লইব সোম! যম বরাবরে । 
এতেক কহিল! দূত পসারিয়া গানি। 
বিমানে বিরোধ করে না ছ্থাডে সরণী ॥ 
রবিন্ুৃত-দৃতের শুনিয়া ভারতী । 
হাপিয়। ইঙ্জিত তায় করে পদ্মাবতী । 
কহ কহ ওরে দূত শুনি অনুপায়। 
কার অন্থুচর ভোর! তার কিবা নাম। 
এতেক শুনিয! দূত অলে কোপানলে। 
দশনে অধর চাপি দন্ত করি বলে। 
গুন হে অবলা তোরে দিয়ে পরিচয় । 
ম্ীবনীপুর-নাথ যম মতাশম। 


কালরণে জীবগণে আনি নিজ খু. 
জুমার করেন করিবে বিচির 

হরি,ছর দিরিঙি যতেক নুষগপ । 

এই সব দেবে করে-সাযের সহাগন॥ 

ছেল বুঝি:ফ্জাজি ভোর বিধি ইজগাংবাম । 
কতকাল যমপুে করিবে 1 

গুনিয়। লরোষ পল্মা দুতের এ 

সমূদা মামুদা দাযা রারিল, কল || 
ঞরতিঘায়ে জাইলা দান] বখা বৈমবনী।: : 
দূত নিবারণ পদ ছিল অনুমতি | 

যমদূতে শিবদূতে বাজিল সমর়।' 

হান হান কবে পদ্মা খের উপর 1॥ 

পায়ে ধরি হমদৃতে ফিরাইল পাক? :4১. 
আফাশে ফিরয়ে ফেল কৃত্তাংরম'উকি ॥ 

হস্ত গদ ভাঙ্গিল পাইল বড় লাম 

উরমুখে ধায় দূত বথা ধরা ॥ 

দিবেদন করয়ে করিয়া জোড় পাণি। 

গাইল ফুকুদ্দ বারে ঠৃচায ভবানী ॥ 


শুন শুন ধন রা,  বিবেদি তোষার য় 
ছাক্সি বড় পাই অণযান। 
তোমার আদেশ ঘাখে। করি ধাই ব্যোষলাকে,! 


আনি বঙ জীবের পরাণ ॥ ক 

এক রথে এক নাবী, জঙ/! হায় জীৰ ভা 
যায় বেগে নাহি গুনে বাধী। 

দেখি অতি অনু, __ গুগছ হিহিযত 
আগুলিলু' ভাঙার শর 

কহিতে করিয়ে তয় কেমাকে ী কঃ 
প্রাণ শেখ ভার, তাড়নে। 

ত্যজি সনীবনীপু।. যাগ বাথ উন দু, 
বি রি পে ।.. 

শুনিয়া দুষের নানী, .. কে নগর 

“সাজ বলি দিলেন ছাহণ! | ও 

লাজ বলি পি ডাক, দামামগত ঢাক, . 

উউরোল বযাললিখ বাজনা ॥.. 


দেখিতে লাগয়ে ডর) মাজে ঢূত লয় শর, 
কালদও পাশ করে ধয়ি। 
না পায় পথ রখ রীশতে শত, 
পদ্দাতি তুর মত্তবদী ॥ 

ছাল ছান মার যার, ইহা বিলা নাহি আর, 

1. অবথে দিয়ে হমপুরে। 

হের আদেশ $) যায় [বেগে ঘেন যায় 
যে গণ যায় দরে 
উপনীত চত্তীর সন্দুখে। 

উ্ক। বলেন লী, 1কব| অপরণ দেখি, 

যুষি হয় লমর-কৌতুকে ॥ 

উনিয় চণ্তীর বাদী, গল্লাবকী কন বাণী, 
বণছেতু আয়ে যম-মেনা। 

উনি ঠছমব্তী হাম, জ্রীকবিবন্ধণ ভাষে। 
রণে ধাইল যত মেন ॥ 


গ্রবেণিল ঘ্ত সেনা শমন-মমরে। 
দেবীর মেনধাপ, ... করয়ে গর্জন 
শব সিং্নাদ পুবে | 
হমের বীর, . ছাড়য়ে খর শর, 
দানার কাটিয়ে শির । 
মেলিয়া দশন। নাচরে দানাগণ, 
লুফিয়া বয়ে তীয় ॥ 
ধাইল ধান্বী,। শত শত তবকী, 
তবকে পুরিয়া কলি । 
ভাকাশে কু গাছিল মামুদা, 
ডানা মাথার খুলি ॥ 
পড়িল তবকী, গলায় ধানুষী, 
 শর্সন ফেলিয়া দূরে। 
ধরিয়া তরণে।. তুরজ-চরণে। 
দানাগণ হানে পৃরে ॥ 


( ত) 


ক্বিবর-ুগ্ডে ধরি! তুণ্ডে, 
তৃলিয়া আছাড়ে ক্ষিতি। 
তাঙ্গিয়া দশন। গড়ি করিগণ। 
দেখিয়া পায় রখী॥ ' 
কষিয়| বীরগ্।. করয়ে বরিষণ। 
বাণ যেন গড়ে প্রিল। 
আসিয়! মছাকাল। ধরিয়] পরে গাল 
কাহার শিরে যারে ঝীল ॥ 
ছায়ে দিনমণি,। করি ঘোর ধবনি। 
দান! ধায় লাখে লাখ। 
রথ রী ধরিয়া ফে্পয়ে তুলিয়া, 
ফিরে গেল কৃষ্ভারের চাক ॥ 
কিয়া দানাবর, না চিনে ঘর পর, 
ঘন ঘন করে হান ছান। 
বীরবর লক্ষে।  বনুধা কম্পে, 
যম-মেন! ছাড়ে প্রাণ ॥ 


চত্বীর সমীপে যমের বিনয়। 
গুলিয়৷ সমর কথা শমন কুপিত। 
কলেবর কম্পমান্‌ ডাকে বিপরীত ॥ 
চারি দিকে দাজ বলি পড়িল ঘোষণা! | 
দু্দূভি মাল আদি বাজয়ে বাজন! | 
চতুরজ দলে সাজে চডুশ যম। 
মহিষে মিহিরনূত অতি অনুপম ॥ 
ব্যোমযানে যেখানে আছেন ভগবতী। 
সত্বয়ে শমন আমি হৈল উপনীতি ॥ 
মশুখে দেখিল যম হ্যস্ত-হৃহিতা। 
মহিষের পৃঠে যম ছেঠ কৈল মাথা 
অবনী লোটার়ে স্বতি করে ধগথরায়। 
সন্রমে ধরিল গির! অভয়ার গায় ॥ 
অপরাধ ক্ষমা করিদৃষ কয় রোষ। 
না জানিয় গিরিন্ুতা কৈলু' আমি দোষ ॥ 


করপুটে করি সুতি শিয়ে গিয়া ছাখ। 
ভিন লোক ভ্রাগ ছেতু ভূমি সবে নাখ। 
মধুকৈটভে৫ ভয়ে ময়াল-াহম। 
চরি-নাভিপদ্মে থাকি কতধিল স্ধন ॥ 
করিলে ককণাময়ি কৃপা ভারে। 
রাগ গাইল চতুর্থ, খ অনথর়ের করে॥ 
মহিযাদুয়ের ভয়ে পেয়ে গরাজ্জয়। 
নুরপুর তাজে ইন পেয়ে বড় ভয় 
মহিষে করিলে ক্ষয় ক্ষিতিভার নাশি। 
তবে নুরপুনে ইন রাজ! চলা আসি ॥ 
ঘোর কলি-মাগরে হোমার নামে ভাঁর। 
বারেক লইলে নাহি যায় মোর পুরী ॥ 
তিন গুণে তিন দেব সংস্থার কারণ। 
এক! ভিনগুণা তুমি মেবকশরণ | 
কুপু্র হইলে মা না হয় বিমুখ। 

কুগ। করি দৃধ কর অন্ধের দুধ ॥ 

তব আজ্ঞ| শিরে ধরি শিধর-নঙ্গিনী। 
ধর্মাধন্ৰ বিচার করিয়ে নারায়ণি। 
শুনিয়া ধরে স্তব হের ঘরণী। . 
জাখষ করির| তার শিরে দিল গণি ॥ 
বিদায় হইলা ধর্থু করিয়া গ্রণতি। 
দানাগণ মঙ্গে উঠিলা ভগবন্তী ॥ 


কবির প্রার্থনা। 
অপরাধ ক্ষমা করহরের ঘরধী। 
গুনগুন; কছি নতি জোড় করি পাণি ॥ 
হরি হরি বলহ মকল বন্ধুজন। 
বদনে লইয়! কর বৈুঠ গমন ॥ 
চণ্ডিকার চরণে মনজুক নিজ দিত | 
প্রীকরিকষ্ণ গান মধুর সঙ্্ী।॥ 


সল্জিস্পিভ (চ) 


প্রাচীন বগসাহিত্য পাঠ করিতে গেলেই তৎকাল-প্রচলিত কতকণুণি ক্রিয়াপদ ও শব আমাদের দৃষ্টি বিশেষরূপে -. 
করে। পাঠকগণের স্বিধার্থ আমরা এই স্থলে তাহাদের একটা বরণাক্রমিক তালিকা রত ুরিয়া 
দিলাম। কবিকন্কণ চণ্ডী হইতেই এই তালিকা প্রস্তুত কর! হইয়াছে। 


প্রাচীন ক্রিয়াপদের তালিকা | 


আইলাও-_আসিলাম 
আলাম_ এ 
আইলা-_আসিলেন 
অশটা।-_-আটিয়া 

আক আনয়ন কর 
আন্লাছি--আনিয়াছি 
আলা, আলো _আমিল 
আল্যা আমিলেন 
আলি_খসিলি 
আলালা-_-আলুলায়িত করিল 
আলাইয়া-_আল্গা হইয়! 
আলাইও-_আল্গ! করিও 
আম্ব_আইস 
আন্ডে_আইমে। আসে 
উঠ্যা_ উঠিয়া 
উড়্যা-উডিযা 

উত্তরা" উত্তীর্ণ হয়া 
উভায়__নামাও 
উতারে-_নামার। 
উত্ভারিল-_নাহাইল 
এড়াল্য--এড়াইল 
এলায়া- _এলাইয়া 
কছ্য--কছিও 
কষ্যা---ফছির , 

করা, কর্যো করিও 
ঘর্যা--করিয়া 





কর্যাছ-_করিয়াছ 
করাম়্যা__করাইয়া 
করাল্য-_-করাইল 
করালো-__করাইলে 
করিএঞা-_ করিয়া 
কাটা--কাটিয়া 
কাঢা-_কাড়া 
কাটিয়া-_কাড়িয়া 
কিন্তা-_কিনিয়া 

৮. কুড়ায়া- কুড়াইয় 
খণ্ে- খুঁড়িয়া 
খম্যে-_-খসিয়া 
খার্যা_ খাইয়া 
খালা__খাইল 
খিয়াইব-_খেয়ী। দিব 
থেম-ক্ষমা কর 


খোয়াল্যে-_খোয়াইলে 


গঢাইতে-_গড়াইতে 
গড়িয়। গড়িয়া! 
গচিল__গড়িল 
গটিবারে-_গড়িতে 
গণ গড়ে 
গণ্যে__গণনা করিয়া 
গায়ো- গাহিয়ে 
গেও-গেল 
গেলা।-_গেলে 








। 


৯০ 


গোঙালা__কাটাইল 
গোড়ায়--চলে 
গোড়ায্যা-_ব্যতীত কার 
গাছে_গিয়াছে 
গ্যালে- গেলে 
ঘুচায়া-_ঘুচাইয়া 
ঘুচালা__ঘূচাটল 
ঘুচালযে-_ চাইলে 
চড়া চড়াই 
চটি, চট়িযা- চড়িম। 
চল্যাছ-_ চলিয়া 
চার্যা_ চাষিয়া 
টিআর জাগায় 
চিনিঞা- চিনি 
চিন্ি- চিনি, জানি 
ছাড়া-ছাড়িযা 
ছাডৎ-্টদুগছ 
ছিড়াছিসিযাং 
ছিত্ডি-১'ড়িল' 
ছুঞাছুইযা ৪, 
ছুঞিতে_ছুইতে 
ছু'য়া_ছুইয়া 
চুম্যাছিলে-_চু'ইন্জাছিলে 
৪১ ।জড়ার্যা__জড়াইয়। 


| রি থাম উজস্াট 


, অন্য কান 


জানাল্য-_-জান/ইল, 
জানিঞকা- _জানিয়া 
জীরা।- -বাচিষ্া 
জয়ার ধীচাট। 
আয়াল/-বৌন্াইল- - 
৫5 
“টানি -্টাক্াইল, 
টুটাৎ- এটি, ভালিয। 
ডাকা--ডব, জাকি 
তেঙসিয়- -রযাগ, রিয়া 
খার্য _থাকিও। 
খুরা_ধুইজ রাখি 
খুয়াছিলাম-__ধৃষটর়াছিলাম 
দড়া্য।- দৃড় কমর 
ঢার়েছি--বৃচ করিয়াছি 
গাখাল্য--ফাড়াইল 
দাপ্ত/ইতে দীড়াবতে 
জিলা ছিলাম 
দিহ--ছিও 

দেই দেছু 
জেখাদদ্য-_দেখাইঙ 
গেখ- দেখিয়া 
দেখ্যাছি দেখিয়াছি 
লেখা ছেখাউসে 
ফেখিজানড-__লেখিলাম 
ধরা হরিয়ী 

ধরল /বাইল পি 
বা ফািক। ১. 
মমহ--লর্মন্কার কবি 
জার্ি- দাই 
নাম্বিছে-_ নামিতে কে 
মাক্গিষ।-_ নাঘিক। 

নিক লইয়া 


প্িশালিল- নহাহিল ৰ্ 


পপর 
/4%--পড! / 


€ দ ) 


পড়ে, পঢে- পড়ে 
পড়িয়া পড়িয়া 
পড়িবারে-_পড়িতে, 
পরাল্য__পরাইল 
পর্যা_পরিয়া 
পর্যাছ__-পরিগ়্াছ 
পর্যাছে- -পরিয়াছে 
পলায়্যা__পলাইয়া 
পাকাছে__পাকিয়াছে . 
পায্্যা, পায়ো- পাই! 
পার্যাছি-_পাইয়াছ্ছি 
পায়্যাছিলা__পাইয়াছিলেন 
পায়্যাছিলাম_ পা্য়াছিলাম 
পাল্য-_ পালন কবিও 
পাল্যা--পাইল 
পাল্য__পার্টলে 
পাঠাল্য__পাঠাইল 
পাতায্যা পাতাইমা 
পাতিয়ার-_ প্রত্যয় করে 
পাত্যাছে--পাতিয়াছে 
পালালা-_পলাইল 
পাসরৌ- ভুলিয়া যাও 
পর্য।-_পুরিষ়া 
পৃরায়্যা_পৃণ করাইয়া 
পূর্যাছি_ পূর্ণ করিয়াছি 
পেয়্যা পাইয়া 

গপেল্যা পাইল 
গোড়ার] -পোড়াইযা 
পোছাল্য__ পোস্বাউল 
ফুরালা-__ফুরাইল 


_ ফেলাধ্যা- ফেলাইয়া 


ফেলা ফেলিয়া! 
বন্দে! বন্দনা! কষ 
বলা” -বলিও 
বজা।-_-বলিয়! 
বসায়া-_বসাইযা 


বসাল্য-_বসাইল 
বইসে--বসে 

বঙ্গো, বল্যা-- বলিয়! 
কইস--বদ 
বন্তাছিল--বসিয়াছিল 
বন্ে বসিয়া 
ৰলাসি- বলাও 
বয়া।__বহিয়! 
বাজায়া-বাজাইয়া 
বান্ধে_ বাধে 
কাঢ়েন-_কাঁড়েন 
বাটিবেক-_বাডিবেক 
ঝাটিয়া- বাড়িয়া 
বাঢায়- বাড়ার 
বাডা-_বাড়িয়া 
বাঢা_বাড়। 

বা, বায়ে বাড়ে 
বাডাল্য, বাঢাল--বাড়াইল 
বাটিল-_বপডল 
বাঢ়াইব__বাড়া্টৰ 
বান্ধাপ্য_ বান্ধাইল 
বারাল্য-_-বাহির হইল 
বাষ্কা।--বাহিয়! 
বিছায়া-_বিছ্বাউয়া | 
বুঝ্যা-_বুঝিয়া 
বুঝালা_-বুক্সাইল 
বুল্যা_ ভ্রমণ করিয়া 
বেচাঙ্-_বেচাইব 
বেচা বেচিয়া 
বেড়ায়া _বেড়াইয়া 
বেড়াল্য--বেড়াইল 
বেচা" _বেড়িয়া 
বেটি_বেউন করিয়। 
বেটিল-__বেষ্টীন করিল 
বৈসে-__বদে 

বেটা।- বাটিক 


বৈঙ-_-বলিল 
বোলান-_বলান 
বোলাল্য-_বলাল 
ভর্যা- রিয়া 
ভা্গা_াঙ্গিয়া 
ভাঙ্গারা-_ভাঙ্গাইয়া 
তাঙ্গাত্যে_ ভাঙ্গাইতে 
ভান! -ভাসিয়া 
তাস্াইয়া-_তাসাট্য 
ভুকিল__কুটিল 
ভেজা ম্যা _ভেজাইয়া 
মর্য!_মরিয়া 
মাইল-_মারিল 
মাইলে__মাবিলে 
নাখা!-মাখিয়। 
াঙ্গ প্রারথন। কর, 
* প্রার্থনা করে 
গাগা মগিয়া , 
মিলছে _মিলিয়াছে 
মিশায়া _মিশাইযা 
ম এছগ মুভায়া- মুডাইয়। 
ঘাউ-যাক্‌ 
বাঁ _যাউক 
৭ ওা- যাইতে 
যায় যাহ 
যোগাল্য-_যোগাইজ 
রইলাও-_রহিশ ও 
রঙ্গায়া__রাঙ্গাইস! 


রয়া_ হিয়া 
রয়াছিরহিয়াছি 


রঙ” 
রাখাি-যাধিয়াছিল 
রখার্সে-যাখাইল 
রক্ষা রাঘিয়াছে 
বৈয়া-ঠয়া 
লঢাই৪লড়াইত্তে 
লললা। লইয়া 
লা টয়া 
লম্যার্গিটয়াছি 
লাগাঠলাগিয়াছে 
লিখা-লিখিঝাছিল 
লিহ-& 
লুকাগুকাইল 
বুকামুকাইয়া 
কিয়া 
লুটাধুটাটযা 
লেই- 


৫ 


গুল্কাল-_গুনাইল 
শল্ঞায়া-_গুনাউয়া 
শুয়া-শুইয়া 
লধ্যা--সঙ্ছ করিয়া 
যাহা স।জাইয়া 
দান্কা।--লাজাইয়া 
সাগালা-_এবেশ করিজ 
সান্ভাইল-_গ্রবেশ কিজ 
সান্তার_ প্রবেশ বে 
মাফিলাও -সাকিলায 
দান্কাইল-__প্রবেণ করিল 
স্মঙরে, স্মওরে-_স্মবখ করে 
ইউসি _োস 
তকু-চাক 
হঞ্জা-হইয়। 
তডউ 
হলা- হম 
হল1--চটলে 
চম্যা- হইয়। 
ইয়যান্ে- হইকান্ধে 
চয়াছিল- হইয়ান্িল 
হরা--হরণ কিয়া . 
হা হইও 
হাখাঞা-চগহ কাছিনা 
হারায়া। হায়হিহা! 
ঠাক্গে হাসা 
চেলাক্কা--হেলাইয়। 
ক্ষেমিল-_ক্ষমা করিল * 


আইখ, আয়োযো-_এয়ো, সধবা স্ত্রী 


আওয়াস-_আবাস 
আক্টোর--অ্য়ের 
আন্ধল- -জন্ধকার 


আয়োত! আত্বাত-_-জামুতি 


জারে--জন্ে। আপরে 
আাহাচা-_নআহাচিযা 
আকুড়ি--অকধী 
একু-_এক 
কতি--কোধায় 
কখোদিন--কজদিগ 
কাপড়া-_কপটা 
ফাক কাহারণ 
ুদ্যা__চুটাহ 
কুষ্টার__কুষ্তকার 
স্টেদি--কফেন 
খেগে খেগেশক্ষণে জে 
খেমা- কমা 
খেয়াতি-_ খ্যাতি 
গৃহীদ- পদ 
গুরু।--গুনায়া 
গৌনাঞ্ি--গোমাই 
চাঙা, টালু-_চাউটল 
ছাখি--ছাই 
জুতি--্যতি 
জোমা-জোডা 


প্রাচীন ক্রিয়াপঢে তালিকা 


কাটযাতি--যে ৰ দেয় 
বিএ-_হ়া (দন) 
ঠাঞি-ঠাই 
ভেড়ি-_ছেড়ি 
তুফি-তুই 
তেকি--তেই, 


বাধ্যানী--বেধেনী 
বাপকালি-_অতি প্রাচীন 
হারি-_বাঁছির 
বিমি-_বিমর্ষ 
বৌঁধার।বে 
তাবকী-_সুখগলী 
ভিন্ব--তিষ 
মান 

মাঝিয়া- মেঝে 
মাতা_মত্ব 

মারা) মেয়া-এময়ে 
হৈ যেমন 
রাষ্টে--.বাশিতে 
লো--লহণ 
লতার, গা র_-মকলের 
দারে_ সকলকে 
ভে সবে 
দিজ্জল- জন 
সেহ-_মেও' 
স্োরখ-_শ্বরণ 
ছাখে-__হাতে 
ছাব্যাসে__উদ্দেশ 
ছেঠস্েট 


ক্ষেণেক-ক্ষণেক 


